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ভূমিকা 


আচাৰ্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রথম পালিত 
অধ্যাপক, আমরা, যারা এই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত, আমাদের কাছে এই এঁতিহাসিক 
তথ্যটির গুরুত্ব স্বাভাবিক কারণেই অনেক বেশি। ভারতবর্ষের প্রবাদপ্রতিম একজন 
রসায়নবিদকে এই বিশ্ববিদ্যালয় শুরুতেই অর্জন করেছিল, এই তথ্যটি আমরা শিরোধার্য 
অহঙ্কারের মতো সংরক্ষিত রাখতে চাই। 

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো শিক্ষক, মনীষী এবং কর্মোদ্যোগী মানুষের সারা জীবনের 
কাজের কথা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। দেশের মানুষকে সচেতন করার জন্য কী না করেছেন 
তিনি! নিজে একটার-পর-একটা শিল্প স্থাপন করেছেন, নিজের ওষুধ তৈরি করে দোকানে 
দোকানে বিক্রি করেছেন যাতে সাধারণ মানুষ সস্তায় সেই ওষুধ কেনার সুযোগ পান। অজস্ব 
শিক্ষা । কেরানিগিরিকেই মোক্ষ মনে করে যে-মানসিকতা, তার বিরুদ্ধে শাণিত ভাষায় লিখে 
গেছেন। তীর পক্ষেই এমন নির্মমভাবে বলা সম্ভব ছিল : ‘এই যে পাশ করার জন্য তৃষ্ণা-_ 
বিসুচিকা রোগের তৃষ্ণার মতো এ আর একটি দোষ__একঘেয়ে ভাবে আবহমান চলার 
ইচ্ছা । বাপ উকীল অতএব ছেলেকে উকীল হতে হবে। কেননা, বাধার রয়েছে__ ছেলের 
আইনে রুচি নাই--তবুও শিখতে হবে। বাপের চার ছেলের উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, স্কুল 
মাষ্টার হতেই হবে!’ অন্যত্র বলেছেন : ‘আমাদের দেশে যাহাদের আমরা এখন “ভদ্রলোক” 
বলিয়া থাকি তাহাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন চাকুরী হইয়া দীড়াইয়াছে এবং এই চাকুরী 
জোগাড় করিবার একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের “ছাপ” জোগাড় করা। সকলেই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে। যদি বুঝিতাম যে বিদ্যাশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাধিলাভ করা একই কথা তাহা হইলে আমার কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই 
উপাধিলাভের প্রধান উদ্দেশ্য কেরানিগিরি বা ওকালতিতে প্রবেশাধিকার লাভ... 

স্বদেশবাসীকে ব্যবসায়ে মনোযোগী করার লক্ষ্যে তার চেষ্টার বিরাম ছিল না। বেঙ্গল 
কেমিক্যাল আ্ান্ড ফার্মীসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস, ক্যালকাটা সোপ 
ওয়ার্কস-_ নিজে এইসব উদ্যোগের সুচনা করেছিলেন, চরকার প্রতি সকলকে উৎসাহী 
গরু পালন করে কীভাবে স্বয়স্তর হওয়া যায়। 

ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তার দায়বন্ধতার কথা তো এখন প্রবাদের মর্যাদা পেয়ে গেছে। নিজে 


অনাড়ম্বরভাবে থাকতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য নিজের উপার্জন থেকে দান 
করেছিলেন। গবেষণায় উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের অর্থসাহায্যও করেছেন। 

বিজ্ঞান চর্চায় অনলস এই মানুষটির সাহিত্যপ্রীতিও ছিল উল্লেখযোগ্য । শেকসপিয়র, 
মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ-এর লেখা থেকে মুখস্থ বলতে পারতেন তিনি। ছোটোবেলায় বাড়িতে 
বাবার পাঠাগার থেকে বই নিয়ে সাহিত্যপাঠ শুরু হয়েছিল তার । বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে 
তার দখল, ইতিহাসচর্চায় তাঁর উৎসাহ, এমনকি ফরাসী, জার্মানি, ল্যাটিন, গ্রিক, সংস্কৃত 
ভাষাতেও তার অধিকারের কথা জেনে বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় মাথ নত হয়ে আসে। তার পক্ষেই 
বলা সম্ভব ছিল : আমি দেখিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, সত্যসন্ধী এবং সত্যাশ্রয়ী না হইলে কি 
মানুষ কি জাতি, কিম্বা কি দেশ, কাহারও মাথা খাঁড়া করিয়া উঠিবার সাধ্য নাই। দুই এবং 
দুইয়ে যোগ দিলে চার হইবে; উহাকে পাঁচও করা যায় না, তিনও করা যায় না।... তোমরা 
সত্যকে স্বীকার কর এবং বরণ কর। ... জগৎসভায়, বিশ্বমানবের সম্মুখে মেরুদণ্ড সোজা 
করিয়া অকুতোভয় বুক ফুলাইয়া, সতেজে, দীপ্ত অনুরাগের সহিত সত্যের জয়গান কর।, 

আজকে বিশ্বায়নের যুগে জাতিগঠনের প্রেক্ষিতে যে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন 
আমরা তা মোকাবিলা করতে আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র'র জীবনাদর্শ ও মূল্যবান রচনা নিশ্চিতভাবে 
সাহায্য করবে। 

সারা জীবন মাথা উঁচু রেখে সত্যের জয়গান করে গেছেন আচার্য প্রফুল্পচন্ত্র রায়। তার 
সমগ্র রচনা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করার যে-উদ্যোগ নিয়েছেন অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্য তার 
জন্য যে-কোনো শিক্ষানুরাগী মানুষের তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। রচনা সংকলনের 
প্রথম খণ্ডের দুটি ভাগ (বাংলা ও ইংরেজি) ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এই দুটি ভাগে ছিল 
আচার্ষের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বহুদুষ্প্রাপ্য রচনা। বর্তমান খণ্ডে রইল তার সাহিত্য ও 
শিক্ষা বিষয়ক মহামূল্যবান বেশ কয়েকটি লেখা। যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছেই এই 
রচনাবলী অবশ্য সংগ্রযোগ্য-_আচার্ষ*র বনু প্রায়-হারিয়ে যাওয়া লেখা এখানে সংকলিত 
হয়েছে, যা অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আচার্ষের রচনাসংগ্রহের 
এই দ্বিতীয় খণ্ডের সহযোগী প্রকাশক হবার সুযোগ পেয়ে গর্বিত ও আনন্দিত। সংশ্লিষ্ট 


সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। 
HTH TY 


@® Vice-Chancellor 
Qaloutta University 
লে (সুরঞ্জন দাশ) 
তারিখ : ২৪ জুলাই, ২০০৯ উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 





প্রকাশকের পক্ষ থেকে 


অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্য সম্পাদিত “আচার্য প্রফুল্পচন্্র রায় রচনা- 
সংকলন’-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। এই খণ্ডে গ্রন্থিত হয়েছে 
মূলতঃ শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে আচার্ষের বিভিন্ন রচনা। এছাড়া, প্রথম 
' খণ্ুটিতে আচার্ষের বিজ্ঞান বিষয়ক, বিজ্ঞানশিক্ষা সম্পর্কিত ও বাণিজ্য 
সংক্রান্ত যে সকল মূল্যবান রচনা দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলি এই 
খণ্ডে অন্তৰ্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশনার পর বিভিন্ন ব্যক্তি 
বইটি সম্পর্কে তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। আমরা আশা 
করি দ্বিতীয় খণ্ডটিও পাঠক সমাজে সমানভাবে আদৃত হবে। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় খণ্ডটির যুগ্ধ- প্রকাশক হওয়ার সম্মতি 
করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এবং ২০১০ 
সালে অনুষ্ঠিতব্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাকালে 
আচার্ষের রচনা-সংকলন প্রকাশ করতে সফল হওয়ার জন্য নিজেরা 
গর্বিত। 


তারিখ : ২৪ জুলাই, ২০০৯ ড.শক্তিব্রত ভৌমিক 
নববারাকপুর- সহপ্রকাশক ও অধ্যক্ষ 
কলকাতা-৭০০১৩১ আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র কলেজ 


প্রাককথন 


আচার্য প্রফুল্প রায়ের রচনা সংকলন প্রকাশ করতে প্রথমেই এগিয়ে এসেছে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র 
কলেজ এবং ইতিমধ্যেই প্রথম সংখ্যা বাংলায় ও ইংরাজীতে আচার্য রায়ের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য 
বিষয়ে ১ম ও তার দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংখ্যা শিক্ষা ও সাহিত্য 
বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজের যৌথ প্রকাশনায় প্রকাশ হতে 
চলেছে। বিগত প্রথম সংখ্যা প্রকাশনার পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও সাময়িকীতে যা সমালোচনা 
ও পুস্তক পর্যালোচনা প্রকাশ পেয়েছে তীর কয়েকটি এ প্রকাশনায় প্রকাশ করা হল। সম্পাদককে 
আগের (প্রথম) সংখ্যাতে ‘প্রাকৃকথন’ লেখার দায়িত্ব সম্পাদনা করতে গিয়ে নিতে হয়েছিল 
বলে, এবারও অভ্যাস মতো লিখতে হচ্ছে। প্রখ্যাত রসায়নবিদ্‌ও ভারতে প্রথম রাসায়নিক 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতাকে নিয়ে লেখা “আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের পরিচিতি ছোট্ট আকারে 
এখানে তুলে ধরা অসংগত হবে না। কলকাতা আলবার্ট স্কুল থেকে ১৮৭১ সালে এন্ট্রাস 
পাশ করে মেট্রোপলিটান ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করেন বাড়ুলি-কাটিপাড়ার (খুলনা 
জেলা) হরিশচন্দ্র রায়ের ছোট ছেলে প্রফুল্ল চন্দ্র। বি.এ পরীক্ষার আগে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি 
পরীক্ষায় পাশ করে ১৮৮২ সালে বিলাতে গিয়ে বি এস সি পাশ করেন ও এডিনবরা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলিক গবেষণার জন্য ডি এস সি ডিগ্রি লাভ করেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
হোপ পুরস্কার পান। ১৮৮৮ সালে দেশে ফিরে ১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন 
বিজ্ঞানে সহকারী অধ্যাপক ও ১৯১১ সালে প্রধান অধ্যাপক হন। ১৯১৬ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত 
বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগে ‘পালিত অধ্যাপক’ হন ও ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এ পদে 
বহাল থাকেন। তিনি ভারতীয় রাসায়নিক বিজ্ঞানী গোষ্ঠী গড়ে তোলেন, ফলে ভারতে রসায়ন 
চর্চা ও গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়। ১৯০১ সালে তারই স্থাপিত “বেঙ্গল কেমিক্যাল আ্যাণ্ড 
ফার্মাসিউটি ক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড'এর প্রতিষ্ঠা। ১৯২৪-৪৪ সালে যাদবপুর জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ও ১৯২৪ সালে তীরই প্রচেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যে গড়ে ওঠে ইন্ডিয়ান 
কেমিক্যাল সোসাইটি । ‘হিষ্ট্ৰী অব হিন্দু কেমিস্ট্রি, (১৯০২ ও ১৯০৯) দুই খণ্ডে রচিত হয় 
এবং অন্য কিছু না লিখলেও তিনি এই বইটির জন্যই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। ১৯২১ 
সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর “খন্দর' প্রচারে তিনি অন্যতম সহায়ক ছিলেন। 
ব্রিটিশ সরকারের সি আই ই ও নাইট উপাধি ছাড়াও তিনি দেশী বিদেশী ৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সম্মান সূচক ডিগ্রী পান এবং লণ্ডন মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানিত সদস্য হিসাবে 
গ্রহণ করে। ১৯৩১ এ মিউনিকে ‘ডয়ট্‌সে’ আকাদেমি ও ১৯৪৩ এ লগুন কেমিক্যাল 
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সোসাইটি তাকে সম্মানিত সভ্য রূপে গ্রহণ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে 
ও উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগে তিনি প্রভূত অর্থ দান করেন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ে তিনি ত্রাণ কাজে অংশ গ্রহণ করেন ও নেতৃত্ব দেন। ইংরাজী ও বাংলায় তার বহু বই 
ও লেখায় তার অবদান বোঝা যায়। তার গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যাও ১৫৫ যার সংকলনও 
বর্তমান স্বাক্ষরকারীর সম্পাদনায় বেরিয়েছে। 

তিনি স্বদেশী রাসায়নিক কারখানারই প্রতিষ্ঠা করেন নি-- স্বাধীনতার আন্দোলনে 
বিপ্লবীদের প্রতি তার গভীর সহানুভূতি, জাতীয় শিক্ষা ও শিল্পোদ্যোগের প্রতি অকৃপণ সহায়তা 
তাকে দেশবাসীর মধ্যে বিশিষ্টতা দিয়েছে। 

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তথ্যের প্রতি এত যত্ুবান ছিলেন যে কোন সভায় ভাষণের আগেই 
পুরো বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা যাতে জন্মায় তার জন্য সেখানকার তথ্যাবলী তিনি সংগ্রহ 
করতেন ও যে বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন তার আনুপূর্বিক ঘটনাবলী জানতে চেষ্টার কোন কসুর 
করতেন না। তার কেমিক্যাল লাইব্রেরিতে এমন বহু নিদর্শন এখনও বিলবে-_ আলিগড় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার বহু পূর্ব্ব হ'তেই সেখানকার পর পর কয়েকবছরের বাৎসরিক 
রিপোর্ট সহ বিস্তৃত তথ্যাদি যোগাড় করেছিলেন। এমন বু নিদর্শন আছে। ১৯৪০ সালে 
উদ্ধার করেছেন বিজ্ঞান কলেজের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রদর্শশালার প্রধান তা এটির সাথে 
সংযোজিত হল অবিকৃত অবস্থায়। 

তার লেখাগুলির মধ্যে কয়েকটি পাঠকদের পরিচিতির জন্য এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে 
তুলে ধরছি।সব লেখার স্ংক্ষিপ্তসার দেওয়া বেমানান হবে লেখায় এই ভেবে বিরত থাকলাম। 

এই সংকলন প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছেন শ্রী পিনাকপাণি দত্ত মহাশয় ও আরও অনেকে 
বিশেষ করে উৎসাহ জুগিয়েছেন অসংখ্য গ্রাহক মণ্ডলী ও বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, আচার্য প্রফুল্নচন্দ্র সম্মিলনী, মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালক গোষ্ঠীও বিশেষ 
উল্লেখের দাবী রাখে। এ বিভাগের মন্ত্রী অনুজ প্রতিম ডঃ আবদুস সাত্তারের অবদান। এঁদের 
অবদানের জন্যই দ্বিতীয় সংস্করণ (১ম সংখ্যার) এত অল্প সময়ে বার হওয়া সম্ভব হল! 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিশেষ আগ্রহে ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে 
দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে রচনা সংকলনের যৌথ প্রকাশক হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যুক্ত 
করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। 

যাঁরা এই বই এর সংগ্রহে আমার সাথে যুক্ত থেকে বিভিন্ন লাইব্রেরি ঘুরেছেন তার 
মধ্যে শ্রীমান কুশল ভাক্কর ও সুমন গুন অন্যতম। বিভিন্ন লাইব্রেরি/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে 


আমি কৃতজ্ঞ--তীরা বহু পুরোনো নথিপত্র ঘেঁটে যেভাবে এসব লেখা আমাদের ক্যামেরায় 
ছবি তুলতে দিয়ে সাহায্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য । এশিয়াটিক সোসাইটি, বিজ্ঞান কলেজ 
আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় প্রদর্শশালা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, 
বঙ্গবাসী কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, চন্দননগর সরকারী কলেজ, বালি ও উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ 
পরিষৎ, বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্র-_নৈহাটি, রামমোহন লাইব্রেরি, মহাঁজাতি সদন লাইব্রেরি, 
টাউন হল লাইব্রেরি, বেঙ্গল কেমিক্যাল লাইব্রেরি অন্যতম। 

যারা প্রুফ দেখে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে অধ্যাপিকা তপতী ঘটক, অধ্যাপক 
প্রতীপ রায়চৌধুরী, অধ্যাপিকা জয়শ্রী দেব, অধ্যাপক সুকুমার দেব, অধ্যক্ষ শক্তিব্রত ভৌমিক 
ও অধ্যক্ষ সঞ্জীব সাহা, অধ্যাপিকা রুণা চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক সত্যজিৎ 
চৌধুরী আমাকে এ প্রকাশনায় বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন-শুধু কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য লেখার 
মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না। বঙ্কিম ভবনের অধ্যাপিকা বিজলী সরকারের কাছেও আমি 
প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিয়ান ও প্রেসিডেন্সি কলেজের 
লাইব্রেরিয়ানের অবদান ভোলা যায় না। 

বই প্রকাশে এস্পেসের দেববানী ও চন্দনার অবদানের কথা স্মরণীয় ও একুশ শতকের 
ভূমিকা উল্লেখ্য । ওদের সাহায্য ছাড়া ছাপা সম্ভবপর হত না। আমার স্ত্রীর সব সময়ের 
সহযোগিতা এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । এই খণ্ডের রচনাবলী যা প্রকাশিত তাতে 
আচার্য পরফুল্পচন্দ্রে ব্যবহৃত বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে এবং রচনাগুলি বহু বিভিন্ন পাক্ষিক 
ও মাসিক প্রত্রিকাতেও প্রকাশিত-_আমরা যথাসম্ভব তার জীবৎকালে প্রকাশিত সংকলন যা 
প্রথম প্রকাশিত তার থেকেই লেখাগুলি সংগ্রহ করেছি। আমাদের নজরে এমন বহু রচনাই 
এসেছে যা সময়ের ব্যবধানে কলেবরেরও পরিবর্তন ঘটেছে, বিশেষ করেত্বার মৃত্যুর পর। 
যাই হোক্‌ যথাসম্ভব যত্রবান থেকেই প্রবন্ধ ও অন্যান্য লেখাগুলি সন্নিবেশিত হল-_-পাঠকদের 
এর উপর মূল্যায়নের ভার রইল। 

আশা করব, দ্বিতীয় খণ্ডের সংগ্রহে আগ্রহী পাঠককুল এগিয়ে আসবেন এবং তাদের 
পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন। এই সংকলনের অসংখ্য লেখাই সময়োপযোগী বলা চলে। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশক হতে এগিয়ে আসায় সমাজের বহ দিনের আকাঙক্ষা পূরণ 
হবে। 
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সাহিত্য 
বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ধারা 


এই প্রবন্ধটিতে আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র বলেছেন “বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের গঠন কার্য্যে যে সকল 

মনীষী আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 

* সঁহাকে কেহ কেহ গদ্য সাহিত্যের ‘জনক’ বলিয়া সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন!” 
বিদ্যাসাগরের সাহিত্যে আসার শুরু কিভাবে তা তিনি এ প্রবন্ধে বলেছেন। 

“ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে’ প্রধান পণ্ডিতের পদ শুন্য হইলে মিঃ মার্শেল বিনা প্রার্থনায় 
বিদ্যাসাগরকে উক্ত কার্ষ্য মনোনীত করিয়া বলেন, “ঈশ্বর । তুমি ইংরাজী শিক্ষা ও বাঙ্গালা 
পুস্তক রচনা করিতে চেষ্টা কর, নতুবা ............. লোক হইতে পারিবে না।” ইহার দ্বারাই 
প্ৰবুদ্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর “বসুদেবরচিত” নামে সর্বপ্রথম এক বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করেন। 
নতুবা আজ বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অদৃষ্টে কি হত বলা যায় না!” 

“১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যের এতিহাসিকদের নিকট বিশেষ ্ব্রণীয়। এই বৎসর 
পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ “সোমপ্রকাশ* নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করেন। এমন 
: সৰ্ব্বঙ্গি সুন্দর সংবাদপত্র এখনও আছে কিনা সন্দেহ। বিদ্যাভূষণের নাম আজও যে বাঙ্গালা 


ইহাকে সর্াগসন্দর এবং সাধারণের মনোজ্ঞ করিবার জন্য তাহাকে যথেষ্ঠ পরিশ্রম করতে 

হয়েছিল নানা ভাষায় লিখিত গ্রস্থাবলী পাঠ করিতেও হয়েছিল» 

তিনি এ প্রবন্ধে বাংলা গণ্য সাহিত্যের ইতিহাস অত্যন্ত পুন্মানুপুন্খ বিশ্লেষণ করেছেন। 
যেমন তিনি বলেছেন, 'ঈশ্বরচন্ে প্রাচীনযুগের শেষ, মধুসূদনে নবযুগের' প্রারস্ত। উভয়ের 
মধ্যে যে ব্যবধানটুকু বিদ্যমান, তাহা পুরণ করিয়াছিলেন সুকবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত “পারিবারিক প্রবন্ধ' বাংলা গণ্য সাহিত্যে যে এক অতি অপূর্ব 
সৃষ্টি তা লিখতেও তিনি ভোলেন নি। 

টেকটাদ ঠাকুর প্যারিটাদ মিত্র) যিনি “আলালের ঘরে দুলাল” লিখেই বিখ্যাত হয়েছিলেন 
যেটি “বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে অমরত্ব লাভ’ করেছে। তিনি যে “এক অভিনব ভাষার সৃষ্টি 
করেছেন তা উল্লেখ করতেও ভোলেন নি। তিনি তাঁর অপূর্ব বিশ্লেষণী ভঙ্গিমায় লিখছেন, 

ঈশ্বর গুপ্ত ও অক্ষয় কুমার দত্তের সময় সমাজের রুচি সংস্কৃতানুরাগী ছিল, সুতরাং 
ভাষাও তদানুরূপ হইয়াছিল। তাহার পর হইতে দেশের সমাজের আবহাওয়া ও রুচি 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও পরিবর্তিত হইল!” 


উল্লেখ করেছেন। “সহত্রখানি “রাবিশ' গ্রন্থ পাঠ করা অপেক্ষা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ 
করা শ্রেয়ঃ নহে কি? উল্লেখ করেছেন। “যদি কেহ দুইখানি পুস্তকে বাঙ্গালায় বুৎপত্তি লাভ 
করিতে চাহেন, তবে আমরা তাঁহাকে কালীপ্রসন্ন সিংহের “মহাভারত” ও মধুসূদনের “মেঘনাদ 
বধ” পাঠ করিতে বলিব!” 

কালীপ্রসন্নের ‘মহাভারতের’ ন্যায় তাহার হুতোম পেঁচা” ও বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের 
অনেক উপকার সাধন করিয়াছে! j 

তিনি ‘নবযুগের সর্ব্বপ্রধান প্রতিভাশালী সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর বাংলা 
সাহিত্যে অবদান সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। “এক নবীন আবেগপূর্ণ, সরল, সুমধুর ভাষার 
সৃষ্টি করিলেন” এ কথাও বঙ্ধিমচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন। আরও বলেছেন, “১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 
তাহার প্রথম উপন্যাস “দুর্গেশনন্দিনী” এই নবসৃষ্ট ভাষায় ঝঙ্কার লইয়া নবভাব, নবচিত্র, 
নবচিন্তা ও নবশক্তির আদর্শ লইয়া, সাহিত্য-সমাজে আবির্ভূত হইল। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের 
ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন!” ...বঙ্ষিমচন্দ্রের আর এক মহাকীর্তি “বঙ্গদর্শন” উহা ১৮৭২ 
খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত হয়। ইহাও সাহিত্য সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল!” ..এইরূপ 
শ্রেণীর মাসিক পত্র অদ্যাপি এ দেশে বাহির হয় নাই!” 
জাতীয় গৌরব বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নাট্যশালাও অস্তর্হিত হইয়াছে। সাত শত 
বর্ষের পরাধীনতায় আমাদের অন্তর্নিহিত আনন্দধারা বিশুঙ্ক হইয়া গিয়াছে। নাট্যশালা জাতীয় 
আনন্দ ও সজীবতার নিদর্শন। ইংরাজরা এ দেশে আধিপত্য বিস্তার করিবার পর হইতে 
তাহাদের আদর্শে পুনরায় এ দেশে নাট্যশালা স্থাপিত এবং নটিক-রচনার সুত্রপাত হইয়াছে। 
বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্বু।” ‘নাটকে নারান’ এ নামে যাকে ডাকা 
হ’ত তাও উল্লেখ করেছেন। 

শুনা যায় নীলদর্পণ” যে দিন প্রথম অভিনীত হয়, “ক্ষেত্রমনি'র উপর নীলকর ‘রোগ’ 
সাহেবের অমানবিক অত্যাচার দৃশ্য দেখিয়া দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় এত আত্মহারা 
হইয়া যান যে, তিনি রোগের ভূমিকায় অভিনেতার উদ্দেশে তাঁহার “তালতলার চটি” ছুড়িয়া 
মারিয়াছিলেন।” এ ঘটনাকে প্রফুল্লচন্দ্র নাটকের সম্মান লাভ’ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। 


এ প্রবন্ধটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী -- ১৯২৭ হ*তে নেওয়া। 
তিনি শুরু করেছেন -_ ‘আমরা যত দিন স্বাধীনভাবে নৃতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া 
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মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন আমাদের ভাষার এই 
দারিদ্য ঘুচিবে না!” 

এ প্রসঙ্গে তিনি প্রচলিত ধারণার সমালোচনা করে বলেছেন, “সম্প্রতি এক ধুয়া 
উঠিয়াছে যে, বহু অর্থ ব্যয়ে যন্ত্রাগার 0.85078079) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় 
না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, জলে ও স্থলে, প্রান্তরে ও 
ভগ্রস্তুপে, নদীতে ও সরোবরে, তরুকোটরে ও গিরিগহুরে, অনস্ত পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে জ্ঞানপিপাসুর যে, কত প্রকার সম্বন্ধ বিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা 
কে নির্ণয় করিবে? বাঙ্গালার দায়েল, বাঙ্গালার পাপিয়া, বাঙ্গালার ছাতারের জীবনের 
কথা কে লিখিবে? 

এ প্রশ্নের উত্তর তিনি এ প্রবন্ধেই শ্রী সত্যচরণ লাহা লিখিত ‘পাখীর কথা’ বইটিতে 
পেয়ে তা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীর বহু পক্ষীতত্ব বিশারদের কথা তিনি এ প্রবন্ধে 
সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে মিষ্টার হিউমের কথা বলেছেন যিনি 
আমাদের 'ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের জন্মদাতা” হিসাবেও বিদিত।তার রচিত Nests and Eggs 
of Indian Birds বইটির কথাও উল্লেখকরেছেন। তিনি ধনবান চিকিৎসকের সস্তান চালর্স 
ভার্বিণ (0790195 Darwin) বহু বৎসর পরিশ্রম করিয়া বিবর্তনবাদ বা ক্রমবিকাশবাদ 
প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন' এও উল্লেখ করেছেন। 

তিনি উৎসাহিত হয়েছেন বলে লিখেছেন যে ইউরোপীয়দের মত আমাদের দেশের 
এসব বিষয়ে সুলক্ষণ দেখিয়া। যেমন “জোড়াসীকোর ঠাকুরবাড়ীর” হ'তে “দর্শন, কাব্য, গদ্য 
সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র-বিদ্যা, অর্থাৎ যাহা কিছু কলাবিদ্যা নামে অভিহিত, সমস্তই ঠাকুর বাড়ী 
হইতে উৎসারিত হইতেছে। আঠ্যুদিত হয়েছেন, কলিকাতার প্রসিদ্ধ লাহা পরিবারের মধ্যে 
লক্ষ্মী ও সরস্বতী দ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া । প্রত্ুতত্বে নরেন্দ্রনাথের অধ্যাবসায় উল্লেখ 
করেছেন। মহাকবি কালিদাসও যে পক্ষীতত্ব বিশারদ ছিলেন তাহাও লিখেছেন। 


শিক্ষা 
নব্যচীন ও বাঙ্গালা* 


চীনের নবজাগরণ তখন শুরু হয়েছে 
চীন দেশের এই উদারতার সঙ্গে যখন আমাদের সংকীর্ণতার তুলনা করি তখন একটি 
বিষয় চোখে পড়ে । আমাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত, তাহাদের সামাজিক জীবনের দুইটি 


রূপ দেখিতে পাই; যবনিকার অস্তরালে আমরা যে জীবনযাপন করি বাইরের জীবনের 
সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য নহি 

এভাবে তিনি এ প্রবন্ধে আরো বলেছেন, 
. আমি অনেক সময়ে ভাবিয়া থাকি কেমন করিয়া বিরাট চীনজাতি যুগযুগাস্তের সঞ্চিত 
কুসংস্কারের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাড়াহিতে পারিল। 
প্রথমেই চোখে পড়ে চীন জাতির ধর্ম্মসন্বন্ধীয় সাব্বভৌমিকতা-_ ভারতবর্ষের অন্য 
প্রদেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেও, যতই গর্ব্ব করি না 
কেন, আমরা এখনও অস্পৃশ্যতার পাপ এড়াইতে পারি নাই। ধর্মের নামে, সাম্প্রদায়িকতার 
মোহে চীনজাতি কখনও ভেদবুদ্ধির নাগপাশে আবদ্ধ করে নাই। তিন হাজার বৎসর যাবৎ 
চীনজীতি অস্পৃশ্যতা বলিয়া কোন পদার্থ জানে নাই, জাতির পক্ষে এ বড় কম সৌভাগ্যের 
কথা নহে। প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া চীনদেশে রাষ্ট্রের উচ্চপদগুলি কঠোর 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলানুসারে উচ্চ নীচ নির্বিশেষে প্রতিভাশালী অধিবাসীগণের 
মধ্যে বিতরিত হইয়া আসিতেছে। সমাজের যে কোন স্তরের লোক হউক না কেন, প্রতিভা 
ও অধ্যবসায় থাকিলে তাহার পক্ষে প্রাদেশিক শাসনকর্তার (৭৭0i) পদ পর্য্যস্ত 
পাওয়া অসম্ভব নহে। গ্রামের কোন যুবক প্রতিভার পরিচয় দিলে সকলে মিলিয়া টাদা 
তুলিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকে। জাতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে এই সামাজিক 
উদারতা কতদূর প্রয়োজন তাহা আমরা নিজেদের বিপরীত দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারি। 

মধ্যযুগে, এমন কি দুই তিন শত বৎসর পূর্বেও ধর্মের নামে যুরোপ যে পাশবিকতার 
প্রশ্রয় দিয়াছে তাহার তুলনা টীনদেশের কথা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষের অন্ধকারময় যুগেও 
মিলে না। একই ধর্মের বিভিন্ন মতাবলম্বী লোককে জীবস্ত পুড়াইয়া অশেষ পুণ্য অৰ্জ্জন 
করিবার স্পৃহা প্রাচ্য দেশে কখনও ছিল না; “ডাইনী” দেখিলেই দগ্ধ করিতে হইবে এ নীতি 
শুধু প্রতীচ্য দেশেই সম্ভব”... 

“লোকশিক্ষা বিস্তারে চীনের যুবকেরা যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে 
অতুলনীয় 

তিনি বাট্রাণ্ড রাসেলের “পেকিং' বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতালন্ধ ঘটনার উল্লেখ 
করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণের অদম্য উৎসাহ ও অমানুষিক চেষ্টায় পেকিং সহরে পঞ্চাশ 
হাজার অশিক্ষিত লোককে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার ঘটনা লিপিবন্ধও করেছেন। 

.. বাঙ্গালীর চাষীরা কিএখনই শিক্ষার জন্য ঠাদা দিতেছে না? শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের 
বিবরণী হইতে জানা যায় যে, প্রেসিডেলী কলেজে ছাত্র-পিছু গড়ে ব্যয় হয় ৭৫৫ ইহার 
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মধ্যে গভর্মেন্টকে দিতে হয় ৩০০, ঢাকায় ছাত্র-পিছু গভর্মেন্টের ব্যয় ৩৪৩ । ইস্লামিয়া 
কলেজে ১৫০। এই টাকা আসে কোথা হইতে? আমরা মধ্যবিত্ত লোক টাকার “সৃষ্টি” করি 
দালাল প্রভৃতি সকলেই প্রজার রক্তে পুষ্ট, দেশের টাকা সৃষ্টি করে প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র চাষীরা । 

... চীনদেশে যুবকেরা লোকশিক্ষার জন্য নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ করিতেছে, আর আমরা 
শিক্ষাবিস্তার করা দূরে থাকুক, উল্টা নিজেদের শিক্ষার জন্য তাহাদের অর্থশোষণ করিতেছি। 

একজন আমেরিকান সাহিত্যিকের মস্তব্য ‘১৯২১ সালে আমি যখন সরকারী ও বেসরকারী 
স্কুলগুলি পরিদর্শন করি, এমন একটিও বিদ্যালয় আমার নজরে" আসে নাই যাহার অধীনে 
অন্ততঃ একটি করিয়া প্রাথমিক শিক্ষালয় শিক্ষক ও ছাত্রগণের সমবেত চেষ্টায় চলিতেছিল 
না। 

এ দেশের যুবকদের করণীয় কি তা তিনি পার্শ্ববর্তী দেশের __ উদাহরণ দিয়ে এখানে 
সবিস্তারে বলেছেন। 


বন্যায় শিক্ষা 


বঙ্গবাণী, চৈত্র, ১৩২৯-৩০ এ প্রকাশিত এ প্রবন্ধটি শুরুর দিকে প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখছেন, 
‘কিন্তু হায়! আমাদের ক্ষমতা কত ক্ষুদ্র! কেন ভূমিকম্পের মহাপ্রলয়ে কত মহাদেশ সমুদ্রগর্ভে 
বিলীন হইয়া যায়, সহস্র সহস্র মানব এক নিমেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়”_আবার উচ্চ পর্ব্বতশিখর 
সমুদ্রগর্ভ হইতে উদিত হয় কোন্‌ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য এই নিত্য নিত্য বিচিত্র 
খেলা, __ কে বলিবে? 

“গত ২৬/২৭শে সেপ্টেম্বর বাঙলা দেশের বুকের উপর ১৮০০০ হাজার বর্গমহিল- 
ব্যাপী রুদ্রের তাণুবলীলায় যে বন্যা-স্নোত প্রবাহিত হইয়াছিল, কোন্‌ মঙ্গল হস্তের ইঙ্গিতে 
তাহা হইয়াছিল, কে বলিবে?... এক শতাব্দীর মধ্যে এরূপ বিপদ আর উপস্থিত হয় নহি 

“খুলনা দুর্ভিক্ষের জন্য ১১/২ বৎসর ভিক্ষার ঝুলি বহন করিয়া পুনরায় সমস্ত ভারতের 
সম্মুখে বিপন্ন উত্তর বঙ্গের জন্য ভিক্ষা করিতে দীঁড়াইতে আমার কুষ্ঠা হইতেছিল। কিন্ত 
বন্ধুবর্গের অনুরোধে এবং বন্যার হাদয়দ্রাবী দৃশ্যের কথা পাঠ করিয়া আর পশ্চাতে রহিতে 
পারিলামনা। ', 

তিনি নিজে এই বন্যাত্রাণের কাজে শুধু নেতৃত্বই দেন নি -_ সমগ্র দেশকে সজাগও 
করেছেন।তিনি লিখছেন, 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেবার কাজ অতি কঠিন। এখানে পাম্পসু পরিয়া বেড়ান চলে না 


esa lt dese lia det on aay ১৯ ত ৫ etter oe ৪ তত ও ৫৩ ২৮ ০০০০ ৬০ TRANS, 
কিম্বা চা, বিস্কুট না হইলে খাহাদের চলে না, এস্থান তাহাদের জন্য নহে। পশ্চিমবঙ্গের” ” ''. 


যুবকগণ অধিকতর আয়েসপ্রিয় বলিয়াই স্বেচ্ছসেবক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বেশী পাওয়া গিয়াছে 

‘নীরা দেশের দুর্দিনে অনেক সময়ই সাহায্য করিয়া থাকেন। তাহাদের সে সুযোগও 
রহিয়াছে। কিন্ত এবার দেশের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রশ্রেণী যেরপ প্রাণ ঢালিয়া অর্থ সাহায্য করিয়াছেন 
এরূপ কখনো দেখা যায় নাই।আফিসের দরিদ্র কেরাণী, রেলওয়ের কর্মচারী প্রভৃতি দুঃস্থশ্রেণী 
হইতে অযাচিতভাবে দান আসিয়াছে। ইহারা আয়ের স্বল্পতার জন্য পছ গছ 
দিতে পারেন নাই । তাই বারে বারে সাহায্য করিয়াছেন। . 

শেষ করিয়াছেন ... ই তে আর ন AS 
না হইয়াও আমরা আমাদের কর্তব্য করিতে পারি। জাতীয় ইস্টসাধনের ইচ্ছা মনে জাগ্রত 
হইলে গভর্ণমেন্টের উদাসীনতা কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে না।... বাহিরের দান কোন 
জাতির ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিতে পারে নাই__ জাতিকে সম্পদশালী করিতে সমর্থ হয় নাই। 

শুধু বন্যায় নয় জাতি হিসাবে আমাদের ক্রটা ও দুর্র্বলতাকে কষাঘাত করেও সাফল্য 
কিভাবে আসে তা নিজে করে দেখিয়েছেন। 


ডিগ্রী উন্নতির পরিচায়ক নহে 


এই প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন, আমরা আফিংসেবী না হলেও কুততকরসর ন্যায় টিরনিায় 
অভিভূত। 

... পুথিগত বিদ্যাই যে বিদ্যা তা ভাববার কোন কারণ নাই। ইয়োরোপ, আমেরিকা, 
জাপানের সঙ্গে তুলনায় আমাদের অবস্থা কি? 

». কোন রকমে ফাকি দিয়ে পরীক্ষা পাশ করলেই যেন লেখা পড়া শেষ হয়ে গেল; 
জীবনের কাৰ্য্য সমাপ্ত হল। 

আমাদের দেশে B.A.,স.A., যারা পাশ করেছেন, তারা এত কম জানেন যে বলতে 
লজ্জা হয়। 

_ »আমাদের দেশে কৃষকেরা যদি রোজ ৩ ঘণ্টা করে পড়ত, তাহলে এক বৎসরে 
১০০০ ঘণ্টায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তিলাভ করতে পারত। 

... স্যাডলার সাহেব বিলাতে গিয়ে একটা 1900075-এ বল্লেন (Youths of Bengal 
সম্বন্ধে) “কোন একটা ছেলেকে হাসতে দেখলাম না।”” আমার এদের দেখলে মনে হয় যেন 
সব ছেলের ঘরে ২/৩টি অরক্ষণীয়া কন্যা রয়েছে। ৩৫ বৎসরের মধ্যে চুল পাকে, অন্ন চিন্তা, 
হাসতে পারে না। যুবকেরা হাস্বে, নাচবে, গহিবে। 


... আমরা একটা অদ্ভুত জাতি । অলসতা, জড়তা, নিস্পন্দতা, নিজ্জীবিতা যেন আমাদের 
মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। 

. আমাকে অনেকে বিদ্ূপ করে বলেন__আপনি কি বাঙালীকে মারোয়ারী হতে 
বলেন? আমি তা বলি না, আমিও সরস্বতীর অর্চনা করি। আমি বলি, লেখাপড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ঢের উন্নতি ও কৃতিত্ব লাভ করা যায়। 
বাংলার শস্য, বাংলার জল, বাংলার হাওয়া আমরা উভয়েই সমানভাবে ভোগ করি। আমার 
যুবক ভাইয়েরা-__তৃমি হিন্দু হও মুসলমান হও- _সব বিষয়ে একত্র হয়ে একসঙ্গে বাস কর; 
এক সুত্রে গাথা হয়ে থাক। ... একটু সৎসাহস দেখাও, সামাজিক আটঘাট ভাঙতে হবে। 

..পরপদলেহী হব না, পরমুখাপেক্ষী হব না, স্বাবলম্বী হব, এর চেয়ে 08010 আর 
কি আছে? 


“মিথ্যার সহিত আপোষ ও শাস্তি ক্রয়’ 


আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই প্রবন্ধে প্রথমেই তার ১৮৮৯ সালে ব্রান্মাসমাজ মন্দিরে যে বক্তৃতার 
সারাংশ বাঙ্গালী জীবনের পৌষাকী জীবন ও আটপৌরে জীবন এ দুভাগে ভাগ করার কথা 
যে ভাবে বলেছেন তা হ’ল, যখন আমরা টাউন হলে ও বড় বড় সভায় বজ্ত্রগন্ভীর স্বরে 
বক্তৃতা করি, বলি-_সমাজ-সংস্কার করিব, অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করিব, বাল্য-বিবাহ বন্ধ 
করিব, বিধবা-বিবাহ প্রচার করিব তখন আমরা ‘পোষাকী’ জীবনের পরিচয় দিই; বাড়ীর 
ভিতর প্রবেশের সময় “পোষাক ছাড়িয়া আসি__কথায় ও কার্যে বিপরীত আচরণ করি; 
“আটপৌরে” জীবনের মধ্যে পড়িয়া “পোষাকী” জীবনের কথা ভুলিয়া যাই। 

তিনি এ প্রবন্ধে “দেশের ও সমাজের ভাবী উন্নতির বনিয়াদ স্থাপন” এর আশা ফলবতী 
না হওয়ার কারণ হিসাবে ‘অসত্য ও ভ্রান্ত ধারণার সহিত আপোষ করিতে” ব্যর্থতার 
উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ হিসাবে গাড়ীর সামনে ও পিছনে ঘোড়া জুড়ে দিলে যেমন 
গাড়ী চলে না। তেমনই জীবনকে সত্য ও মিথ্যার সাথে আপোষের কথা বলেছেন = 
কিন্তু এও উল্লেখ করেছেন, “মিথ্যার সহিত বনিবনাও রাখিতে গিয়া আমরা সব হারিয়ে 
ফেলেছি।” 

তিনি সমাজের এক বাস্তব চেহারার দিকে সে সময় সজাগ করেছিলেন। 

‘এখন বাঙালীর মধ্যে স্বদেশী’-ভাব প্রবল হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দেখি 
রেস্তোরীর সংখ্যাও অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে। আজকাল কলিকাতার অলিতে গলিতে উইলসন 


উড 


হোটেলের ক্ষুদ্রকায় ও সাধারণ সংক্করণ। বাপ মা কত কষ্ট করে, ছেলেকে টাকা পাঠায় 
তাদের শিক্ষার জন্য-_-আর তাহারা ইহার অধিকাংশ খরচ করে চপ্‌ কাটুলেটে ও বায়ক্কোপে। 
জীবন ও বাইরের জীবনের এই বিরাট পার্থক্য আমি গত ৫০ বৎসর যাবৎ এই 


“আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রধান অস্তরায় স্ত্রীশিক্ষার শৈথিল্য ও উদাসীনতা!” তিনি 
আরও বলেন স্ত্রী শিক্ষার অভাবেই সমাজে আজ এত ব্যাধি, দুর্নীতি ও কুসংস্কার? । 

তিনি প্রথা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি মেনে চলার পক্ষে ‘যাহা অসার, যাহা 
বিবেকবিরুদ্ধ, যাহা কৃত্রিম সেই সব প্রথা ও সংস্কার আকড়ে ধরে থাকা শুধু সমাজের পক্ষে 
নয় __ দেশের পক্ষে জাতির পক্ষে অকল্যাণ কর। যাহা অস্তঃসারশূন্য ও জাতীয় উন্নতির 
অন্তরায় ও পরিপন্থী তাহা সর্বত্র ভাবে ত্যাগ করিতে হইবে --ইহার জন্য সৎসাহসের 
প্রয়োজন 

... বাহিরে, দেশোদ্ধার, সমাজ-সংস্কার, বিধবা-বিবাহ, জাতি-ভেদ রহিত, ছুঁৎমার্গ 
কম্পিত করি-_-আর ভিতরে, উত্তর-রাটী, বারেন্দ্, বঙ্গজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ২৬ পর্য্যা, ২৮ 
পর্য্যা, গঙ্গা স্নানে পুণ্যফল, একাদশীতে বিধবার নিরম্বু উপবাস ইত্যাদি অযৌক্তি কপটাচারের 
প্রশ্রয় দিই? 

বাল্য বিবাহের বিরোধিতার কারণ ব্যাখ্যা করা ও বিধবা বিবাহে কেন সাড়া তেমন 
পাওয়া যাচ্ছে না তাও তিনি এ প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 

যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের সম্মুখে যে বুক ফুলাইয়া এগিয়ে যায় সে বীরপুরুষ বটে, কিন্ত 
যাহারা সমাজকে টানিয়া তুলিতে গিয়া-- সমাজসংস্কার করিতে গিয়া-_বিবেকবুদ্ধি প্রণোদিত 
হইয়া কাৰ্য্য করিতে গিয়া, আজীবন সমাজের অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করেন, তাহাদের 
বীরত্ব অতুলনীয়, যদিও সাধারণের চক্ষে এই বীরত্বের সম্মান অনুভূত হয় না।, 

তিনি হিন্দু সমাজের করুণ অবস্থার বিষয় নিয়ে বলেছেন, “হিন্দু-সমাজ বিশিষ্টতা 
হারাইতেছে__উদারতা হারাইতেছে।উর্ব্বরমস্তি্প্রসূত উপর চালাকির জন্য আমাদের মেরুদণ্ড 
বীকা হইয়া পড়িতেছে। মিথ্যার সহিত আপোষ করিতে করিতে বিবেক___ুদ্ধি ও সাহস 
হারাইয়াছি_ সমাজের ভিতর ভণ্ডামি ও কপটাচরণের অস্তঃসলিলা প্রবাহিত হইবার পথ 
পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। 


করিয়া আসিতেছি। ... কোন্‌ মুখে আমরা স্বরাজ লাভের যোগ্য বলিয়া মনে করি?’ 

তিনি শেষ করেছেন এ প্রবন্ধেএই বলে, “যে দেশে বিধির বিধানে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন-_ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সেইদেশের যুবকেরা মহাপুরুষদের আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইয়া, ত্যাগ ও বীরত্বের মহিমায় বাঙালী জাতিকে উজ্জ্বল করুন৷ 


শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি কথা 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবাণী __ ১৯২৭ এ প্রকাশিত বইটি থেকে এ প্রবন্ধটি 
সংগৃহীত। এ প্রবন্ধে তখনকার শিক্ষাব্যবস্থার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। 

প্রথমেই তিনি শিক্ষকদের অল্প বেতনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন তারা বাধ্য হয়ে 
প্রাইভেট টিউশনি” করেন এবং এই অক্লান্ত পরিশ্রমের পর স্কুলের কয় ঘণ্টা অনেক সময় 
তাহাদের বিশ্রাম স্বরূপ হইয়া থাকে। প্রকৃত শিক্ষা দানের জন্য যেরূপ মানসিক অবস্থা থাকা 
উচিত সেরূপ ধৈর্য ও সংযম প্রায়ই থাকে না। ছাত্রদিগের শিক্ষার উন্নতির বিষয় ভাবিবার 
জন্য অবসর পর্যস্ত পান না। এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের প্রতি তাহাদের যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ থাকা 
উচিত, তাহার কিছুই থাকে না। রুটীন্‌ অনুযায়ী “দিনগত পাপক্ষয়” করিলেই তাহাদের 
দায়িত্বের অবসান হইয়া থাকে” এমন কঠোর মন্তব্য করতেও দ্বিধা করেন নি। 

" শিক্ষকদিগের বেতন না বাড়াইলে আমরা যোগ্য শিক্ষকের আশা করিতে পারি না। 
নিজেদের অন্ন চিন্তার জন্য যদি তাহাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হয় তবে শিক্ষকেরা কিরূপে 
প্রশীস্তভাবে শিক্ষা-কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। এমন পরামর্শ দিতেও ভোলেন নাই।স্লরণে 
রাখতে হবে “নিখিল বঙ্গ কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি’ তার সভাপতিত্বেই গঠিত 
হয়েছিল কলকাতায় ১৯২৬ সালে যা পরবর্তীকালে ‘পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় 
শিক্ষক সমিতি”তে পরিচিত হয় । তিনি বলেছেন, “বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান যুবকগণ অন্যবৃত্তি 
ত্যাগ করিয়া শিক্ষকবৃত্তিঅবলম্বন করিবেন, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে, সমাজে শিক্ষকের 
আর্থিক দৈন্য সম্মানের প্রাচুর্য দ্বারা টাকিয়া দিতে সম্মত আছে!’ 

বর্তমানে আর্থিক দৈন্যের অপ্রাচূর্ধ্য না হ'লেও সম্মানের প্রাচুর্য কি পাচ্ছেন সকলে? 

তিনি “ডিগ্রীর প্রতি অত্যধিক আসক্তি, আজকাল যত অনর্থের মুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে 
উল্লেখ করে বলেছেন, “শিক্ষকের নিকট N০5 বা টীকা আদায় করিবার জন্য যত তাগাদা 
আর পাঠ্যপুস্তক ছাড়িয়া দিয়া পুরাতন, বৎসরের প্রশ্নপত্রের যথাযথ উত্তর মুখস্থ করিতে যত 


XX 


ব্যস্ততা দেখা যায়। প্রশ্নপত্র চুরিও এই অত্যধিক ডিগ্রীব্যাধির কুফল!” ... তিনি একই সাথে 
“নৈতিক ও মানসিক উন্নতি সাধনই যে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য” এ কথা না ভুলিবার জন্য 
বলেছেন। 

তিনি কি বিষয়ে বালকেরা শিখিবে তারও কথা বলেছেন, যে সকল বিষয়ে কিছু কিছু 
জ্ঞান থাকা আবশ্যক সেই সকল বিষয় সকল বালকই কিছু কিছু শিখুক।” কিন্তু অঙ্কশীস্ত্র ভাল 
লাগে না যার বা ইতিহাস ভাল লাগে না যার তাঁকে তা পড়তেই কেন হবে -_ এ প্রশ্নও তিনি 
রেখে বলেছেন, “আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সুরকীর কলের মত আমা, ঝামা, হাঁজা, শুকা সর্ব 
প্রকার ইট পরীক্ষা যন্ত্রে পেষন করিয়া ১নং, ২নং, ৩নং সুরকী করিয়া ছাপ দিয়া দেয়!” 

তিনি বলেছেন, ‘পাঠ্য পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া “কতাবী” হওয়া যায় বটে কিন্ত প্রকৃত মানুষ 
হওয়া যায় না। আমাদের কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ধার বড় একটা ধারেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদিগকে আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায় 
হইতে বাদ দিব?’ এ প্রশ্নও তিনি তুলেছেন। তিনি বালকদের শারীরিক “বৃত্তি অনুশীলনের’ 
কথা জোরের সাথে এ প্রবন্ধে বলেছেন এবং সৈনিকোচিত সুপটু দেহ নির্ম্মান করা যে সকল 
যুবকেরই অবশ্য কর্তব্য তাও বলেছেন। 


প্রাচীন যুগের হিন্দুদিগের রাসায়নিক জ্ঞান 


দেশকে বহুপুর্রেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারতবর্ষেই এই সময়ে পাটিগণিত, বীজগণিত প্রভৃতি 
অস্্রশস্ত্রের অন্কুরপাত হয়। সাধারণতঃ যে সংখ্যালিখন প্রণালী আরববাসী দিগের দ্বারা উদ্ভূত 
বলিয়া মনে করা হয় সেপ্ট বস্তুতঃ হিন্দুমস্তিষ্কেরই আবিষ্কার। 

তার মতে “পঞ্চবিংশতি শতাব্দীর পূর্বে হিন্দুদিগের পূর্ববপুরুষেরা যেরূপভাবে থাকিতেন 
__ আজও হিন্দু ঠিক সেইরূপ সাধারণ জীবন যাত্রা নিৰ্ব্বাহ করে 

. রিসেন্দ্রচিস্তামণি” নামক উৎকৃষ্ট উষধসম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণেতা ধুন্ডুকনাথ সত্যই 
বলিয়াছেন __তীহারাই আদর্শ শিক্ষক, যাহারা পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয়ে ছাত্রের সমক্ষে 
দেখাইতে পারেন; এবং তাহারাই উপযুক্ত ছাত্র, যাহারা অধীত পরীক্ষাগুলি পুনঃসম্পন্ন করিতে 
পারেন।” তিনি “প্রাচীন হিন্দুদিগের রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমূহে তীক্ষ পর্যবেক্ষণ শক্তি” ও 
পরীক্ষামূলক বিষয়ে তাঁদের অগ্রগতির কথা সবিস্তারে এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন। 'সুশ্রুতে* 
বহু ওষধি গাছের কথা তিনি বর্ণনা করেছেন। হিন্দুরা সম্ভবতঃ পোর্টুগিজদের কাছ হ*তে 
রাসায়নিক তত্ত্ব’ শিখেছিল ‘বার্থেলোর কাছ হ'তে এমন সম্ভাবনা তিনি গভীর অনুসন্ধানে 
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ব্রতী হ'ন এখন তারই ফলস্বরূপ তার বিখ্যাত ‘History of Hindu Chemistry’ বইটি 
সে কথাও বলেছেন। 

... আরবেরা ইউরোপে চিকিৎসা-সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিল, তাহা তাহারা 
হিন্দুদিগের নিকট হইতেই শিখিয়াছিল।” বিভিন্ন প্রমাণসহ এসব মত তিনি এ প্রবন্ধে ব্যক্ত 
করেন। 


জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা 


১৯২৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি মেদিনীপুর জেলার কলাগেছিয়া গ্রামে এ ভাষণটি, ১৯২৭ 
সালের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী বই হ'তে নেওয়া 

জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক তীর চিন্তার ফসল এ প্রবন্ধটি । তিনি লিখছেন -_ শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা বিদ্রুপ করেন তাহারা বলেন জাতীয় বিদ্যালয়গুলি মরিয়া গেল = 
অনেকগুলি উঠিয়া গিয়াছে __ ২।৪টী মাত্র শ্বাস টানিতেছে -_ ও-গুলিকেই বা রাখিয়া 
দরকার কি? = / 

“একজন গ্র্যাজুয়েট ৩০২ টাকাও উপায় করিতে অক্ষম | কিন্তু একজন কুলী ইহা অপেক্ষা 
অধিক উপাৰ্জ্জন করে।” বলেই লেখাপড়া বাদ দেওয়া যে উদ্দেশ্য হ'তে পারে না তা তিনি 
বলেছেন। 

তিনি বলছেন “আমেদাবাদেই বা জাতীয় বিদ্যালয় ভাল চলে কেন? গুজরাটে জাতীয় 
বিদ্যালয়ে ছাত্রের স্থান সঙ্কুলান হয় না।” একথা বলে এক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন __ 
“১০ হাজার নিম্ন প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রী সারি দিয়া আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। আমেদীবাদে 
এক জায়গায় একটা উচ্চ শ্রেণীর জাতীয় বিদ্যালয়ে দুই হাজার ছাত্র পড়ে। ইহার কারণ অন্য 
কিছু নয়, কেবল গুজরাটে সকলেই ব্যবসায়ী” তারা কেউ যে চাকরী বা নোক্রী করবে না 
এটা জেনেও তারা সকলে পড়াশুনা করে। 
. শতিনি লিখছেন __ কাশিমবাজারের এক মহারাজ এক কোটা টাকার জন্য একটী 
ইউরোপীয় কোম্পানির কাছেতীর জমিদারী বন্ধক দিতে বাধ্য হলেও বোম্বাইয়ে এমন অনেক 
ব্যবসায়ী যে এককোটী টাকার চেক হাসিতে হাসিতে দিতে পারেন তার উল্লেখ করেছেন। 

তিনি নিজে যে৮ট্টা যৌথ কারবারের সাথে যুক্ত যাদের মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে 
বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কসের ২৫ লক্ষ টাকা তাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বিখ্যাত ব্যবসায়ী 
ওঁষধবিক্রেতা শ্রীমহেশচনদ্র ভট্টাচার্য্য প্রথমে পিয়াদা হওয়ার আবেদনে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে এ 
ব্যবসায়ের ব্রতী হ'য়ে সাফল্য লাভ করেন তা বলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি এই মহেশ ভট্টাচার্য 
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সম্বন্ধে তিনি অন্য প্রবন্ধে বলেছেন বিধবা বিবাহে ব্রাহ্মাণ পাওয়া গেল না দেখিয়া, প্রসিদ্ধ 
ব্যবসায়ী ও দাতা মহেশ ভট্টাচার্য বলিলেন, ‘আমি তো এক সময় পৌরোহিত্য করিয়াছি 
কেহ না আসে আমিই বিবাহ দিব!’ 

তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে বলেছেন -_ ‘জাতীয় বিদ্যালয়ের 
ছাত্রেরা মাথা উঁচু করিয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে দেশ-মাতৃকার প্রতি ভালবাসা জাগ্রত, ইহারা 
নর-নারায়ণের সেবায় সৰ্ব্বদা ব্যগ্র। 

.. গভর্ণমেন্টের স্কুলের ছাত্রেরা একপাশে দেখে রাজার ছবি, অন্যপাশে দেখে রাণীর 
ছবি__আর জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা দেখে কৌপীন ধারী মহাত্মা গান্ধীর ছবি। তাহাদের 
ইতিহাসে সত্য গোপন করিতে হইবে আর ইহাদের ইতিহাস সত্যকে পরিস্ফুট করিয়া তোলে!” 
যদিও ইংরেজেরা সব ক্ষেত্রেই জয়ী ও ভারত পরাজিত বলিয়া ইতিহাস বইতে আছে। 
গর্ভণমেন্টের বইতে আছে সিলি মেকলের কথায় 'ইংরাজ সেনার শতকরা ৯০ জন পাঠান 
ও শিখ সিপাহী । সুতরাং ইংরাজ সেনার জয়লাভের অর্থ ভারতবাসী ভারতবাসীকে পরাজিত 
করিয়াছে" সেকথাও বলেছেন। জাতীয় বিদালয়ের ছাত্রেরা সব সময় জানে যে ত্যাগ স্বীকার 
করিতে হইবে” এর উদাহরণ তিনি দিয়েছেন ‘খুলনার দুর্ভিক্ষের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ও উত্তর 
বঙ্গের জল-প্লাবনের জন্য ৭ লক্ষ টাকা দেশবাসী আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই 
সমস্ত টাকাই আমাকে ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইত অথবা দাতাদিগের নিকট ফেরত দিতে হইত 
যদি জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও কংগ্রেস কর্ম্মিগণ, আমাকে অঙ্গানবদনে অকাতরে সাহায্য না 
করিতেন। এই সব স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াছিলেন ফরিদপুর, মাদারিপুর, বাজিতপুর, বিক্রমপুর 
ও বরিশাল হইতে খুলনার নয়, যশোহরের নয়, পশ্চিম বাংলার নয়, মেদিনীপুর হইতেও 
বেশী পাই নাইি। ... “সেজন্যেই এই জাতীয় বিদ্যালয়টাকে রক্ষা করা সবর্বতোভাবে কর্তব্য? 
বলে তিনি তার মত ব্যক্ত করেন। 

জাতীয় শিক্ষায় আর একটি উপকারিতা -_ 'জগৎসভায় স্থান পাইতে হইলে তাহার 
সস্তানগণকে জাতীয়ভাবে শিক্ষিত হইতে হইবে বলে তিনি তার মত ব্যক্ত করেন। উদাহরণ 
দেন জাপানের __ সেখানে “নিজের জাতীয়তা রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিল 
বলিয়াই গত ৫০ বৎসরের মধ্যে তাহার এই অভূতপূৰ্ব্ব উন্নতি’ ৷ মাতৃভাষার মাধ্যমে সেখানে 
শিক্ষা পেয়ে একই সময়ের মধ্যে ১০ গুণ অধিক শিক্ষালাভে তারা সমর্থ হয়েছে তাও 
উল্লেখ করেছেন। আমাদের সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে আমরা আবদ্ধ যার ফলে আমাদের 
সৰ্ব্বনাশ তাও উল্লেখ করেছেন উদাহরণ সহকারে স্ত্রী শিক্ষা যে দিতেই হবে এবং স্বামী স্ত্রীর 
সম্বন্ধে বলেছেন গণুমুর্খ স্ত্রী হ’লে “তোমাতে আমাতে মিলন, আলোক আঁধারে যেমন? । 
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খদ্দরের প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে __ ‘তিব্র করেহাহাকার,সাজনিগ্রের 

বেশ’ কবিতার অংশ উল্লেখ করেছেন। 

অস্পৃশ্যতা/জাতিভেদ যে বিষ তা সংখ্যা দিয়ে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন। যখন 
মুসলমানগণ, ইসলাম ধর্ম্মের মূলমন্ত্র একতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের কথা বলেন তখন “দলে দলে 
গ্রামের পর গ্রাম আসিয়া মুসলমান হইতে লাগিল। হিন্দুদের এই জাতিভেদ/অস্পৃশ্যতার ' 
কপটতা যে এর প্রধান কারণ তাও বলেছেন __ ‘আজ যে বাংলার শতকরা ৫২ জন মুসলমান 
তাহারা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত স্বরূপ’ তাও উল্লেখ করেছেন। যদি রাজশক্তি প্রয়োগে 
হিন্দুরা মুসলমান হইত তাহা হইলে দিল্নী বা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির নিকটবস্তী স্থানে মুসলমানসংখ্যা 
সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত! 

বিবেকানন্দের উক্তি ‘আমাদের ধর্ম্ম গিয়াছে ছুঁমার্গের মধ্যে। আপনি উপপত্বী রাখুন 
যত পাপ করুন ছাঁই চাপা দিলে সব চুপ’ স্মরণ করেছেন। ১০1১২ বৎসরের বালিকা বিধবা 
হলেও তাকে নির্জলা একাদশী করতে হবে এই যে পাপ, ইহা কি সহ্য হয়? এই প্রশ্ন তিনি 
তুলেছেন। 

তাই তিনি ধৰ্ম্মসংস্কার, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার ও জাতীয় কুসংস্কার দূর করার 
প্রয়োজনীয়তার কথা সোচ্চারে বলেছেন এ প্রবন্ধে। 


MEDICAL EDUCATION AND 
RESEARCH SACRIFICED AT THE 
ALIAR OF VESTED INTEREST 


The I.C.S. and the IL.M.S. are known as the covenanted services, as 
the members thereof after passing the competitive examination in 
London enter into a covenant with the Indian Secretary, securing 
special privileges. It is not necessary to recount here what difficulties 
have been placed all along in the path of the Indian candidates. The 
recruitment of the professorial chairs in the several medical colleges 
of India being practically confined only to the L.M.S. men, has 
impeded research in medical subjects. The saying is any stick is 
20990. enough to beat a dog with; so any member of the LM.S. is 
competent to occupy any chair in a medical college. It thus happens 
that a man posted as a Civil Medical Officer in a district, or 8s a 
Surgeon in a regiment, gets a telegram one fine moming informing 
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him that he has been appointed a Professor, say, of Pathology in the 
Calcutta Medical College, and must join his new post at once. No 
matter his knowledge of the subject is such as he might have picked 
up while preparing for his degree, or “qualification” examination 
years ago, and which he managed to forget long ago. He may again 
have to occupy the chair of Chemistry in due course. Even now in 
the fourth decade of the twentieth century, while the world has been 
moving at a tremendous rate, and astounding discoveries are being 
made almost day by day, the wheels of the machinery in India are 
clogged and refuse to move. That a Cunningham or a Ross, or a 
Rogers, stands to the credit of the service, is no justification for its 
raison d’etre. I should say that such meni “have been produced not 
because of the anachronism but inspite of it. Let some competent 
authorities now speak for themselves. 

While Ross in 1897 was busy at Secunderabad with his self- 
imposed task of examining the Culex fatigans as a possible carrier 
of malarial germs, he was staggered with the following order :— 

“Under instructions from Command Headquarters, Surgeon 
Major R. Ross, I. M. S., will proceed immediately to Bombay for 
military duty.” 

Poor Ross was simply taken aback by this bolt from the blue, as 
he himself says, “It was not my turn to go, but that of my racing 
friend, who was now training horses at Secunderabad; *** No sooner 
had I found the Treasure Island, than I was driven away from it by 
an unopposable gale. I saw the Promised Land, but was not allowed 
to enter it. Owing to no fault of mine, two long years were to elapse 
before I was to see again - in another continent - that wonderful 
revelation of human malaria in mosquitoes. During that time ali my 
WOTk was to be Pirated by foreigners, and the same 
“Tnaladministration which now drove just when my discovery might 
have been of real help to her swarming and dying millions” ** 
Memories : Pp. 239. *** 

A Madras man said to me, “We I. M. S. men are ‘not meant for 
research and so on - we are simply doctors”. There is a certain 
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feeling against not only research, but men whose names are seen in 
print”. Ibid : p. 243. 

Sir Nil Ratan Sircar in the course of his evidence (1924) before 
the Royal Commission on the Superior Indian Civil Services observes 
: The price that India has to pay for appointing I. M.S. officers as 
Civil Medical Servants, particularly as teachers, must not be 
computed in terms of money alone. It proves too heavy not only 
because of our limited resources but also because of the cramping 
effect that the present system produces on the Indian mind. The 
system has systematically deprived Indians of opportunities of 
higher research and higher training and the great benefit of first- 
hand experience by keeping the higher posts -educational, research 
and clinical - almost as a close preserve for a practically foreign 
class. The whole atmosphere is humiliating to Indians. A system 
that seeks to train the flower of our youth merely as assistants and 
subordinates (the very natural idea of being succeeded in his chair 
by one of his pupils being unthinkable to the average I.M.S. 
professor) cannot certainly be appreciated as an ideal system. 

Again, as Chairman of the All India Medical Conference, 1928, 
in the course of his address, he says : 

The same spirit of unpardonable official non-co-operation is in 
evidence when the question turns on organising medical and sanitary 
research under the responsible direction of Indian officers, and yet 
the Indian is nowise wanting in capacity for such work; witness the 
remarkable results achieved by many Indians working under great 
difficulty and also by the purely Indian installations of scientific 
research like the Bose Institute, and the Science College instituted 
by the late Taraknath Palit and Rashbehary Ghose of loving memory, 
in the Calcutta University, both for training men and investigating 
scientific facts and phenomena. Nothing is more demoralising than 
a situation in which the natural master and servant change their 
places, - even the Biblical parable knows nothing of this species of 
the “unprofitable stewards.” 

It is futile to expect a vigorous growth of the faculty of scientific 
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research under the cold shade of alien authority that has only a 

Sneer of indifference, if not of jealousy, for genuine merit in the 

aspiring subordinate. The natural apprehension seems to be that a 

meritorious Indian in subordinate capacity, if encouraged, may raise 

his head too high by perseverence and devotion to scientific work. 
* ফু ফু * * 

But vested interests are opposing tooth and nail any reform in 
this direction and for an ounce of concession they demand a ton of 
additional privilege. And often the privilege begins apace, though 
the concession, like wisdom, lingers, and may even fail to appear, 
85 in the case of some chairs in a Medical College which were 
promised liberation from the grip of the Military Service. 

The eminent Bombay surgeon, Dr. G. V. Deshmukh as President 
of the above conference equally lays stress upon the handicap under 
which the Indian labours : 

“No Research has ever been produced in an atmosphere of 
redtapism, status, and dignity and as such the idea of always 
reserving the majority of posts for I. M. S. men is a very pernicious 
one. Research by men in the I.M.S. is an accident and the pure 
atmosphere of research should not be polluted by any administrative 
considerations. keg 

1860 in a city like Bombay, it is not unknown that a gentleman 
with practically no experience of Midwifery and Gynaecology was 
appointed to the Post in these subjects in a teaching Institution.” 

Equally emphatic are the eloquent testimonies of Dr. Bidhan 
Chandra Roy as also of Colonel Bhola Nath as President and 
Chairman respectively of the All India Medical Conference, 1929 : 

‘Most of us have been trained in the Allopathic system. Let us 
frankly admit that our teachers have not given us that broad outlook, 
that deep insight into the medical lore which every teacher ought to 
inculcate in his pupil. Why do I say that? There is a simple test. No 
professor belonging to the Medical Services has, ever to my 
knowledge, trained an Indian student in such a way that he may 
prove capable in time, of occupying the chair of his teacher. It has 
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all along been a process of safeguarding the interests of a trade 
Union. In order to reserve the posts for the Services, it has happened, 
that the very same professor has taught subjects like hygine, 
chemistry, physiology, surgery, ophthalmic surgery in different 
periods of his service in India. We cannot conceive of a more 
monstrous method of imparting medical education in any country. 
A complaint was made by some I.M.5S. Officers before the Public 
Services Commission that in India specialisation in any medical 
subject was unknown. Who is responsible for this? How can we 
expect anything else from those teachers who have developed only 
one form of speciality namely, the speciality of possessing an 
overweening self-confidence, the speciality of rejetting all claims 
of the Indian practitioners to fair treatment, the speciality in 
belittling everything Indian. The irony lies in the fact that while 
condemning the Indian practitioners the I.M.S. Officer forgets that 
he is condemning himself, that he is hoist with his own petard. 
(B.C. Ray). 

The matter which was referred to a number of Committees 
and Commissions was neither the improvement of the indigenous 
profession nor the Indianisation of the service, but how best to 
placate the irate I.M.S. man. The pages of the reports of these 
commissions are a sad record of the tragic struggle between justice 
and iniquity, between fair play and vested interests. (Col. 
Bholanath). 


বাণিজ্য 
প্রতিধ্বনি 


বন্ত্রসমস্যা বঙ্গবাণী, শ্রাবণ ১৩২৯ 

‘এমন দিন ছিল, যখন ভারতবাসিগণ রঞ্জন-কার্য্যে সৌন্দর্য-সম্পকয়ি সুরুচির প্রকৃষ্ট পরিচয় 
প্রদান করিতেন” এভাবেই শুরু করেছেন বস্তু সমস্যার প্রতিধ্বনি প্রবন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দর 
রায়। রং এর ব্যবহার ভারতে প্রাচীনকালে যে বহুল পরিমাণে ছিল এবং তা বিশ্বে সমাদর 
পেত তার অন্যতম নির্দশন তো এখনও “অজস্তাগুহাস্থিত চিত্র সমূহে যে সকল বর্ণ ব্যবহৃত 
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হইয়াছিল, সেই সকল বৰ্ণ "ই উৎকৃষ্ট প্ৰমাণ৷”... “বিদেশ হইতে আমদানী রং এর তীরোজ্জ্বল 
দ্যুতিতে আমাদের রুচি বিকৃত হইয়া গিয়াছে? 

এই বিদেশীয় রং ব্যবহার করিতে আমাদের দেশের টাকা যে বৃথা নষ্ট হইতেছে তাহা 
বলাই অনাবশ্যক। 


সভ্যতার সোপানে-_ না জাহান্নামের পথে? 


মাসিক বসুমতী -ভাত্র, ১৩৩৬ এ প্রকাশিত। 
পরফুল্পচন্দ্র লিখছেন এ প্রবন্ধে “আজ বাঙ্গালী তাহারই মাতৃভূমিতে বাস করিয়া নিঃস্ব কাঙাল 
কেন? ভিনদেশীর না পরদেশীর তুলনায় সে আজ তাহারই রাজধানী কলিকাতার কোথায় 
কোন্‌ স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। ভাবি, আর দুঃখে ক্ষোভে অস্তর ভারাক্রাস্ত হইয়া উঠে। কাহার 
দোষে, কোন পাপে বাঙ্গালীর আজ এই অধোগতি! আজ বাঙালী সমস্ত বড় বড় ব্যবসায় 
কেন... বাঙ্গালীর মত আত্মবিম্থৃত ও আত্মহারা জাতি জগতে আর কোথাও আছে কি না 
জানি না।' 

তিনি এই প্রবন্ধ শেষ করেছেন ‘প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কবি আর্তনাদ করিয়াছিলেন, পর 
দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি যে তিমিরে! বাঙ্গালীর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
এখনও হয় নাই; কবে হইবে তাহা বাঙ্গালীর ভাগ্য বিধাতাই বলিতে পারেন!’ 


অন্নসমস্যা __ বাঙ্গালীর অপারকতা ও শ্রমবিমুখতা 


প্রবাসী -লৈষ্ঠ্য .. সংখ্যায় আচার্য প্রফুল্লচন্্র বাংলাদেশে চর্মশিল্প নিয়ে যে তথ্যসমৃদ্ধ ও 
বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন তার বহু জ্ঞাতব্য বিষয় একজন ব্যবসাদার নিখিল রায় চৌধুরীর 
সংগৃহীত তা কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ প্রবন্ধে চর্মশিল্পের ব্যবহার, 
প্রয়োজনীয়তা ও প্রসারের প্রয়োজনীয়তা যেমন পরিষ্ফুট করেছেন তেমনই এ শিল্পের বিকাশে 
বাংলার অবদান ও বাঙ্গালীর ব্যর্থতার কথাও বলেছেন। বোঝা যায় কী গভীর অনুসন্ধিৎসা ও 
বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ । 

তার সংগৃহীত তথ্যে জানা যায় সে সময় ‘বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে চীনা জুতাওয়ালাদের অধীনে 
প্রায় আট দশ হাজার পশ্চিমা চামার কাজ করে। ইহারা গড়ে প্রত্যেকে দ০ (বারো আনা) 
হইতে ১ (এক টাকা) দিনমজুরি পায়। যাহারা জুতার উপরের সাজ প্রস্তুত করে, তাহাদের 
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দিন রোজকার ১।০ (এক টাকা চার আনা)। এই হিসাবে দেখা যায়, ইহারা মাসে রোজকার 
করে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা, অর্থাৎ বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।” এভাবে এ ব্যবসায়ে আরও 
কারা কোথায় রোজগার করেন তা বলতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন পশ্চিমা চামার ও জুতা 
ব্যবসায়গণ মিলে বছরে প্রায় আটষটি লাখ টাকা আয় করে। এ ছাড়া কলকাতার রাস্তায় যে 
সব “সেলাইবুরুষা” পরে তাদের কবলার” ও বলেছেন তারাও অবাঙ্গালী যারা বেশ কিছু আয় 

“আমাদের দেশের পরম দুর্ভাগ্য যে অনাহারে প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত করিবে কিন্তু লোকে 
এমন পরম লাভজনক চৰ্ম্ম এবং জুতার ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না।” বলে তিনি 
আক্ষেপ করেছেন৷ অথচ ইউরোপ ও আমেরিকার বহু ব্যক্তি যে সেলাইবুরুষ” হ’তে রাষ্ট্রে 
উচ্চস্থানে এসেছেন তার উদাহরণও তিনি দিয়েছেন। আমরা যে কেরী সাহেবের কথা জানি 
তিনিও যে সামান্য কবলার ছিলেন তাও সরসভাবে তিনি বলেছেন। 

চামড়ার দুটি বিশেষ গুণের কথা যেমন ক্ষণ ভঙ্গুর নয় ও অতি নমনীয় অথচ স্থায়ী 
সেজন্য এ শিল্পের উন্নতির অবকাশ আছে তার উল্লেখ করেছেন। এ শিল্পের শিক্ষাবিস্তারের 
জন্য “বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউট’ এর কথা তিনি সপ্রংশ উল্লেখ করেছেন। 

চামড়ার ব্যবসাকে তিনি ভাগ করেছেন 

১) কীচা চামড়ার ব্যবসা, ২) কীচা চামড়া পাকাইবার ব্যবসা, ৩) জুতা প্রস্তুত, ৪) সুটিকেশ, 
হোল্ডঅল, ডাক্তারী বাক্স ইত্যাদি বানানোর ব্যবসা, ৫) জুতার উপরকার অংশ প্রস্তুত 

চীনারা কেমন ভাবে কৃচ্ছসাধন করেও এখানে সততা ও সময়ের সদ্ব্যবহার করে চর্ম্ম 
শিল্পে একটি বিশিষ্টতা লাভ করেছে তারও সপ্রসংশ উল্লেখ করেছেন। চীনা মহিলারাও এ 
শিল্পে কিভাবে স্বামীকে সাহায্য ক'রে মূলধন বাড়াচ্ছে তারও উল্লেখ করেছেন। 

কলকাতা ও শহরতলীতে সে সময় ছোট বড় প্রায় অবট্যানারী যাতে ক্রোম চামড়া যে 
তৈরী হয় তার অধিকাংশ চীনাদের হাতে -- তারও উল্লেখ করেছেন। 

সোল লেদারের ব্যবসায়ের সব মালিকই পাঞ্জাবী জাঠ মুসলমান তিনি বলেছেন। জলন্ধর 
সোল’ নামে যে সোল লেদারের ব্যবসা তা জলম্ধর হ'তে আমদানি হত -- যেটা ওখানের 
কুটার শিল্প । বিলাতী জুতা যে ভারতে আমদানী বন্ধ যাতে ভারতের উপকার এবং আমাদের 
দেশে চটিজুতা ছাড়া অন্য কোন জুতা তৈরী হস্ত না-_ এখনকার অন্য জুতার জন্য কৃতিত্ব 
চীনা জুতা প্রস্তুতকারকদের তাও উল্লেখ করেছেন। এই “ঘৃনিত চর্ম্মশিল্প” যে কারোর চেয়ে 
হীন নয় এবং ভারতে সব শিল্পের মধ্যে এই চর্ম্ম শিল্পের স্থান শীর্ষে তারও উল্লেখ ক'রে - 
এখানকার যুবকদের এ কাজে মনোযোগী হতে উৎসাহিত করেছেন। 





বিজ্ঞান 
প্রকৃতির আহ্বান 


প্রকৃতির আহ্বান __ প্রকৃতি বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য ১৩৩২ 
‘ভারতবর্ষে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অনেকের মুখে অনেক কথা শুনা যায়; বহু 
বৎসর ছাত্রদিগের সহিত নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় আমিও বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি 
ইহার গলদ কোথায় । বিপুলা বিশ্বপ্রকৃতির আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াও এ দেশের ছেলেমেয়েরা 
দেশের ভূমি হইতে কোনও রস সঞ্চয় করিতে পারে না, উর্ধে আকাশপটে বিচিত্র 
জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কখনও ভাল করিয়া দেখিতে শিখে না, তাহাদিগের চারিদিকের তরু লতা, 
গুল্ম, পশু পক্ষী, কীট, কাহারও কিছু পরিচয় ভাল করিয়া লইবার প্রয়োজন আছে কি না 
বিবেচনা করে না।স্কুল, কলেজে তাহাদের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে কেবলমাত্র কতকগুলা 
নিকৃষ্ট পাঠ কণ্ঠস্থ করিয়া যথাকালে পরীক্ষাগারে তাহা উদগার করিয়া দেওয়া 
কেন এরূপ হইয়াছে তাহার আলোচনা বোধ করি নিম্ষল। ..আমার কেবলই মনে 
হয় যে আমাদের স্কুল কলেজের গণ্ডির বাহিরে বিচিত্র লীলাময়ী প্রকৃতি দেবী কি আমাদের 
“যে অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এত কাল পরে এই “প্রকৃতি” পত্রিকার আবির্ভাব, সেটি 
যে কত বড় আবির্ভাব তাহা আমাদের অনেকের নিকটে অবিদিত’ নহে। 
যোগদান করেন নাই, “প্রকৃতির” সম্পাদক ত্বাহাদিগকে দশের সম্মুখে বাহির করিয়া আমাদের 


কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন!’ 
এভাবেই তিনি আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর দিক নির্দেশ করেছেন। 


সুন্দরবনের গণ্ডার লোপ 


সুন্দরবনের গণ্ডার লোপ --__ প্রকৃতি বসন্ত সংখ্যা, ১৯২৬। 
পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য না রাখতে পারলে জীবের প্রাণধারণে বাধা পড়ে 
-- ‘কখনও কখনও বা খতুর হঠাৎ পরিবর্তনে এ সামাঞ্জস্যবিধান অসম্ভব হওয়ায় জীবের 
বিনাশ অবশ্যস্তাবী হয়!” 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে -- সাইবেরিয়া দেশে ?$2101900॥ নামক এক প্রকার লোমশ 
হস্তী ছিল, যাহাদের গজদস্ত দুইটি সম্মুখে বক্রভাবে প্রসারিত; ইহারা দলে দলে গভীর জঙ্গ 
লে বিচরণ করিত। হঠাৎ খতুর এমন পরিবর্তন হইল যে সাইবেরিয়ার উত্তর ভাগ আল্ঙ্কা 
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পর্যযস্ত গভীর তুষারাচ্ছন্ন হইল। এই অতর্কিত নৈসর্গিক উৎপাতে সমস্ত হাতীর পাল বরফে 
চাপা পড়িল; মাঝে মাঝে বরফ গলিয়া ইহাদের মৃতদেহ বাহির হয় এবং ইহাদের তাজা 
রক্তমাংস নেকুড়িয়া বাঘে খায় এবং গজদস্ত বহুল পরিমাণে বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হয়... 

মরিসস্‌ দ্বীপের জঙ্গলে D০৭০ নামক পারাবত জাতীয় এক প্রকার পক্ষী বহুল পরিমাণে 
ছিল; কিন্তু যে দিন ইউরোপীয়গণ তথায় গিয়া বসতি বিস্তার করিতে লাগিলেন সেই দিন 
হইতে তাহাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হইল। ইহারা কিঞ্চিৎ স্থূলকায়; উড়িবার শক্তি ইহাদের 
বিশেষ ছিল না; ঘাসের ভিতর বাসা করিয়া মাত্র একটি ডিম পাঁড়িত। আরও অপরাধ 
ইহাদের মাংস অতি সুখাদ্য। কাজেই শিকারিগণ বন্দুক লইয়া ইহাদিগকে গুলি করিতে লাগিল। 
এই জন্য ইহাদের বংশ ক্রমশঃ লোপ পাইল। 

কেমন করিয়া সুন্দরবনের গণ্ডার লোপ পাইল তাহারই এক সুন্দর বর্ণনা তিনি ৬০ বছর 
আগে সুন্দরবনের উদাহরণ দিয়েছেন। 

বাঘ বিড়ালজাতীয় এবং “বিড়ালের মাসী”; বাঘিনী মাত্র চৌদ্দপনর সপ্তাহ গর্ভধারণ 
করিয়া সচরাচর দুস্টা হইতে পাঁচটা শাবক প্রসব করে; কখন কখন ছয়টা পর্যস্তও বাচ্চা হয়। 
ইহারা অতি সংকীর্ণ স্থানে ও সংগোপনে লুকাইয়া থাকিতে পারে ও অনেকদূর দৌড়াদৌড়ি 
করে এবং সম্তরণক্ষমও বটে। কিন্তু গণ্ডারের স্বভাব এই যে, ইহারা লুকোচুরি বোঝে না। 
যখন একবার “রোক” করিবে, কোন বাধা-বিদ্ন না মানিয়া জিদ্‌ করিয়া অগ্রসর হইবে। 
গণ্ডারী আঠার মাস (কাহারও কাহারও মতে নয় মাস) গর্ভধারণ করিয়া মাত্র একটি শাবক 
প্রসর করে। 

বাল্যকালে সুন্দরবনে শিকারিগণ প্রায়ই হরিণের মাংস এবং কদাচিৎ বা গণ্ডারের মাংস 
আনিয়া আমার পিতাকে উপহার দিত। গণ্ডার এখন সুন্দরবনে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। 

১০/১৫ বৎসর পূর্ব্বেও গণ্ডার হত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কিন্তু যে মারিয়াছে সে 
জীবিত নাই, তৎপরে আর গণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 

... ভালবাসা, করুণা ও দাক্ষিণ্য ইতরপ্রাণিগণকেও মুগ্ধ এবং বশীভূত করে। 

তিনি এ প্রবন্ধে আমাদের জানা অথচ খেয়াল না করা প্রকৃতিকে জানবার আগ্রহ তৈরী 
করেছেন। প্রকৃত সমাজ শিক্ষকের ভূমিকা তিনি পালন করেছেন। 


বঙ্গীয় শিল্প বাণিজ্যাদি ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান ও সমব্ধ 


মানসী --- চৈত্র, ১৩২০ আচাৰ্য প্রফুল্পচন্দ্রের এ পরবন্ধটির সহযোগী লেখক সতীশচন্ 
মুখোপাধ্যায়ও। 

তারা প্রথমেই একটি সমস্যার কথা বলেছেন, ‘বঙ্গীয় যুবক দলে দলে দেশ-দেশাস্তর 
হইতে নব নব বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া এলেও কৈ দেশে কলকারখানা সেরকম বাড়িল কৈ" এ 
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প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন। তারই উত্তর এ প্রবন্ধটিতে দেওয়া আছে ও তার সাথে কি ক'রে 
অবস্থার পরিবর্তন করা যায় তারও দিক নির্দেশে আছে। 

“দেশে বাণিজ্যের (Commerce) বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক’ তারা বলেছেন “বিজ্ঞান 
শিক্ষিত লোককে কারখানার দ্রব্য প্রস্তুতকারকরূপে নিযুক্ত করে এবং ব্যবসা পরিচালনার 
ভার নিজেরা গ্রহণ করে, তাহা হইলে অচিরেই সুফল আশা করা যায়৷’ 

বাঙ্গালী ভদ্রলোককে ব্যবসার দিকে টানবার জন্য এ প্রবন্ধে চামড়ার ব্যবসার কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

লেখা পড়ার ন্যায় ব্যবসাও একটা শিখিবার জিনিস -_ কয়েক বৎসর শিক্ষানবিশি না 
করিয়া কেহই তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারে না। ... মাড়বারির প্রকাণ্ড ব্যবসার আরম্ভ 
হয়তো ফেরিওয়ালা হ*তে তারও উল্লেখ আছে। পাটের ব্যবসা শিখতে গেলে পাড়াগীয়ে 
থেকে তা শিখতে বলেছেন এবং নিদর্শনও দিয়েছেন এবং ১৯১১-১২ সালে ২০ কোটি ও 
পরের বছর ২৪১/২ কোটি টাকার পাট ভারতবর্ষ হ'তে রপ্তানি হয়েছে তাও উল্লেখ করতে 
ভোলেন নি।... “যে সব বৈজ্ঞানিক শিল্প শিখিবেন, তাহারই ব্যবসায়ী লেখকদের দ্বারা কারখানায় 
নিযুক্ত হইবেন __ তখন বাস্তবিকই মনিকাঞ্চনের সংযোগ হইবে 

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ বৈজ্ঞানিক-সমিতির রাসায়নিক শাখার সভাপতি আচার্য কিল্িঙ্‌ 
এর উদাহারণ দিয়ে তারা এ প্রবন্ধে বলেছেন, “এ দেশের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জর্ম্াণছাত্রগণের 
অনুকরণে, মৌলিক গবেষণাকার্য্যে অধিকতর মনোযোগী হন এবং যদি জর্ম্মাণের মত এ 
দেশে কতকগুলি অধীতবিদ্য যুবককে মাসিককৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক দেশীয় বিভিন্ন কলকারখানার 
সম্পর্কে বস্ত্র রঞ্জন, সাবান প্রস্তুত, দেয়াশলাই প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপৃত রাখা যায়, তাহা 
হইলে শীঘই স্বদেশী সামগ্রী বিদেশীর সমকক্ষ হইয়া উঠিবে -- অন্যথা নহে। 

বাইবেলের এক আখ্যায়িকার উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে “আমাদের দেশে শিল্প ও 
বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার এই কৃষকের বীজবপণের ন্যায় আপামর সাধারণের মধ্যে বিস্তার 
করিতে হইবে । অনেক স্থলে এই শিক্ষা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে কিন্ত যখন ঘটনাক্রমে উপযুক্ত 
পাত্রে পড়িবে তখন তাহা পরিবর্ধিত হইয়া সুন্দর ফল প্রসব করিবে। 

এ প্রবন্ধে বলা হয়েছে -_ “সাধারণভাবে বিজ্ঞানানুশীলনের সহিত বৈজ্ঞানিক শিল্পের 
উন্নতির যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে তাহা অনেকে বুঝিতে পারেন না। বিজ্ঞানও জ্ঞানগঙ্গারূপ। 
সে পরম সত্য নির্ণয়ের পথে চলিয়াছে। তোমার কৃষি বা শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে, 
অতএব তাহার সাহায্য গ্রহণ কর।' ‘ 


হি 
তারিখ :২৪ জুলাই, ২০০৯ অনিল ভট্টাচার্য 
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অনিল হটাচার্য। অনুষ্ঠানে 
ভাগতিস্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ 
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একটি শিরোধার্য প্রকাশনা 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের নামাঙ্কিত কলেজ (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ) অধ্যাপক অইনল 
ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় আচার্ষের সমস্ত লেখার পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডটি দুটি ভাগে 
প্রকাশ করেছে। এই দুটি ভাগে রয়েছে আচার্ষের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বহু দুষ্প্রাপ্য 
রচনা । | 

বাংলা সংস্কৃতি ধারায় আচার্য প্রফুল্পচন্ত্র রায়ের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান 
আছে। রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী এই মানুষটি তার গোটা জীবন ধরে চেয়েছেন আমাদের 
নিজের পায়ে দাড়ানোর শিক্ষা দিতে। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, পুরো একটা জাতির তরুণ 
মহল মোক্ষ মনে করছে কেরানিবৃত্তিকে। অস্থির হয়ে তিনি একের পর এক লেখায় ধরিয়ে 
দিতে চাইছেন নানা উদ্যোগের সূত্র। কখনও পুকুর কেটে মাছের চাষ করতে বলছেন, 
কখন বোঝাচ্ছেন গরু পালন করে কীভাবে সচ্ছল হওয়া যায়। এমনকি, জুতো মেরামতির 
কাজের সম্ভাবনা জানানোর জন্য লিখছেন আস্ত একটা প্রবন্ধ। আমাদের একটি মনোরম 
নেশা দিবানিদ্রা নিয়ে যে কী রাগ ছিল তার! একবার তিনি কিছু ছেলের দুপুরে ঘুমের 
অভ্যেস কটানোর জন্য সেই সময় তাদের কিছু কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলেন। 
তারা সেই কাজ করছে কিনা তা দেখার ভার দিয়েছিলেন অন্য কয়েকজনকে কিছুক্ষণ 
পরে তিনি গোপন রন্্রপথে দেকতে পেলেন, দু-একজন বাদে দু'পক্ষই সমবেত নিদ্রায় 
অভিভূত। 

“দেশী রং নামে একটি আশ্চর্য বই আছে প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের। রঙ করার দেশি পদ্ধতি 
কী যত্বের সঙ্গে বুঝিয়েছেন তিনি এই বইটিতে । বিভিন্ন রঙের নমুনা বোঝানোর জন্য সেই 
সব রঙে খদ্দরের কাপড়ের টুকরো রাঙিয়ে এই বইয়ের বিশেষ সংস্করণের শেষে জুড়ে 
দিয়েছেন। এতদিন পরেও সেই সব রঙের দাপট কমেনি। রাসায়নবিদ হিসেবে আস্তজার্তিত 
স্বীকৃতি ছিল তার। 'দ্য হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি বইটি তাঁকে এই বিষয়ে পথিকৃতের 
শিরোপা দিয়েছিল । কিন্তু নিছক নিরুত্তাপ বিজ্ঞানের সাধক হিসেবে জীবন কাটাতে চাননি 
ডেকে প্রস্তাব দিয়েছেন ‘নিজ হাতে কোদার পেড়ে বাগান করে তার মধ্যে দুটো গোলাপ, 
যুঁই, চামেলি’ ফোটানোর সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যবসারও যে মিল ঘটে তা হলে। নিজেকে 
ব্যবসায়ী বলে সগর্বে পরিচয় দিয়েছেন সর্বত্র। আজ শিল্পায়নবিরোধী কুযুক্তি শুনতে শুনতে 
অবাক হয়ে ভাবতে হয় তীর কথা, বিট্রিশ শাসকের দাপুটে বিরোধিতা সামলে যিনি একের 
পর এক কারখানা গড়ে গেছেন। একেবার বাহুল্যহীনভাবে থাকতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার 
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জন্য নিজের রোজগার থেকে দান করেছিলেন, বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় উৎসাহী ছাত্রদের 
অৰ্থসাহায্য পর্যন করতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সূত্রে 
শিক্ষক হিসেবে তার সর্বভারতীয় সুনাম প্রবাদের মাত্রা পেয়ে গিয়েছিল। তার পক্ষেই বলা 
স্বাভাবিক ছিল : “আমরা সর্বদা ব্যস্ত, আবার সব্ববদা অলস।’ এই অপবাদ দূর করার 
একাগ্র লক্ষ্যই তাকে কখনও কখনও “বায়োক্কোপের নেশা” বা কবির কল্সনাবিলাস-এর 
বিরুদ্ধে কথা বলতে প্ররোচনা দিয়েছে। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের প্রতি তার অনুরাগ কিছু কম 
ছিল না। ছোটবেলায় বাড়িতে বাবার পাঠাগার থেকে বই নিয়ে সাহিত্যপাঠ শুরু। বাংলা 
ও ইংরেজি সাহিত্যে তার দখল, ইতিহাসচর্চায় তার উৎসাহের কথা জানতেন সবাই, 
জানেন তার অসংখ্য লেখালেখির বিরল পাঠকেরাও। শেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদনের 
লেখা থেকে মুখস্থ বলতে পারতেন। জানতেন ফরাসি, জার্মানি, ল্যাটিন গ্রিক, সংস্কৃত 
ভাষাও। শুধু জন্মবছর নয়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ভেতরের মিল ছিল এইখানে যে, 
দুজনেই তাদের ভাবনাকে আক্ষরিক অর্থেই হাতে-কলমে আকার না দিয়ে স্বস্তি পেতেন 
না। রবীন্দ্রনাথকে আমরা ফুলের মালা, ধূপের ধোঁয়ায় স্মরণ করতে প্রতি বৈশাখের 
পঁচিশে ভোরে বেরিয়ে পড়ি, প্রফুল্পচন্দ্রের জন্মদিন কবে মনেও রাখি না। ভুলে থাকার 
এই নিশ্চিন্ত চর্চায় এমন কেটি প্রকাশনা হাতে পেয়ে বিহুল হতে হয়। শোভন ছাপাঁ-বীধাই, 
সুশৃঙ্খল সম্পাদনা বই দুটির বিষয়ের সম্মান রক্ষা করেছে। 


--আজকাল (১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৮) সুমন গুণ 


একটি ধ্ৰুপদি অর্জন 


বাংলা সংস্কৃতির এক শিরোধার্য ব্যক্তিত্ব আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সমস্ত লেখার পূর্ণাঙ্গ 
সংকলনের প্রথম খণ্ডটি দুটি ভাগে (বাংলা ও ইংরাজী) সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। প্রফুল্পচন্দ্রের 
নামাঙ্কিত কলেজ (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ) প্রকাশিত এই দুটি ভাগে রয়েছে আচার্ষের 
বিজ্ঞান * বাণিজ্য বিষয়ে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য লেখা । সম্পাদনা করেছেন অনিল ভট্টাচার্য। 
কোনও সন্দেহ নেই, সাম্প্রতিক বাংলা প্রকাশনার একটি ধ্রুপদী অর্জন হিসেবে এই উদ্যোগ 
স্বীকৃতি পাবে। 

একটি পুরানো, রম্য বাংলা ফিল্মের-শুরুতে এক আত্মকোলাহলময় বাড়ির কাজের 
জন্য প্রার্থী চরিত্রটি একটি শংসাপত্র নিয়ে এসেছিলো, যেখানে ছিলো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 
রায়-এর স্বাক্ষর। তার বিশ্বাস ছিলো, আচার্য বেঁচে আছেন আমাদের মনে, আমাদের 
ভাবনায়। কথাটিতে আবেগ ছিলো, বাস্তবতা যে ছিলো না তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা 


আসুস 


নয়। রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী এই মানুষটি.তার গোটা জীবন ধরে চেয়েছেন আমাদের 
স্বনির্ভর হবার শিক্ষা দিতে। বিরক্ত বাঙালী বোধহয় সেই জন্যই তাকে পাশ কাটিয়ে স্বধর্মে 
অবিচল থাকতে চেয়েছে। নিজের সম্পর্কে এমন সদুক্তি কে বারবারশুনতে চায় : তাহারা 
বাঙালী, সুতরাং নিক্র্মা।” কিংবা : হায় বাঙালী যুবক! তুমি পৃথিবীতে চতুম্পত প্রাণীতে 
গণ্য হইতেছে। কেন এতো আক্ষেপ ছিলো তার? এতো রাগ? কারণ তিনি বুঝতে 
পারছিলেন, গোটা তরুণ মহলের কাছে মোক্ষ হয়ে উঠেছে কেরানিবৃত্তি। আক্ষেপ কত 
তীব্র ছিলো তা বোঝা যাবে এই কথা থেকে : “বাঙালীর ছেলে, শরীর নষ্ট করিবো আর 
কেরানীগিরি করিবো : “তার বেশি কিছুই নয়। কতদিন আগে তিনি বলতে পেরেছিলেন, 
বি এ, এম এ পাস করে উপাধিধারীর বাজারদর মাসে, তখনকার হিসেবে, পঁচিশ টাকা 
হয় কিনা সন্দেহ। নানাভাবে বোঝাতে চেয়েছেন : “বিশ্ববিদ্যালয়েসমূহ প্রতিভার বিকাশের 
সহায়তা নহে _অস্তরায়” কিংবা : ‘ধরা বাঁধা নিয়মের নিগড়ে বন্ধ থাকিয়া প্রতিভা বিকশিত 
হইতে পারে না।” আমাদের কিছু চলিত নেশার বিরুদ্ধে কথা বলতেও ছাড়নেনি তিনি। 
চা-এর প্রচার ও দেশের সর্বনাশ” বোঝাতে লিখেছেন অস্তত তিনটি প্রবন্ধ তেস্তত' 
বলছি,কারণ আচার্ষের লেখা নানা জায়গায় এমন উদাসীনভাবে ছড়ানো যে তার লেখা 
বিষয়ে শেষ কথা বলা এখনও খুব মুশকিল)। আমাদের আরেকটি নাছোঁড় নেশা দিবানিদ্রার 
বিরুদ্ধে বলেছেন কত কথা! নির্ধিধায় বলেছেন : ‘আমাদের একটি দোষ এই যে, আমরা 
সকল কাজেই গভর্নমেন্টের দিক চেয়ে থাকি! 

নিজেকে ব্যবসায়ী বলে সগর্বে পরিচয় দিয়েছেন সর্বত্র। মাত্রাছাড়া মুনাফার লক্ষ্যে 
বাজার দখল করা বিদেশী কোম্পানিদের আটকাতে আয়ুর্বেদিক উৎস থেকে ওষুধ তৈরি 
করে নিজে দোকানে দোকানে ঘুরে তা বিক্রি করেছেন। তার ব্যবসাপ্ররণতার লক্ষ্য তাই 
শুধু নিজের সাফল্য নয়, নিজের দেশের অর্থনীতির প্রসারও। বেঙ্গল কেমিক্যাল আ্যান্ড 
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক, বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস, ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস-_একটা 
মানুষ কতগুলো উদ্যোগের সঙ্গে সফলভাবে জড়িয়েছিলেন। কী করে করলেন তিনি 
এতসব! প্রথম জীবনে অন্যমত থাকলেও পরে চরকার প্রতি উৎসাহী হয়েছিলেন। উদ্দেশ্যে 
একটাহি : “ঘরের ছেলে ঘরের কাপড় পরিবে! শিক্ষা প্রসঙ্গে বারবার বলেছেন : ‘যতদিন 
একদিকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে কোটি কোটি নরনারী অজ্ঞান অন্ধকারে 
নিমগ্ন থাকিবে ততদিন আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার আশা খুব কম? প্রফুল্লচন্দ্রের 
একটা বড়ো আক্ষেপ ছিলো ভারতবর্ষে স্বাধীন জ্ঞানচর্চার ধারার বজায় রাইলো না। 
বলেছেন : আর্যভট্ট, ব্রহ্মাগুপ্ত এবং বরাহমিহির প্রভৃতি মনীষীগণ জ্যোতিষ ও গণিতশান্ত্রে 
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উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! চিরদিন কখনও সামান্য যায় না; উন্নতি 
ও অধোগতির চক্রবৎ পরিবর্তন হইতেছে। কি প্রকারে স্বাধীন চিন্তা জ্ঞানচর্চা ক্রমশ বিলুপ্ত 
হইয়াছে তাহা চিন্তাশীল ভারতবাসী মাত্রেরই বিবেচনার বিষয়!” প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে অন্যান্য 
ভাবুকদের তফাৎ হলো এই যে, কোনো প্রকল্প নিয়ে শুধু ভেবেই তিনি থামতে পারতেন 
না, হাতে-কলমে তা যাচাই করতে চাইতেন। আক্ষেপ করেছিলেন এই বলে : “এদেশে 
শুধু বই পড়িয়ে বিদ্যা শেখানো হয়। কিন্ত ইউরোপে সাধারণ পুস্তক পাঠের সঙ্গে প্রকৃতির 
উন্মুক্ত বিশাল গ্রন্থ পাঠ করে জ্ঞানার্জন করবার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়া হয়!” পরায় সারা 
জীবন পেটের অসুখে কাবু ছিলেন, রাতে ঘুম হতো না বেশি, কিন্তু পরিশ্রমে ঘাটতি 
ছিলো না, বন্যা, দুর্ভিক্ষসহ যে-কোনো সামাজিক বিপর্যয়ে আগে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, ব্রাণের 
কাজে জড়ো করতেন সবাইকে। বন্যাত্রণে তাঁর ভূমিকা দেখে গান্ধীজী তাঁকে বলতেন 
ডক্টর অব ফ্লাড্‌স’। ছাত্রদের যে কোনো সাফল্যে শিশুর মতো খুশি হতেন। প্রেসিডেন্সি 
কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সূত্রে শিক্ষক হিসেবে সর্বভারতীয় সুখ্যাতি 
ছিলো তীর। সাহিত্য-শিল্পের প্রতি তীর অনুরাগও ছিলো সুবিদিত। ছোটোবেলায় বাড়িতে 
বাবার পাঠাগার থেকেই তার বইপড়ার অভ্যাসের সূচনা হয়েছিলো । বাংলা ও ইংরাজী 
সাহিত্যের অক্লান্ত পাঠক ছিলেন তিনি, ইহসচর্চায় ছিলো বিশেষ উৎসাহ। শেকস্পিয়ার, 
রবীন্দ্রনাথ, মধুসুদন-এর লেখা থেকে মুখস্থ বলতে পারেতন তিনি। ফরাসী, জার্মানি, . 
ল্যাটিন, গ্রিক, সংস্কৃত ভাষাও আয়ত্ত ছিলো তার। আলোচ্য দুটি খণ্ডের লেখাগুলি পড়তে 
পড়তে মন খারাপ হয়ে যায় আমাদের আত্মবিস্থৃতির বহর টের পেয়ে। কত সহজে 
আমার ভুলে গিয়েছি এই মানুষটিকে, সারাটা জীবন যিনি উৎসর্গ করেছিলেন আমাদের 
নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা দিতে । কয়েকটি লেখার নাম লিখলেই বোঝা যাবে কত 
বিচিত্র আর প্রখর ছিলো তাঁর মনোযোগ : চারক ও সুশ্রুতের সময় নিরূপণ’, “সরল 
প্রাণী বিজ্ঞান” “বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার’, “বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান” ‘বৈজ্ঞানিক 
জগতে ভারতের স্থান নির্ণয়, “প্রাণীদের দংশন কাহাকে বলে" প্রভৃতি। ভূলে থাকার এই 
নিশ্চিন্ত বেলায় এই সুমুদ্রিত, সুসম্পীদিত, সুশোভন প্রকাশটিকেই সম্বল মনে করতে 
ইচ্ছে হয়! 


_-গণশক্তি (৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯) সুমন গুণ 
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্রফুল্পচন্দ্রের রচনা সংকলন 


আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায়ের রচনা সংকলনের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল শনিবার । প্রেসিডেন্সি 
কলেজের রসায়ন বিভাগে এক অনুষ্ঠানে। সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন অনিল ভট্টাচার্য। 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ সন্ত্রীব ঘোষ। অনুষ্ঠানে ছিলেন কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস, প্রাণী ও মৎশ বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, আশিস রায়, সত্যজিৎ চৌধুরী, তরুণ পাত্র, বিপ্লব চক্রবর্তী 
প্রমুখ, বইটির প্রকাশক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ। বাকি তিনটি খণ্ডও শিগরিই বেরোবে। 


আজকাল (৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৮) 


্রফুল্পচন্দ্রের কর্মকাগুকে একত্রিত করতে উদ্যোগ 


নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ২রা সেপ্টেম্বর__-আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজের নামকরণকে 
সার্থক করেতুলতে এবার উদ্যোগী নিউ বারাকপুরের আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ। আর সে 
কারণে বিশিষ্ট এই বিজ্ঞানীর সমস্ত কর্মকাণ্ডকে একত্রিত করার এক মহতী প্রচেষ্টা নিয়েছে 
এই কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় চার খণ্ডে 
তারা প্রকাশ করতে চলেছে বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সমগ্র রচনা। শনিবার এই 
রচনার সংকলনের প্রথম খণ্ড (বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক দুটি ভাগ__বাংলা ও ইংরাজী) 
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন অধ্যাপক দেবকুমার বসু। প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন 
বিভাগে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টদের মধ্যে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক আশিস 
রায়, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদের সভাপতি অধ্যাপক সোহরাব হোসেন প্রমুখ। 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ। 


গণশক্তি ৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৮) 
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সুচি 


জন্ম ও বংশকথা 


সাহিত্য 

বর্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অবস্থা পর্যালোচনা 
“অসমীয়া” গণ্য সাহিত্যের প্রাচীনত্ব 

উদ্দীপনা 

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা ১ 

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা ২ 

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা ৩ 

মাতৃভাষার অনাদর 


প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে মূল-সভাপতি 
আচার্ধ্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ 


বাঙ্গালা ভাষায় নৃতন গবেষণা 
সাহিত্য ও স্বাদেশিকতা 

সৃতি তর্পন” 

সভ্যতার সোপানে- না জাহান্নামের পথে? 
বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে ভারতীয় মনীষার প্রতিশ্রুতি 
কালিদাসের পাখি 

গিরিশ-সম্ব্দ্ধনা 

রবীন্দ্র প্রয়াণে 

রাষ্ট্রভাষা 


শিক্ষা 


সভ্যতার মাপকাঠি 

বাঙালী কোথায় গেল? 

শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি কথা 

পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা 
আমাদের আদর্শ ও কর্তব্য 

পুরুষকার 

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অসম্পূর্ণতা 
বিদেশী ভাষা গ্রহণ ও তাহার ফল 
ডিগ্রীর মোহ ও অভিশাপ 

পল্লীতে প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ Back to the Land 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা বনাম পুরুষকার 
জ্ঞানের সমন্বয় 


PRESIDENTIAL ADDRESS AT THE 
COMMEMORATION AND PRIZE DISTRIBUTION 


OF THE ORIENTAL SEMINARY 1921 OBSERVED. 


শিক্ষা ও সেবা 

জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা 
শুভমস্ত 

ভোগের অনাচার 

অন্ন সমস্যা ও বাঙালির নিশ্চেষ্টতা 
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জন্ম ও বংশকথা 


বর্তমান খুলনা সহরের সাতচল্লিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ কপোতাক্ষতীরে রাড়ুলি গ্রামে 
্রফুল্পচন্দ্রের জন্মস্থান প্রফুল্পচন্দ্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, উহা পাঠান রাজত্বের ধ্বংশের 
সমকালে বা কিঞ্চিৎ পরে হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া যশোহর ঝিকরগাছার নিকটবর্তী 
বৌধখানায় বসতি স্থাপন করেন৷ এই বংশের অনেকে বাদশাহ বা বাঙ্গালার নবাবগণের অধীনে 
নানা সম্মানজনক কাৰ্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র হইতে উর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষে রামপ্রসাদ 
রায়; ইনি মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সরকারে কর্ম্ম করিতেন। সিরাজের পরাভবের পর 
ইনি মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া রাড়ুলি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন বলিয়া বোধ হয়। 

্রফুল্পচন্দ্রের পিতা হরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকে 
বাঙ্গালা দেশের তামস যুগ, Dar AZe' বলা যহিতে পারে। তিনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত 
ছিলেন। উচ্চ ইংরাজী জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে জুনিয়ার স্কলারসিপ 
বিভাগে ভর্তি হইয়া সুবিখ্যাত অধ্যাপক রিচার্ডসন সাহেবের নিকট বহুদিন অধ্যয়ন করেন। 
খুলনায় ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে হরিশ্চন্দ্র একজন অগ্রদূত ছিলেন। দেশমধ্যে পাশ্চাত্য 
জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচার করিবার জন্য তিনি সর্বপ্রথম স্বীয় বাসভবনে একটা আদর্শ মধ্য ইংরাজী 
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বীয় বাসভবনে এক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, 
এবং সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় পত্নী ও ভগিনীকে উক্ত বিদ্যালয়ে 
ভর্তিকরিয়া দিয়াছিলেন। 

হরিশ্চন্দ্র তাহার প্রজাগণকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্রজারা আসিয়া তাহার নিকট নিজ 
নিজ দৈন্য জানাইলেই তিনি তাহাদিগের খাজনা মাপ করিতেন; অথচ গর্ভণমেন্টের রাজস্ব 
তাহাকে ধার করিয়া চালহিতে হইত। এই কারণে ক্রমে অনেক সম্পত্তি তাহার হস্তচ্যুত হইয়া 
- যায়। হরিশ্চন্দ্রের সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা সম্বন্ধে বহু ঘটনা অনেকের বিদিত আছে। 

কলিকাতার আমসহার্টস্ত্রীটের জমিদার বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা 
রামতারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হরিশ্চন্দ্রের অস্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। “হরিশ্চন্দ্রের বন্ধুত্বের প্রতি 
রামতারণের এত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি কেবল মুখের কথায় বিনা দলিলে ত্তাহাকে অনেকগুলি 
টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র * * * যখন রামতারণের দেনা পরিশোধ করিতে অসমর্থ 
বিবেচনা করিলেন, তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাহার বাটার সন্নিকটস্থ একখানি উৎকৃষ্ট 
জমিদারি রামতারণের বরাবর একখণ্ড বিক্রয় কোবালা লিখিয়া রেজেষ্টারী করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। রামতারণ ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না; পরে যখন হরিশ্চন্দ্রের সহিত 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড - 


তাহার সাক্ষাৎ হয়, হরিশ্চন্দ্র এ কোবালাখানি রামতারণের হস্তে প্রদান করিয়া দেনা হইতে 
অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।” 

কলিকাতা সমাজেও হরিশ্চন্দ্রের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি British Indian As- 
$0০180070 নামক জমিদার সভার সভ্য ছিলেন এবং অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত 
তাহার বন্ধুত্ব ছিল। তাহার বন্ধুগণের মধ্যে কৃষ্তদাস পাল, শিশির কুমার ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি অনেক প্রধান ব্যক্তির নাম করা যায়। 

১৩০২ সালের ইং ১৮৯৫) ২৭ শে বৈশাখ তারিখে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে হরিশ্চন্দ্রের 
মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন। 

হরিশ্চন্দ্র ভাড়াশিমলা গ্রামে নবকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের কন্যা ভুবনমোহিনীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। ভূবনমোহিনী যেরূপ অসামান্য রূপবতী সেইরূপ অসামান্য গুণবতীও ছিলেন। 
তাহার মধুর প্রকৃতি ও কোমল হৃদয় নিতাত্ত পরকেও আপন করিয়া লইত। প্রফুল্লচন্দ্র আজ 
যে পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার দীক্ষা তাহার পিতামাতার নিকটেই হইয়াছিল । 
১৩১১ সালে ভুবনমোহিনীর মৃত্যু হয়। 

হরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র ১২৩৬ সালের ১৭ই বৈশাখ তারিখে জন্মগ্রহণ 
করেন। ওকালতি পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি ডায়মগুহারবারে ওকালতি করেন। বর্তমানে 
বার্ধক্যবশতঃ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। 

নলিনীকাস্ত হরিশ্চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র; ১২৬৫ সালে ইহার জন্ম হয়। ক্যান্বেল মেডিক্যাল 
স্কুলে প্রবেশ করিয়া তিনি চিকিৎসাশান্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তথায় শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া বাটীতে গিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই সুচিকিৎসক বলিয়া 
ইহার খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়ে। কিন্তু ক্যান্বেলের বিদ্যায় ইনি অধিক দিন সন্তুষ্ট থাকিতে 
পারেন নাই। তিনি বম্বে মেডিক্যাল কলেজে ৬ বৎসর অধ্যয়নের পর ডাক্তার হইয়া বাড়ী 
আসেন।তীহার সার্ব্বজনীন সামাজিকতা এবং দেবপ্রকৃতিক সহৃদয়তা তাহাকে লোকমাত্রেরই 
বরণীয় ও ভালবাসার বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। 

নলিনীকাস্ত রাডুলিবাসিগণের প্রাণত্বরূপ ছিলেন। তিনি স্বীয় বাসভবনকে এক সরকারি 
দপ্তরখানায় পরিণত করিয়াছিলেন; _একই বাটীতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, সমবায় খণদান 
আফিসও সাবরেজেস্টারি আফিস বিরাজমান। নলিনীকাস্ত বাটাতে থাকিয়া কর্ণধাররূপে এই 
সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা করিতেন। ১৩২৯ সালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 

১২৬৮ সালের শ্রাবণ মাসে প্রফুল্পচন্দ্ের এবং ১২৭১ সালে তাহার অনুজ পূর্ণচন্দ্ের 
জন্ম হয়। সর্বকনিষ্ঠ গোপাল অল্প বয়সেই মারা গিয়াছেন। 


জন্ম ও বংশকথা 


বাল্যকাল ও শিক্ষা 


চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লচন্দ্রের ‘হাতে খড়ি’ হয়। পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া নলিনীকাস্ত ও . 
্রফুল্পচন্দ্র উভয়েই মধ্য-ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ করেন। পুত্রগণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
কিরূপে তাহাদিগকে সুশিক্ষা দিবেন ইহাই হরিশ্চন্দ্রের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে। কলিকাতায় 
রাখিয়া তাহাদিগের পড়ার বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা স্বয়ং পুত্র ও 
পরিজনবর্গকে লইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে আরম্ত করেন। হরিশচন্দ্র নিজেই তাহাদিগের 
পাঠের তত্বাবধান করিতেন, অন্য কোন গৃহ-শিক্ষকের আবশ্যক হইত না। 

কলিকাতায় আসিয়া জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র হিন্দু স্কুল এবং নলিনীকাস্ত ও প্রফুল্পচন্দ্র হেয়ার স্কুলে 
ভর্তিহন। প্রফুল্লচন্দ্ৰ হেয়ার স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হইয়া তথায় চারি বৎসর অধ্যয়ন 
করেন। এই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌ চ্যান্সেলার মাননীয় শ্রীযুক্ত 
দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রফুল্পচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। উত্তরকালে প্রফুল্লচন্ত্র অধ্যয়ন 
ও আহারাদি সম্বন্ধে যেরূপ সংযত ও মিতাচারী হইয়াছেন, এই সময়ে তিনি তদ্রুপ ছিলেন 
না। পাঠে অত্যাসক্তি নিবন্ধন প্রায় দিবারাত্রি পুস্তক লইয়াই থাকিতেন। সন্ধ্যা রাত্রিতে নয়টার 
বেশী পড়িতেন না বটে, কিন্তু শেষ রাত্রিতে তিনটার সময় উঠিয়া পুস্তক পাঠ করিতে অত্যন্ত 
ভালিবাসিতেন; কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিলে তিনি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন। একদিন 
উঠিয়া দেখিলেন,তাহার প্রদীপে তৈল নাই এবং ঘরেও কোনরূপ তৈল পহিবার উপায় নাই, 
তখন অনন্যোপায় হইয়া ফুলেল তৈল প্রদীপে ঢালিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন৷ আহার সম্বন্ধে 
তাহার বিশেষ সংযম ছিল না; নিজের খেয়ালে যাহা আসিত, তাহাই আহার করিতেন; 
আহার সময়েরও কোনরূপ ধরাবীঁধা নিয়ম ছিল না, যতবার খুসি আহার করিতেন। শরীরের 
প্রতি এইরূপ অনিয়মিত অত্যাচারের ফলে বালক প্রফুল্লচন্্র শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পড়েন, 
এবং দুরস্ত আমাশয় রোগ তাহাকে আক্রমণ করে! তিনি এই রোগে প্রায় দুই বৎসর 
ভুগিয়াছিলেন; প্রথম বৎসর রোগভোগে এবং দ্বিতীয় বৎসর রোগজনিত দুর্বলতায় তাহাকে 
বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বটীতেই বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। 

আহার ও অধ্যয়ন রীতি সম্বন্ধে এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন উপস্থিত 
হয়। পাঠ ও ভোজন বিষয়ে যে সংযম তাহার মহৎ চরিত্রের অংশ স্বরূপ হইয়া তাহাকে 
সাধারণের আদর্শ স্থানীয় করিয়াছে, তাহার বীজ এই সময়েই উপ্ত হইয়াছিল। যাহাকে বলে 
সংযমী হইয়া উঠিলেন। অধ্যয়ন প্রণালী সম্বন্ধেও এই সময়ে ঘোর পরিবর্তন ঘটে। অসুখে 
পড়ার পর হইতে তিনি কদাচ শেষ রাত্রিতে পড়িতেন না; এবং রোগমুক্তির পর হইতে 


৩ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ও দ্বিতীয় খণ্ড 


ইহাকে রাত্রি নয়টার পর পড়াশুনা করিতে কখনও দেখা যায় নাই। 

্রফুল্পচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা, রাসায়নিক গবেষণা ও লোকহিতকর অনুষ্ঠান এত অধিক 
যে তাহাতেও পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদিত হইয়াছে। রুগ্নদেহে এই অদ্ভুত সাফল্য লাভের 
কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "He believes in doing one thing at a time and 
doing that well"—এক সময়ে একটি মাত্র কাজে হাত দিবে এবং তাহাই সুসম্পন্ন 
করিবে_এই এক নিষ্ঠাই জীবনের সফলতার কারণ । 

প্রফুল্লচন্দর দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পীড়িত হন এবং স্কুলের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক-বিরহিত 
হইয়া দুই বৎসর বাটীতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রফুল্পচন্দ্রের পিতার সুবৃহৎ লাইব্রেরীর 
কতকাংশ কলিকাতায় স্থানাস্তরিত হইয়াছিল এবং কতকাংশ বাটীতে ছিল। স্কুলের পড়ার 
কোনো চাপ না থাকায় প্রফুল্লচন্দ্র গভীর অভিনিবেশ সহকারে এই সকল পুস্তকপাঠে আত্মনিয়োগ 
করেন। এই সময় হইতেই তাহার ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি 
জন্মে। এই সময়ে ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চা ভিন্ন তিনি ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষাও 
শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই পাশ্চাত্য ভাষাজ্ঞান উত্তরকালে তাহার বিলাতে শিক্ষালাভের পথ 
সুগম করিয়া দেয়। 

‘রোগমুক্ত হইয়া প্রফুল্লচন্দ্র কলিকাতায় এলবার্ট স্কুলে (Alber 5০০০1) প্রবেশ করেন। 
তখন এই বিদ্যালয়ের সুনাম বঙ্গদেশময় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং ইহা একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় 
বলিয়া গণিত হইত। সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের অনুজ লন্ধপ্রতিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারী সেন তখন 
এই স্কুলের অধিনায়ক 0২০০০) ছিলেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। 
তাহার ন্যায় ইংরাজী ভাষার শিক্ষক তখনকার দিনে বাস্তবিকই দুর্লভ ছিল। শুধু তখনকার 
দিনে কেন, ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইতে অদ্য পর্য্যস্ত যে সমস্ত বাঙ্গালী শিক্ষক ইংরাজী 
ভাষার অধ্যাপনায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, কৃষ্ণবিহারী তাহাদিগের অন্যতম। এই বিদ্যালয়ে 
ব্রাহ্ম শিক্ষকগণের সাহচর্য্যে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠেন; কালক্রমে 
কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় এই শ্রদ্ধা হইতে আকর্ষণ জন্মে, এবং ১৮৮২ খৃঃ অন্দে তিনি 
ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হন৷ প্রফুল্পচন্দ্র এফ, এ, পড়িবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটান 
কলেজে ভর্তি হন। | 

ঠিক এই সময়ে বঙ্গদেশে এক নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বিবেচনায় নিয়োজিত করিয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেনের উদ্দীপনাময়ী বন্তৃতায় অনেকেই ধর্ম 


জন্ম ও বংশকথা 


সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করিতে আরম্ভ করেন। অন্য দিকে মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও 'আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি ভারতসভা স্থাপিত করিয়া জাতীয় মিলনের পথ পরিষ্কার 
করিতেছিলেন। যুবক প্রফুল্পচন্দ্রের উপর ইহাদের সকলেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কেশবচন্দ্ 
সেনের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইনি ব্রাহ্মমতাবলম্বী হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ 
প্রচারের চেষ্টা ও হিন্দু নেতৃগণের অযৌক্তিক প্রতিশোধ-তৎপরতা দেখিয়া তিনি হিন্দুসমাজের 
সংস্কারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে থাকেন। আনন্দমমোহনের দৃঢ়তা, সততা ও 
দেশসেবাব্রতে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার ভক্ত হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বোপরি দেশনায়ক 
সুরেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তাহার হৃদয়ে দেশাত্ববোধ জাগিয়া উঠে, এবং তিনি ভারতে 
রাজনৈতিক সংস্কারের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করেন। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ মেট্রপলিটান 
কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় তিনি এরূপ 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মাত্র তাহার নিকট পড়িবার সুযোগ হইবে বলিয়হি তিনি মেট্রপলিটান 
কলেজে প্রবেশ করেন। এই কলেজে পড়িবার সময় প্রফুল্লচন্ত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ 
করিয়া সুবিখ্যাত অধ্যাপক স্যার জন এলিয়ট ও স্যার আলেকজাশার পেডলার সাহেবের 
নিকট যথাক্রমে পদার্থবিজ্ঞান 55103) ও রসায়নশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। 

প্রফুল্পচন্দ্ৰ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার 
কয়েকমাস পূৰ্ব্বে তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। হরিশ্চন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, তিনি পুত্রগণকে 
বিলাত পাঠাইয়া তথায় সকলকে উচ্চ শিক্ষা দিবেন। কিন্ত ক্রমশঃ তাহার অবস্থা হীন হইতে 
থাকায়, তিনি স্বীয় সংকল্প কাৰ্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়া পড়েন। 
পরফুল্লচন্ত্র পিতার মনোভাব অনেকটাই অবগত ছিলেন, তাই ধীরে ধীরে গিলক্রাইস্ট 
(Gilchrist বৃত্তি পরীক্ষার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতে থাকেন। ১৮৮২ খুঃঅন্দে তিনি 
উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। 

১৮৮২ খৃঃ অন্দে বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পুরে ্ফুল্লচ্্রবিলাত যাত্রা করেন। 
বাল্যকাল হইতেই ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের উপর তীহার খুব ঝৌক ছিল। তিনি যখন 
বুঝিতে পারিলেন, ভারতের স্থায়ী মঙ্গল করিতে হইলে যুরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা 
তাহা সম্ভাবিত নহে, পরস্ত মুরোলৌয় বিজ্ঞানের উপরই ভারতের স্থায়ী উন্নতি নির্ভর করিতেছে, 
তখন এডিনবরায় প্রবেশ করিয়া পাঠ্য নির্বাচন করিতে তাহার ক্ষণকাল বিলম্ব হইল নাঃ 
তাহার চির ঈঙ্সিত ইতিহাস ও সাহিত্যের চর্চা পরিত্যাগ করিয়া তিনি রসায়নশান্ত্র অধ্যয়নে 
আত্মনিয়োগ করিলেন। 

প্রফুল্পচন্দ্রের সৌভাগ্যক্রমে তিনি এডিনবরায় প্রবেশ করিয়া তৎকালীন যুরোপ-প্রসিন্ধ 
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দুই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের পাদমূলে উপবেশন করিয়া শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। 
সুবিখ্যাত পি, জি, টেইট (P. 0. 1810 সাহেব পদার্থ বিজ্ঞানের এবং এ, সি, ব্রাউন 
(Alexander Crun Brown) রসায়নশান্ত্রে অধ্যাপনা করিতেন। ইহারা উভয়েই 
প্রফুল্পচন্দ্রের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন; ইহাদেরই শিক্ষাগুণে অতি অল্প দিনের মধ্যেই 
্রফুল্লচন্দ্র রসায়নশাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকেন। অতি শীঘ্রই একজন বিজ্ঞানানুরক্ত 
মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাহার খ্যাতি সব্ব্ব্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং তিনি সকলের প্রিয় হইয়া 
উঠেন। 

কলেজের নির্দিষ্ট কালের পর তিনি খুব অল্প সময়ই পাঠে ব্যয় করিতেন। কিন্তু যেটুকু 
সময় পাঠে নিয়োগ করিতেন, তাহা গভীর মনোযোগের সহিতই করিতেন। নিয়মিত অধ্যয়নের 
ফলে প্রফুল্পচন্দ্র ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বিএস্‌-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ডি-এস্‌-সি 
ডিগ্রী লাভ করেন। তাহার রচিত প্রবন্ধ সর্ব্বেকৃষ্ট বিবেচিত হওয়া তিনি 'Hope Prize' 
নামক সম্মানজনক পুরস্কারও লাভ করিয়াছিলেন। এ পুরস্কারের মূল্য ৫০ পাউণ্ড, অর্থাৎ 
তখনকার দিনে প্রায় ছয়শত টাকা ছিল। এ বৃক্তিলন্ধ অর্থে তিনি আরও ছয় মাস কাল এডিনবরায় 
অবস্থিতি করিয়া তাঁহার আরব রাসায়নিক গবেষণা শেষ করিতে পারিয়াছিলেন। 

বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেও প্রফুল্লচন্দ্র তাহার চিরপ্রিয় ইতিহাসকে তাহার 
হৃদয় হইতে একেবারে অপসারিত করিতে পারেন নাই। তাহার অবকাশকাল স্বদেশের 
ইতিহাসচর্চায় অতিবাহিত হইত।বি-এস্‌-সি পরীক্ষা দেওয়ার প্রাক্কালে তিনি Indian before 
and after the Mutiny' নামক এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
করেন। ইহাতে সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্বে এবং পরে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা 
পক্ষে তেমনি তাহার গভীর স্বদেশানুরাগ, ভারতের ইতিহাসে এবং সাধারণ রাজনীতিমূলক 
বিষয়গুলিতে তাহার সুক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে।উক্ত পুস্তক অতি ক্ষুদ্র হইলেও উহা 
বিলাতের প্রধান প্রধান লোকের এবং সংবাদপত্রের প্রশংসালাভে সমর্থ হইয়াছিল্‌। এই প্রবন্ধে 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছিল যাহা অন্যত্র পাওয়া দুর্ঘট তাহার ইতিহাস 
লিখিবার প্রণালী কি সুন্দর, উহা পাঠ করিলে জানা যাইবে 


প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা ও রসায়নচ্চা 


ডি-এস-সি ডিগ্রী প্রাপ্তির পর বিলাতের বিজ্ঞানাগারে স্বীয় আরন্ধ গবেষণা পরিসমাপ্তি করিয়া 


জন্ম ও বংশকথা 


আবেদন করেন। কন্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহার বিলাতী বন্ধুগণও বিশেষ-চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
কিন্তুকি কারণে বলা যায় না, তাহার ন্যায় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং রসায়নশান্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে 
ভারত-সচিব মহোদয় ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে (10180 Educational Service) গ্রহণ 
করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। 

১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাসে প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারত-সচিবের 
উপদেশীনুযায়ী কর্মপ্রাপ্তির জন্য বঙ্গীয় গর্ভণমেন্টের নিকট আবেদন করেন। সুখের বিষয় 
বঙ্গীয় গর্ভণমেন্ট তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া তাহাকে প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগে (Provin- 
cial Education Service) গ্রহণ করতঃ গুণগ্রাহিতার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলেন। 
পরবর্তী জুন মাস হইতে মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে প্রফুল্পচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজের 
রসায়নশান্ত্রে সহকারী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে সুবিখ্যাত টনি সাহেব (0. 
H. 187) প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ এবং আলেকজান্দার পেডলার সাহেব (যিনি 
পরে সার হইয়াছিলেন) রসায়নশান্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। 

প্রফুল্পচন্দ্র যখন কন্মপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন সুপ্রসিদ্ধ ক্রফ্‌ট্‌ (Croft) 
সাহেব শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর। তিনি এই সময় দার্জ্জিলিং-এ ছিলেন। ২৫০ টাকা বেতনে 
নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া প্রফুল্পচন্দ্র মনের দুঃখে দার্জ্জিলিং-এ ডিরেক্টর সাহেবের নিকট ছুটিয়া 
যান। কিন্তু ডিরেক্টর সাহেব তাহার আবেদন সমবেদনার সহিত গ্রহণ না করিয়া বরঞ্চ একটু 
তীব্রভাবই প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। তিনি তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন-_ "There are 
other works in life, who asks you to accept service?"—“চাকুরী ভিন্ন জীবনে 
অনেক কাজ করিবার আছে, কে তোমাকে চাকরী লইতে সাধাসাধি করিতেছে?” ডিরেক্টর 
করিবার সাধ একেবারে চলিয়া যায়; কিন্তু তাহাকে দায়ে ঠেকিয়া কর্ম্মগ্রহণ করিতে হয়; তিনি 
বিলাত হইতে উচ্চ রসায়নীবিন্যা আয়ত্ত করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, অন্য পথে যাওয়াও সুবিধাজনক 
নহে। বিশেষতঃ মৌলিক গবেষণা দ্বারা নৃতন নূতন অন্ববাবিষ্কার করিবার স্পৃহা তীহাকে অনুপ্রাণিত 
করিয়া তুলিয়াছিল। এমনকি, প্রেসিডেন্সি কলেজ ভিন্ন অন্য কোন কলেজে নিযুক্ত হইলেও 
তাঁহার এই বাসনা ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং একরূপ বাধ্য হইয়াই ‘রোগী 
যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন’ গতিকে তাহাকে এই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইল। 

ইন্সিত জ্ঞানানুশীলনের পথে এইরাপে নানা বিশ্ন-বাধা উপস্থিত হইয়াই প্রফুল্পচন্দ্রের 
জ্ঞানপিপাসু চিত্ৰ সহজেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল । তিনি শিক্ষাবিভাগের এই সকল নীরব অত্যাচার 
মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন বটে; কিন্তু পরাধীনতার একটা গ্লানি আসিয়া বৃশ্চিক দংশনের 
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ন্যায় তাহার সব্র্ব শরীরে এমন একটা জ্বালা উৎপন্ন করিল যে তাহারই ফলে তাহার সমগ্র 
জীবন ভবিষ্যবংশীয়গণের মুক্তির সন্ধানে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। 

এই সময়ে প্রফুল্পচন্দের অস্তরপ্রদাহে সার জগদীশচন্দ্র পারিবারিক স্নেহ, যত্ন ও ভালবাসা 
কতকটা বাহ্য প্রলেপের কাজ করিয়াছিল । প্রফুল্পচন্দ্র যখন এডিন্বরায় অধ্যয়ন করিতেন, 
বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ব বিজ্ঞানাচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তখন কেম্ত্রিজের 
ছাত্র ছিলেন। উভয়ের প্রথম লগুনে সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই চুম্বকের ন্যায় উভয়ে 
উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকেন এবং প্রথম আলাপ হইতেই উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের 
সৃষ্টি হয়। “সম্বন্ধমাভাষণপূ্ব্বমাঃ”। জগদীশচন্দ্র ১৮৮৬ সালে ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে 
প্রবেশ করেন। প্রফুল্পচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহার এই অকৃত্রিম সৃহৃদের গৃহে প্রায় এক 
বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখানে বসুপত্বীর নিকট অনুজোচিত স্নেহ লাভ 
করিয়া তাহার ক্লান্ত দেহ সুস্থ ও ক্ষুব্ধ চিত্ত শাস্ত হইল। 

১৮৮৯ খৃষ্টানদের গ্রীম্মাবকাশের পর কলেজ খুলিলেই প্রুল্পচন্ত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের 
বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করিয়া সেই যে টেস্ট টিউবকে ৫০5৮০) সাদরে বরণ করিয়া লইলেন, 
তাহার জীবনের অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, তবুও তিনি তাহার সহিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ন 
রাখিয়াছেন।তিনি সেদিনও বলিয়াছেন__-“বিজ্ঞানাগারীই আমার শাস্তি ও কর্মের স্থল; সেখানে 
টেস্ট টিউব-এর সহিত আলাপে আমি আমার বার্দ্ধক্য ভুলিয়া যাই_-৩৩ বৎসর, এক 
শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশ কাল বিজ্ঞানাগারের সীমানার মধ্যে আবন্ধ থাকিয়া বাহ্য জগত্বে 
সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। 

প্রফুল্লচন্দ্রের আজীবন সাধনার ফল, তাহার বিশ্ব বিখ্যাত আবিষ্ট্রিয়া, বেঙ্গল কেমিক্যাল 
ও ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু রসায়নশান্ত্রের ইতিহাস-সঙ্কলন প্রেসিডেন্সি 
কলেজের বিজ্ঞানাগারেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। 

প্রফুল্লচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করে তখন এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার অবস্থা 
অতি শোচনীয় ছিল। পরীক্ষাপাশের উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রায়ে কেহ বিজ্ঞানচর্চ্চা 
করিতে ইচ্ছা করিত না। পরীক্ষা পাশের সুবিধা হইবে মনে করিয়া যাহারা পদার্থবিজ্ঞান বা 
রসায়নশাস্ত্র পাঠ করিত, পরীক্ষা পাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উহা বিস্মৃত হইতে আরম্ভ 
করিত। এই সময়ে যাহারা এম, এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার 
করিত তাহারা ভ্রমে কোন দিনও মৌলিক গবেষণার কথা মনে করে নাই। 

প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রধান চেষ্টা হইল ছাত্রগণের মনে বাস্তবিক 
বিজ্ঞানালোচনার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করা। প্রথম হইতে ছাত্রগণকে বিজ্ঞানের প্রতি 


জন্ম ও বংশকথা 


আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি প্রায়ই প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন। . 
“কলেজে নব প্রবিষ্ট ছাত্রগণের মনে রসায়নশান্ত্র শিক্ষার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই 
- তিনি নিশ্নতম শ্রেণিতে অধ্যাপনা করিতেন; তিনি রাসায়নিক তথ্য বিশ্লেষণে অথবা বিভিন্ন 
মতবাদের আলোচনায় সময় ক্ষেপ না করিয়া কিরূপে রসায়নের সেবায় আত্মনিয়োগ করা 
যায় তাহার দৃষ্টান্ত ছাত্রগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেন; বিদ্যার জন্য বিদ্যাচর্চ্চা, সত্যানুসন্ধান, 
নূতন তথ্যের আবিষ্কার, রসায়নশাস্ত্রের পরিপুষ্টির জন্য রসায়নশান্ত্র অধ্যায়ন প্রভৃতি খাঁটি 
সত্যগুলি ছাত্রগণের মনে সুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতেন; উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের সন্মুখে তাহার 
সাহায্য করিতেন না।মধ্যে মধ্যে কৌতুকজনক সন্দর্ভের অবতারণা, সামাজিক ব্যাধি আলোচনা 
প্রভৃতির দ্বারা ছাত্রগণের পৌরুষের আদর্শ জাগইয়া উহা লাভ করিবার পহ্থা নির্দেশ করিয়া 
দিতেন। নিন্ন শ্রেণীতে শ্রীতিকর রাসায়নিক পরীক্ষা উপস্থাপিত করিয়া ছাত্রগণকে 
রসায়নবিজ্ঞানের গুপ্ত রহস্যের সহিত পরিচিত ও উহা উত্ঘাটনের জন্য উৎসাহিত করিতেন!” 

এই সময়ে এফ্‌ এ ও বি, এ পরীক্ষায় রসায়নশান্ত্র পঠিত হইত বটে, কিন্তু কাহাকেও 
হাতে কলমে কোন কাজ করিতে হইত না; এমন কি, এম, এ পরীক্ষার জন্যও হাঁতে কাজ 
সামান্য মাত্র আবশ্যক হইত। সুতরাং প্রেসিডেন্সি কলেজের যন্ত্রাগারের অবস্থাও তত উন্নত 
ছিল না। এডিন্বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রাগারে কাজ করিয়া আসিয়া কলিকাতার এই সামান্য 
যন্ত্রাগারে স্বাধীন গবেষণার কার্য চালান প্রফুল্পচন্দ্রের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। 
কত ধৈর্য্যের সহিত তাহাকে এই সময়ে নানা বিব্ল অতিক্রম করিয়া সত্যের পথে অগ্রসর 
হইতে হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। 

আদর্শ অধ্যাপক রূপে প্রযুল্পচন্দ্রের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল বটে, তাঁহার চেষ্টায় যন্ত্রাগারেরও 
যথেষ্ট উন্নতি হইল, কিন্তু তাহার অস্তরে অস্তরে যে অনিদ্র বাসনা চক্ষু চাহিয়া জাগিয়া রহিল 
তাহাকে শান্ত করিবার কোন উপায়ই তিনি সহজে করিতে পারেন নাই। সেই যে এডিন্বরায় 
অধ্যয়নকালে তিনি ব্যথিত চিত্রে লক্ষ্য করিয়াছিলেন জাপানি ছাত্রগণের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে 
লণ্ডন ও বার্লিনের বৈজ্ঞানিক পত্রগুলি পূর্ণ হইতেছে; আর জাপানের সভ্যতার মূলাধার 
ভারতবর্ষ মহানিদ্রায় শায়িত; তিনি যে আশা করিয়াছিলেন, ভারতের এ মহানিদ্রা ঘুচাইয়া 
পুনরায় জ্ঞানের বর্তি প্রজ্ছলিত করিতে হইবে, ভারতীয় ছাত্রগণের মৌলিক গবেষণায় ও 
প্রবন্ধ গৌরবে জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতে হইবে*। কিন্তু বহুদিন চলিয়া গেল, কোন 
ছাত্রই তৃষ্ণার্ত চিন্তেত্তাহার নিকট আসিল না; যদি বা দুই একজন আসিল, তাহারা দুই এক 
মাস কাজ করিয়া ডেপুটীগিরি বা ওকালতির গন্ধে ছুটিয়া পালাইল। 


আচার্য প্রফুল্পচন্ত্র রায় রচনা সংকলন ০ দ্বিতীয় খণ্ড 


্রফুল্পচন্দ্র নীরবে তাহার গবেষণার পথে অগ্রসর; শাস্তি নাই, বিশ্রাম নাই, সমান ভাবে 
নীরব কম্মী পথ বাহিয়া চলিয়াছেন! তীর কেবলই মনে হইতেছে, তিনি যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
ভাবজাগাহয়া তুলিয়াছেন তাহার অবর্তমানে কে তাহা সম্জীবিত রাখিবে? তিনি ভগবানকে 
অন্তরে গো”, কে আমার এই আরদ্ধ কর্মের স্রোত বহমান রাখিবে? 

দেবতার অনুগ্রহে তাহার ও দেশের মুখরক্ষা হইল! পূর্ব্বে কোন কোন ছাত্র তাহার 
সহিত সামান্য ভাবে গবেষণায় নিয়োজিত হইলেও, তাহাদের কার্য স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু 
বাস্তবিক স্রোত ফিরিল ১৯১০ সালে হইতে, যখন শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত প্রমুখ ছাত্রগণ 
আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে নির্জন লেবরেটারী মুখরিত করিয়া তুলিলেন। যতীন্দ্রনাথ সেন, 
জিতেন্দ্ৰনাথ রক্ষিত, হেমেন্দ্রকুমার সেন, নীলরতন ধর, রসিকলাল দত্ত, বিমান বিহারী দে, 
জ্ঞানেন্্রন্্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি কৃতী ছাত্র নানা মৌলিক 
প্রবন্ধে যুরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পত্রগুলির স্তস্ত পূরণ করিতে লাগিলেন। দিন দিন 
নূতন আবিষ্টিয়া দ্বারা বাঙ্গালী মস্তিষ্কের উর্ব্বরতার সাক্ষ্য বাহিরে প্রচারিত হইতে লাগিল। 
্রফুল্পচন্দ্র হিন্দু রসায়নীবিদ্যার ইতিহাস সঙ্কলনকালে বাঙ্গালীর জড়ত্ব সম্বন্ধে যে হতাশ ভাব. 
প্রকাশ করিয়াছিলেন দশ বৎসরের মধ্যেই তাহা পরিবর্তিত হইয়া তাহাকে পুনরায় আশার 
সঙ্গীত গাহিতে হইল। 

প্রেসিডেন্সি কলেজে কার্য্যারস্ত করিবার পর, প্রফুল্পচন্দ্র পিতৃঝণের জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া পড়েন। নিজ অসাধারণ মিতব্যয়িতার ফলে তিনি তিন বৎসরে প্রায় ৪০০০ টাকা 
পিতৃখণ পরিশোধ করেন এবং কলিকাতায় নিজ খরচা বাদে ৮০০ শত টাকা বাঁচাইয়া তাহা 
দ্বারা ১৮৯২ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের পত্তন করেন। এই সময় ইনি জগদীশচন্দ্রে 
বাটী হইতে আসিয়া ৯১ নম্বর অপার সার্কুলার রোডের বাটীতে অবস্থিতি করিতে থাকেন। 
এইখানেই বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের জন্ম হয় এবং অল্পদিন পর্য্যস্ত এই বাঁটীতেই ইহার 
প্রধান আফিস ছিল। বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য অনেক জিনিষের পরীক্ষা এই সময় প্রেসিডেন্সি 
কলেজের লেবরেটারীতে (যন্ত্রাগারে) হইত। 

১৮৯৫ সাল প্রফুন্পচন্দ্রের জীবনের প্রধান স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর ত্বাহার গবেষণার 
, ফল স্বরূপ Mercur০us Nitrite আবিষ্কৃত হয়। ইহাই তাহার স্ব্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম 
. আবিষ্কার। এই বৎসরই গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি (Sulphuric Acid Plant) 
সংস্থাপিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কার্য্যারস্ত হয়। আবার এই 
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১০ 


জম্ম ও বংশকথা 


বৎসরই তাহার শ্নেহময় পিতার মৃত্যু হইল। এইরূপ পরস্পর-বিরোধী হাসিকান্না, সুখদুঃখ, 
হর্ষ ও বিষাদের সঙ্ঘাতে তাহার প্রকৃতি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে। 

১৯০২ খৃঃ অব্দে তাহার হিন্দু রসায়নীবিদ্যার ইতিহাসের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। 
প্রাচীন ভারতে রসায়নীবিদ্যার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই তিনি বছ 
পরিশ্রমে এই ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ১৯০৫ খৃঃ অবে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল। ১৯০৭ সালে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হইয়াছে। 

প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক যন্ত্রাগারের উন্নতিসাধন করিবার ও রসায়নিকগণের 
সংস্পর্শে আসিবার অভিপ্রায়ে বাঙ্গালা সরকার প্রফুল্পচন্দ্রকে ১৯০৪ খৃঃ অব্দে মুরোপের 
প্রধান প্রধান যন্ত্রাগার পরিদর্শন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ইংলগু, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর প্রধান 
প্রধান যন্ত্রাগার দেখিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহার ফলে ১৯১২ সাল হইতে 
প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক যন্ত্রাগারের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 

যুরোপে প্রবাসকালে প্রফুল্পচন্দ্র যেখানে গিয়াছিলেন, তথায় বিশেষ সম্মানলাভ 
করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার কথা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইয়া বৈজ্ঞানিকদিগের 
বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। তিনি এখন হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসেরও প্রণেতা বলিয়া 
সর্ধ্র সম্মানিত। তাহার আদর্শ চরিত্র মুরোপীয়গণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিলনা, তাইয়ুরোগীয় 
বৈজ্ঞানিকগণ বহু অনুষ্ঠানে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। 

প্রফুল্পচন্দ্ৰ স্বকীয় গবেষণা ও মৌলিক আবিষ্টিয়া দ্বারা যুরোপীয় বিদন্মগুলীর নিকট 
সম্মানিত; হিন্দু রসায়নশান্ত্রের ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশে তাহার যশঃ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; 
তাহার আদর্শচরিত্রে তিনি লোকমাত্রেরই বরণীয়; তাহার আদর্শ শিক্ষাপ্রণালীর ফলে দেশে 
মৌলিক গবেষণার স্রোত প্রবাহিত; কিন্তু আমাদের গর্বণমেন্ট তাহার গুণগ্রহণে কতকটা 
অন্ধ ছিলেন। তাহাকে যে প্রাদেশিক শিক্ষীবিভাগে কোণ-ঠেসা করিয়া রাখা হইল, তাহার 
আর কোন নড়চড় হইল না। প্রফুল্পচন্দ্র তাহার সরকারী চাকুরী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “তিনি 
২৫০ টাকা মাসিক বেতনে ১৮৮৯ খৃঃ অব শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন এবং সেই বেতনে 
সাত বৎসর কর্ম্ম করার পর, তাহার বেতন ৪০০ টাকা হয়। আরও সতের কি আঠার বৎসর 
পরে তাহাকে প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম সোপানে উন্নীত করা হয় এবং তিনি ৭০০ 
টাকা বেতন পাইতে থাকেন!” স্যর জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতির মত কার্য্কুশলতা প্রদর্শন 
করিয়াও স্থায়ীভাবে উচ্চতম ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে 000187 Educational Service) 
উন্নীত হইতে পারেন নাই। 

এই কারণেই পাবলিক সার্ভিস কমিশনে প্রফুল্লচন্দ্র বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, "It 
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was not consistent with a sense of self-respect that men equally 
educated, doing the same kind of work and of equal calibre, should 
be ranked in two different services." 


প্রফুল্পচন্দ্রের কার্য্যকালে মিঃ পেডলার (পরে সার), মিঃ পি, মুখার্জ্জি, মিঃ ষ্টেপল্টন ও 
মিঃ ক্যানিংহাম যথাক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক বিভাগে প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। 
মিঃ পেডলার ও মিঃ মুখার্জি প্রফুল্লচন্দ্রকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। মিঃ স্টেপল্টন 
কিছু ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন। মিঃ ক্যানিংহাম প্রফুল্পচন্দ্রের শুণমুগ্ধ ছিলেন এবং বাঙ্গালী ছাত্রগণকে 
অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ক্যানিংহামের চেষ্টায় বাঙ্গালাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি 
হইয়াছে। প্রফুল্চন্দ্রের উপরে তীহাকে সংস্থাপিত করায় তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গর্ভণমেন্টের 
কাৰ্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৯১০ সালে তাহার মৃত্যু হয়। ব্যানিংহামের পর হইতে 
প্রফুল্পচন্দ্রের উপর প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক বিভাগের কর্তৃত্বভার দেওয়া হয় এবং 
অবসর গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তিনি প্রধান অধ্যাপকের কাজ করিতেন। 

১৯১২ সালে লগুন নগরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহাসম্মেলন 
(Congress of the Universities of the EmPire) হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পক্ষ হইতে ডাঃ প্রফুল্পচন্দ্র রায় ও দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী উহার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। এই 
সম্মেলনে তাহারা বিশেষ যোগ্যতার সহিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ছাত্রগণের পক্ষ সমর্থন 
করিয়াছিলেন। তাহাদের যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ সব্ব্বাধিকারীকে 
এল, এল, ডি এবং ডার্হাম বিশ্ববিদ্যালয় ডাঃ রায়কে ডি-এস্‌-সি ডিগ্রী প্রদান করেন। এই 
বৎসর গভর্ণমেণ্ট ও প্রফুল্লচন্দ্রকে সি, আই, ই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। 

বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচারের জন্য ১৯১২ সালে স্যার টি, পালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পনের 
লক্ষ টাকা দান করেন। পরবর্তী বৎসরে এই মহদুদ্দেশ্যে স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহোদয়ও 
অতিরিক্ত দশ লক্ষ টাকা দান করেন। এই দুই মহাত্মা অর্থ-সাহায্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে 
বিজ্ঞান-কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রফুল্পচন্দ্র বিলাতে থাকিতেই সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
মহোদয় তাহাকে পালিত-প্রতিষ্ঠিত রাসায়নিক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য আহবান 
করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি এ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইলে ১৯১৬ সালে বাঙ্গালা 
সরকারের অনুমতি লইয়া তাহাকে এ পদে নিযুক্ত করা হয়। ইটিভি রিভারিনারারে 
নবনির্মিত ভবনে বিস্তারিত ভাবে কার্ধ্রস্ত হইয়াছে। 

সরি ভি রা 
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাব্রগণ তাহাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন তাহা শিক্ষকের প্রতি 
ছাত্রগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রকৃষ্ট নির্দশন। 


১২ 


জন্ম ও বশকথা 


রাসায়নিক গবেষণা 


স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক গবেষণার গৌরবে যাহারা বিদেশে বাঙ্গালী জাতির সম্মানবৃদ্ধি 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্পচন্দ্রের নামই সর্ব্বগ্নে স্মরণীয়। 
সহস্ৰাধিক বৎসরের জড়তার ফলে স্বাধীন ভাবে কোন বিষয়ের সত্যানুসন্ধানের শক্তি বাঙ্গালীর 
মস্তিষ্ক হইতে যেন চিরবিদায় লইয়াছিল। এই উষর ক্ষেত্রে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য 
্রফুল্লচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের সম্মুখে শুধু গবেষণার নৃতন পথ খুলিয়া দিয়াছেন 
এমন নহে, পরস্ত এই প্রারস্তাবস্থায় তাহারা যে নৃতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা 
বিজ্ঞানচর্চ্চাগর্ব্বিত যুরোপীয়গণেরও বিস্ময়োৎপদান করিয়াছে। 

তীক্ষু পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও ঘটনার কারণনিরূপণের ইচ্ছা প্রফুল্লচন্দ্রের পঠন্দশাতেই প্রতিভাত 
হইয়াছিল। এডিন্বরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তিনি এক শ্রেণীর নৃতন যৌগিক পদার্থ 
(Conjugated Sulphates of the Copper Magnesium Group) আবিষ্কার 
করেন। এই গবেষণার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যে তাহাকে তথাকার সৰ্ব্বোচ্চ সম্মান 
ডি-এস্‌-সি ডিগ্ৰী প্রদান করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 


নাইট উপাধি লাভ, বিলাতযাত্রা, দেশসেবা, দানশীলতা, জাতীয় শিক্ষা ও 
রাজনীতি ক্ষেত্র। 


বিগত জাৰ্ম্মাণ-যুদ্ধের সময়, যুদ্ধ চালাইবার জন বহুপরিমাণে গোলাগুলি ও বারুদের প্রয়োজন 
হইয়াছিল। সেই সময় বেঙ্গল-কেমিক্যাল ভারত সরকারকে বহু পরিমাণে এ সকল জিনিষ 
সরবরাহ করে। যুদ্ধে এই সাহায্যের জন্য ও মৌলিক গবেষণার জন্য সম্রাট বেঙ্গল কেমিক্যালের 
নেতা আচার্য প্রুল্পচন্দ্রকে ‘স্যর’ উপাধিতে বিভূষিত করেন। উচ্চাঙ্গের রসায়ন-চর্চা করিবার 
জন্য ১২৯১ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য্য রায়কে বিলাতে প্রেরণ 
করেন। খুলনা জেলা ব্যাপী যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল-_ সেই সময় আচার্য প্রফুললচন্্ 
দেশের লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আচার্য্যের 
দানশীলতার কথা বাংলা দেশের সকলেই অবগত আছেন- তাই দেশবাসী বিশ্বাস করিয়া 
তাহার হাতে তিন লক্ষ টাকা অনায়াসেই প্রদান করিয়াছিল। 

এই সময় অসহযোগ আন্দোলন প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল এবং মহাত্মা গান্ধী 
চরকা-মন্ত্ প্রচার করিতেছিলেন। আচার্য্য রায় প্রথমে চরকা ও খন্দরের পক্ষপাতী ছিলেন না। 
খুলনার দুর্ভিক্ষ তাহার মতের পরিবর্তন ঘটায় । দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হইলে তিনি চিন্তা 
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করিতে লাগিলেন, দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগকে কিকার্য্য দেওয়া যাইতে পারে যাহাতে তাহারা 
সমস্ত দিন ব্যাপৃত থাকিয়া স্ব স্ব জীবিকার সংস্থানেও সক্ষম হয়। তিনি দেখিলেন যে দুর্ভিক্ষ 
তিনি চরকা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এবং তাহার অদম্য চেষ্টা ও উৎসাহে খুলনার ঘরে ঘরে 
চরকা চলিতে লাগিল। আচার্য্য রায়ের দেশ সেবা এই খানেই শেষ হইল না। শীঘ্রই দেশ 
সেবার অন্য সুযোগ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। 

১৯২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর-বঙ্গে ভীষণ বন্যা হয়। বন্যাপীড়িত নর নারীর দুঃখ 
দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়া প্রফুল্পচন্ত্র স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি কলিকাতাবাসীকে এক 
মহতী সভায় আহান করিয়া “বেঙ্গল রিলিফ কমিটি” নামে একটী কমিটী সংগঠন করিলেন। 
বন্যা পীড়িতদের সাহায্যের সকল ভার ও বন্দোবস্ত এই কমিটির হস্তে অর্পণ করিয়া তিনি 
কাৰ্য্যে অগ্রসর হইলেন শুধু বাংলা দেশ নয়, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের নানা প্রদেশ 
হইতে এই কাৰ্য্যে তিনি আশাতীত সাহায্য পাইয়াছিলেন। সুদুর প্রবাসী ভারতবাসীগণও তাহাকে 
এই কাৰ্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। ভিক্ষালৰ প্রায় দশ লক্ষ টাকা তিনি তাহার যুবকমণ্ডলীর 
সাহায্যে বন্যাপীড়িতদের দুঃখ দূর করিতে ব্যয় করিয়াছিলেন। 

১৯২২ সালে বিজ্ঞান চচ্চার জন্য আচার্ধ্যপ্রফুল্পচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ 
হাজার টাকা দান করেন। তাহার জীবনের সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই এই কাৰ্য্যে দান করিয়া 
তিনি অপূৰ্ব্ব দানশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। ১৯২৫ সালে বত্তৃতা দিবার জন্য নাগপুর 
বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য্য রায়কে আহান করেন। পারিশ্রমিক হিসাবে সমস্ত প্রাপ্য টাকা তিনি উক্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যর্পণ করেন। বিজ্ঞান-মন্দিরের স্থাপনার প্রারস্ত হইতেই আচার্য্য রায় 
রসায়নশান্ত্রের পালিত অধ্যাপকরপে নিযুক্ত আছেন। পালিত ট্রাস্টের নিয়মানুসারে অধ্যাপকের 
ষাট বৎসর বয়স হইলে কর্ম্মত্যাগ করা দরকার-_তবে ট্রাষ্টিরা ইহার ব্যতিক্রম করিতে 
পারেন। ষাট বৎসর পূর্ণ হইলে আচার্য্য রায় পদত্যাগ-পত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু 
বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে আরও পাঁচ বৎসরের জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই সময় তিনি 
বিশ্ববিদ্যালয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন-_ তাহাতে তাহার হৃদয়ের মহতুই প্রকাশ পায়। তিনি 
লেখেন-_“আমার জীবনের বাকী দিনগুলি বিজ্ঞানমন্দিরের পরীক্ষাগারে কাটাইয়া দিতে 
করিতে আমি অক্ষম। সেই জন্য আমার নিবেদন যে পালিত অধ্যাপকের প্রাপ্য মাসিক এক 
হাজার টাকা আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যর্পণ করিতেছি, যাহাতে এই টাকা বিজ্ঞান মন্দিরে 
রাসায়নিক বিভাগে ব্যয় হইতে পারে।” তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ দান খাদি-প্রচারের জন্য। 


জন্ম ও বংশকথা 


তিনি আজীবন প্রায় ৫৬০০০টাকা-_“বেঙ্গল কেমিক্যাল’ ও অন্যান্য কোম্পানীর “শেয়ার 
সঞ্চয় করিয়াছিলেন। খাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি তাহার যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া দেশের 
কাজে উৎসর্গ করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবাসী তাহার স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়া বিস্রিত হইয়াছে। 

জাতীয় শিক্ষায় আচার্য্য রায়ের বিশ্বাস আছে। বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা দিবার তিনি 
বিশেষ পক্ষপাতী । জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী বলিয়া, স্যর আশুতোষ চৌধুরীর মৃত্যুর পর, 
তাহাকেই “জাতীয় শিক্ষা পরিষদের” (National Council of Education) সভাপতি 
করা হইয়াছে। তীহারই উৎসাহ ও চেষ্টায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতেছে। এই কারণে ১৯২৩ সালে আলিগড় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উপাধিদান 
সভায় তাহাকে আহান করেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা সকলের 
দৃষ্টিই আকর্ষণ করিয়াছিল। 

প্রথম জীবনে আচার্য্য রায় রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতেন। অসহযোগ আন্দোলন 
আরম্ত হইবার পূর্ব্বেও তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগ দেন নাই। খুলনা দুর্ভিক্ষের পর হইতে 
তিনি চরকার কার্ধ্যকারিতায় বিশ্বাস করিয়া- চরকা ও খদ্দর প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন। 
এই সময় হইতে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং রাজ-নৈতিক হিসাবে উৎকল, 
কোকনদ ও অন্যান্য স্থান হইতে তাহার নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। এই উপলক্ষে দেশপ্রাণ 
্রফুল্লচন্্র এখন ভারতময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। 

(আচার্য পরযুল্পচন্দ্ের জীবৎকালে শ্রী এসন্নকুমার রায়ের লেখা তাঁর জীবনী যা প্রকৃতিতে 
প্রকাশও পেয়েছিল সেটি এ পর্যস্ত দেওয়া আছে। ধরে নেওয়া যায় প্রফুল্পচন্দ্ের নজর এড়ায় 
নি এ লেখা। পরবতী অংশ সম্পাদকের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ১৯৬২ সালে 
আচার্ষের জন্মশতবাধিক স্কলনে প্রফুল্পচন্দের জীবনীর ১৯৩০ এর পরবর্তীকালে লেখা 
থেকে অনুবাদ। সেজন্যে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে এই লেখায়। প্রফুল্লচন্দ্রের 
জীবনী বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ বিষয়গুলি আরো ভালো ভাবে এ দুটি লেখায় থাকবে ও সময়ের 
ব্যবধানে তা যেহেতু কালোতীর্ঘ সেজন্য অবিতর্কিতও বটে। পাঠককুলের বিচারের উপর 
ছেড়ে দেওয়া যেতেই পারে__-সম্পাদক।) 

বৃহৎশিল্প গড়ে তোলার অন্যতম স্থপতি ও প্রচারক হয়েও তিনি চরকার এমন গুণগ্রাহী 
হলেন এটিও বিস্ময়ের । তার অন্যতম বন্ধু আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রফুল্পচন্দ্রকে এক চিঠিতে 
যে প্রাচীন পদ্ধতিতে চলা চরকার ভক্ত হবেন এমন গুণ আপতওদৃষ্টিতে ভিন্নমুখী হলেও তার 
চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
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ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক 


আজীবন শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্র ছাত্রদের সাথে থাকতেন। তাঁদের অনেকেই তার ২৪ ঘণ্টার 
নিত্যসাহী ছিল। এমন কিছু গোপন ছিল না তীর যা তার ছাত্ররা জানত না। এক কথায় 
ছাত্রদের 'friend, philosopher & guide' হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। ছাত্রদের 
_ কোন সাফল্য তাঁকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দিত । তিনি মাঝে মাঝেই-যে শ্লোকটি বলতেন, 

“সর্বত্র জয়মমিষেতু পুত্রাত্‌ (শিষ্যাত্‌) ইচ্ছেত্‌ পরাজয়ম্‌’ সৰ্ব্বত্ৰ জয় অনুসন্ধান করিবে 
কিন্তু পুত্র এবং শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সুখী হইবে। 

চিরকাল তিনি পেটের রোগে এবং অনিদ্রাতে ভুগে ক্ষীণকায় শরীর নিয়েও কি করে 
বিস্ময়কর অসংখ্য কাজ করেছেন সারা জীবন ধরে, তা সত্যিই অতুলনীয় । দুটি প্রধান কারণে 
এটা সম্ভব হয়েছিল -- খাওয়া দাওয়ার অসম্ভব ধরণের নিয়ম পালন ও সময়ানুবর্তিতা 
মেনে চলা। প্রতিদিন কাজের নির্দিষ্ট ধারার কোন হস্তক্ষেপ একদম পছন্দ করতেন না। তিনি 
দিনে দুবার সকাল ও বিকাল ১ ঘণ্টা বা ২ ঘণ্টা করে বেড়াতেন ও তারপর ১ ঘণ্টা বিশ্রাম 
নিতেন যা তীর সাফল্যের চাবিকাঠি বলে তিনি বলতেন। ময়দানে যখন সন্ধ্যেয় বেড়াতে 
যেতেন সে সময় লর্ড বোরর্টেরমুর্ত্তির সামনে যে আড্ডা বসত সেখানে বছ বিষয়ে আলোচনা 
হস্ত ও এঁক্যমতেও সকলে পৌঁছতেন। আড্ডার অংশগ্রহণকারী ছোট বড় সকলেই 
খোলাখুলিভাবে তাদের মতামত বিনিময় করতেন। যাঁরা নিয়মিত ছিলেন এই আড্ডায় তাদের 
মধ্যে অধ্যক্ষ গিরীশ চন্দ্র বোস, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক ও কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ 
সেন অন্যতম এবং অল্পবয়স্কদের মধ্যে দেবপ্রসাদ ঘোষ অন্যতম। নতুন মুখও প্রতিদিন সে 
আড্ডায় ভীড় করত। প্রত্যেকেই বসতেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস ছাড়া -_ যিনি সবসময়ই দাঁড়িয়ে 
থাকতেন ফলে তার '5(2170175 ০00056]" হিসাবে নাম হয়েছিল। আলোচনার বিষয়বস্তুর 
মধ্যে রাজনীতি__-জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, যুদ্ধ ও শাস্তি, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, 
সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ব্যবসা, শিল্প ও বাণিজ্য, ধৰ্ম্ম, শিক্ষা অন্যতম ছিল। এ আড্ডার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে পৃথিবীর নামী ব্যক্তিরাও সমালোচনার উর্দ্ধে ছিলেন না। 

প্রফুল্পচন্দ্র খুবই সাদাসিদে পোষাক পরতেন। খুব কম সময়ই তা যথাযথ ভাবে তাজ 
করা বা ইস্ত্রি করা থাকত। অধিকাংশ সময়ই যা চালু স্বীকৃত পোষাক তার ধারের কাছেও 
থাকত না। চাকরের কাছ হ'তে তিনি কোন নিজস্ব কাজ নিতেন না বলা চলে। নিজের 
জামাকাপড় নিজে কাচা-জুতো পালিশ করা এসব তার প্রাত্যহিক কাজের মধ্যেই নির্দিষ্ট 
ছিল। 

তিনি সায়েন্স কলেজের দঃ পঃ কোণের দোতলার একটি ঘরে থাকতেন-_-যেটা রান্নাঘর, 
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জন্ম ও বংশকথা 


খাবার ও শোবার ঘর হিসাবেই ব্যবহার হ’ত। ওঁর সাথে কয়েকজন ছাত্রও থাকত _- মাঝে 
মধ্যেই নতুন ২/১ জন ছাত্র এসে জুটত খাবারের অভাবে। তারই এক ছাত্রের উপর ভার 
ছিল খাবার ইত্যাদি দেখাশুনা করার। 

গ্রামের বাড়ীতে খুলনায় কাটাতেন সেখানকার মানুষজনের সাথে। সারা জীবন তিনি দেশের 
জন্য সেবা করে গেলেন যার ফলে জাতি গঠনে অন্যতম রূপকার হিসাবেও তিনি নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯১৯ সাল হ'তে এভাবেই তার পরিচিতি ছিল। ব্রিটিশ রসায়নবিদ 
স্যার এডোয়ার্ড পোপ ১৯১৯ সালের মার্চ ৬ তারিখে নেচার পত্রিকায় লেখেন তার অংশ 
বিশেষ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, 

"Her (India's) elevation will not come in Sir Prafulla Chandra 
Ray's time. A small, spare man, in feeble health, and a confirmed 
dyspeptic, he will be spent her service. But the memory of these 
services will survive." 

অবশ্য প্রফুল্পচন্দ্রের মৃত্যুর তিন বছর পর ভারত স্বাধীনতা পেয়েছিল। 

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি (যা তারই অবদান) আচার্যের সত্তর বর্ষ পূর্তিতে তাকে 
অভিনন্দন জানিয়ে একটি পুস্তক রচনা করেছিল যেখানে দেশের ও বিদেশের বহু বিজ্ঞানীরা 
তাদের লেখা পাঠিয়েছেন। সারা ভারতের বিদক্ধ জনেরাও ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃতে তার 
সম্পর্কিত মূল্যবান লেখা কলকাতার নাগরিকদের আছত অভিনন্দন সভায় পরবর্তীতে পঠিত 
ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। টাউন হলে এক গণ সম্বন্ধনার আয়োজনও করা হয়েছিল __ 
যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লিখিত ভাষণের অংশবিশেষও 
উল্লেখ করার মত -- (প্রথম ভল্যুমে যা আছে) 

“উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই 
আত্মবিস্জ্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্পচন্দ্ের সৃষ্টি” সেই ইচ্ছার নিয়মে তার ছাত্রদের মধ্যে 
তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সম্ভ্রীকিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে ।নিজেকে অকৃপণভাবে 
সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হত না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ 
দৈবশক্তি। আচার্ধের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্থ হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে 
নবনবোম্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যাবসায়ে জয় 
করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য নিজের জয়বীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল 
জীবনের ক্ষেত্রে। পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। আমরাও তার জয়ধ্বনি করি!” 

কলকাতা কর্পোরেশনও তাকে এই অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জানিয়েছিল। ১৯৩৬ সালে 
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তার ৭৫ বছর বয়সে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর 
নেন অবশ্য এমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে তিনি কাজ চালিয়েছেন। ১৯৪ ১ সালে তার আশি 
বছর বয়স স্মরণে এক সভা সিনেট হলে আহত হয় সাধারণ নাগরিকদের পক্ষ হ'তে, 
যেখানে অভিনন্দন জানান সমাজের বিজ্ঞানী, শিল্পপতি ও নাগরিক সংগঠনগুলি, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হ'তৈও অভিনন্দন জানানো হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভার অসুস্থতার 
জন্য আসতে না পারলেও যে শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছিলেন তা--“আচার্য প্রফুল্পচন্দ্রের প্রতি 
আমার এবং দেশের অর্ঘ্য দেয় তা বিপুল ! কিন্তু আমার অসুস্থ শরীরের শক্তি সামান্য অতএব 
অধিকাংশ রইল মৌনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন । এটি ২৭/০৩/৪১ তারিখের লেখা । 

আচার্য প্রফুল্পচন্্র তার শেষ বয়েসে শেক্সপীয়রের প্রতি তার গভীর অনুরাগের সাক্ষ্য 
হিসাবে ১৯৩৮ সাল হ'তে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত শেকস্পীয়রের বিয়োগাস্তক নাটক নিয়ে 
১৭টি প্রবন্ধ “দি ক্যালকাটা রিভিউ’ জার্নালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। (এ 
সংখ্যায় এটি সংযোজিত)। 

১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন তিনি প্রয়াত হন ওই বিজ্ঞান কলেজের ওই ছোট প্রকোষ্ঠেই। 

্ুল্পচন্দ্র এখন নেই কিন্তু তার কথা ও কাজ কোনদিনই নিঃশেষ হবে না। বংশানুক্রমে 
এগুলি তার দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করবে, বিশেষ করে ছাত্রমগ্ডলী যারা গভীর কর্তব্যবোধ 
ও আদর্শ বোধে উদ্ুদ্ধ। এই সংখ্যা সে কাজের সহায়ক হ'লে সার্থক হবে আমাদের প্রচেষ্টা । 
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বর্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের 
অবস্থা পর্যালোচনা* 


বর্তমান যুগের প্রবর্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বাঙ্গালা গদ্যের বিশেষ 
ব্যবহার ও আলোচনা আরম্ত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার গদ্য সাহিত্যের অবস্থা 
এতদূর শোচনীয় ছিল যে, তাহাকে আমাদের গদ্য সাহিত্যের একমাত্র প্রবর্তক বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। গদ্য ভিন্ন কেবল পদ্য দ্বারা কখনও কোন সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় নাই। 
ভূগোল, ইতিহাস ও বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে গদ্য ভিন্ন উপায় নাই। 
সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী প্রাচীন পণ্ডিত-সম্প্রদায় বলিতে পারেন যে, সংস্কৃত ভাষায় ইতিহাস 
এবং বিজ্ঞানও পদ্যে লিখিত হইয়াছে। আমরা তদুত্তরে বলিতে পারি, ইতিহাস ও বিজ্ঞান 
পদ্যে লিখিতে চেষ্টা করাতে ভারতবর্ষে এ দুই বিষয়ের সর্ব্বঙ্গীণ উন্নতি হওয়ার ব্যাঘাত 
হইয়াছে। ভারতের সৌভাগ্যের দিনে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ আলোচনা আরম্ত হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে নাই। যে সকল কারণে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের উন্নতি 
হইতে পারে নাই, পদ্যে লেখাও তাহার একটী কারণ। 

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় গণ্যসাহিত্যের বিশেষ উন্নতি করিয়া যাইতে পারেন নাই। 
তিনি অন্য উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তত্ত্ববোধিনী 
পত্রিকা দ্বারা বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের উন্নতি আরম্ভ হয়। এ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আদিম 
লেখক, বাঙ্গালা গদ্যের বিশেষ উৎকর্ষ-সাধক, সহৃদয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার 
দত্ত কর্তৃক বঙ্গে নবযুগ আবির্ভূত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর সরল সুললিত সাহিত্যের এবং 
অক্ষয়কুমার ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালার শিক্ষাগুরু। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
লেখা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বঙ্গ সাহিত্যের কিরূপে উন্নতি হইয়াছে এবং বর্তমান সময়ে 
ইহার অবস্থা কিপ্রকার, তাহার আলোচনা করা এই প্রস্তাবের একমাত্র লক্ষ্য। সমাস ও সংস্কৃত- 
শব্দ-বহুল বিদ্যাসাগরী ও অক্ষয়কুমার ভাষার রাজত্ব অনেক দিন অবাধে চলিয়াছিল। তারাশঙ্কর 
কৃত “কাদশ্বরী” গ্রন্থে ইহার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। রুচিবৈচিত্রযবশতঃ কোন কোন 
সাহিত্যসেবী যুবক এ রাজত্বের বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গভাষাকে এক নূতন পথে পরিচালিত 
করিতে চেষ্টা করেন। এই যুবক-দলের নেতা * প্যারীটাদ মিত্র। তাহার কল্পিত নাম টেকটাদ 


* প্রবাসী-_ অগ্রাহায়ণ, ১৩১০। 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


ঠাকুর। তাহার লেখায় বড় বড় সমাস বা সংস্কৃত শব্দাড়ম্বর নাই। অতি সহজ ও চলিত 
ভাষায় তিনি “আলালের ঘরের দুলাল”, “যৎকিঞ্চিৎ”, “রামারপ্রিকা” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা 
করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। যে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় নবন্যাস- 
লেখকগণের শিরোমণি, যাহার রচিত নবন্যাস বঙ্গের আবালবৃদ্ধ সকলেই আগ্রহের সহিত 
পাঠ করিয়া থাকেন, এমন কি যাহার লেখনী প্রসূত “বিষবৃক্ষণ” “দুর্গেশনন্দিনী” ও 
কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে, সেই প্রতিভাসম্পন্ন বন্কিমের পথপ্রদর্শক টেকটাদ ঠাকুর । শুভক্ষণে 
বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার লেখনী-প্রসূত অপূর্র্ধ নবন্যাস পাঠ করিয়া 
সহৃদয় পাঠকমাত্রেই আনন্দরসে অভিষিক্ত হন এবং মুক্ত কণ্ঠে তাহার প্রশংসা-গীতি গাইয়া 
থাকেন। বক্কিমবাবুর পূর্বে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র ঘোষ মহাশয় টেকটাদী ভাষা অবলম্বন করিয়া 
সঙ্গে ইতিহাস মিশ্রিত হওয়াতে উহা অতীব ঘ্রীতিকর ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। বর্তমান সময়ে 
যে মহাত্মা পরিণতবয়স্ক হইয়াও যৌবনসুলভ উৎসাহ এবং উদ্যমে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতের 
জন্য কায়মনোবাক্যে দিবারাত্র চেষ্টা করিতেছেন, যিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার বিবিধ 
পুস্তক প্রণয়ন করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন, ভারতের হিতের জন্য কখনও 
ইংলণ্ডের নগরে নগরে বক্তৃতা করিয়া সহৃদয় ইংরাজদিগের চিত্ত ভারতের দিকে আকৃষ্ট 
করিতেছেন, কখনও বা এদেশে আসিয়া সুপরামর্শ দান করিয়া স্বদেশের মলিন মুখশ্রীর 
পরিবর্তন করিতে সাধ্যানুসারে প্রয়াসী হইতেছেন, সেই রমেশচন্দর দত্ত মহাশয় বঙ্কিম বাবুর 
পরে বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট নবন্যাস লিখিয়া বাঙ্গালা গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। তাহার “শতবর্ষ” 
পাঠ করিয়া শিক্ষা ও প্রীতি উভয়ই লাভ হয়। তীহার “সমাজ” ও “সংসার” নামক নবন্যাসও 
সামাজিক কুরীতি সংশোধন করিতে পারিবে আমাদের এরূপ ধারণা । এই শ্রেণীর গ্রন্থের 
দেবী প্রণীত “দীপনির্ব্বাণ” প্রভৃতি এবং রবীন্দ্রবাবু ও পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্ীর নবন্যাসগুলিও 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্কি্ন প্রতি বর্ষে বঙ্গভাষায় এত নবন্যাস লিখিত হইতেছে যে, 
তাহার নাম উল্লেখ করাও আয়াসকর বোধ হয়। ফলতঃ যদিও স্থীকার্ষ্য যে, দাশরথি রায়, হরু 
ঠাকুর, নিধু বাবু মধুসূদন কাইন প্রভৃতি পাঁচালিওয়ালা ও গায়কেরা বঙ্গভাষার অনেক পুষ্টিসাধন 
করিয়াছেন, তথাপি “না- মিষ্ট না--টক নাটকে, অপাঠ্য নবন্যাসে এবং নানাবিধ যাত্রার 
পুস্তকে বঙ্গভাষা ভারাক্রান্ত হইয়াছে ও হইতেছে। গভীর-গবেষণাপূর্ণ বিবিধ শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ 


২২ 


'_ বৰ্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অবস্থা পর্যালোচনা 


অতিবিরল। তথাপি ইতিহাস ও জীবনচরিত মধ্যে যে কয়েকখান পুস্তক দ্বারা বঙ্গভাষার 
বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব ও 
রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পর দীনেশ বাবু বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন, তাহা গভীর-গবেবণাপূর্ণ। তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বিষয়ে যে সমস্ত তত্ব লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, সেগুলির অধিকাংশ সর্বসাধারণের অগোচর ছিল। রজনীকান্ত গুপ্তের “সিপাহি 
বিদ্রোহের ইতিহাস” অতি উপাদেয় গ্রস্থ। সিরাজৌদ্দল্লা-প্রণেতা অক্ষয়কুমার মৈত্রের 
“এতিহাসিক চিত্র” দ্বারা অনেক নূতন রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। লিখিতনাথ রায় প্রণীত 
“মুরশিদাবাদের ইতিহাসে” বহুবিধ জ্ঞাতব্য তত্ব বিদ্যমান আছে। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন 
বন্যোপাধ্যায়ের নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস প্রশংসনীয় । বাবু যদুনাথ সরকারের 
"India under Aurangzeb" মূল্যবান্‌ পূত্তক; কিন্তু উহা বঙ্গসাহিত্যের অস্তর্ভূত নহে। 
আশা করি, তিনি যৌবনেই মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনে ব্রতী হইবেন। বঙ্গেতিহাস-প্রণেতা 
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং খ্যাতনামা বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এস্থলে ইতিহাস-প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য! 

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ। অতীব প্রাচীন কাল হইতে এদেশে বিবিধ বিদ্যার আলোচনা 
হইয়াছে। ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ এবং ৬৪ কলা শাস্ত্র 
সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবধীয়ি কোন কোন প্রদেশের ধারাবাহিক উতিহাসও 
সংস্কৃতভাষায় লিখিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে কাশ্মীরের “রাজতরঙ্গিণী” বিশেবরূপে উল্লেখযোগ্য 
চতুর্বরংশ-ভাষাবিৎ সহৃদয় মহাত্মা সার ইউলিয়ম জোন্স ও কোলকুক প্রমুখ প্রত্বতত্তুবিদ্গণ 
যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যে পথে পদার্পণ করিয়া তাহাদের অনুচরগণ ভারতীয় 
পুরাতত্বের অনেক অজ্ঞাত বিষয় সাধারণের জ্ঞানগোচর করিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাস 
অনুসরণপূর্ব্বক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামদাঁস সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল এবং 
বর্তমান সময়ে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও শরচ্চন্দ্র দাস সংস্কৃত তিব্বতীর ও পালিভাষা হইতে 
অনেক এঁতিহাসিক তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ একাস্ত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে নানাস্থান হইতে পুরাতন 
গ্ৰস্থাদি সঙ্কলনপূৰ্ব্বক পুরাতত্ব অনুশীলন করিতেছেন, তাহাতে নিঃসন্দেহে তাহাকে বঙ্গীয় 
প্রত্ুতত্ববিদ্দিগের অগ্রণী বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়। এবং বাবুনগেন্দ্রনাথ বসু অনেকগুলি 
প্রাচীন তাত্র-ফলকের মর্ম্মোদ্ধার এবং সময়-নিরূপণ করিয়া প্রত্ুৃতত্ৃবিদ্দিগের মধ্যে উচ্চস্থান 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ০ দ্বিতীয় খণ্ড 


অধিকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার অতীব অনুসন্ধানপূর্ণ ও অসামান্য শ্রমসাধ্য “বিশ্বকোষ” 
প্রকৃত পাণ্ডিত্য এবং চিস্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে। তিনি একাকী অনুসন্ধানপূর্ণ হইয়া বঙ্গ 
ভাষায় এই যে সুবৃহৎ ব্যাপার সংসধিত করিতেছেন, এতৎপ্রসঙ্গে 980 920: বিখ্যাত 
01.40115017-এর অভিধান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্বতঃই স্মরণপথে উদিত হয়।* 
ইহাদের চেষ্টায় সংস্কৃত শান্ত্রকারদিগের পৌর্ব্বাপর্ধ্য অনেকদূর পর্যন্ত নির্গত হইয়াছে প্রতুবিদ্যা 
প্রসঙ্গে “গ্রীক ও হিন্দু” প্রণেতা প্রফুল্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের, পাণিনি-বিচার-লেখক বাবু 
রজনীকান্ত গুপ্তের, এবং “সম্বন্ধ-নির্ণয়” প্রণেতা লালমোহন বিদ্যানিধির নাম উল্লিখিত হওয়া 
উচিত। * পূৰ্ণচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়ও প্রতৃতত্বানুসন্ধাতাদিগের মধ্যে উচ্চস্থানের অধিকারী । কিন্ত 
তিনি বাঙ্গালা কোন গদ্য-পুস্তক লিখিয়া যান নাই। তাহার অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একটা রত্ন 
হারাইয়াছে। 

বঙ্গভাষার ইতিহাস-প্রণেতা বাবুদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গভীর গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় 
দিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্ব ও মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয় 
প্রথমতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে অনেক অভিনব তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বঙ্গ- 
সাহিত্যসেবিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দীনেশবাবু বঙ্গভাষার উৎপত্তি-নির্ণয়ে যেরূপ 
কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রেই তাহার নিকট খণপাশে আবদ্ধ 

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ব প্রণীত “কুলীনকুলসর্ব্বস্ব” বোধ করি বাঙ্গালা সাহিত্যে 
প্রথম লবপ্রতিষ্ঠ নটিক। কিন্তু ইহা সংস্কৃত নাটকের “ঢং-এ” লিখিত; বঙ্কিমচন্দ্ের প্রিয়বন্ধু 
জুরসিক দীনবন্ধু মিত্রকে বঙ্গভাষার নাটককারদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করিতে হয়। 
তাহার লেখনীপ্রসূত “নীলদর্পণ” নীলকর-বিষধরের বিষদস্ত উৎপটিনে অনেক সহায়তা 
করিয়াছে। “লীলাবতী” কৌলীন্য-প্রথারূপ বিষময় বিষম তরুর মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে 
এবং “নবীন তপস্বিনী” হাস্যরসের উৎস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।তিনি কেবল নাটককার 
ছিলেন না, সুললিত কবিতাও লিখিতেও পারিতেন। যাহা হউক, তাহার নাটকগুলি দ্বারা বাঙ্গ 
লা গণ্য সাহিত্যের যথেষ্ট পরিপুষ্টি হইয়াছে। এস্থলে ইহাঁও স্মরণ রাখা উচিত, মাইকেল 
সাহিত্যে বিয়োগাস্ত এবং হাস্যরসাত্মক নাটকের প্রথম পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং আবহমান 
* "And Johnson, well armed like a hero of, yore. Has, Beat forty French, and will beat 
forty morel" 

অর্থাৎ ৪০ জন শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ফরাসিস্‌ সমবেত চেষ্টায় যে 67001028908 প্রণয়ন করেন, একাকী 
401901 তাহা সম্পাদন করিয়াছেন। 


২৪ 


বর্তমান বাঙ্গালা গণ্য সাহিত্যের অবস্থা পর্যালোচনা 


রীতির বিরুদ্ধাচারী হইয়া পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রচলন করেন) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস কৃত 
“শিরৎসরোজিনী” ও “সুরেন্দ্র-বিনোদিনী” নাটকদ্বয়ও উপাদেয় গ্রন্থ-মধ্যে গণ্য করিতে পারা 
যায়। “পুরুবিক্রম” “অশ্রমতী” ও “সরোজিনী” রচয়িতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সংস্কৃত ভাষার অনেকগুলি নাটক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গীয় পাঠকবর্গের 
শকুস্তলা, উত্তররামচরিত প্রভৃতির মন্মগ্রহণে ও রসানুভবে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। 
সামসাময়িক নাটক প্রণেতাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তাহার রচনা সরস অথচ রুচিসঙ্গত। করুণরসোৎপাদনে তাহার ক্ষমতা অসাধারণ। 

বাবুনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বসু, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরগোবিন্দ 
রায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রধান জীবনী-লেখক। নগেন্দ্রবাবু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের, 
গৌরগোবিন্দবাবু বাগ্িশ্রেষ্ঠ মন্বী সমাজ-সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনের, যোগীন্দ্রবাবু মাইকেল 
মধুসুদন দত্তের এবং চণ্ডীবাবু অবলাবান্ধব, দানবীর, সহৃদয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
জীবনচরিত লিখিয়া লেখনী সার্থক করিয়াছেন। মাইকেলের জীবনচরিত বঙ্গভাষার একটি 
অমুল্যরত্ব বলিয়া চিরকাল গণ্য হইবে। এতস্তিনন দানশীলা প্রাতঃস্থরণীয়া মহারাণী শরৎুসুন্দরী, 
কৃষ্ণদাস পাল, শ্যামাচরণ সরকার, প্রেমাদ তর্কবাগীশ ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি অনেকের 
জীবনী বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর জীবন শাস্তিময়। যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যাপারের 
লেশমাত্র নাই। যাহারা ধন্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তক কিংবা শাস্ত্রজ্ঞানে পারদর্শী, তাহারাই বাঙ্গালীর 
মধ্যে মৃত্যুর পর যৎকিঞ্চিৎ নাম রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। যোদ্ধা, বৈজ্ঞানিক কিংবা 
রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে হইলে অন্যদেশীয় মহাপুরুষের কাহিনী বর্ণনা করিতে 
হয়। আৰ্য্যদৰ্শন-সম্পাদক যোগেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূষণ গারিবল্ডির জীবনচরিত, সত্যচরণ শান্তী 
শিবাজীর এবং সখারাম গণেশ দেউস্কর বাজীরাওর জীবনচরিতে নৃতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
সমস্ত উল্লেখ্য গ্রন্থ প্রায়ই ধাৰ্ম্মিক সমাজ-সংস্কারক কিংবা সাহিত্যসেবীর জীনচরিত। 

দর্শন সন্বন্ধে শ্রীযুক্ত ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত “তত্তববিদ্যা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ 
বিষয়ে আরও গ্রন্থের আবশ্যক। ভাষার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ব্যাকরণের উন্নতি হওয়া বাঞ্ছনীয় ৷ 
বিশেষ, ভাষার শিক্ষার্থিগণের জন্য ব্যাকরণ পদে পদে আবশ্যক, কিন্তু ২1৩ খানি গ্রন্থ ব্যতীত 
বাঙ্গালী ভাষায় উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে বঙ্গভাষা এখন নিত্য 
পরিবর্তনশীল। ব্যাকরণের বিবিধ সূত্র দ্বারা উহার উন্নতিপথ রোধ করিতে চেষ্টা করাও 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। 


২৫ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, 
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শল্তুনাথ গড়গড়ি, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ছ্বিজেন্্রনাথ 
ঠাকুর ধর্মমবিষয়ে বক্তৃতা করিয়া এবং সারগর্ভ বিবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙ্গালা গণ্য সাহিত্যের 
বিশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। এই প্রকারে রামকৃষ্ণ মতাবলম্থী, গৌরাঙ্গসমিতি ও থিয়জফি- 
সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাস্ব স্ব ধর্মপ্রচার-কার্মসৌকর্যার্থে সরল অথচ সুললিত গদ্যে সাময়িক 
পত্রিকা প্রকাশ এবং পুস্তিকা রচনা করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত 
শিশিরকুমার ঘোষ ও" বিবেকানন্দস্বামী এ বিষয়ে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অগ্রণী” কৃষ্ণানন্দস্বামীর 
হিন্দুধৰ্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা ও রচনা সুললিত অথচ হৃদয়গ্রাহী। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য প্রসঙ্গে 
“বোম্বাই-চিত্র” ও “বৌদ্ধধর্ম” প্রণেতা বাঙ্গালার প্রথম সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের নাম উল্লেখ করা উচিত। “তত্ত্ববোধিনী’, ‘সোমপ্রকাশ’, ‘সাধারণী’, ‘বঙ্গদর্শন’, 
বান্ধব’, ‘আৰ্য্যদর্শন’, নব্যভারত’, ‘সাহিত্য’ প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র ও পত্রিকা দ্বারা 
বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বিশেষ বিস্তৃতি হইয়াছে ও হইতেছে। ইংরাজী সাহিত্যে সমুদ্রযাত্রা ও 
ভ্রমণবৃত্তাস্ত বিষয়ক অনেক উপাদেয় ও সুপাঠ্য গ্রস্থ পাওয়া যায়। সমাজশাসন শিথিল এবং 
দূরদেশে যাতায়াতও সুসাধ্য হওয়াতে, গৃহসুখাভিলাষী বাঙ্গালীর যতই অন্যদেশ-দর্শনাভিলাষ 
বর্ধিত হইতেছে, এই ধরণের গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে ততই আবির্ভূত হইতেছে। কিন্তু রচনাচাতুর্য্যে 
এবং পাঠকের.মন আকর্ষণ করিতে কেহই জলধর সেনের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। 
তাহার রচনাপাঠে শুভ্রতুষার হিমাচলের বিশাল দৃশ্য, নির্জন জলপ্রপাতের সূর্যকরোজ্জল 
চিত্র, নিস্তব্ধ বনরাজির সুন্দর ছবি ও সরল গ্রাম্যলোকদিগের প্রতিকৃতি স্বতঃই পাঠকের 
মানসপটে উদিত হয়। “ভূপ্রদক্ষিণ”-প্রণেতা চন্দ্রশেখর সেনের বর্ণনা ও রচনা ্রীতিপ্রদ হইয়াছে 
সন্দেহ নহি। 

বাঙ্গালী নবন্যাস, গানের বই, গল্পের বই লিখিতে যত পটু, চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে 
ততদুর দক্ষ বোধ হয় না। এই কারণে প্রকৃত সমালোচনা এবং নীতিবিষয়ক প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় 
বিরল। বঙ্কিম বাবু অসাধারণ-প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া পরস্পরবিরোধী গুণদ্বয়ের অধিকারী 
“ধর্ম্তত্ব” এবং “কৃষ্ণচরিত্র” লিখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু “শকুস্তলাতত্ব” 
রচনা করিয়া সাধারণ পাঠকদিগের পক্ষে অমর কবি কালিদাসের রসাস্বাদন সুগম করিয়া 
দিয়াছেন। তাহার “হিন্দুত্ব” চিস্তাশীলতার পরিচায়ক। “পারিবারিক ও সামাজিক প্রবন্ধ” 


২৬ 


বর্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা 


পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রী এবং “নিভৃত ও নিশীথ চিন্তা” প্রণেতা মনঃহ্বী কালীপ্রসন্নবাবু ব্যতীত 
সাহিত্যের এই বিভাগে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য নাম দৃষ্ট হয় না। 

কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নবন্যাস এবং প্রবন্ধ এই দুই-এর মাঝামাঝি, কোন বিভাগেই 
তাহাদের ঠিকস্থাপন করা যায় না। “উদ্ভ্রান্ত প্রেম” ঠিক নবন্যাস নয়, কেন না ইহার গল্পাংশ 
নাই বলিলে হয়। কিন্তু ইহাতে ভাবের উচ্ছাস এত অধিক, যে অনেক নবন্যাস অপেক্ষা 
গদ্যকাব্য নামে ইহার বিশেষ অধিকার আছে। ইতরাজীতে এইরূপ গ্রস্থকে Miscellaneous 
writing ভুক্ত করা হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্ীর “বাল্মীকির জয়” “অক্ষয় চন্দ্র 
সরকারের “বঙ্গদর্শন” ও “সাধারণীসতে প্রকাশিত প্রবন্ধ এই ধরণের। “কল্পতর”, একখানি 
উৎকৃষ্ট হাস্যরসোদ্দীপক গ্রন্থ। সংস্কৃত ও ইংরাজী হইতে যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় 
অনুদিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত “কাদম্বরী” গিরিশচন্দ্র বিদ্যরত্ব কৃত “দশকুমার 
চিরত” প্রভৃতি গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য । কিন্তু সে প্রকারের গ্রন্থ এ স্থলে উল্লিখিত করা আমাদের 
অভিপ্রেত নহে, এজন্য সেগুলির বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইল না। গদ্যের উন্নতিসাধন করিতে 
হইলে বিদেশীয় গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে বিবিধ ভাব সংগ্রহ ও সময়ে সময়ে বৈদেশিক 
ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রস্থাবলী, ভাষাস্তরিত করা একাস্ত কর্তৃব্য। অনুবাদ করিয়া অনেক ভাষাই 
পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ফরাসী, ইতরাজ ও জন্মনগণও অনুবাদ ছারা স্ব স্ব ভাষার উন্নতিসাধন 
করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই তিন দুর্দ্ধর্য জাতির ভাবায় কত যে বিদেশী পুস্তক অনূদিত 
হইয়াছে, তাহার তত্তদ্বিদ্গণ জানেন ।বিশেষতঃ যে মহীয়সী ভূবনব্যাগীনী ভাষা আমাদের 
এখন রাজভাষা, তাহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, অনুবাদ দ্বারা উহার যথেষ্ট উন্নতি 
হইয়াছে। সভ্য জগতে এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অল্পই আছে যাহা এই ইংরাজী ভাষায় অনুদিত হয় 
নাই। ফলতঃ ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, ষিনি ইংরাজী, জর্মন বা ফরাসী ভাষা জানেন, 
তাহার নিকট জ্ঞানমন্দিরের দ্বার উদঘাটিত রহিয়াছে; তিনি এ তিন ভাষার একটা মাত্র 
সমর্থ হন। তাই বলিতেছি, বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতির জন্য অনুবাদের সাহায্যও গ্রহণ করা 
কর্তব্য । বর্তমান সময়ে শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে প্রায় সমস্তই 
ইং্রাজীর অনুবাদ। প্লেফেয়ারের ধারী বিদ্যায় উৎকৃষ্ট পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া মেডিকেল 
কলেজের একজন সুযোগ্য ছাত্র ৫০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। আমেদাবাদ নগরে জাতীয় 
মহাসমিতির যে সভা হইয়াছিল, এ সভার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় ফসেটের 
পলিটিকেল ইকনমি গুজরাটী ভাষা আমাদের নিত্যসহচরী হইয়াছে। এই ভাষার সাহায্যেই 
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* বঙ্গভাষা এত অল্প সময় মধ্যে এরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে। বঙ্গবাসিগণ যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিলে অতি অল্প সময়েই বাঙ্গালা ভাষার আরও উন্নতি করিতে পারেন। 
বাঙ্গালাভাষায় যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার সহিত আধুনিক গদ্য সাহিত্যের তুলনা করিলে 
আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখিতে পাই। এখন আমাদের ভাষায় আমরা দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি 
যে, চেষ্টা করিলে দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক গ্রস্থও ইহাতে লিখিত হইতে পারে। ফলতঃ 
ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে আমাদের মাতৃভাষার মুখত্রী অচিরেই যে উজ্জ্বল হইবে, 
তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। যদিও সম্প্রতি বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের 
ন্যায় অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন লেখক নাই-_ তথাপি বাঙ্গালা ভাষার প্রসার এতদূর বাড়িয়াছে 
যে, এখন যে-কোন বিষয়ে আমরা মাতৃভাষায় কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায় বলিতে পারেন, 
বাঙ্গালা ভাষায় লব্মপ্রতিষ্ঠ লেখকগণেরও মৌলিকতা অতি সামান্য। তদুত্তরে বলিতে পারি, 
ছিল কি? তাহারাও গ্রীক, লাটিন ও হিক্র গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া ইংরাজী ভাষা পরিপুষ্ট 
করিয়াছিলেন। জাতীয় সাহিত্যের প্রথমাবস্থায় মৌলিকতা অতি অল্পই লক্ষিত হয়। যখন 
ভাষা পরিপুষ্ট হয়, যখন জাতীয় ভাষায় যে-কোন বিষয়ে মনের ভাব ব্যক্ত করা অপেক্ষাকৃত 
সহজ হয়,_-তখনই জাতীয় সাহিত্যে প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতির 
সাহিত্য ইহার যথাসম্ভব প্রমাণ দিতেছে। সুতরাং বঙ্গের আদিম লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি লেখকগণের গ্রন্থে মৌলিকতা অল্প বলিয়া দোষ দিতে পারা যায় 
না। বিশেষতঃ স্বাধীন ও গভীর চিন্তার বিষম প্রতিবন্ধক নিদারুণ জীবনসংগ্রাম, পরাধীনতা, 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাব, অসার নাটক নবন্যাস ও চুটকী গল্প লিখিয়া শক্তির অপচয় 
করা, আশৈশব পরভাষা-চ্চা প্রভৃতি-_কারণ বিদ্যমান থাকিতে জাতীয় সাহিত্যে মৌলিকতার 
আবির্ভাব হওয়া দুর্ঘট। তথাপি মৌলিকতা একেবারেই নাই, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। 
গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রচারকগণ চিন্তাশীল লেখকদিগকে অনুরোধ করিয়া, কখনও বা অর্থ 
দিয়া, চুট্‌কী গল্প লেখাইয়া স্ব স্ব ব্যবসার উন্নতি ও সৰ্ব্ব সাধারণের মনস্তষ্টিসাধন করিতে 
প্ৰয়াসী হওয়ায় বঙ্গসাহিত্যে মৌলিকতার অভাব দৃষ্ট হইতেছে। এ বিষয়ে বর্তমান লেখকগণ 
ইংরাজী সাহিত্যেরই অনুসরণ করিতেছেন। আরও একটি বিশেষ কারণে বঙ্গীয় সাহিত্য 
মৌলিকতাশুন্য হইতেছে। বঙ্গদেশে যাহারা কৃতবিদ্য, যাহারা বিশেষ চিন্তাশীল, তাহারা সকলেই 
প্রায় ইংরাজী সাহিত্যপাঠ ও ইংরাজীতে প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকেন। মাতৃভাষার প্রতি তাহাদের 
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যথোচিত অনুরাগের অভাব,__ কারণ পশ্চাৎদর্শিত হইবে। বঙ্কিম বাবু এবং রমেশচন্দ্র দত্ত 
তবে আশা করা যায় বঙ্গীয় সাহিত্যেও আরও মৌলিকতার আবির্ভাব হইবে। অথবা যীহারা 
ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, বাল্যাবধি কেবল সংস্কৃত শান্ত্রলোচনা করিয়া দিনপাত 
সমস্ত মহানুভব পণ্ডিতগণের রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থে ভাবের বৈচিত্র্য না থাকিলেও কিয়ৎপরিমাণে 
মৌলিকতা পাওয়া যাইতে পারে, এরূপ আশা করা যায়। ফলতঃ যে কয়েকটি কারণ এ স্থলে 
উল্লিখিত হইল, তাহা বিদ্যমান থাকিতে বঙ্গসাহিত্যে মৌলিকতার আশা করা দুরাশা মাত্র। 
ভাষা সহজেই বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য ভারতের প্রতিভাসম্পন্ন সুসস্তানগণ ইংরাজীতেই 
্রস্থরচনা করিয়া থাকেন। বাঙ্গালায় পুস্তক লিখিলে বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যত্র তাহা বোধগম্য 
হইবে না, ইংরাজীতে পুস্তক প্রকাশিত হইলে কেবল ভারতে কেন, ইউরোপ, আমেরিকা 
প্রভৃতি দূর দূরাস্তরেও তাহার আদর হয়-_ এই কারণে আমাদের দেশে যদি কেহ কোন 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্তিয়া করেন, অথবা এঁতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ কোন গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাদের সেই আবিষ্টিয়া ও গবেষণা ইংরাজী ভাষাতেই প্রকাশিত হয় দৃষ্টাত্তস্বরূপ আমরা 
জগদীশচন্দ্র বসুর অভিনব বৈদ্যুতিক আবিষ্কার, ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্থপতিবিদ্যা সম্বন্ধীয় 
গবেষণার উল্লেখ করিতে পারি। এই সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইলে মাতৃভাষার মুখ 
উজ্জ্বল হইত সন্দেহ নাই; কিন্ত গ্রস্থকর্তুগণের সেই জগদ্যাপিনী খ্যাতি কষ্টসাধ্য হইত, আর 
কয়জন বাঙ্গালীই বা এই সব গ্রন্থের মৰ্ম্ম অনুধাবন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারিত? 
করিতে প্রয়াসী হন নাই। এই সকল কারণে বাঙ্গালায় মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে না 
এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও উন্নতিলাভ করিতেছে না। যদিও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এবং 
কাশীস্থ নাগরী-প্রচারিণী সভা আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনে চেষ্টা 
করিতেছেন, কিন্তু উল্লিখিত কারণে বিশেষ সফলকাম হইতে পারেন নাই। তবে শ্রীযুক্ত 
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায়, এবং জগদানন্দ রায়ের ন্যায় লোকেরা যে এ বিষয়ে 
পরিশ্রম করিতেছেন, ইহা দেখিয়া বিশেষ আশার সঞ্চার হয়। ফলতঃ শিক্ষিতসম্প্রদায় যখন 
মাতৃভাষা অবলম্বনপূর্বক নানাবিধ মূলগ্রন্থের প্রচারে উদ্যোগী হইবেন এবং এতদ্দেশীয় 
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ধনকুবেরগণ অগ্রসর হইয়া মুক্তহস্তে তাহাদের শুভসঙ্কল্লে সহায়তা করিবেন, যখন বাঙ্গালার 
প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে__ এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতেও বাঙ্গালার সাহিত্যগ্রন্থে পরিপূর্ণ 
লাইব্রেরি বা পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়া সব্বসাধারণের জ্ঞানলাভ সুগম করিয়া তুলিবে, তখনই 
_বঙ্গসাহিত্যের সম্যক্‌ উন্নতির প্রারস্ত হইবে। 

মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে আজকাল সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্রে দেশ প্লাবিত। সংবাদপত্রের 
প্রাচুর্য দেশের সভ্যতার পরিচায়ক। সময়ে ইহাদিগের প্রচার আরও বৃদ্ধি পাইবে । ইহাতে 
লাভ বই ক্ষতি নাই। সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির একমাত্র উপায় সংবাদপত্র । লিপিচাতুর্য্যে ইহাদের 
অধিকাংশই উত্তম শ্রেণীর রচনাভুক্ত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ 
সংবাদপত্র সম্যক্‌মর্য্াদা রক্ষা করিতে পারে না; বরং জঘন্য রুচির প্রশ্রয় দিয়ে প্রমাদ ঘটাইতেছে। 

সংখ্যায় ধরিলে এখন মাসিক পত্রিকার অনেক উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু রচনার 
গুণানুসারে ধরিতে গেলে ইহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিষয়ে নিকৃষ্ট হইয়াছে। সংখ্যাবৃদ্ধিই 
ইহাদের নিকৃষ্টতার অন্যতম কারণ। রাজেন্দ্রলালের “বিবিধার্থ-সংগ্রহ” কিংবা বঙ্কিমের 
“বঙ্গদর্শনে"র ন্যায় মাসিক পত্রিকা অবশ্য এখন অসম্ভব। কেন না রাজেন্দ্রলালের মত 
নানাবিষয়িণী-প্রতিভাসম্পন্ন লোক বঙ্গদেশে পূর্ব্বে কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই, শীঘ্র তাহার 
মত আর একটা যে হইবে তাহার সম্ভাবনাও নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সমসাময়িক সাহিত্যের 
একচ্ছত্রাধিপতি ছিলেন। তাহার সময়ের অধিকাংশ সাহিত্য সেবীর তিনিই শিক্ষাগুরু। তখন 
অধিকাংশ উৎকষ্ট লেখক বঙ্গদর্শন প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এখন একজন উৎকৃষ্ট 
লেখকের রচনার উপর ৪/৫ জন সম্পাদক দাবি করেন। পূর্ব শুধু বঙ্গদর্শন পাঠ করিলে 
দেশের উৎকৃষ্ট লেখকদিগের রচনাপাঠ করা হইত, কিন্তু আজকাল সেই স্থলে ২/৪ খান 
পত্রিকা পড়া আবশ্যক। এই কারণে শক্তির অপচয় হওয়া অবশ্যস্তাবী। 

পূর্র্বাপেক্ষা এখন লেখকের সংখ্যাও অনেক-গুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চশ্রেণীর 
রচনার সংখ্যা বেশী হইয়াছে মনে করা বড়ই ভ্রম। এখন শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এমন 
তাহাই লিখিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের লেখাতে প্রতিভার প্রত্যাশা করা বৃথা। নব্যসম্প্রদায়ের 
মধ্যে কেহই বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র বা কালীপ্রসন্নের ন্যায় লেখনী ধারণে সমর্থ নহেন। পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের সহিত প্রথম সংঘর্ষণে বঙ্গভাষা বসস্তসমাগমে স্বভাবসুন্দরীর ন্যায় নব অলঙ্কারে 
ভূষিত হইয়াছিলেন। এখন সে সৌন্দর্য্য অস্তর্হিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের 
সময়ের সাহিত্যেও এইরূপ গ্রীক সাহিত্যচচ্চা বিকশিত হইয়াছিল। পূর্বের সাহিত্যরথীদিগের 


ছটা: 
দর 
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ন্যায় এখন কি কেহ যে বিষয়েই হাত দিতেছেন, সেই বিষয় ভূষিত করিতেছেন? বাবু রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ব্যতীত আমরা আর কাহাকেও ত এরূপ গুণসম্পন্ন দেখিতে পাঁইতেছি না। পাঠকদিগের 
রুচিবিকৃতিও রচনার অপকৃষ্টতার অন্যতম কারণ। এখন অধিকাংশ পাঠকই লঘুসাহিত্য না 
হইলে কোন লেখা পরিপাক করিতে পারেন না। ইংরাজী সাহিত্যের “হাওয়া” আমাদের 
সাহিত্যে স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, এই কারণে ইহাতে কোন রুচিবিকৃতি ঘটিলে আমরাও 
উহাতে সংক্রামিত হইয়া পড়ি। আমরা এসস্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক Andrew [.80£ এর 
কয়েকটি সারগর্ভ কথা নিন্নে* পাদটাকায় উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম 11 


* "Our modish originalities of morbid fiction, our novels with a purpose, our 
versified lamentations, our much advertised rhetoric, and popular fustian, to-day are, and 
to-morrow are cast into the oven. In thirty years there will be 100 such editions of our 
"Boomsters"—our clamorously applauded and woefully ignorant dealers in fiction, —as 
to-day there are of Scott, Miss Austen, Fielding, Hawthorn, Dickens, and Thackeray. Our 
new poets last about three months, and will not survive to a tenth edition. The new age will 
thoroughly purge the garner, and huge stacks of our chaff will be cast into the fire." 

"There is undeniable danger to letters in the multitude of readers. A public pasturing 
On illustrated monthly miscellanies of trash, and listening to critical whipper-snappers 
preaching in columns of literary notes, demands the "spicy." Authors, with a natural 
human anxiety to gain dollars, are tempted to appeal to this great thoughtless unlearned 
public. The peril is conspicuous, bu mankind is so fashioned that true excellence will not 
make its appeal in vain." 

Andrew Lang on "The progress of literature in the nineteenth century." 


1 এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় শ্রীমান্‌ গোপীভূষণ সেন বি, এ, ও শ্রীমান্‌ বিধুভুষণ দত্ত এম, এ কোন 
কোন বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। 
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আজ ঠিক্‌ ৩০ বৎসর হইল ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার 00012) Messenger) পত্রিকায় একটি 
প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করি যে শ্রীরামপুরে মিশনরীদিগের নিকট বাঙ্গালী জাতি ও 
বাঙ্গালা ভাষা কি অপরিশোধনীয় খণে আবন্ধ। ইহা ছাড়া ইংরেজ রাজত্বের প্রারস্তে ওয়ারেন 
হেস্টিংসের সময় হইতেই কয়েকজন প্রথিতনামা রাজপুরুষ বর্তমান বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের 
ভিত্তি স্থাপনের সুচনা করেন। উইলিয়ম কেরী বাঙ্গালাভাষায় যে-পরকার বুৎপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে এখনও স্তম্ভিত হইতে হয়। বাঙ্গালীজাতির আত্মগৌরবের উপর 
আঘাত লাগে বটে যখন আমরা ভাবি যে হাল্হেড সাহেবই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণখানি 
রচনা করেন। আবার এই ব্যাকরণ ছাপাইবার জন্য সার্‌ চার্লস্‌ ইউল্্‌কিন্স্‌ সর্বপ্রথম বাঙ্গালা 
হরফ্‌ তৈয়ারী করেন ও করাইতে শিখান। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পঞ্চানন কর্ম্মকার তাহারই 
হাতে গড়া। উইল্কিন্স চে/11703) বাঙ্গালা দেশে ক্যাক্সটন (08107) নামে অভিহিত 
হইবার যোগ্য ইহা অস্বীকার করা যায় না। কেরী যখন ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন যে তিনি কেবল নিজে অনেকগুলি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় রচনা 
করেন তাহা নহে, কিন্তু একদল কৃতবিদ্য বাঙ্গালী পণ্ডিত তাহার চতুষ্পার্শে আকৃষ্ট করেন। 
তাহারাই বর্তমান বাঙ্গালা গণ্যসাহিত্যের আদিগুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেরীর দ্বারায় 
অনুপ্রাণিত হইয়া রামরাম বসু “প্রতাপআদিত্য চরিত” (১৮০৮) ও “লিপিমালা”। মৃত্যুঞ্জয় 
বিদ্যালঙ্কার “রাজাবলী” (১৮০১) ও “প্রবোধচন্দ্রিকা” (১৮১৩); হরপ্রসাদ রায় 
“পুরুষপরীক্ষা” (১৮১৫)। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় “রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র” রচনা 
করেন। কেরী যে কেবল “খৃষ্টানী” বাঙ্গালায় বাইবেল আদি অনুবাদ করেন তাহা নহে, তিনি 
গ্রাম্য বাঙ্গালার উপরেও অসামান্য অধিকার লাভ করেন। তাহার “কথোপকথন” ইহার 
পরিচায়ক। সত্য বটে প্যারীটাদ মিত্র “আলালী” ভাষা সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে “পণ্ডিতী” 
ভাষা হইতে উদ্ধার করেন; কিন্তু একহিসাবে বলিতে গেলে কেরীই “আলালী” ভাষার 
পথপ্রদর্শক !** 


* প্রবাসী-- পৌষ, ১৩১২, ওয় সংখ্যা। 

** সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে History of Bengali Literature (1800-1825) নামধেয় 
গবেষণাপূর্ণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন! তিনি এই সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহার সহিত পক্ষ পাতশূন্য 
ব্যক্তি মাত্রই একমত হইবেন। বাংলা ভাষার ইতিহাস লিখিতে হইলে যে সমস্ত গুণের একত্র সমাবেশ 
দরকার তার অধিকাংশই এই তরুণ গ্রহ্থকারে পরিলক্ষিত হয়। তাহার উক্তি এই = "He himself not 


“অসমীয়া” গদ্য সাহিত্যের প্রাচীনত্ব 


এম্থলে বলা বাহুল্য যে শ্রীরামপুর হইতে ১৮১৮ খৃঃ “দিগ্দর্শন” ও “সমাচারদর্পণ” 
সংবাদপত্র বাঙ্গালায় সর্বপ্রথম বাহির হয় ।* আজ বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ 
প্রভৃতির অসাধারণ প্রতিভাবলে বঙ্গভাষা মার্জিত, পরিস্ফুট ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে; সুতরাং 
এখন মুরুব্বিয়ানা করা সোজা। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, এমন কি হৃদয়ে আঘাত লাগে যে 
সুহ্দ্বর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর ন্যায় প্রথিতনামা পণ্ডিত “প্রতাপআদিত্য চরিত্র” 
“অপাঠ্য,” “কদৰ্য্য” বলিয়া টিট্কারী দিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, সেইসময় গদ্যসাহিত্যের 
যাহারা জন্ম দিয়াছেন তারাদের যে পদে পদে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা 
কি তিনি একবার ভাবিয়া দেখেন নাই? সেই সময় যে চলিত গদ্য ছিল তাহার হিন্দি, পার্শী, 
১৮০৩ খৃঃ ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্র জেম্‌স্‌ হান্টার হিন্দুদিগের মধ্যে 
জাতিভেদ প্রথা থাকার জন্য যে-সমস্ত অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে তৎবিষয়ে যে প্রবন্ধ রচনা 
করেন তাহার রচনানৈপুণ্য ও পারিপাট্য দেখিলে এখনও চমৎকৃত হইতে হয় | দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
তাহার একটু অংশ নিঙ্নে উদ্ধৃত করা গেল £_ 

অন্য শাস্ত্র যদি ভাষাতে তর্জ্জমা করে তবে সংস্কৃত শান্ত্রে গৌরব-হানিপ্রযুক্ত তাহার অখ্যাতি হয়; 
যেমন মহাভারতের তর্জ্ৰমা ভাষাতে কাশীদাস নামে এক শৃত্র করিয়াছিল, সেই দোষেই ব্রাহ্মাণেরা 
তাহাকে শাপ দিয়াছিল, সেই ভয়েতে অন্য কেহ এখন সে কর্ম্ম করে না!” 

“জাতিরাপ হাপা কেবল বুদ্ধিবৃদ্ধির হানি করে না, বরং ভিন্নদেশে পরস্পর গমনাগমনের বাধক হয়, 
পরোপকারক জ্ঞান সঞ্চয়েতে কৃপণতা প্রকাশ হয়। অন্যদেশীয় লোকেরদের সংসর্গ হইতে উৎপাদ্য যে 
জ্ঞান ও বিদ্যারাপ উনুই জাতিকর্তৃক বন্ধ হইয়াছে, তাহাতে তাহারা অন্যদেশীয় বিশেষ বিবরণ ও ভূগোলবিদ্যা 
ও মহানাবিকবিদ্যা ও অন্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা ও বৃক্ষার্দিবিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি 
. আর আর উত্তম বিদ্যাতে অজ্ঞ হইয়াছে। বিদ্বান লোক স্বদেশে উৎপন্ন না হইলে বিদ্যাবৃদ্ধি হইতে পারে 
only wrote a grammar, compiled a dictionary, and composed test books, but he was at the 
same time the centre of the learned Bengalis, whom by his zeal he attracted around him as 
pundits and munsis, inquirers and visitors. The impetus which he gave to Bengal leaming 
is to be measured not only by his productions or by his educational labours at his institu- 
tion or at Srirampur, but also by the influence he had exerted and the example he had set 
before an admiring public who soon took up his work in earnestness". (P. 127) গ্রন্থকার 
অন্যত্র বলিতেছেন "There was & rudiment of prose too not widely known or cultivated. 
But Carey's was indeed one of the earliest attempts to write simple and regular prose for 
the expression of everyday thoughts of the nation." (P-156) 

* সত্য বটে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ১৮১৬ খৃঃ বেঙ্গল গেজেট নামে পত্রিকা প্রচার করেন, কিন্তু ইহা দুই 
বৎসর মাত্র জীবিত ছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যের উপর ইহা কোন প্রভাব স্থাপন করিতে পারে নহি। 


৩৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


না। নাবিকবিদ্যা দ্বারা আমাদের প্রায় সকল ভাল হইল এবং যে নৃতন বিদ্যাতে লোকেরদের উত্তব উত্তর 
সুখবৃদ্ধি হয় তাহা প্রকাশকরণের দ্বারা সেই বিদ্যা লোকেরদের মনের তেজকারি হয়। কিন্তু হিন্দুরা 
সমুদ্রগমন করে না, অতএব এ-সকল হইতে দূর থাকে ।”* 

আমি আবার শাস্ত্রীমহাশয়কে প্রশ্ন করি, সেই সময়কার কয়জন বাঙ্গালী এ প্রকার গদ্য 
রচনা করিতে পারিতেন? . 

আজকাল এক ধুয়া উঠিয়াছে যে বাঙ্গালার গণ্যসাহিত্য অতি প্রাচীন। এজন্য “সহজিয়া” 
ভাষাকে টানা-হেচ্ড়া করিয়া বাঙ্গালা গদ্যের উৎস বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা হয়। 
কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দুর্বোধ্য, কিন্তৃত-কিমাকার ও “কদর্ধ্য” বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধন- 
বিষয়ক অসংবন্ধ সূত্রবৎ গণ্য বর্তমানকালের গদ্যের সহিত কোনপ্রকার পৈতৃক সম্বন্ধসূত্রে 
আবদ্ধ কি না এই বিষয়ে বাদানুবাদ করা পণুশ্রমমাত্র।ঁ 

যাহা হউক এই অবতরণিকা এইখানেই সমাপ্ত করা যাউক। কয়েক বৎসর ধরিয়া 
“অসমীয়া” ভাষার প্রাচীনত্ব লইয়া এক মহা ও তুমুল আন্দোলন চলিতেছে হার্বার্ট স্পেন্সার 
একস্থলে বলিয়াছেন যে "bias ০1080100570" (অন্ধ স্বদেশানুরাগ) পহিয়া বসিলে প্রকৃত 
তথ্য নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িতে হয়। যাহারা “অসমীয়া” ভাষা বাঙ্গালার উপভাষা 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন তাহারা একটু তলাইয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই। তাহারা 
ভাবেন চ্যেং আবার মাছ,__ আর “অসমীয়া” ভাষা আবার একটা স্বতন্ত্র পদার্থ? প্রকৃত 
প্রস্তাবে বলিতে গেলে “অসমীয়া” সাহিত্যের গৌরবের দিন ১২৭৮-__১৬৩০ খৃঃ। অর্থাৎ 
যে সময়কে অসমীয় প্রত্ুতত্ববিদ হেমচন্দ্র গোস্বামী “প্রাগ্‌ বৈষ্ঞবীয়” ও “বৈষ্ঞবীয়” যুগ 
আখ্যা দিয়াছেন।* এই সময়ের মধ্যেই রুদ্র-সরত্বতী, হেম-সরম্বতী, মাধক কন্দলী, শঙ্করদেব, 
মাধবদেব, কংশারী, অনস্ত-কন্দলী, গীতান্বর চক্রবর্তী, রাম-সরস্বতী, শ্রীধর-কন্দলী, রুচিনাথ- 
কন্দলী, গোপীনাথ-ছিজ, ভবানন্দ-মিশ্র, রামচরণ-ঠাকুর, গোবিন্দ মিশ্র, গোপাল-মিশ্র, প্রভৃতি 

* তথন ছেদ প্রবর্তিত হয় নাই; বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা ছেদ ব্যবহার করিলাম। 

1 এইস্থলে একটু কৈফিয়ৎ আবশ্যক বোধ হইতেছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আসামান্য 
পাণ্ডিত্য, গভীর গবেষণা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ হাজার বছরের পুরাণো বাঙ্গালা ভাষায় “বৌদ্ধগান 
ও দোহা” বাঙ্গালীমাত্রেরই গৌরবের স্থল। শাস্ত্রী মহাশয় মুখবন্ধে কিন্তু বলিতেছেন (১৬ পৃঃ) “এগুলি যে 
বাঙ্গালা তাহা প্রমাণ করিবার আরও দুইটি কারণ আছে। বর্তমান বাঙ্গালা গদ্য পূর্ব্বকথিত বাঙ্গালার সহিত 
উত্তরাধিকারসূত্রে কতদূর আবদ্ধ তাহা নির্ণয় করা দূরূহ। 

* সাধারণ পাঠক যেন মনে না করেন যে অসমীয় ও বাঙ্গালী বৈষ্ণবযুগ এক! শঙ্করদে (১৩৭ ১- 
১৪৯০ শক) ও তাহাব শিষ্য মাধব দেব আসামে মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। চৈতন্য দেবের 
জন্ম ১৪০৭ শক ও অস্তর্ধান ১৪৫৬ শক। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে শ্রীচৈতন্য ভট্টদেবের গুরু দামোদর 
দেবের সহিত সাক্ষাৎলাভ মাত্র করিয়াছিলেন। “আসামে শ্রীচেতন্য” শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষৎ (গৌহাটী-শাখা ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষ কার্ধ্যবিবরণী ২৫ পৃঃ)। 


৩৪ 


“অসমীয়া” গদ্য সাহিত্যের প্রাচীনত্ব 


উজ্জ্বল-তারকা আসামের সাহিত্য-নভোমণুলে উদিত হন। সত্য বটে ইহারা প্রায় সকলেই 
পদ্য রচনা করেন, কিন্তু এই সময়ের “অসমীয়া” ভাষা গদ্যসাহিত্যেও অলঙ্কৃত হইয়াছিল। 
বাঙ্গালা দেশে পৌরাণিক শাস্ত্রের মূলীভূত বিষয়গুলি জনসাধারণের বিশেষতঃ অশিক্ষিত 
লোকের মধ্যে প্রচারের জন্য “ভাষা” রামায়ণ “ভাষা” মহাভারত প্রভৃতি রচিত হইতে 
থাকে। 
কাশীরাম দাস সম্বন্ধে শ্রীমধুসুদন বলিতেছেন 
“সেইরূপে ভাষা-পথ খননি সবলে 
ভারতরসের স্রোত আনিয়াছ তুমি 
জুড়াতে গৌড়েরা তৃষা সে বিমল জলে, 
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি। 
তেমনি ভট্টদেব (১৪৮০-_-১৫৬০ শক দামোদর দেবের আজ্ঞাতে “কথাভাগবত” 
“কথাগীতা” পুথিসমূহ রচনা করেন। অসমীয় কবি রামরায় দাস গাহিতেছেন 8 
প্রভুর আজ্ঞায়ে বার কক ভাঙ্গি 
কথা রূপ করিলস্ত। 


সংক্ষেপিয়া কথা রূপ কৈলা মহাশয় ॥৮ 
এস্থলে “অসমীয়া” ভাষার বিশেষত্ব ও অভিনবত্ব এই যে বাঙ্গালা দেশে যেমন “ভাষা” 
রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতির আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়, তেমন ভট্টদেব প্রমুখ মনীষিগণ 
বুঝিয়াছিলেন যে “কথারূপে” অর্থাৎ গদ্যে এই-সকল তথ্য প্রচার করিতে পারিলে 


1 “বাঙ্গালা” ভাষাটাই অভিনব শব্দ। কেননা দেখিতে পাইতেছি যে মৃত্যুঞ্জয় শৰ্ম্মা “রাজতরঙ্গ” 
নামে গ্রন্থ “গৌড়ীয়” ভাষাতে সমাপ্ত করেন। রামমোহন রায়ও “গৌড়ীয়” ভাষার ব্যকরণ রচনা করেন; 
এমনকি অমর কবি শ্রীমধুসুদন অপর স্থলে নিনাদ করিতেছেন £-- 

রচি হেন মধুচক্র 
“গৌড়জন” যাহে আনন্দে করিবে পান 
সুধা নিরবধি 
বৈষ্ণব কবিরাও চৈতন্যচরিতামূত প্রভৃতি “প্রাকৃত” ভাষায় রচনা করেন। 


৩৫ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দিতীয় খণ্ড 


জনসাধারণের সহজে বোধগম্য হইবে ভষ্টদেবের অপর বিশেষত্ব এই যে তিনি সংস্কৃতশান্তরে 
অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াও অতি সরল কোমল ও প্রাঞ্জল ও মোলায়েম গদ্যে “গীতার” 
আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি কদাচিৎ “পণ্ডিত” ভাষা অবলম্বন 
করেন নহি। 
পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহার কতকগুলি নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ-_ 
“যেখন ধর্ম্মর হানি অধর্ম্মর উদ্ভব হয় তেখনে সাধুর রক্ষার্থে দুর্জনর নাশ নিমিত্তে ধর্ম প্রতিপালন 
পদে যুগে যুগে মঞি অবতার ধরো।” 


সন + কফ 


“আসুরী সম্পত্তি কহস্ত। দস্ত দর্প অভিমান ক্রোধ পারুষ্য অজ্ঞান এই আসুরী সম্পত্তির ভাবি 
অকল্যাণ পুরুষর হয়। দুই সম্পত্তির কার্য্য কহস্ত। দৈবীসম্পত্তিযুক্ত পুরুষে তত্রজ্কানত অধিকারী হয়। 
আসুরী-সংসারী-সম্পত্তি যুক্ত পুরুষ সংসারী হয়” 


“ইদানীক সম্মেপি যোগ কহস্ত। বিষয় চিন্তা নকরি জুরে মধ্যত চক্ষু রাখি পানক অপানক সম করি 
ইন্দ্রিয় মন নিরখি বুদ্ধিক নিরখি মোক্ষক মাত্র প্রাপ্য মানি, কাম ক্রোধ ভয় ত্যাজি যি মুনি হয় তাক জীয়স্তে 
মুক্ত বুলি।” 

বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না; তবে ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে উদ্ধৃত বচনগুলি 
বাছিয়া লই নাই। 

প্রায় ৪০ বৎসর হইল * অনাদর দাস সর্বপ্রথম “কথাগীতা” মুদ্রিত করেন। কিন্তু 
ইহাতে পাঠের অনেক অশুদ্ধি ছিল। সম্প্রতি অনেকগুলি পুঁথি মিলাইয়া পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত 
হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ইহার একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ ছাপাইয়াছেন। ইহার ভূমিকাও 
গভীরগবেষণাপূর্ণ। ভট্টদেব, এতঙ্ভিন্ন সমগ্র ভাগবত অসমীয়া গদ্যে রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
উহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু গোস্বামী মহাশয় তাহা সম্পাদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। 
ইহা হইতেও কিছু উদ্ধৃত করা গেল $= 

“নৈমিষারণ্যত শৌনিকাদি মুনিগণে বিষ্ণুপ্রাপ্তি অর্থে সহস্র বৎসর যজ্ঞ করস্ত : একদিনা প্রভাতে 
সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম করি পুরাণ-বক্তা সূতক আদরি প্রশ্ন করত্ত-_ হে সূত, তুমি পুরাণ ভারত ধর্ম্মশান্নয়ে পটি ব্যাখ্যা 
করিছা আরু ব্যাসাদি মুনিগণে কি জানস্তে তাকো জানা : যাতো প্রিয় শিষ্যত গুরু সবে গুহাক কহ : সেই 
সেই শাস্ত্ৰত পুরুষর একাস্তির শ্রেয়স :তুমি নিশ্চয় করি, সুগম মতে কহ ২_ বুলিবা।” 

কেহ কেহ বলিতে পারেন কেবল ধর্ম্ম বিষয়ের গণ্য রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ 
সাহিত্যও, এমন কি ইতিহাস রচনাও গদ্যে হইয়াছিল-_ পুরাতন বুরঞ্জী প্রভৃতি হইতে 
নমুনাস্বরূপ চু রমফা রাজার রাজত্বকালে লিখিত বুরঞ্জী হইতে কিয়দংশ দেওয়া হইল £-_ 

“১৫৬৫ শতক শাওণর ১৩ দিন গতে শনিবার রাতি ছয় দণ্ডত আই কুঞ্রীয়ে রাজা দেপ্তর 
ভায়েকক বুলিলে, __- তোর পুতেরেহে মোর শোক দারিলে তাকো মই মারো, উলিয়াই দে।” 


৩৬ 


“অসমীয়া” গদ্য সাহিত্যের প্রাটীনত্ব 


এই বুরঞ্জীর আর অন্য স্থানে আছেঃ 

“ডাঙ্গরীয়া আরু আন্‌ আন্‌ বিষয়া সকলর কথা এরাব নোয়ারি ১৫৬০ শকর তাদর ১৩ দিন গতে, 
শনিবার প্রভাতে ভগণীয়া রাজা দেবক ভাঙ্গি কুর্বরীয়া জন রজাদেও হল!” 

(চুরমফা--১৬৪৯-__ খৃঃ অঃ) 

“অথ আহোম রজা ইন্দ্রবংশীর প্রস্তাব। ভৈরবী নদীরে পরা দিকৃকরবাসিনী অর্থাৎ সদিয়ার কেচাই 
খাতী পর্য্যস্তে সৌমার পীঠ বোলে; এই সৌমার পীঠর পূর্ব্বে হিরকুট পরব্বতর দক্ষিণ ্র্ণাদির উত্তর এই 
সীমার মধ্যতে বিহগাদ্রি নামক পব্বতর উপরি রত্বভূমি নামক স্থানতে সুন্দর স্থান দেখি, এক সময়ত 
সখীগণ সহিতে শচী ও ইন্দ্র উভয়েই ক্রীড়া করি ফুরিছিল।” 

(তামুলি ফুকনের আহোমবুরঞ্জী ৬ পৃঃ) 

“এনেতে বর গোহাঁই ভাঙ্গরীয়াই চকরি ফেটি নামে এখান বুরপ্তরী উলিয়াই বকতিয়ালর ঘর জলম 

বটা বুলি কোবশুনি বর বকবাই নরার পরা বঙ্গহর মানুহ আনি আচল অহম হই যেন বুজায় স্বর্গ দেবৃত 

জনাই কলে বন্দী প্রধান হৈ থাকোতে এই বেরস্তা, আগলৈ বা কার ঘরর কি লিখি মই আরু রজা ঘরর বা 

কেনে কথা কেনে দরে লেখে এতেকে অহম ডঙ্গরীয়া কাকতী কটকী যার যার ঘরত যত বুরঞ্জী সকলো 
খিনি আনিব দিয়ক!” (উক্ত বুরঞ্জী ৪০ পৃঃ) 

রাজেশ্বরসিংহের (১৭৫১--৬৯ খৃঃ অঃ) রাজত্বকালে এই বুরঞ্জী রচিত হয়। নিননে 
আহোম রাজাদের দিনে লিখিত কয়েকখানা পত্র হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। 

“এথা কুশল। তোমার কুশল সৰ্ব্বদা চাহি। পরং তোমার লেখন আসিল। সমাচার 
পরম প্রীতি জানিল। বিশেষ আপদে সম্পদে যে সকলে বাঞ্ছে তাকেসে মিত্র বুলি। এতেকে 
আপদ কালত তুমি আমার কুশল বাঞ্ছা৷” 

১৫৮৫ শকে চক্ৰধ্বজ সিংহ জঞস্তী রাজার কাছে এই পত্র লিখিয়াছিলেন। 

“ভুমি যি উকিল পঠালী সিটো আসি বহালত পরিল। তার এক এক চাকর আসি আমাত তোমার 
বার্তা জনালে তাক শুনি আমি পরম সম্ভোষ লভিলৌ।” 

১৫৮৪ শকে চক্ৰধ্বজ সিংহ জয়ন্তী রাজার কাছে এই পত্খানি লিখিয়াছিলেন। 

“পরং তোমার আমার প্রীতি আজির ন হয়। পূর্ব্বাবধি চলিয়া আহিতেছে। 


পূৰ্ব্বে যে আছিল তাক ভাঙ্গিলায়; আমার কটকীখানি বিদায় করিলায়। যদি কোনো ছিদ্র 
থাকে তথাপিও লেখিবার সে উচিত।” | 

১৫৮৭ শকে জগন্তী রাজা আহোম রাজা চক্রধবজ সিংহকে এই পত্র লিখেন। 

শঙ্করদেবের (১৩৭৯-_-১৪৯০ শক) “রুক্সিণীহরণ” নাটক হইতেও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত 
করা গেল 

“ভিক্ষুক-_ হে স্বামী, হামো সুরভি নামে ভাট, কুণ্ডিল নগরী হসেস্ত তোহাক দরশন নিমিত্তে 
আয়লো ঠিক। আঃ তোহাক রূপ সম্প্রতিক, মহিলা কি কহব। হে স্বামী, হামার রাজনন্দিনী রুষ্সিনী 
তোমার গৃহিণী হয় তবে তব গৃহবাস সফল হয়।” 


৩৭ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বলা যাইতে পারে যে অসমীয়া বুরপ্ত্রীর বিশেষত্ব এই যে ঘটনাবলীর 
সন তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে__-অপর হিন্দুসাহিত্যে ইহার অভাব সকলেই অনুভব করিয়াছেন। 

“অসমীয়া” গদ্যসাহিত্যের আরও বিশেষত্ব এই যে খৃঃ যোড়শশতাবদীর প্রারস্ত হইতে 
বর্তমানকাল পৰ্যন্ত ইহার এতিহাসিক ধারা টানা চলিয়া আসিয়াছে। এমন কি ভট্টদেবের 
“কথাগীতা” আজিকালিকার লেখা বলিয়া চলিতে পারে।ভট্টদেবের যে গদ্যের নমুনা উদ্ধৃত 
হইয়াছে তাহার পাশাপাশি ৩০০ বছর পরে রচিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্কারের গণ্য স্থাপন করিলে 
উভয়ের পার্থক্য প্রতীয়মান হইবে। যথা 

“ঈদৃশরূপে জাতমাত্র বালকের উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধিক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্তনামা চতুর্বৃহরাপাভা 
পঅম্মদাদিতেযুগপতপ্রেবর্তমানত্বরূপে যদ্যপি প্রতীয়মানা হউন তথাপি পূর্বোক্ত পরা পশ্যস্ত মধ্যমা 
বৈখরীরূপ চতুবর্বহ রূপেতেই প্রবর্তমানা। 

সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের অসমীয়া গদ্যের নমুনা স্বরূপ অহোমরাজা জয়ধ্বজ সিংহ কুচবিহারের 
রাজা প্রাণনারায়ণ সিংহকে যে পত্র লিখিতেছেন ও তাহার প্রত্যুত্তর নিম্নে দেওয়া গেল। 

“পরম সৌহার্দ্পুবর্বক লেখনং কার্য্যঞ্চ। এখাত আনাব সমস্তে কুশল। তোমার তৃশল নিবস্তবে চাহি 
পবং। উকীলত কবি জি কহি শঠালা তাক আমি সমস্তে শুনিলৌ। অতপব বিশেষ কিন্তু বিপদ কালত 
আনিবি বার্তা লৈবা ইহাক শুনি পরম সন্তোষ লভিলৌ। আব দেখ বিপদ সম্পদ কালে জি কুশলক বাঞ্ছে 
তাকে মিত্র বুলি। শক ১৫৮৪--- ১০ই ফাম্ুন।” 

প্রাণনারায়ণের উত্তর £-_ 

“পবঞ্চ। পূর্ব্বাপর ব্যবহাব মতে তুমি জে আমাকে লিখিয়া ইহাতে তুমি মোক কিনিবা আপনাব বশ 
কবিলা :তুমি কৃষ্ণদেব। মঞি তোমাব বচক্কব অরুন হেন জানিবা : বুজিয়া জেখন জে বোল্‌ তাক মঞি 
সৰ্ব্বথা কবিল : ইহাতে তুমি অন্যথা নাজানিবা : আর জে লেখিচ বিপদ কালত জে কুশলকে বাঞ্চে 
তাকসে মিত্র বুলি সে মিত্র হয়; তোমাব আমাব আজিব মিত্র এনে নহয় :আমাব প্রপিতামহক তোমাব বহু 
স্বগীয় স্বর্গনারায়ণ শপত কবিয়া প্রীতি কবিছে : তোমাব আমরা মন্দ না কবিব আববাকো তোমবা মন্দ না 
কবিব পবস্পবেব উপকাব পৰস্পবে কবিব :এমন মোব চিত্তে আচে তোমাবো এমত বশহে উচিত হয় : 
288 আর পুবের্ব লান্ডাদেশ (১) পশ্চিমে গৌড়, উত্তরে ভোটান, দক্ষিণে ওড়েষা (২)! 
ইতিমধ্যত তোমার তুল্য মহস্তব মহিমহেন্্র মর্ধ্যাদা পাবাবাব কে আছে : মঞি তোমার মিত্র, কুশল 
বাঞ্চিবাকে পাও”, আনোরাজা সকলো তোমার কুশল বাঞ্চে : আর তোমার জরে রাজ্যচ্যুত হৈবে ইহার 
কারণ তোমার কোনো মনে দুখ করিবার উচিত নাহয় : দেখ রামচন্দ্র সুরথ যুধিষ্ঠির এই সকলরো 
রাজ্যচ্যুত হৈচিলে কিন্ত তসিবা সকলে উদ্যোগ করিয়া ফিরিয়া লৈলেক নিমিত্তে তাহাবাব অকীর্তি না 


অহোমরাজ্য শিবসিংহের সময়ে লিখিত (শক ১৭৫৬) হস্তিবিদ্যার্ণৰ নামক একখানি 


উপাদেয় ও মহামূল্য গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁথিখানিতে অনেকগুলি সুন্দর প্রতিকৃতি 
আছে__ দেখিলে অবাক হইতে হয়। ইহাতে ১৬৩ প্রকার হাতীর বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম বিবরণ 


৩৮ 


“অসমীয়া” গদ্য সাহিত্যের প্রাটীনত্ব 


আছে৷ এমন কি, গ্রস্থরচয়িতার পর্য্যবেক্ষণশক্তি অতি তীস্ষ। নমুনা স্বরূপ কয়েক পংক্তিমাত্র 
উদ্ধৃত করা গেল শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র গোস্বামীর পুস্তকাগারে ইহা আছে। 

“হাতির জোখাব (20995019) কথা। ডাঙ্গব হাতির সচ ইলে ওপজোতে জুধিব, জদি এক হাত 
বাব আঙ্গুল হয় বড় হইলে ওপ সাত হাত হয়। দু'হাত দু আঙ্গুল হলে দু বচন হয়, দুহাত চয় আঙ্গুল হলে 
তিনি বচব হয়, দু হাত সাত আঙ্গুল হলে চাবি বচব হয়, দু-হাঁত এক বেগত দুই-আঙ্গুল হলে পাঁচ বচস হয়, 
দু-হাত এক বেগত চয় আঙ্গুল হলে চয় বচব হয়, দু হাত এক বেগত সাত আঙ্গুল ইলে সাত বচব হয়, তিনি 
হাত দুই আঙ্গুল হলে আঠ বচব হয়, তিনি হাত চয় আঙ্গুল হলে ন বচব হয়, তিনি হাত দহ আঙ্গুল হলে 
দহ্‌ বচব হয... 2 k 

অসমীয়াগদ্যসাহিত্যের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্ত 
“অসমীয়া” পদ্যসাহিত্য আরো প্রাচীন। কৃত্তিবাসের জন্মের পূর্বেই মাধবকন্দলী (প্রায় 
১২৬০ শক) সমগ্র রামায়ণের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাহার দুই একছত্র নমুনা দেওয়া 
যাইতেছে 

“প্রচণ্ড ধনুক রাম হাতে লয় তুলি। 
ধাইলস্ত মৃগক যেন প্রমত্ত কেশরী।। 
নাই স বুলি রাও তেজিলস্ত বীরবর। 
সাগরর চউ যেন লাগিল কাবর!। 
সিংহ যেন শশর আগত ভৈল থির। 
সমস্ত রাজার যেন উরি গৈল জিয।” 

ইংরেজী প্রবাদ বলে-_ an ounce of fact is worth more than a ton of 
arguments, অর্থাৎ এক ছটাক তথ্য শতেক মণ তর্কের চেয়ে কাজের। উপরে যে-সকল 
গদ্যরচনার নিদর্শন দেওয়া গেল তাহা পাঠ করিলেই অসমীয়া ভাষার প্রাচীনত্ব ও স্বাতন্ত্য 
প্রতিপন্ন হইবে। ভারতীয় ভাষাতত্তবববিদ্‌ পণ্ডিত গ্রীয়ার্সনের উক্তি সমীচীন বলিয়াই গ্রাহা করিতে 
হইবে। যথা £__ 


"Assamese language can be proved that it is in its grammar 
much more nearly connected with the Behari than with standard 
Bengali which can scarcely be said to have existed as a written 
language until the beginning of the present century when the mis- 
Slonaries of Seerampur first moulded it into a form. On the other 
hand, the Mababbarat and Ramayan were translated into the 


(১) জয়স্তীদেশ 
(২) উড়িষ্যা 
(৩) এস্থলে বলা বাছল্য যে এই সময়ের গদ্যসাহিত্যে বিরতির (98859) চিহ্ন দেখা যায়। 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


Assamese language nearly four centuries ago. Not only that, but 
many other works on history were then written; poetry, medicine 
and religion were also translated into the Assam Vernacular which 
could besides boast of a very pretty indigenous literature of its own." 
অন্যস্থলে তিনি বলেন $= "Assamese" literature is as 010 if not older than 
Bengali and down to the commencement of the present century 
Was AS copious." 

মূলকথা এই যে অসমীয়া ও বাঙ্গালা ভাষা মৈথেলি, প্রাকৃত, সংস্কৃত, মাগধী প্রভৃতির 
সংমিশ্রণে উদ্ভূত। ইহারা ভগ্মীভাষা ও সোদর, সুতরাং সাদৃশ্য ও নিকট সম্বন্ধ থাকা একাস্ত 
স্বাভাবিক; কেহ কাহারও উপভাষা নহে। অবশ্য বাঙ্গালা ও আসামের মধ্যে পরস্পর সংযোগ 
সম্বন্ধ ছিল ও ভাবের আদানপ্রদান হইয়াছে। এককথায় বলিতে গেলে মাধবকন্দলীই (প্রায় 
১২৬০ শক) অসমীয়া সাহিত্যের জন্মদাতা ও উন্নতির প্রথম পথ-প্রদর্শক। শঙ্করদেব স্বয়ং 
তাহার রচিত রামায়ণে স্বীকার করিতেছেন $= 

“পূর্ব্বকবি অপ্রমাদি, মাধবকম্দলী আদি, তেঁহে বিরচিলা কৃষ্ণকথা। তাহান পদক চাই নিবন্ধিলো 
পদ আমি।” 

আমাদের চণ্ডীদাস ১৩৩৯-_-১৩৯৯ শকে আবির্ভূত হন। 

নরনারায়ণের সময় হইতে সমস্ত কামরূপ ও বর্তমান ডরং কুচবিহার রাজ্যের অস্তভূক্ত 
ছিল; ইহা ছাড়া অহোম রাজন্যগণ হিন্দুধর্ম দীক্ষিত হইয়া প্রজাবর্গের সহিত একীভূত হইয়া 
গেলেন এবং অসমীয়া ভাষা রাজভাষারূপে গৃহীত হইল। এই কারণেই সৌভাগ্যশালী আসাম 
স্বাধীনভাবে সাহিত্যচচ্চা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল এবং এই কারণেই অসমীয়া ভাষার 
স্বাতন্ত্য রক্ষিত হয়। রাজার উৎসাহ ও সমর্থন বিনা হস্তিবিদ্যর্ণবসদৃশ গ্রন্থ রচিত হওয়া অসম্ভব। 
সত্য বটে, হোসেনশাহ প্রভৃতি দুই একজন প্রজারঞ্জক মুসলমান নৃপতি বাঙ্গালা সাহিত্যের 
প্রতি একটু কৃপাকটাক্ষ করিয়াছিলেন। তাই, বিদ্যাপতি কৃতজ্ঞতা-গদগদ হইয়া গাহিতেছেন__ 
“চিরঞ্জীব রহ পঞ্চগৌড়েশ্বর।” একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে আমাদের দেশের 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ্রে নিকট মাতৃভাষা চিরকালই অনাদর ও উপেক্ষার বিষয় ছিল। পাঠানরাজত্বে 
বাঙ্গালা পদ্যসাহিত্য যে বিস্তার ও উৎকর্ষ লাভ করে তাহা প্রধানতঃ বৈষ্তবকবিগণের ও 
সংস্কৃতানভিজ্ঞ দেশজ কবিগণের কীর্ত্তি। বাঙ্গলার স্বাধীন পাঠানরাজগণও বাঙ্গালা ভাষাকে 
আদর করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ চট্টগ্রামে পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের এবং 
ছুঁটিখানের আদেশে রচিত শ্রীকরণ নন্দীর মহাভারত ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

পুরাণ অসমীয়া গণ্যসাহিত্য অসমীয়ার গৌরবহল। এই বিষয়ে বাঙ্গালী অসমীয়ার নিকট 
অবনতমস্তক হইতে বাধ্য। 


শোণিতপুর (তেজপুর)। অক্টোবর 
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উদ্দীপনা” পুক্তিকার প্রকাশকাল ১৯০৫, যে সময় বঙ্গদেশ 
জন্য 'রাখিবন্ধন”। সময়োচিত পুর্ভিকাটিতে ১৯টি 
দেশাত্মবোধক সংগীত স্থান পেয়েছে যদিও এটির আখ্যাপত্র 
নেই; প্রফুক্পচন্দরের নামও কোথাও নেই। তবুও এটি যে তারই 
লেখা সে সম্বন্ধে মতভেদ দূর হয়েছে বেঙ্গল লাইব্রেরি*্র 
ক্যাটালগে পুিকাটি পরফুল্লচন্দ্রের রচনা বলেই উল্লিখিত আছে 
(Bengal Library Catalouge for the quarter 
ending 31st Dec, 1905, 77778, 51, No. 788 
Regn No 1452)। এটির মলাটের ওয় পৃষ্ঠায় বেঙ্গল 
কেমিক্যাল আ্যান্ড ফামার্সিউটিক্যাল ওয়াকর্স সম্বন্ধে নিবেদন 
স্থান পেয়েছে; এটি “বেঙ্গল কেমিক্যাল স্টিম প্রিন্টিং” থেকে 
বঙ্কিমচন্দ্র সান্যালের মুদ্রণে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রী দেবজ্যোতি 
দাসের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বের্ধা ৭১, পৃষ্ঠা-১৬) এটি 
উল্লেখিতও হয়েছে। হারিয়ে যাওয়া পুতিকাটি পাঠকদের 
কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হত না যদি না এটা বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিবৎ কর্তৃপক্ষ আমাদের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিতেন। 
কলেজের পক্ষ থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবৎ কর্তৃপক্ষকে 
কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শ্রী পিনাকপাণি দত্তের কাছেও আমরা 
কৃতজ্ঞ এটি সংগ্রহে ৷ সম্পাদক 
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নিবেদন 


নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইলে জাতীয় উন্নতি 
অসম্ভব। অন্ন বন্ত্র যেরূপ নিত্য প্রয়োজনীয় ওষধ ও তদ্রুপ। 
আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে যে সকল উদ্ভিজ্জাদি ব্যবহৃত হয় 
তাহার অধিকাংশই এ দেশে জন্মে। এই সকল দ্রব্য প্রতি বৎসর 
ভূরি পরিমাণে ইউরোপে প্রেরিত হয়, এবং তাহা হইতে ওঁষধ 
প্রস্তুত হইয়া পুনরায় এ দেশে ফিরিয়া আসে। যাহাতে উপকরণ 
কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিমিডেট” স্থাপিত 
হয়।এই কারখানায় প্রত্যেক ওষধ বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্র সাহায্যে এবং 
বিচক্ষণ রসায়নবিদগণের তত্ববধানে প্রস্তুত। বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার 
এক্সট্াক্ট, লাইকার, টিংচার প্রভৃতি সকল দ্রব্যই এখানে পাওয়া 
যায়। দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন-_ 
তাহারা এই স্বদেশজাত দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেখুন। 


মিলে সবে ভারত সম্তান 
বন্দেমাতরং 

মলিন মুখ চন্দ্ৰমা 
দেখিলাম এক নারী 

নির্মল সলিলে বহিছ 
ভারতী জননী মলিন বদনী 
দিনের দিন সবে দীন 
কালরাত্রি পোহাইল 

সোনার বাংলা 

অতীত গৌরব কাহিনী মম বানি 
উঠগো ভারত লক্ষি 

অয়ি ভূবন মনোমোহিনি 
একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক 
নমো বঙ্গ ভূমি 

ভারত নারীর দশা 

ভারত শ্মশান মাঝে 

আয় আয় সবে ভাই 

বাজরে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে 


সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবেচির, 
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।। 
হোঁক ভারতের জয়, 
ইত্যাদি। 


ভীষ্ম, দ্ৰোণ ভীমার্জু্ন নাহি কি স্মরণে, 
পৃথিরাজ আদি বীরগণ? 
আর্তবন্ধ দুষ্টের দমন।। 
হোক ভারতের জয়, 
ইত্যাদি। 


কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়, 
যতো ধর্মস্ততো জয়।। 
ছিন্নভিন্ন হীনবল, এক্যেতে পাইবে বল, 
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়? 
হোক ভারতের জয়, 
ইত্যাদি। 


. ৫০ 


৩) 
নট বেহাগ__ পোস্ত 
মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি। 
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি। 
চন্দ্ৰ জিনি কাস্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাঁম আনন্দে, 
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি। 
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি। 


৫১৯ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


(8) 

বিঝিট কাওয়ালী 
দেখিলাম এক নারী নগেন্দ্র কন্দরে বসি, 
রাছভরে শশী যেন, ভূতলে পড়েছে খসি। 
আলুলায়িত কেশা, ছিন্ন ভিন্ন মলিন বেশা, 
আহামরি, কি দুন্র্শা, স্বর্ণবর্ণ যেন মসী। 
বলে ধনী হে বিধাতঃ। হয়ে ভারত - বীরেন্দ্র 
মাতা, বিজাতি বিপক্ষ হাতে হইলাম লাঞ্ছিত। 
(হায়) পুত্র হয়ে মাতৃ দুঃখ কেন না নাশিছে আমি সে। 
অতঃপর জানিলাম তিনি সাধারনের জননী; 
ভারত স্বাধীনতাধনী, অশ্রমুখী দিবানিশি। 


৫২ 


কভু শত ধারে, এ উভ পারে, 
পাঠান আফগান মোগল ও। 


৫৩ 


সেদিন হইতে, শ্মশান ভারত, 


সেদিন হইতে, তব জল তরলে, 


* এই কবিতাটিকে লক্ষী রাগিনীতে হিন্দুস্থানী ধরণে গান করা যাইতে পারে। 


লুং--বিঁঝিট একতালা 
ভারতী-জননী মলিন বদনী, 
অশ্রজল মুখে শোকশেল বুকে 
কাদেন ভারত দুঃখে দিবস রজনী 
ভারতস্মশানে সঞ্চারিত প্রাণে 
সাধেন কি শক্তি ধ্যানে মৃতসঞ্জিবনী। 
যদি পুনঃ জাগো সে দীপক-রাগে 


৫৫ 


৫৬ 


দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন। 
অন্নভাবে শীর্ন, চিন্তা জুরে জীর্ণ 
অনশনে তনুক্ষীণ।। 
সে সাহস বীর্ষ নাহি আর্ধ্ভূমে, 
পূর্ব গৰ্ব্ব সৰ্ব্ব খৰ্ব্ব হ’লো ক্রমে, 
চন্দ্র সূৰ্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, 
লজ্জা-রাহু মুখে লীন। 
অতুলিত ধনরত্ব দেশে ছিল, 
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল, 
কেমনে হইল কেহ না জানিল; 


এমি কৈল দৃষ্টিহীন। 
তুঙ্গ দ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে, 
সার শস্য গ্রামে, যত ছিল দেশে, 
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে, 

'_ হায় গোরাজাকি কঠিন। 

সুতা, জীতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার, 
দেশী বস্তু, অস্ত্র বিকায় নাক আর। 

হলো দেশের কি দুর্দিন 
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গ রাজ, 
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ, 
ধরবে কি লোক এবে দিগম্বরের সাজ, 

বাকল টেনা ডোর কপিন। 
ছুঁচ সূতো পৰ্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে, 
দিয়াশালাই কাটি, তাও আসে পোতে, 
প্রদীপটা জ্বালিতে, খেতে, শুতে যেতে, 

কিছুতে লোক নয় স্বাধীন। 


কোটি কোটি নারী নরে উঠে কর দরশন। 
কারার বন্দিনী প্রায়, বৃথা দিন চলে যায়, 
রহিল পশ্চাতে পড়ে যত ভারত-ললনা; 


অশেষ যন্ত্রণা সয়ে বিষাদে কাটে জীবন।। 
এই সব মহাঁপাপে, এই সব মনস্তাপে, 
পড়েছে কি অভিশাপে, আছে হ'য়ে বিচেতন; 
করো না হে অবহেলা নাহি ঘুমাবার বেলা, 
বিধাতা ডাকি’ছেন দ্বারে, উঠ হে মেল নয়ন।। 


৫৭ 


৫৮ 


ওমাফান্ধুনে তোর আমের বনে 
প্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায়রে)। 
ওমা অন্্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে 
কি দেখেছি মধুর হাসি।। 
কি শোভা ছায়া গো, 
কি স্নেহ কি মায়া গো 
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, 
নদীর কুল কৃলে। 
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে 
লাগে সুধার মত মেরি হায় হায়রে) 
মা তোর বদনখানি মলিন হলে 


তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে 


কি দীপ জ্বালিস্‌ ঘরে মেরি হায় হায়রে) = 


তখন খেলা ধূলা সকল ফেলে 
তোমার কোলে ছুটে আসি।। 
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, 
সারাদিন পাখী ডাকা, ছায়ার ঢাক, 


তোমার পল্লি বটে; 
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে 
জীবনের দিন কাটে মেরি হায় হায়রে) 
ও মা আমার যে ভাই তারা সবাই 
তোমার রাখাল, তোমার চাষী ।। 


ও মা তোর চরণেতে 

ছিলেন এই মাথা পেতে 

দে গো তোর পায়ের ধূলা সে যে আমার 
মাথার মাণিক হবে। 

ও মা গরীবের ধন যা আছে তাই 
দিবা চরণ তলে মেরি হায় হায়রে) 

আমি পরের গরে কিন্বো না তোর 
ভূষণ বলে গলায় ফাঁসি।। 


৫৯ 
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৬০ 


(১০) 
মিশ্র খান্বাজ_-তাল ফেরতা 


অতীত গৌরব-বাহিনী মম বাণি, গাহ আজি হিন্দুস্থান 
মহাসভা উন্মাদিনি মম বাণি, গাহ আজি হিন্দুস্থান 
করবিক্রম-বিভব-যশঃ সৌরভ-পুরিত সেই নামগান। 
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠা, গুর্জুর, 

_ পঞ্জাব রাজপুতান। 
হিন্দুপার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান। 
গাও সকল কঠে সকল ভাষে নমো হিন্দুস্থান’। 
(হিন্দু গায়কগণ) হর হর হর জয় হিন্দুস্থান। 
(ইসাই গায়কগণ) দাদার, হোরমজদ্‌ হিন্দুস্থান। 
(মুসলমান গায়কগণ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান। 
(সকলে) “নমো হিন্দুস্থান ৷” 
ভেদ-রিপুনাশিনি মম বাণি, গায় আজি এক্য গান। 
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি, গাহ আজি এঁক্যগান; 
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে লক্ষ্যে কায় মনঃ প্রাণ। 


, বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠ শুর্জ্জর, 


পঞ্জাব রাজপুতান। 
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান। 
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে “নমো হিন্দুস্থান” 
(হিন্দু গায়কগণ) হরি হরি হরি জয় হিন্দুস্থান। 
(সাই গায়কগণ) জয় জীহোব হিন্দুস্থান। 
(মুসলমান গায়কগণ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান। 
(সকলে) “নমো হিন্দুস্থান”। 
স্কল-জন-উৎসাহিনি মম বাণি, গায় আজি নৃতন তান 
মহাজাতি সংগঠনি মম বাণি, গাও আজি নূতন তান। 
উঠাও কর্ম নিশান, ধৰ্ম্ম বিষাণ, বাজাও চেতায়ে প্রাণ। 
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ, শুর্জ্জর 
পঞ্জাব রাজপুতান। 


হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান। 
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে, ‘নমো হিন্দুস্থান”। 
(হিন্দু, জৈন, প্রভৃতি গায়কগণ) জয় জয় ব্ৰহ্মন্‌, হিনদুস্থান। 
(শিক গায়কগণ) অলখ নিরঞ্জন হিন্দুস্থান। 
€পোর্সি গায়কগণ) দাদার হোরমজদ হিন্দুস্থান। 
(মুসলমান গায়কগণ) ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান” । 
“নমো হিন্দুস্থান 2 


৬১ 


আচার্য প্রফুল্নচন্ত্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


(১১) 
মিশ্র-ঝিবিট-কাওয়ালি 
উঠ গো ভারতলক্ষি,উঠ আদি জগতজন পৃজ্যা। 
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দুরিত ভারত লজ্জা 
ছাড় গো ছাড়, শোক সজ্জা, 
পুন কমল-কনক ধান্যে। 
জননীগো লহ তুলে বক্ষে, 
সাত্বনা বাস দেহতুলে চক্ষে, 
কাদিছে তব চরণতলে, 
বিংশতি কোটি নরনারী গো। 
কাণ্ডারী নাহিক কামলা দুঃখলাক্কিত ভারতবর্ষে । 
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল সাগর কম্পন দর্শে। 
ইংরাজী সুর। 
তোমার অভয় পদ স্পর্শে, নব হর্ষে, 
পুন চলিবে তরণী সুখ লক্ষ্যে 
জননীগো লহ তুলে ইত্যাদি। 
ভারত শ্মশান কর পূর্ণ কোকিল কুজিত কুঞ্জে। 
দ্বেষ হিংসা করি চুনা, কর পুরিত প্রেম অলি গুঞ্জে। 
দূরিত করি পাপপুঞ্জে, তপঃ পুঞ্জে, 
পুন বিল কর ভারত পুন্যে। 
জননী গো লহতুলে ইত্যাদি। 


৬২ 


উদ্দীপনা 


৬৩ 
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৬৪ 


(১৩) 

ঝিঁঝিট -একতালা 
একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক, 
হিমাদ্ৰি পাষাণ কেঁদে গলে যা’ক, 

মুখ তুলে আজি চাহরে। 
দীড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি, 
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলি, 
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি, 
নির্ভয়ে আজি গাহরে। 
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে, 
রোমাঞ্চ উঠিবে অনস্ত নিখিলে 

দশদিক মুখে হাসিবে। 
বিশ কোটি মায়েরে ঘেরিলে 
সেদিন প্রভাতে নতুন তপন, 
নৃতন জীবন করিবে বপন, 
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, 

আসিবে সেদিন আসিবে। 


আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে 
আপনার ভয়ে হৃদয় রাকিলে, 

সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে, 

পৃণ্য প্রেমের বাতাসে, 

সেথায় বিরাজে দেব আশীর্বাদ, 
না থাকে কলঙ্ক, না থাকে বিবাদ, 
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ, 

বিমল প্রতিভা বিকাশে। 


(১৪) 
মিশ্র বারোয়া ঢিমে-তেতালা। 


নমো বঙ্গভূমি, শ্যামাঙ্গিনী 
যুগে যুগে জননী, লোকপালিনী? 
সুদূর নীলাম্বর প্রাপ্ত সাঙ্গ 
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে, 
চুমি পদধূলি বহে নদীগুলি 
রূপসী প্রেয়সী হিতকারিণী। 


বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে, 

আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনী, 

কিসের দুখ, মাগো, কেন এ দৈন্য, 

শূণ্য শিল্প তব, বিচুর্ণ পণ্য! 

হা অন্ন, হা অন্ন, কাদে পুত্ৰগণ, 

ডাক মেঘমন্ত্রে সুযুপ্ত সবে, 

চাহ দেখি সবে জননী গরবে; 
জাগিয়ে শক্তি, উঠিবে ভক্তি, 
জাননা আপনার সস্তানশালিনী। 


মিশ্র খাম্বাজ -কাওয়ালি 
শুভদিনে শুভক্ষনে গাহ আজি জয়, 
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয়! 
জয়, জয়, জয়, মাতৃভূমির জয়! 
জন্মভূমির জয়, মাতৃভূমির জয়! 
লক্ষ মুখে এঁক্য গাথা রটাও জগতময় ! 
সুখ, স্বত্তি, স্বাস্থ্য, স্বার্থ দিলাম তোমার পায়; 


৬৫ 
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যতদিন, মা, তোমার বক্ষ জুরায়ে না যায়। 
কে সুখে ঘুমায়, কে জেগে বৃথায়? 
মায়ের চোখে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয়। 
নৃতন উষার গাহে পাখী নৃতন জাগান সুরঃ 
উঠ, বাণী কাঙ্গালিনী, দুঃখ দুর; 

অলস আঁখি মেল, মলিন বসন ফেল, 

উঠ মাগো, মাগো, মাগো ডাকে পুত্র চয়। 


, বাহার জৎ। 


ডুবিল সোনার দেশ পাপের সাগরে, 
পরিপূর্ণ দশদিক ঘোর হাহাকারে।। 
মহাপাপ শিশু-বিয়ে, এ দেশে প্রবেশ পেয়ে, 
ছাকার করিল রে, স্বর্ণ ভারতেরে।। 
ধনমান বুদ্ধি বল সব গেল রসাতল; 
জাগরে ভারতবাসী, উদ্ধার মায়েরে।। 


৬৬ 


(১৫) 
ঝিকিট-আড়া 
ভারত নারীর দশা ভাবিতে প্রাণ বিদরে; 
দেখে বিষদমূরতি দুনয়নে অশ্রু ঝরে। 
রূপে গুণে অতুলনা, যত ভারত ললনা, 
দলিত কুসুম সহ অনাদরে অত্যাচারে! 
যে দেশে সাবিত্রী, জনা, সীতা,দময়স্তী, খনা, 
জন্মেছিল, সেই দেশ ঢেকেছে কি অন্ধকারে! 
ভারত যুবকগণ, কর করদরশন, 
জননী ভগিনীগণ, ভাসিছেদুঃখসাগরে। 
গৃহলক্ষীরাপা যারা, মৃত প্রায় আছেতারা, 
তাই এত পাপ, তাপ, ভারতের ঘরে ঘরে।। 
অবলার যত্ন বিনা, ভারতের এ যাতনা, 
ঘুচিবেনা ঘুচিবেনা শত যুগ যুগাস্তরে।। 


৬৭ 
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(১৬) 
লমবিঝিট -পোস্ত। 


ভারত শম্মান মাঝে, আমিরে বিধাবা বালা 
বিষের মুরতি করে বিধি আমায় পাঠাইলা। 
জানিনা কেমন পতি, মনে নাই রে সে সূরতি; 
তথাপি যুবতী হয়ে, পেটে অন্ন নাই দুবেলা। 
বিবাহ কি তাও জানিনে, কেবল মাত্র পড়ে মনে, 
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি, এক দুঃখের খেলা। 
পিতা মাতা নিদর হয়ে, পরের হাতে সঁপে দিয়ে, 
ছিঁড়ে নিয়ে কোমল কলি, কণ্টকে গীথিল মালা। 
না বুঝিলাম ভালবাসা নাহি সুখ নাহি আশা, 
কারে কব এ দুর্দশা, কে বুঝিবে মর্ম্মজ্বালা। 
পথিক বলে দেশাচারে, গেল ভারত ছারে খারে, 
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, পাষণ হয়ে না দেখিল। 


৬৮ 


(১৭) 
বেহাগ -আড়া 
আয় আয় সবে ভাই, যাই দ্বারে দ্বারে, 
ভারতের ভাগ্য দেখি ফেরে কিনা ফেরে। 
সোনার এই রাজ্য ছিল, ক্রমে ক্রমে সকল গেল, 
এমন যে ভারতবর্ষ, গেল ছারেখারে। 
অন্নপূর্ণ রাজ্যে হারে, হা অন্ন হা অন্ন করে, 
লক্ষ্মীর ঘরে এমন কষ্ট কে সহিতে পারে? 
ছিল ধন ধান্যে ভরা, হ'ল এমন কপাল পোড়া, 
অন্নাভাবে হা হতোছমি, প্রতি ঘরে ঘরে। 
এই দেশেতে তুলা হয়, এই তুলা বিলাত যায়, 
এই তুলাতে কাপড় তথায়, কেনে মাধ্ডেষ্টারে; 
মাঞ্চেষ্টার হতে এসে, ঘরেরটাকা নেয় রেশুষে, 
এ দিকে দেশের তাতি অনাহারে মরে। 
এইকি দেশের ভালবাসা, তাঁতি ভাইদের এই দশা, 
তাদের এই দুঃখ তোরা, দেখিস কেমন করে? 
আয় রে চেষ্টা করি সবে, , দেশি কাপড় বিক্রি হবে, 
সাজাব দেশী তাতি সবে, ধন-রত্বু হারে। 
তেতালায় চৌতালায় কেমন, সুখ বিরাজ করে। 
(আর) বাঙ্গালী শিল্পী যারা, অনাহারে মরে তারা, 
দেখ তাদের এ দুর্দশা, প্রাণ যে কেমন করে।। 
এক সমান জিনিষও হ'লে, যেটি ইংরাজের বলে, 
দেশী জিনিষ ছেড়ে সেটা নেয় কুলাঙ্গারে, 
কেন কুলাঙ্গার হব, দেশের মোরা ধন বাড়াব, 
সুখে রাখিব, দেশী দোকানদারে।। 
(যাতে) দেশীলোকের টাকা হয়, বলিগে সবারে; 
বিলাতি ফাকিতে ভুলে, আর যেন নাটাকা ফেলে, 
যতন যেন করে যাতে দেশের টাকা বাড়ে। 


৬৯ 


৭০ 


তখন তাহারা কজন ছিল? 
এখন তোরা যে শত-কোটি তার, 
স্বদেশ উদ্ধীর কার কোন ছার, 
পারিস শাসিতে হাসিতে হাসিতে, 
সুমেরু অবধি কুমারী হইতে 
বারেক জাগিয়ে করিলে পণ। 
তবেভিন্ন-জাতি-শক্র-পদতলে 
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন শৃঙ্খলে, 
স্বাধীন হইতে করিস মন? 
অই দেখ সেই মাথার উপরে, 
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে, 
ঘুরিত যে রূপে দিক শোভা করে, 
ভারত যখন স্বাধীন ছিল। 
সেই আর্যাবর্ত এখনও বিস্তৃত, 
সেই বিন্ধগিরি এখনও উন্মত; 
সেই ভাগীরথী এখনও ধাবিত, 
পুরাকালে তারা যে রূপে ছিল। 
কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন সম, 
কাপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম, 
গান্ধার অবধি জলধি সীমা। 
সকলিত আছে সে সাহস কই? 
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই? 


প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই? 

কোথা সে আজি রে জাতি মহিমা। 
হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি, 
কারে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি, 
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি, 

আর কি ভারত সজীব আছে? 
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত, 

হায় সেদিন ঘুচিয়া গেছে। 
এখনও জাগিয়া ওঠরে সবে, 
এখনও সৌভাগ্য উদয় হবে, 

ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে। 

একবার সুধু জাতিভেদ ভুলে, 
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য শূত্র মিলে, 
কর দৃঢ়পণ এ মহীমগুলে, 

তুলিতে আপন মহিমা ধবজা।। 
তপ, জপ, আর যোগ আরাধনা, 

পূজা, হোম, খাগ, প্রতিমা-অর্চনা, 
এ সকলে এবে কিছুই হবে না 

তৃণীর কৃপাণে কর রে পৃজা। 
যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে, 
গগণের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে, 
বায়ু উক্কাপাত বন্তর-শিখা দ'রে, 

স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হও || 
তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে, 
প্রতিদ্বন্বী সহ সমকক্ষ হতে 
স্বাধীনতা-রূপ রতনে খণ্ডিতে, 

যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও। 


উদ্দীপনা 


ছিল বটে আগে তপস্যার বলে, 
কার্যসিদ্ধি হত এ মহীমণ্ডলে, 
আপনি আসিয়া ভক্ত রণস্থলে, 
সংগ্রাম করিত অমরগণ। 
এখন সেদিন নাহিক রে আর, 
হবে না, হবে না, খোল তরবার 
এ সবে দৈত্য নহে তেমন। 
অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ, 
রণ রঙ্গরসে হও রে উন্মাদ, 
তবে সে বাঁচিবে ঘুচিবে বিপদ, 
জগতে যদ্যপি থকিতে চাও। 
তবে কেন ভূমে পরে লুটাও? 


: অই দেখ, সেই মাথার উপরে, 


রবি শশি,তারা দিন দিন ঘোরে, 


৭৯ 
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(১৯) 
বীণা 


বাজরে গন্ভীরে বীণা একবার, 
ভারতের জয় করবে ঘোষণা, 
জলদ নির্ধোষে উঠাও বঙ্কার, 
ঘোর রবে বীণা বাজ রে আমার।। 
ও রে তন্ত্র, রাখ, প্রেম গুঞ্জরণ, 
বিরহের গান গেওনা এখন। 

মৃত সপ্ভীবনী সঙ্গতি উঠাও, 
জাগাও, নিদ্ৰিত ভারত জাগাও, 
সে গম্ভীর নাদে ডুবাও অন্বর 
কীপাও জলধি, পৰ্ব্বত কন্দর, 
কর মৃত দেহে, শোণিত সঞ্চার, 
ঘোর রবে বীণা বাজ রে আমার। 


মা*র দুর্দশা দেখা নাহিযায়। 
সকল (ই) জাগিল, উঠিয়া বসিল, 
মহিমার তাজ মাথায় পরিল, 
ভারত কি তবে, প্রাণ ফেটে যায় 
ভারত কি তবে রহিবে নিদ্রায়? 
ভারত কি তবে লুটাবে ধূলায়? 
ধ্বনিত করিয়া কানন কাস্তার 
ঘোর রবে বীণা বাজ রে আমার। 
বাজ, ঘোর রবে ঘন ঘন বীণ 
গাও চিরদিন রবে না কুদিন, 

হে ভারতবাসি, হে আর্য তনয় 
চেয়ে দেখ, প্রাচী আজ প্রভাময়, 
নিদ্রা পরিহরি উঠ ত্বরা করি, 
পোহাইল তব কাল বিভাবরী, 


৭২ 


এই কি সময় নীরব থাকার? 
ঘোর রবে বীণা বাজ রে আমার। 


ঘরে ঘরে যাও, আর্যগুণ গাও, 
ভারত সংগীতে দিগস্ত ডুবাও, 
আৰ্য্যহৃদিরূপ শুস্ক সরোবরে 
আশার তরঙ্গ আবার উঠাও, 
গর্জে সিংহ যথা বীর অবতার, 
ঘোর রবে বীণ বাজ রে আবার । 


প্রবেশি কাশ্মীরে কহ মহারাজে, 
মহারাজ! তব এ বেশ কি সাজে? 
তোমার কাশ্মীর ভারত-নন্দন, 
কোন্‌ মহাকুল তোমার জনম, 
দেখ মহারাজ, দেখ ভেবে তাই, 
কি ভাবিছ বসে? কি করিছছাই? 
ভারত গৌরব করিতে উদ্ধার 
উঠ একবার, উঠ একবার। 

ঘোর রবে বীণা বাজ রে আমার। 


গিয়া জয়পুর, উদয় নগরে, 

গাও তস্ত্রি মোর উচ্চতম স্বরে 
সূৰ্য্যবংশ মহিমার গাথা, 

উচ্চার গভীরে ইক্ষবাকু মান্ধাতা, 
সাগর, দিলীপ রঘু অজ ধীর, 
দশরথ, রাম অদ্বিতীয় বীর, 
গাঁও, গত শোভা রাজপুতানার, 
ঘোর রবে বীণা বাজ রে আমার । 
কেরুলু, কর্ণাট, মগধ, কোশল, 
সৌরাষ্ট্র, পঞ্চাল, উজীন, উৎকল, 
যমুনা, জাহ্নবী, নর্মদার তটে, 


সিদ্ধু উপকূলে তরঙ্গ গর্জনে 
মিশহিয়া তব সুগভীর স্বর, 
দিবাদু প্রহারে, গভীর নিশায়, 
ভারত সংগীত, সুধার অধার, 
ঢাল, ত্ত্রি মোর, ঢাল অনিবার 
মৃত ভারতের দেহ প্রাণ দান, 
জাগাও নিদ্রিত ভারত সস্তান। 
এই ত সময় বাজ একবার 
ঘোর রবে বীণা বাজ একবার! 


নীরব কিরবঃ নিরাশ কি হব? 

এ অসহ্য জ্বালা চিরদিন সব? 
চিরদিন মারে কীদিতে শুনিব? 
চিরদিন মারে মলিন হেরিব? 
চিরদিন মার মুখে হাহাকার? 
চিরদিন মার চক্ষে শত ধার? 

একি দেখা যায়? একি শোনা যায়? 
ভারতের কেহ নাহি কি রে হায়? 
রাজেন্দ্রাণী কি রে ভিখারিণী আজ? 
আর্মাতা যিনি তার এই সাজ? 
এমনি নির্দয় নিধির হৃদয়, 

ও রে তন্ত্র তোর এই তা সময়, 
প্রাণপণে আজ বাজ একবার, 

ঘোর রবে বীণা বাজ রে আমার! 


সুধার সুধারা ঢেলনারে আর, 
তাতে জাগিবেনা জননী আমার, 
“মেঘ মল্লারের' নহে রে সময়, 


উদ্দীপনা 


বিসস্ত” ‘হিন্দোলে’ তোষেনা হৃদয়। 
জলস্ত দীপক’ ধরিয়া এখনি 
জ্বাল, চারি ভিতে উৎসাহ অনল, 
মৃত ভারতের হেম মুর্ত্তিখানি 

সে অনলে পুড়ি কররে উজ্জ্বল। 
সে অনলে পুড়ি কর ছারখার, 
সে অনলে পুড়ি কর ছারখার, 
স্মৃতি বিরচিত সহস্র বর্ষের 
ভারতে তিহাস যন্ত্রণার সার। 
ছাড়ি অন্যালাপ বাজ একবার 
ঘোর রবে বীণা বাজ রে আমার! 


ভারত খাগুবে সবে মিলে আজ 
উৎসাহ অনল প্ৰজ্জ্বলিত কর, 

সে অগ্নিকুণ্ডেতে করিয়া বিরাজ 
শ্িগ্ধ কর সবে দগ্ধ কলেবর। 

সে অনল শিখা করিয়া গর্জন 
সে অনল-শিখা ভারত সাগরে 
বাড়বাস্ি যবে বর্ধিত করিবে 

সে অনল যবে তর্্জন করিয়া 
আনন্দে করিবে ব্যোম আলিঙ্গন 
দেখি ওরে তাহা নীরবে বসিয়া 
রোম দগ্ধ নীরো দেখিল যেমন। 
কিন্তু যতদিন মায়ের এ দশা 

এ মহী মণ্ডলে কি সুখ তোমার? 
ত্যজি নিদ্রা, ত্যজি তুচ্ছ সুখ আশা 
ঘোর রবে বীণা বাজ রে আমার। 


নতি 


আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 








ভাই স্বদেশবাসী একবার এই বিষয়ে রাণা প্রতাপের কথা স্্রণ কর। 
প্রতিজ্ঞা কর তাহার মত কঠোর ব্রত লইয়া দেশের দুর্গতি মোচনের 
জন্য প্রাণ আহুতি দিতে কুঠিত হইয়ো না। 


৭8 


বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা* 


৯ 


জগতের ইতিহাসে অনেক অলৌকিক ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছে। মুষ্টিমেয় ইংরাজ-বণিক 
“সাত সমুদ্র তেরো নদী” পার হইয়া, উত্তমাশা অস্তরীপ প্রদক্ষিণ 

ইংরাজ আমলে বাঙ্গালা করিয়া এ দেশে আসিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্ের সুত্রপাত করিল। 
গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ ঘটনাচক্রে তাহারা বাঙ্গালাদেশ, পরে সমগ্র ভারত-সাত্রাজ্যের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও 

অলৌকিক এবং বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইহাদের দ্বারাই বর্তমান যুগের বাঙ্গালা গদ্য- 
সাহিত্যের সূত্রপাত হইল! আমরা যখন ভাবি যে, এই ইংরাজই বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের 
প্রথম প্রবর্তক, তখন এক নিদারুণ আঘাত আমাদের আত্মশ্লাঘাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া দিয়া 
যায়। আমি হিন্দু রসায়নশান্ত্রের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছি এবং রসায়ন-চচ্চায় জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছি। সুতরাং কোন তথ্য নির্ণয় করিতে হইলে এঁতিহাসিক ও রাসায়নিকের তুলাদণ্ডে 
সমস্ত বিবরণ পরিমাপ করিতে বাধ্য হই। আজ বাঙ্গালা ভাষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে 
এবং বিশ্ব-সাহিত্যক্ষেত্রে উপযুক্ত আসন লইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্ত 
একবার ভাবিয়া দেখা যাউক, এক শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা গণ্য-সাহিত্যের কি অবস্থা ছিল। 
এক কথায় বলিতে গেলে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল বলিলেই হয়! 
শ্রীরামপুরের কেরী ছো]]121) 0816৮) প্রমুখ মিশনারীগণ ইহার গঠনে যথেষ্ট সহায়তা 
করিয়াছিলেন। যদিও বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য আধুনিক, তাহা হইলেও এমন অসংখ্য বাঙ্গালা 
গদ্য-সাহিত্য আছে, যাহা আড়াই শত তিন শত বৎসরেরও প্রাচীন। ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থের ত 
- কথাই নাই; লৌকিক সাহিত্যবিষয়ে রচিত পুস্তকেরও অভাব নাই। এমন কি, “হস্তিবিদ্যার্ণব” 
ও “ঘোড়ার নিদান*ও রচিত হইয়াছিল। ইহা সহজিয়া ভাষার কথা। শ্রীযুত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
সম্প্রতি আসামে প্রাপ্ত আরও কতকগুলি ভাষা-পুঁথির বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু ইহার সমসাময়িক 
ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এক প্রকার অসংলগ্ন বাঙ্গালা গদ্যে রূপ গোস্বামীর 
কারিকা’, রামাই পণ্ডিতের শূণ্য পুরাণ” চণ্ডিদাসের “চৈতন্যরূপপ্রাপ্তি”, কৃষ্ণদাসের 
'আত্মজিজ্ঞাসা+ ‘রাগময়ী কণা”, 'আশ্রয়-নির্ণয়” স্বরূপ বর্ণনা” বিরচিত হইয়াছিল। ইহার 
ভাষা গদ্য-পদ্যে সংমিশ্রিত, মিলশূন্য পদসমষ্টি; যেমন বিদ্যাসাগর প্রণীত প্রথম ভাগের ‘বড় 
গাছ”, “ছোট পাতা’, ‘লাল ফুল’ ইত্যাদি। কিন্তু ইহার পরবর্তী কালে রচিত “বৃন্দাবনলীলা”, 

* মাসিক বসুমতী- ফাল্ধুন, ১৩৩১। 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


‘ভাষা পরিচ্ছেদ” 'জ্ঞানাদি সাধনা’ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য, ইহাদের ভাষাও 
কতকটা মার্িতি। 
ইতরাজরা এ দেশে মুদ্রাযস্তরের প্রবর্তন করেন। হাল্হেড্‌ (78750) কৃত “বাঙ্গালা 
ব্যাকরণ? (Grammer of the Bengali Language) ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেসে 
মুদ্রিত হয়। ৫১) সার চার্লস্‌ উইলকিন্স (Sir Charles Wilkins) প্রথম কান্ঠখণ্ডে অক্ষর 
ক্ষোদাই করেন। তিনি এই শিল্প শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্ম্মকারকে শিক্ষা দেন। 
বাঙ্গালা পদ্য-সাহিত্য ৪1৫ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে সমৃদ্ধিশালী। 
বাদালার চীন পতি ও চত্ডিদাসই বাঙ্গালার আদি কবি। ইহাদের সু-রসাল বৈষ্ণব 
পদাবলীর সুমধুর ঝঙ্কার ‘কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া’ প্রাণ আকুল 
করিয়া তুলিয়াছিল। এখানে পাঠকবর্গকে, তাহার দুই একটা পদ উদ্ধৃত করিয়া শুনাইবার 
লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। যথা, __ ‘জনম অবধি হাম রূপ নিহারনু নয়ন ন 
তিরপিত ভেল। সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুনল শ্রুতিপথে পরশ না গেল।। কত মধু 
যামিনী রভসে ঘমাগুল ন বুঝল কৈছন কেল। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল ততহি জুড়ন 
ন গেল।। যত যত রসিক জন রসে অনুমগন অনুভব কাছ ন পেখ। বিদ্যাপতি কহ প্রাণ 
জুড়াইত লাখে ন মিলল এক!” 
(বিদ্যাপতি) 
“যত নিবারিয়ে তার নিবার নাযায় 
আন পথে বাই তবু কানু পথে যায়।। 
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম। 


(১) উহার এক খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পুস্তকাগারে দেখিলাম। ১ শত ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে এক 
জন ইংরাজ পণ্ডিতের দ্বারা বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ কিরূপ প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার 
জন্য উক্ত পুস্তক হইতে একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, _- 

“আর বাণ এডে বীর পুরিয়া সন্ধান! 

দৃশ্বাসনের অঙ্গ কাটি করে খান খান।।” 

7481 0221) ara beer pooreeyaa 50000108210. 
Dooshwaasonar 01059 kaatee kara khaan khaan." (85) 

"The hero having well pointed his aim shot another arrow cutting the body of 
Dooshwason hewed it in pices. In this District the word বাণ baan সন্ধান sondhaan, অঙ্গ 
00809 and খান খান khaan khaan are in the passive or subjective case." (Halhed's Grammer 
of the Bengali language pp 57). 
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বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা ১ 


যাঁর নাম নাহি লব লয় তীর নাম।। 

এ ছার নাসিকা মুগ্ কত করুন বন্দ। 

তবুত দারুন নাসা পায় শ্যমগন্ধ।। 

সে কথা না শুনিব করি অনুমান। 

পর সঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কান।। 

ধিক্‌ রহ এছর ইন্দ্রিয় আদি সব। 

সনা যে কালিয়া কানু হব অনুভব 11” €চণ্ডিদাস) 

ইহা ছাড়া কৃত্তিবাস, কবিকক্কণ, কাশীরাম দাস প্রভৃতি শ্রেয় কবিগণ যে অতুল সম্পদ্‌ 

দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও বাঙ্গালাভাষা চিরদিন অলঙ্কৃত থাকিবে। তাহার পর রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্রের সভার দুইটি উজ্জ্বল রত ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেন জ্যোতিঃ বিকিরণ করিয়াছিলেন, . 
তাহারাও ভাষা-জননীর প্রসাধনের ক্রুটি করেন নাই। এই দুই কবির আবির্ভাবের পর দাশরথি 
রায়ের পাঁচালী তৎকালীন হিন্দু-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল । 

১৮০০ খৃষ্টাব্দ এক নব যুগের অবতারণা করিল। এই সময় 
ইংরাজ রাজত্বের দেশের শিক্ষাস্বন্ধীয় অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। ডাক্তার 
প্রারস্তে বাঙ্গালার  হ্যামিপ্টনের লিখিত প্রাদেশিক বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, বাখরগঞ্জ 

ইজ দত জিলায় তৎকালে একটিও পাঠশালা ছিল না। কোন কোন স্থানে 
কর্তৃক বাঙ্গালা গাঢ় সংস্কৃত ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়ের চর্চা হইত। কার্যকরী শিক্ষা আদৌ 
সাহিত্যের উন্নতি প্রচলিত ছিল না। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস পশ্ডিতদিগেরও অজ্ঞাত 
ছিল। প্যারীঠাদ মিত্রের রামকমল সেনের জীবনচরিত" পাঠে জানা 

যায়, সে সময় দেশে কোন উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় ছিল না । পাঠশালায় “শুভঙ্করী” ও ‘গুরুদক্ষিণা’ 
পড়ানা হইত। লর্ড ওয়েলস্লি বুঝিলেন যে, এ দেশীয়দের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতে 
হইলে এবং ইংরাজ সিভিলিয়ানগণকে এ দেশের রীতি-নীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করাইতে 
হইলে বাঙ্গালাভাষা সুচারুরাপে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই অভিপ্রায়ে তিনি “ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ’ (Fort Willia৷ 0011৩8০) স্থাপন করিলেন। বিখ্যাত উইলিয়াম কেরী সংস্কৃত 
ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। তীহারই প্ররোচনায় ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া 
একদল বাঙ্গালী লেখক গদ্যে লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। কেরী নিজে শুধু যে ব্যাকরণ, 
পাঠ্যপুস্তক, অভিধান প্রভৃতি প্রণয়ন এবং সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি বাঙ্গালী 
পণ্ডিত, মুন্সী প্রভৃতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেন্দ্রন্বরূপ ছিলেন। বাঙ্গালাভাষা গঠন ও শিক্ষাদান 
করে তাহার একার উদ্যম অধ্যবসায়। শুধু যে শ্রীরামপুর ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
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অধ্যাপনাকার্্য ও পুস্তকাদি প্রণয়ন হইতে সপ্রমাণ হয়, তাহা নহে, তাহা অপেক্ষা অধিক 
প্রমাণ __ তাহার অনুষ্ঠিত কার্ধে সাধারণের উৎসাহিত হইয়া যোগদান করিবার আকাঙুঙ্ষায়। 
তিনি প্রথমে এই সমস্ত পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, পরে তাহাদিগকে সাহিত্য- 
চর্চায় নিযুক্ত করিয়া দিয়া নিজে তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। কলেজে যে ১৫ 
জন পণ্ডিত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে তাহার শিক্ষক পণ্ডিত মৃত্যুপ্তয়ই সর্ব্বপ্রধান। তিনি 
কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি (7. 
0515) রাম বসু, রাজীবলোচন এবং চণ্ডীচরণ প্রমুখ তিন জন পণ্ডিতকে কলেজের কাৰ্য্যে 
নিযুক্ত করেন। ইহাদের মধ্যে রাম বসু ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রতীপাদিত্য চরিত্র এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে 
“লিপিমালা” প্রণয়ন করেন। এই দুইখানি গ্রস্থই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়কার রচিত 
অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রস্থগুলি ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রস্থের অনুবাদ মাত্র। 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে' লেখকের 
মৌলিক অনুসন্ধানের পরিচয় পাওয়া যায়। কেরী লিখিত “কথোপকথন” একখানি অপূর্ব 
গ্রন্থ । কেরী বাঙ্গালাভাষায়, এমন কি, চলিত ভাষায় কিরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা 
ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় । দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই এক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেল; 

“বড়বৌ, আমার মাথায় দিব্বি, সত্য কথা বল। কালি দুপুর বেলা 

ছোঁটবৌ রাদ্ধিয়াছিল, ইহার মধ্যে আমার ছ্যালা আগে ভাত খাইয়াছিল, 

ইহার মধ্যে মুঝুয়া মাগী আসিয়া কন্দল আরম্ভ করিল। তোর গো 

বাড়ীর মাইয়াগুলা কেহ কারু ভাল দেখিতে পারে না।কি করিব এমত 

ঠাই নাই যে, সেখানে গিয়া দশ পীচ দিন থাকিলে গায় বাতাস লাগে ।” 

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বত্রিশ সিংহাসন” ও ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’ 
প্রণয়ন করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রচিত, প্রসাদ রায়ের “পুরুষ-পরীক্ষা” ও চণ্ডীচরণ মুন্সীর 
“তোতার ইতিহাস’ উল্লেখযোগ্য। এতছ্যতীত রাজীবলোচন ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 
রায়ের চরিত্র রচনা করিয়াছিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য” 
১৮০১ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। এই সময়ের বাঙ্গালা রচনা কিরূপ ছিল, তাহার নিদর্শনস্বরূপ 
কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি 
রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের জামাতা তাহার অধিকারের চড়াই না করিয়া ঠাওরাই কোন 

কৌশলে দেশ কবজ করে তাহা করিল একটা প্রবন্দে নিমন্ত্রণ দিয়া তাহাকে আনাইল ধূমঘাট 
নিজ পুরীর মধ্যে তাহাতে খাতির জমায় থাকিল ভাবিল এখন কারুর তলে থাকিলেন আবশ্যক 
হইলে ইহাকে সংহার করণের আটক হবেক না আর আর কেদার রায় প্রভৃতি সমস্তকেই 
নিপাত করিয়া তাহার অধিকার আপন লোক দিয়া শাসন করিলেন।” 


৭৮ 


বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা ১ 


রাজীবলোচনের “কৃষ্ণচরিত্র” হইতেও কয়েক পংক্তি পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া 
গেল; 

“রাজা (কৃষ্ণচন্দ্র) বাসায় আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ 
এবং জগৎশেঠ ও মীরজাফরালি খা ইহারদিগের নিকট মনুষ্য প্রেরিত করিলেন আমি সাক্ষাৎ 
করিতে যাইব সকলেই অনুমতি করিলেন রাত্রে আসিতে কহিও ক্রমে ২ রাজা সকলের 
নিকট রাত্রে গমন করিয়া আত্মনিবেদন করিলেন পরে জগৎশেঠ কহিলেন এ দেশের অত্যন্ত 
অপ্রতুল হইল দেশাধিকারী অতি দুরস্ত কাহার বাক্য শুনে না দিন দিন দৌরাত্ম্য অধিক হইতেছে 
অতএব সকলে একবাক্যতা হইয়া বিবেচনা না করিলে কাহারু নিষ্কৃতি নাই এই কথার পর 
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন আপনারা রাজদ্বারের কর্তা আমরা আপনকারদিগের মতাবলম্ী 
যেমন ২ কহিবেন সেইরূপ কার্ধ্য করিব ইহাই শুনিয়া জগুশেঠ কহিলেন অদ্য বাসার বাউন 
আমি মহারাজা মহেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া নিভৃত এক স্থানে বসিয়া আপনকাকে ভাকাইব 
সে দিবস বিদায় লইয়া রাজা বাসায় আসিলেন।” 

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনা লালিত্যবিহীন এবং সংস্কৃত বহুল, 
যথা __ ঈদৃশরূপে জ্ঞাত মাত্র বালকের উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধিক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্তমানা 
চতুর্ব্ৃহরাপা ভাষা অস্মাদিতে যুগপৎ প্রবর্ত্ত মানত্বরূপে সদ্যপি প্রতীয়মানা হউন, তথাপি 
পূর্ব্বোক্ত পরা পশ্যস্তি মধ্যমা বৈখরীরূপ চতুব্ব্যহরূপেতেই প্রবর্তমানা হউন” 

কেরী (0৪1০১) বুঝিয়াছিলেন যে, গণ্য-সাহিত্যের প্রবর্তন করিতে না পারিলে বাঙ্গালা 
ভাষার পুষ্টি ও অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পৃণ হইবে না। আজ পূর্ব্বোক্ত এই সকল রচনা পাঠ করিয়া যে 
হাস্যের উদ্রেক হয়, ইহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যে, পূর্ব্ব পুরুষার্ঘ্জিত বিপুল 
এশ্বর্ষ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া কোন ধনি-সম্তান পরিণত বয়সে যেমন ভাবেন, উহা তাহার 
অনায়াসলব্ধ নিজস্ব সম্পত্তি এবং ভুলিয়া যান যে, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ কি কঠোর পরিশ্রম 
দ্বারা অতি নি্নস্তর হইতে ক্রমশঃ উন্নতিমার্গে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আধুনিক 
বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবকগণ সৰ্ব্বদাই বিস্মৃত হন যে, - 
কেরী, মৃত্যুঞ্জয় প্রমুখ মনীষিগণ কি বিপুল উদ্যম ও কঠোর অধ্যবসায় সহকারে বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ভিত্তিটি সুদৃঢ় করিয়া দিয়া পরবর্তী কালের প্রাসাদ-রচনা-প্রয়াসকে সহজ ও সুন্দর 
করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আজ ইহাও ভাবিলে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে হয় যে, 
বাঙ্গালা সাহিত্যের এই উন্নতির যুগে সাহিত্যের ধুরন্ধরগণ যে সব জটিল বিষয়ের গ্রন্থ রচনা 
করিতে সাহসী হয়েন নাই, প্রায় এক শত বর্ষ পূর্ব্বে মনীষিগণ তাহা করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ 
খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ (৭০৮) “কিমিয়া বিদ্যা” (09701502) এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে জন্‌ লসন্‌ 
(0010 Lawson) ‘পশ্বাবলী’ রচনা করিয়াছিলেন। 


৭৪ 


আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


,  শ্রীরামপুরের মিশনারীদিগের অপর বীর্তি এই যে, তাহারা সর্বপ্রথম ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে 
১৩ই ফেব্রুয়ারী “দিগ্দর্শন” নামে সাময়িক সাহিত্য পত্র এবং উক্ত বর্ষের ৩১শে মে “সমাচার 
দর্পণ” নামক সংবাদপত্র বাহির করেন। ইহার দ্বারাও বাঙ্গালাদেশে 
'সমাচার-দর্পণ'.  একনবযুগের অবতারণা হয়। পক্ষান্তরে, ইহা বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রথম 
পা তথ্যাথেষণ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল। দিগ্দর্শনের প্রথম 
পণ্যদ্রব্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আকাশত্রমণ, নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ও 
স্থানীয় বিবরণসমূহ মুদ্রিত হয়। ইংলণ্ডের ন্যায় এ দেশেও আমরা সংবাদপত্রকে Fourth 
950৫0 স্বরূপ জ্ঞান করিতে শিখিয়াছি। সংবাদপত্রের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে কি প্রকারে 
জ্ঞান-বিতরণ হইতেছে, তাহা উ হার পাঠকগণই সম্যক্‌ বুঝিতে পারেন। “সমাচার-দর্পণ” 
সংবাদপত্র হইলেও ইহাতে ইতিহাস, পুরাতত্তধর্ম্মবৃত্াস্ত এবং উত্ভিদ্বিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী 
বাহির হইত। আমি বাল্যকালে “দিগ দর্শন’ হইতে প্রথম শিক্ষা করি__ বেঞ্জন্‌ ফ্রাঞ্চলিন্‌ ঘুড়ী 
উড়াইতে উড়াইতে উহার সিক্তসূত্রে তড়িৎপ্রবাহ লক্ষ্য করেন, তাহা হইতেই "Lighten- 
ing Conductor" এর সৃষ্টি। উক্ত উহা পত্রের প্রত্যেক প্রবন্ধ ইংরাজী ও বাঙ্গালা দুই 
ভাষাতেই লিখিত হইত। প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ “সমাচার দর্পণ” বাঙ্গালাদেশে জ্ঞান-বিস্তার 
এবং পক্ষান্তরে গদ্য-সাহিত্য প্রচারের সহায়তা করিয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে উক্ত পত্রিকার 
প্রকাশ রহিত হয়। তৎকালীন বাঙ্গালা গদ্যের নমুনাস্বরূপ উক্ত উভয় পত্র হইতে দুইটি অংশ 
উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেল $= 


বঙ্গভূমির মহাঁদুর্ভিক্ষ 
“বঙ্গভূমির প্রধান উৎপন্ন বস্তু ধান্য, তাহার অনেক তবু অন্য দেশে প্রেরিত করা যায়, দৈবাৎ 
কখন কখন ফসল না জন্মিলে দুর্ভিক্ষ হয়, এইরূপ দুর্ভিক্ষ বঙ্গভূমিতে ও হিন্দু স্থানের অন্য 
অন্য ভাগে কখন কখন হইয়াছিল, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে এইরূপ অতি ঘোর দুর্ভিক্ষ 
হইয়াছিল, * * এই দুর্ভিক্ষ অদ্যাপী বঙ্গভূমির লোকেদের মন হইতে লুপ্ত হয় নহি, এবং 
অনেক বৃদ্ধ লোকেরা আপনাদের যৌবনকালীন ক্রিয়ার সময় সেই দুর্ভিক্ষ বৎসর দ্বারা গণনা 
করেন।” ১১) 


বেদাস্তমত 
“৯ই মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র 
(১) ‘দিগ দর্শন” __ এপ্রিল, ১৮২০। 


৮০ 


বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা ১ 





শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল 
বৈদাস্তিকরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনাদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা 
শুনিয়াছি যে, সেই সভাতে জাতির প্রতিবিধি কিংবা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল এবং খাদ্যের 
প্রতি যে নিষেধ আছে, তাহার বিষয়ে বিচার হইল।” (২) 

কাহারও কাহারও মতে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত “বেঙ্গল গেজেট'ই সর্বপ্রথম সাময়িক 
পত্রিকা । ইহা ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, কিন্তু দুই বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। 
‘দিগ দর্শনই হউক, আর “বেঙ্গল গেজেট'ই হউক -_- “সমাচার-দর্পণে*র ন্যায় সব্ব্জনপ্রিয় 
সংবাদপত্র সে সময়ে আর একখানিও ছিল না। সেই সময় স্বদেশবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার 
হইতে প্রতীকারলাভের জন্য বাঙ্গালাদেশের অধিবাসিগণ “সমাচার-দর্পণ*কে মুখপত্র জ্ঞান 
করিত। আজ সে সাহিত্যক্ষেত্র এত প্রসার লাভ করিয়াছে, ইহার মূলে “সমাচার-দর্পণে*র 
নিভীক আলোচনা, একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবা এবং বিপুল অধ্যবসায় নিহিত রহিয়াছে। 


(২) “সমাচার দর্পণ” -- ২২শে মে, ১৮১৯। 


৮১ 
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আমাদের সুখের বিষয়-_-বাঙ্গালার সৌভাগ্যের বিষয়-__ বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের এই 

সৃষ্টির সময়ে আর একটি মনীষার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি পুরুষসিংহ রামমোহন রায়। 

ইনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসর বয়সে কর্ম্ম ত্তাগ করিয়া জীবনের 

রামমোহন রায় ও অবশিষ্ট ভাগ দেশের উন্নতিকল্পে এবং জ্ঞান ও শিক্ষার উৎকর্ষ- 

‘সংবাদ কৌমুদী’ সাধনে উৎসর্গ করিবার মানসে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কর্মক্ষেত্র কলিকাতা 

মহানগরীতে পদার্পণ করেন। রামমোহন সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম 

করিয়াছিলেন যে, লোক-শিক্ষা প্রচার করিতে হইলে, মাতৃভাষার সহায়তা ব্যতীত হইতে 

পারে না।তাই তিনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সংবাদ কৌমুদী’ নামক একখানি সাহিত্য পত্রিকা প্রচার 

করেন। ইহাতে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধৰ্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি ও সংবাদ ইত্যাদি নানা বিষয়ের 
প্রবন্ধ থাকিত। এই পত্রিকা হইতে কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল -_ 

“অনেক মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গে এক দিবস আপন বাদসাহকে জিজ্ঞাসা করিলেক, যে হে 
বাদসাহ, আপনি সৰ্ব্বদা কহিয়া থাকেন, যে বাদসাহদিগের কর্তব্য এই যে, যে কোন ব্যক্তি 
সমীপাগত হইবার জন্য দ্বারে উপস্থিত হয়,অবকাশকালে দ্বারপাল তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে 
নিষেধ না করে, এতাদৃশ আজ্ঞার তাৎপর্য্য কি? বাদসাহ উত্তর করিলেন, লোক সকলকে 
সমীপাঁগত হইতে বঞ্চিত করিলে পর তাহারা মনে মনে অনেক অভরসা পাইবেক, সুতরাং 
অন্য বাদ্‌সাহেব শরণাপন্ন হইতে তাহাদের অবশ্য ইচ্ছা হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই 
যে, মনুষ্যকে বশীভূত এবং আপ্যায়িত করণে কি ফল, তাহা এ বাদসাহ জানিতেন। যে ব্যক্তি 
পরোপকারব্রতে এবংক্ষমতাবান, তাহার উপকারাকাঙক্ষী লোকদিগকে আসিতে দিবাতে কি 
শঙ্কা?” (১) 

এতদ্যতীত তাহার রচিত কয়েকখানি বাঙ্গালা গ্রস্থও দেখা যায়। ইনি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 
হইয়াছেন। বাঙ্গালাসাহিত্যের পাঠকবর্গকে গদ্য পাঠ শিক্ষা দেওয়ার জন্য রামমোহন “সাধারণ 
পাঠ্য’ রচনাও প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের ভাষার নমুনাস্বরূপ কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল; 

“প্রথমতঃ বাঙ্গালাভাযাতে, আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য, কেবল কতকগুলি 
শব্দ আছে।এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয়, তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা, ইহাতে করিবার 
সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এ ভাষার গদ্যেতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে 
আইসে:না।ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া 
গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না। ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তর্জ্জমার অর্থবোধের 


(১) সংবাদ কৌমুদী ইং সন্‌ ১৮২০। 


৮২ 


বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা ১ 


সময় অনুভব হয়। অতএব, বেদাস্তশান্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় 
সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যনতা করিতে পারেন!” 
সঙ্গীতরচনায়ও রামমোহনের অসীম ক্ষমতা ছিল। নমূনা-স্বরাপ একটি উদ্ধৃত হইল; 
“অজ্ঞানে জ্ঞান হারাইয়ে কর এ কি অনুষ্ঠান। 
পরাৎপর করি পর, অপরে পরম জ্ঞান।। 
অলভ্য বাণিজ্যে তাহে না দেখি সুসার, 
অবিবেকে ত্যজি তত্ত্ব, অতত্বে যথার্থ জ্ঞান।” 
এইসময় বাঙ্গালার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা-__হিন্দু কলেজ ' স্থাপন ! রামমোহন 
রায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে কলিকাতা মহানগরীতে উক্ত শিক্ষা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া নূতন 
জগতের বিরাট তোরণ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। 
ইহার পরআর এক জন প্রতিভাশালী লেখক বাঙ্গালাভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন। 
ইনি মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ইহার রচিত “রস-তরঙ্গিণী”, “বাসবদত্তা”, প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ সেই 
তর সময়ের রুচি অনুসারে অতি উপাদেয়। ইহার শিশুপাঠ্য ‘পাখী 
৪8 সব করে রব’ কবিতাটি বাঙ্গালা-সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। 
‘বাসবদত্র'ও এই প্রবন্ধে গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য 
সৰ্ব্বশুভকরী’ হইলেও কবি মদনমোহনের উপরিলিখিত দুইখানি কাব্যগ্রন্থ হইতে 
কয়েকটি পদ পাঠকবর্গকে না শুনাইয়া পারিলাম না। গদ্য- 
সাহিত্যের নীরস আলোচনার মাঝে ইহা খুব মুখরোচক হইবে সন্দেহ নাই। যথা; 
“কুটিল কুস্তলে কিবা বান্ধিয়াছে বেণী, 
লী করিয়া যেন কাল কুণ্ডলিনী।।”” (রস-তরঙ্গিণী) 
“নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে। 
,  দ্বিজরাজ হীনসাজ দিবসের ভাগে।।”” (রস-তরঙ্গিণী) 
অনুধাসের কি অপূর্ব্ব ঝঙ্কার! ভারতচন্দ্র ভিন্ন আর কেহই সংস্কৃত কবিতার এমন সরল 
ও সুমধুর অনুবাদ করিতে পারেন নাই। তৎকালে শিশুপাঠোপযোগী প্রণালীবদ্ধ কোন ভাল 
গ্রন্থ ছিল না, মাদনমোহন সেই অভাব পরিপুরণের জন্য “শিশু-শিক্ষা” ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ 
রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মদন-মোহন মতিলাল চট্টেপাধ্যায়ের 
বি-নামায় “সর্বশুভকরী” মাস্ক-পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে শৈশব বিবাহ, বামাগণের 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


বিদ্যাশিক্ষা, মানবগণের সমত্ব, সুরা-সেবন নিষেধ প্রভৃতি বিষয়ের প্রবন্ধ থাকিত। 
'সৰ্ব্বশুভকরীর’ ভাষার নমুনাস্বরূপ কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম; 

'্ীজাতি স্কভাবতঃ সুশীলা বিনয়বতী ও লজ্জাবতী ৷ ইহাদের ত কথাই নাই, বিদ্যাভ্যাস 
করিলে নিতাস্ত উদ্ধৃত অবিনীত ও চঞ্চল ব্যক্তিরাও একান্ত বিনীত শাস্ত সুধীর হইবে 
সন্দেহ নাই। যাইঞ করিলে যেমন মান নষ্ট হয়, জরার উদয়ে যেমন শরীরের লাবণ্য ভরষ্ট 
হয়, সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার ধ্বস্ত হয়, জ্ঞানালোকসঞ্চার হইলে সেইরূপ দুশ্চরিত্র দোষ 
নিরস্ত হয়, দুর্র্বিনিয় দোষ ও অধর্ম্মপ্রবৃত্তিরূপ মহারোগের শাস্তি নির্মিত্ত বিদ্যাই একমাত্র 
মহৌষধ” 

সেকালের বাঙ্গালা-সাহিত্যসেবীদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ইহার অধিকাংশ গ্রন্থ পদ্যে রচিত হইলেএ ইহার সম্পাদিত ‘সংবাদ প্রভাকর’ বাঙ্গালা গদ্য- 

সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করিয়াছিল। ইহাতে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য 

ঈশ্বরগুপ্তও প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইত এবং নানা স্থানের সংবাদও থাকিত। 
সংবাদপ্রভাকর  প্রভাকর’ অনেকগুলি লেখক গঠন করিয়া গিয়াছে। পরবর্তী যুগের 
প্রবীণ ও যশস্বী লেখক কবিবর রঙ্গলাল, অক্ষয়কুমার, সাহিত্য-সম্ত্রাট 

বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্যকার দীনবন্ধু ও মনোমোহন, কাঙ্গাল হরিনাথ, “সোমপ্রকাশে"র সম্পাদক 
দ্বারকানাথ প্রভৃতি ‘প্রভাকর হাত পাকাইয়াছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে “প্রভাকর, সাপ্তাহিক, 
পরে দ্ব্যাহিক ও তৎপরে ১৮৩৯ খৃষ্টাবে প্রাত্যহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে গদ্য ও 
পদ্য দুই ই থাকিত। প্রভাকর মাসিকপত্ররূপেও বাহির হইয়াছিল । ঈশ্বরচন্দ্র ইহাতে আদিশূরের 
যজ্ঞস্থানের ইতিবৃত্ত এবং রামপ্রসাদ সেন, নিধু বাবু, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাই দাস, কবি 
ভারতনন্ত্র প্রভৃতি অনেক প্রাচীন খ্যাতনামা বাঙ্গালী কবির জীবনচরিত, গীত ও পদাবলী 
প্রকাশ করেন। গুপ্ত কবির সময়কার বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের নমুনাস্বরূপ ‘প্রভাকর’ হইতে 

এ দিগে যবন সেনারা বাহুবল বিস্তার পুর্ধকনগর তোলপাড় করিতে লাগিল। কম্পধ্বনি 
করিয়া কতই দত্ত করিতেছে, লম্ফ মারিতেছে, ঝম্প দিতেছে, ভূমিকম্প হইতেছে। *** 
সকল দ্বারেই মহাগগুগোল, সকল দ্বারেই সৈন্যের কোলাহল । ভূতোগত ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়া 
উঠিল। ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া সকল দ্বারে আঘাত করিতেছে-যাহা দেখিতেছে,তাহাই হরিতেছে- 
মারিতেছে-সারিতেছে। (১) 

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র ‘পাষণ্ড-পীড়ন এবং ১২৫৪ সালে “সাধু-রঞ্জন” নামে আর 


(১) প্রভাকর-_-১লা বৈশাখ, ১২৬১ সাল। 


৮৪ 


বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা ১ 


দুইখানি পত্র প্রকাশ’ করেন। এই সময় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের (গুড়গুড়ে ভট্ট্যচার্য্য) 
“রসরাজে"র সহিত তাহার খুব কবিতা-যুদ্ধ হয়। 
উনবিংশ শতাব্দীর ঠিক মধ্যভাগে বাঙ্গালা-সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ (Golden hear) অতি 
সৌভাগ্যের দিন। এই সময় বাঙ্গালা-সাহিত্য-গগনে কয়েকটি উজ্জল জ্যোতিষ্ক দিয়াছিলেন, 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । এই সময় বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের গঠনকার্ধ্য সুসম্পাদিত হইবার পর তাহাতে 
প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে। 
ঈশ্বর গুপ্তের “সংবাদ প্রভাকর, দ্বারা যে সময় বাঙ্গালা-সাহিত্য এবং উহার লেখক-গঠন 
কাৰ্য্য চলিতে ছিল, সেই সময় বাঙ্গালার আর এক জন বিশিষ্ট পুরুষ- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
তত্তবধানে এবং গদ্য-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক অক্ষয় কুমার দত্তের সম্পাদকতায় ১৮৪৩ 
খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমাজে ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার আর্বিভাব হয়। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই পত্রিকায় 
অক্ষয়কুমার দত্ত ও পরমার্থঘটিত 
প্রথা থাকিলেও 
সংশোধক, বস্তু তত্ত্বের নির্ণায়ক এবং 
দেশবিদেশের মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে নানা 
জ্ঞানগর্ভ সুচিস্তিত নিবন্ধ প্রকাশিত 
হইত । তাহা ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের মহাভারতের অসম্পূর্ণ 
অনুবাদ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধাণ্থেদ- 
সংহিতার অনুবাদ ও ধন্মোপদেশ এবং 
কাশীশ্বর মিত্র, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর বক্তৃতা ‘তত্ব 
বোধিনী*র অঙ্গশোভন করিয়াছিল। এই 
রচনা বাঙ্গালা-সাহিত্যের এক একটি 





৮৫ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ০ হিতীয় খণ্ড 


রতুবিশেষ। 'তত্তুবোধিনী"র ভাষার নিদর্শনস্করূপ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত “থিয়োডোর পার্কারের' 
জীবন-কথা হইত স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেল-_ 

“কাল যত অতীত হইয়াছে, কুসংস্কার ও তত রূপাস্তরিত হইয়া আসিয়াছে। লোকে 
উহা আর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় নাই। এই সময় আত্মার প্রতি লোকের দৃষ্টি নিপতিত 
হইয়াছিল প্রজ্ঞা, ধৰ্ম্মজ্ঞান ও প্রীতি প্রভৃতি আত্মার যে সমস্ত বৃত্তি অতি পবিত্র এবং যেগুলি 
প্রহার করা হইয়াছে। প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে বিবেচনা, বিবেকের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত ও প্রীতির বিরুদ্ধে 
কাৰ্য্যানুষ্ঠান ঈশ্বরের অনুমোদিত বলিয়া নিশ্চয় করা হয়।” (১) 

উক্ত পত্রিকা জনসাধারণের এত মনোরঞ্জন করিয়া ছিল যে, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান 
হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইত এবং কলেজের যে সকল উচ্চশিক্ষিত 
পত্রিকা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। অক্ষয়কুমারের “চারুপাঠ” ‘ধর্ম্মনীতি’, ‘বাহ্য বস্তুর 
সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার’, 'ভারতবর্ষীর উপাসক সম্প্রদায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তকণুলি 
সৰ্ব্বপ্রথমে এ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। তাহার এ সকল রচনা পাঠ করিবার জন্য গ্রাহকরা 
ব্যগ্রভাবে পত্রিকা প্রকাশের দিনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। বলা বাহুল্য, আমার শিশু 
জীবনের গতি এই পত্রিকার অমূল্য উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধাবলী পাঠের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। 
সত্যই সে সময় অক্ষয়কুমারের লেখনীপুত “তত্ববোধিনী” বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের যুগাস্তর 
আনয়ন করিয়াছিল । তাহার রচনা যেমন সরল, তেমনই মধুর তেমনই বিশুদ্ধ ও তেমনই 
জ্ঞানপ্রদ। অধিক বলিতে হইবে না-তাহার এক “চারুপাঠ'ই বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের একখানি 
অমূল্য গ্রন্থ। 

(ক্রমশঃ1) 


(১) তত্ববোধিনী-_ ৭ম কল্প, প্রথম ভাগ, জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮৯। 


২ 


বাঙ্গালা গণ্য-সাহিত্যের গঠনকার্য্য যে সকল মনীষী আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাকে কেহ কেহ গদ্য-সাহিত্যের “জনক, 
বলিয়া সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। যদিও সংস্কৃত-শব্দ-বহুল “বিদ্যাসাগরী ভাষা” আধুনিক 
বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠকগণের দ্বারা অনাদূত ও উপেক্ষিত হইয়াছে, তথাপি এক দিন উহা 
আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। “বেতাল পঞ্চবিংশতি” হইতে ‘বছুবিবাহ-বিচার’ পর্যন্ত 
তাহার যাবতীয় গ্রন্থ দেশমধ্যে অতি বিশ্তীর্ণরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। 
বিদ্যাসাগরের “বেতাল-পঞ্চ-বিংশতি” ১৮৪৭ খষ্টাবে প্রকাশিত হয়। তখনকার রুটি 
অনুসারে উক্ত পুস্তকের ভাষা সাধারণের মনোজ্ঞ হইয়াছিল। 
ঢা বেতাল-পঞ্চ-বিংশতির পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের এ প্রকৃতির 
রচনাই ছিল না। বিদ্যাসাগরই উহার জন্মদাতা, এ কথা সকলেই 
মুক্তকঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। নমূনাস্বরাপ উক্ত গ্রন্থ হইতে একটি রচনা উদ্ধৃত করা গেলঃ 
“উত্তাল তরঙ্গ-মালা-সন্কুল উৎফুল্ল ফেন নিচয়-চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমি-মকর-নক্রচক্র- 
ভীষণ শ্রোতস্বতীপতি প্রবাহমধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত হইল!” এইরূপ সমাস- 
সমন্বিত ভাষা যে সাধারণের রুচিকর হইবে না, তাহা তিনি সত্বরই বুঝিতে পারিয়া উক্ত 
পুস্তকের ভাষা ২য় সংস্করণে কোন কোন স্থানে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিলেন যথা,-_ “এই 
সময় সেই সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী রাজার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল; এবং তদীয় সৌন্দর্য্য 
মোহিত হইয়া কহিল, মহারাজ! আমার প্রতি যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই শিরোধার্য্য 
করিব।” বিদ্যাসাগরের বোধোদয় নামক পুস্তক ১৮৫১ সালে কালিদাস -প্রণীত “অভিজ্ঞান 
শকুস্তল” নাটকের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা 'শকুস্তলা” নামক গ্রন্থ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, 
“বিধবা-বিবাহ” ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে, বর্ণপরিচয়” ১ম ও ২য় ভাগ, চরিতাবলী", কথামালা» 
“সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব” এই পাঁচখানি পুস্তক ১৮৫৬ শ্ৰীষ্টাব্দে, 
সীতার বনবাস’ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে, আখ্যানমগ্ররী” ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও প্রকাশিত 
হয়। “বিদ্যাসাগরী ভাষার’ নমুনাস্বরূপ “বিধবা বিবাহ’ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া 
পাঠকবর্গকে দেখানো যাইতেছে ৪_ 
“তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণ হইয়া যায়, দুঃখ আর 
* মাসিক বসুমতি-_-চৈত্র, ১৩৩১ 
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দুঃখ বোধ হয় না, যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বোধ হয় না, দুর্জয় রিপু সকল এক-কালে নির্মূল হইয়া 
যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতাত্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণপ্রাপ্ত 
হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানতাদোষে সংসার-তরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। 
হায়!কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায়-অন্যায়-বিচার 
নাই, হিতাহিতবোধ নাই, সদসদ্ধিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম 
ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে!” ইহাকেও কি “বিদ্যাসাগরী 
লিখিতেন। উক্ত পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সময় তাহার পুস্তকাদি 
ঈশ্বরচেন্দ্রর দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইতেন। বস্তুতঃ তাহারই সাহায্যে অক্ষয়কুমারের রচনা- 
প্রণালী তত প্রাঞ্জল এবং মনোজ্ঞ হইয়াছিল। 
“ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে’ প্রধান 
পণ্ডিতের পদ শুন্য হইলে মিঃ মার্শেল বিনা 
প্রার্থনায় বিদ্যাসাগরকেউক্ত কার্য্যে মনোনীত 
করিয়া বলেন, “ঈশ্বর! তুমি ইংরাজী শিক্ষা 
ও বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিতে চেষ্টা কর, 
নতুবা কাষের লোক হইতে পারিবে না।” 
“বসুদেবরচিত” নামে সর্বপ্রথম এক বাঙ্গালা 
পুস্তক রচনা করেন। (১) নতুবা আজ বাঙ্গালা 
গদ্য-সাহিত্যের অদৃষ্টে কি হইত বলা যায় না! 
কেরী, মার্শম্যান্‌ প্রমুখ ইংরাজ 
নি ঈশ্বর-গুপ্ত, অক্ষয় ৃ 
“িবিধার্থসংগরহ' দত্তের সময় পর্যত চির 
বাঙ্গালা গদ্য- 
সাহিত্য-গঠন-কার্ধ্য ও পারিপাট্য-সাধন চলিতেছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষত্ব 
-- বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব-_বিদ্যাসাগরের অমরত্ব! 
এই সময় ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার ন্যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত “বিবিধার্থ-সংগ্রহ' 


(১) রামগতি ন্যায়রত্ব প্রণীত “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব’ দ্রষ্টব্য! 
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বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা ২ 


নামক একখানি সাময়িক পত্রিকা বাঙ্গালা-সাহিত্যের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিল। এই 
পত্রিকা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত হয়। ৬ বৎসরকাল উহা মিত্র মহাশয়ের তত্বাবধানে 
ছিল; তৎপরে কালীপ্রসন্ন সিংহের দ্বারা প্রায় ৮ মাসকাল পরিচালিত হয়। উক্ত পত্রিকায় 
এতিহাসিক তন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভূতত্বও প্রাণিবিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হইত। এইরূপ উচ্চ ধরণের মাসিক পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে 
“বিবিধার্থ-সংগ্রহ” ও ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার সমস্ত সংখ্যা খণ্ডে খণ্ডে বাঁধাইয়া আমার পিতা 
সযত্ধি তাহার পুস্তকাগারে রাখিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং উহা আমি বাল্যকালে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ 
করিতাম। যতবার পড়িতাম, পড়িবার আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মিটিত না। “তত্ববোধিনী” এবং 
“বিবিধার্থ-সংগ্রহে"র নাম বাঙ্গালা-সাহিত্য-তত্ববিদ্গণের স্মৃতি হইতে কখনই বিলুপ্ত হইবে 
না। তত্ববোধিনী'র গুরুগন্তীর ভাষায় জটিল বিষয়ের আলোচনার পার্থ “বিবিধার্থ-সংগ্রহে"র 
সহজ, সরল ভাষায় সরল বিষয়ের মীমাংসা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম_ প্রীচ্য-প্রতীচ্যের মিলন-_ 
মণিকাঞ্চনের সংযোগ বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, 
দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালী প্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকগণ বিবিধার্থে 
লেখনী চালনা করিতেন। মাইকেলের “তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য” ইহাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
“বিবিধার্থ-সংগ্রহে”র ভাষার নমুনা-্বরূপ সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা হইতে কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছিঃ__ 

“জগদীশ্বরের কি অনুপম মহিমা, তাহার ইচ্ছার এই ব্রহ্মাগুমধ্যে কি আশ্চর্য্য 
অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার সকল অবিরত নিষ্পন্ন হইতেছে। তাহার নিয়মে আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য- 
নক্ষত্রাদি স্ব স্ব কৰ্ম্মে সব্্বদা নিযুক্ত আছে; কেহ ক্ষণমাত্রের নিমিত্তও বিশ্রাম করে না। 
চন্দ্রের পাক্ষিক হ্রাস-বৃদ্ধি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে নিয়মে হইয়াছিল, অদ্যাপিও তদ্রুপই 
হইতেছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যনাতিরেক হয় নাই। গ্রহ সকল আপন আপন নির্দিষ্ট 
ব্যাসে সৰ্ব্বদা সমবেগে ভ্রমণ করে; কোন ক্রমেই তাহার অন্যথার সম্ভাবনা নাই। জীবের 
জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যু কি বিস্ময়জনক পদার্থ! তাহাতে কত অদ্ভুত ঘটনা সকল সৰ্ব্বদা দৃষ্ট 
হয়।” 

“বিবিধার্থ সংগ্রহের” পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল “রহস্যসন্দর্ভ' নামে আর একখানি 
ব্যাকরণ-প্রকাশ” “শিবাজীর জীবনী” “মেবারের রাজেতিবৃত্ত' প্রভৃতি গ্রস্ত রচনা করেন। 
সেকালের ইংরাজীশিক্ষিতদিগের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রসিদ্ধ । 
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“বিবিধার্থ-সংগ্রহে” সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য তাহাকে বিরাট ভাষা-সমুদ্র মন্তন 
করিয়া অমৃত আহরণ করিতে হইয়াছিল। 
১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ বাঙলা সাহিত্যের এতিহাসিকদের নিকট বিশেষ স্মরণীয়। এই বৎসর 
পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ “সোমপ্রকাশ নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির করেন। এমন 
সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর সংবাদপত্র এখনও আছে কিনা সন্দেহ।বিদ্যাভূষণের 
দ্বারকানাথ বিদ্যাত্যণ নাম আজও যে বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীদের নিকট সুপরিচিত, 
ও ‘সোমপ্রকাশ'  “সৌমপ্রকাশে*র সম্পাদকতাই তাহার একমাত্র কারণ। ইহাকে সৰ্ব্বাঙ্গ 
সুন্দর এবং সাধারণের মনোজ্ঞ করিবার জন্য তাহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছিল-_নানা ভাষায় লিখিত গ্রস্থাবলী পাঠ করিতে হইয়াছিল। “সোমপ্রকাশে*র 
ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনই পরিপাটী, মনোরম ও আবেগমরী। এই সংবাপত্রখানি বাঙ্গালা 
গদ্যসাহিত্যের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট কার্ধ্য করিয়াছে। ভাষার দৃষ্টাস্তস্বরূপ উক্ত পত্রে প্রকাশিত 
“তাজমহলে*র বিবরণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল ৪ 
“এক জন গ্রশ্থাকার বলিয়াছেন, প্রদেশস্থ বিচিত্র প্রাসাদ সকল জাতিসাধারণ সভ্যতা ও 
উন্নতির এক প্রধান তুলামান। গ্রীস ও রোমের পূর্ব্বতন গৃহ সকল যদিও ভগ্নপ্রায় হইয়াছে, 
তথাপি তদ্দারা প্রাচীনকালের শিক্পনৈপৃণ্যে সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বতন মুসলমানেরা 
আর কিছু করুন আর না করুন, যে দেশে তাহাদের অধিকার হইয়াছে, তথায়ই তাহারা 
নানাবিধ অট্টালিকা, দির Ro PL LLL Lapin Las AD 
মধ্যে আগরার তাজমহলই প্রধান।* * . 
মোগলরাজ্যের RIN i OE TE ENTE 
দিন তাজমহল থাকিবে, তত দিন মোগলেরা আমাদিগের স্মৃতিপথের বহির্ভূত হইবেন না। 
ইংরাজদিগের রাজত্বকালের ইহার তুল্য কীর্তি কিছুই নাই।” (১) 
i উল্লেখযোগ্য! তিনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে “কাদন্বরী” এবং 
টি র্যাসেলাসে'র বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেন। উহার সুমধুর 
ভাষা পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়। নিম্নে “কাদম্বরী” হইতে 
নমুনা প্রদত্তহইল £_ 
“রাজা প্রতিহারীর বাক্য শুনিয়া সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং সমীপবস্তী 
সভাসদ্গণের মুখাবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন, কি হানি আছে, লইয়া আইস। প্রতিহারী যে 


(১) সোমপ্রকাশ--১১ই ফাল্গুন, ১২৭০ সাল। 
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আজ্ঞা বলিয়া চণ্ডাল-কন্যাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। চণ্ডাল-কন্যা সভামগুপে প্রবেশ করিয়া 
দেখিল, উপরে মনোহর চন্দ্রাতপ, চন্দ্রীতপের চতুর্দিকে মুক্তাকলাপ, মালার ন্যায় শোভা 
পাইতেছে;নিন্নে রাজা স্বর্ণময় অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া মণিময় সিংহাসনে বসিয়া আছেন; 
সমাগত রাজগণ চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যান্য পর্ব্বতের মধ্যগত হইলে সুমেরুর 
যেরূপ শোভা হয়, রাজা সেইরূপ অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়া সভামণ্ডপ উজ্জ্বল করিতেছেন” 
এতক্ষণ আমি বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদি ও মধুযুগের আলোচনা করিতেছিলাম। এক্ষণে 
আমি নবধুগের সাহিত্য, তথা সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। ঈশ্বরচন্দ্র 
প্রাচীনযুগের শেষ, মধুসৃদনে নবযুগের প্রারস্ত। উভয়ের মধ্যে যে 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়  ব্যবধানটুকু বিদ্যমান, তাহা পূরণ করিয়াছিলেন সুকবি রঙ্গলাল 
"এডুকেশন গেজেট” বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার “পদ্মিনীর উপাখ্যান”, ‘কর্ম্মদেবী’ ও 
সুরসুন্দরী’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভাবের অপূর্ব 
সমন্বয়ে রচিত হইয়াছিল ।ইহার স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে; _ কে বাঁচিতে চায়’ 
প্রভৃতি কবিতা বড়ই মৰ্ম্মস্প্শী ৷ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ‘এডুকেশন গেজেট’ প্রকাশিত হইলে ইনি 
তাহার সম্পাদক মিঃ ওব্রাইন স্মিথের 
চালাইয়াছিলেন। এ পত্রে গদ্য ও পদ্য 
উভয়বিধ রচনা প্রকাশিত হইত। রঙ্গ 
লালের গদ্যরচনা অপেক্ষা পদ্যই 
সাধারণের শ্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। 
যে সকল ইংরাজীনবীশ ‘ইয়ং বেঙ্গল 
প্রভৃতি বলিয়া ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন, 
যাহাদের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালা ভাষা 
সুশিক্ষিতের চিন্তাপ্রকাশের উপযোগী নহে, 
সুলেখক অক্ষয়কুমার ‘তত্ত্ববোধিনী’ 
সে ভ্রম দূর করিয়া দিলেন। ইহার পর 
হইতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ, আত্মাভিমানী 
রাজা মহারাজগণ, এমন কি, দেশীয় 
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ফিরিঙ্গীগণও বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা করিতে অগ্রসর হইলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই দলের এক জন। ইনি অতি উৎসাহের সহিত 
বজমাহন বন্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষার চচ্চা করিতে লাগিলেন। ডেভিড হেয়ারের 
স্ৃতিসভায় চিরাভ্যস্ত মামুলী ইংরাজী বক্তৃতার স্থলে ইনি “কি উপায় 
অবলম্বন করিলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইতে পারে, এই সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় এক 
বক্তৃতা দিয়া সকলের বিম্ময়োৎপাদন করেন। ইনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে “বিদ্যাকল্পদ্রম” নামে 
একখানি “দোভাষী” বিরাট গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে উহা সমাপ্ত হয়। গ্রন্থকার 
ইহাকে বাঙ্গালা "20০5০10789019" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার ভাষার নমুনাস্বরূপ 
কয়েক ছত্র মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেলঃ 
“বঙ্গভূমির মধ্যে সাধারণের মতিভ্রম নিবারণার্থে গৌড়ীয় ভাষাতে যুরোপীয় পুরাবৃত্ত 
ও পদার্থবিদ্যার অনুবাদ এক উত্তম উপায় বোধ হইতেছে; কেন না, অবিদ্যা ও ভ্রান্তির যে 
দুষ্টশক্তি দেশ ব্যাপিয়া প্রবল আছে, তাহা হইতে সাধারণের মন এ উপায়ে মুক্ত হইতে 
পারে।” 
বাল্যকালে আমি ‘পদ্যপাঠে’ ইহার ‘বহুরূপী’ নামক ইংরাজী কবিতার অনুবাদ পড়িয়া 
এত মোহিত হইয়াছিলাম যে, এই বৃদ্ধবয়সেও 
তাহা ভুলিতে পারি নাই। “বিবিধার্থ-সংগ্রহের" 
বহুভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। 
এই সময়ের বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের আর 
এক জন লব্বপ্রতিষ্ঠ লেখক-_ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় ইহার “পারিবারিক প্রবন্ধ’ 
বাঙ্গালা গদ্য-সহিত্যে এক অতি অপূৰ্ব্ব জিনিষ 
এবং ইহাই তাহার 
ক জীবনের সুবিশাল 
'তিহাদিক উপন্যাস’ কীর্তি। বাঙ্গালা গদ্যে 
ইনি অনেকগুলি পুস্তক 
রচনা করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম পুস্তক 
'শিক্ষাবিধায়ক প্রপ্তাব-_শিক্ষক ও ছাত্র 
উভয়েরই মনোজ্ঞ হইয়াছিল। ইহার দ্বিতীয় 
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পুস্তক “এতিহাসিক উপন্যাস’ “সফল স্বপ্ন’ ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়’ এই দুই ভাগে বিভক্ত, 
ইহাও ভূদেব বাবুর অভিনব সৃষ্টি। পরবর্তী এতিহাসিক উপন্যাস-লেখকগণ যে ইহারই আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। বালকদিগের জ্ঞানবিস্তারকল্পে 
ইনি সরল “প্রাকৃতিক বিজ্ঞান”, “পুনরাবৃত্তসার”, 'ইংলগু ও রোমের ইতিহাস" প্রভৃতি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি ‘এডুকেশন গেজেট’ বা “সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে” 
সমস্তভার গ্রহণ করেন। ভূদেব বাবুর সম্পাদনকালে উক্ত সংবাদপত্রের যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। 
এই ‘এডুকেশন গেজেটে*ই হেমচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ “ভারত-সঙ্গীত” কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত 
হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইনি 'শিক্ষাদর্পণ” নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলেন। 
'শিক্ষাদর্পণ” ও ‘এডুকেশন গেজেট” ইহার যে সকল প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহার দ্বারাই তিনি 
বাবুর ভাষার নমুনাস্বরূপ তাহার রচিত “সামাজিক প্রবন্ধ’ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া 
পাঠকবর্গকে দেখান হইল £__ 

একতাসাধন ইংরাজের অধীনতাতেই সম্ভব; অতএব ইংরাজের প্রতি সম্যক্‌ বন্ধু-বুদ্ধি ও 
রাজ-ভক্তি নি ইডি পরিত্যাগ 
হিন্দুর প্রকৃতির , একতা ঠা নাই। ইংরাজ 
কার্যকুশল, অহঙ্কারী ও লোভী; হিন্দু 
শ্রমশীল, সুবোধ, নন্্স্বভাব ও 
সন্তৃষ্টচিত্ত। ইংরাজ আত্মসর্ব্বস্ব, হিন্দু 
পরার্থপর। ইংরাজের নিকটে হিন্দুকে 
কেবল কার্যকুশলতা শিখিতে হয়, অপর 
কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না।” 
‘ওরফে’ টেকটাদ ঠাকুরের পরিচয় বোধ 
হয় বিশেষভাবে দিতে হইবে না, একমাত্র 
“আলালের ঘরের দুলালসই ইহার 
পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট। ইতঃপূর্ব্বে 
সাধারণের ধারণা ছিল, গ্রাম্য কথিত 
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ভাষায় কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করা যায় না। টেকটাদ সেই ভুল ধারণা দূর করিবার জন্য এই 
অভিনব ভাষার সৃষ্টি করিলেন। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত-শব্দ-বহুল “বিদ্যাসাগরী ভাষা”র 
ূ উপর অন্ন-মধুর কশাঘাত করিবার জন্যই “আলালী ভাষা”্র 
টিকপাদ ও আলালের অনুকরণ করিয়া বঙ্গভাযায় লোকগণ অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ গ্থরচনা 
loi করিয়া গিয়াছেন। সময়ের গতি এবং সমাজের রুচি অনুসারে ভাষা 
গড়িয়া উঠে। ঈশ্বর গুপ্ত ও অক্ষয়কুমার দত্তের সময় সমাজের রুচি সংস্কৃতানুরাগিণী ছিল, 
সুতরাং ভাষাও তদনুরূপ হইয়াছিল। তাহার পর হইতে দেশের ও সমাজের আবহাওয়া ও 
রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও পরিবর্তিত হইল। টেকাদ-_ ‘আলালের ঘরের দুলাল’, 
“মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়’, ‘রামারঞ্জিকা’, ‘যৎকিঞ্চিৎ’, ‘অভেদী’, 
“বামাতোধিণী”, 'আধ্যাত্মিকা” নামে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক 
“আলালের ঘরের দুলাল+ই বাঙ্গালা গণ্য-সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। উপরিলিখিত 
লিখিয়াছিলেন। উহা হইতে আমরা তৎকালীন বাঙ্গালার অবস্থা কথঞ্চিৎ অবগত হইতে 
পারি। নিম্নে “আলালী ভাষা” নমুনা প্রদর্শিত হইল = 
“গুরু মহাশয় পায়ের উপর পা, বেত হাতে, দেয়ালে ঠেসান দিয়া ঢুলছেন ও বলছেন, 
'ল্যাথ্‌ রে ল্যাখ্‌।” মতিলাল এ অবকাশে উঠিয়া তাহার মুখের নিকট কলা দেখাচ্ছে আর 
নাচ্ছে, গুরু মহাশয়ের নাক ডাকিতেছে__ শিষ্য কি করিতেছে, তাহার কিছুই জানেন না। 
তাহার চক্ষু উন্মীলিত হইলেই মতিলাল আপন পাততাড়ির নিকট বসিয়া কাকের বা বকের 
ছা লিখিত। সম্ধ্যাকালে ছাত্রদিগকে ঘোষাইতে আরম্ভ করিলে, মতিলাল গোলে হরিবোল 
দিত-_ কেবল গণ্ডায় এণ্ডা ও বুড়কিয়া ও পণকিয়ার শেষ অক্ষর বলিয়া ফাকি সিদ্ধান্ত 
করিত, __ মধ্যে মধ্যে গুরু মহাশয় নিত্রিত হইলে তাহার নাকে কাঠি দিয়া ও কৌচার 
উপর জলস্ত অঙ্গার ফেলিয়া তীরের ন্যায় প্রস্থান করিত।” 
প্যারীটাদ 'জ্ঞানান্বেষণ” এবং “মাসিক পত্রিকা” নামে দুইখানি পত্রিকাও বাহির 
করিয়াছিলেন। এই সময় কাঙ্গাল হরিনাথের “বিজয়-বসম্ত' উপন্যাস বাহির হইয়াছিল। 
“আলালের ঘরের দুলাল” ও “বিজয়-বসস্ত' বাঙ্গাণার প্রথম উপন্যাস। টেকটাদের ‘আলালী 
ভাষা'র অনুকরণে অনেকেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ- 
পরাজয়’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা করিতে করিতে অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ, 
করা হইয়াছে কিন্ত আরও একটি বিস্ময়কর ব্যাপার দৃষ্ট হয় এই যে, অষ্টাদশবর্ষবয়ন্ক এক 
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জন ধনি-সম্ভান বয়স ও যৌবন-সুলভ 
॥ চপলতা পরিহার করিয়া মাতৃভাষার 
উন্নতিকল্পে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। 
ইনি মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। মনে হয়, যেন 
বিধাতা বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের দৈন্য দূর 
করিবার জন্য ইহাকে এক অসাধারণ শক্তি 
দিয়া ভূতলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এমন 
অদ্ভুত প্রতিভাশালী যুবক এ দেশে অতি 
অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আজকাল 
গ্রন্থ রচিত হওয়া দূরের কথা-- বড় 
পরিতাপের বিষয়-_ একখানি নির্ভুল চিঠি 
পর্য্যস্তও তাহাদের দ্বারা লিখিত হওয়া 
কষ্টকর। কিন্তু এই অসাধারণ যুবক ১৮৫৮ 
কালীপ্রসর সিংহ খৃষ্টাব্দে সেই বয়সেই অষ্টাদশপবর্ব 
দিয়াছিলেন। এই বিরাট ব্যাপার তাহার বরাহনগরস্থ ভবনে ৭ জন পণ্ডিতের সাহায্যে সম্পাদিত 
হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিতে পারেন, অনুবাদ করিল পণ্ডিতরা, ইহাতে সিংহ মহাশয়ের 
কোন বাহাদুরী নাই। আমি বলি, ইহাতে কালীপ্রসন্নের 
কালীপ্রসন্ন সিংহ-_ মহাভারত” বাহাদুরী ও কৃতিত্ব এই যে, ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত লেখনী চালনা 
'হতোম পেঁচা বিক্রমোর্বশী” করিলেও কালীপ্রসন্নের অমর লেখনীস্পর্শে সমস্ত অনুবাদটি 
একই লেখকের লেখনী-প্রসৃত বলিয়া মনে হয়। ভাষার 
গতি কোথাও একটু ক্ষুণ্ন হয় নাই। যেন এক বিরাট বারিধি তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া 
তালে তালে নাচিয়া চলিয়াছে, কোথায়ও তাহার এই উদ্দাম গতি প্রতিহত হয় নাই। 
তরুণ যুবক কালীপ্রসন্নের অমরকীর্তি-_ এই মহাভারত। এই একখানি গ্রস্থেই তাহার 
নাম বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয় রহিবে। এই অপূর্ব্ব জিনিষ আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শোভা 
পাইতেছে। রাশি রাশি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া যে জ্ঞানলাভ না হয়, একমাত্র সিংহ 
মহাশয়ের “মহাভারত, পাঠ করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ করা যায়, ইহা আমি 
স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। সহস্রখানি “রাবিশ' গ্রন্থ পাঠ করা অপেক্ষা একখানি উৎকৃষ্ট 
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গ্রন্থ পাঠ করা শ্রেয়ঃ নহে কি? বাঙ্গালা ভাষায় সিংহ মহাশয়ের স্থান সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত 
শ্ৰীযুত হেমেন্দ্রেপ্রসাদ ঘোষ এইভাবে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন $= 
“যদি কেহদুইখানি পুস্তকে বাঙ্গালায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে চাহেন, তবে আমরা তাহাকে 
কালীপ্রসন্ন সিংহের “মহাভারত” ও মধুসূদনের “মেঘনাদ বধ’ পাঠ করিতে বলিব।” 
৬ | কালীপ্রসন্নের মহাভারতের ভাষা “বিদ্যাসাগরী ভাষা*রই 
রা অনুরূপ। আমার মনে হয়, বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে ভাষাও 
গুরুগন্তীর হওয়া আবশ্যক। যথা, “একদা মহাবল শ্রীমান্‌ 
সংবরণ মৃগয়ার্থে গিরি-কাননে গমন করিলে তথায় তাহার অপ্রতিম অশ্ব-মৃগয়াবিহারী পরিশ্রমে 
ও ক্ষুৎপিপাসার আতিশয্যে কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। অশ্ব বিনষ্ট হইলে 
রাজা একাকী পর্ব্বতোপরি পাদচারে সঞ্চরণ করিতে করিতে সহসা কমলায়তলোচনা এক 
সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরী কুমারীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই অবস্থায় অবলা-রত্বুকে নির্নিমেষলোচনে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কন্যার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া রাজা অনুমান করিলেন, 
বুঝি কমলাসনা লক্ষ্মী বা দিবাকরের স্থলিত প্রভা অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন।” সিংহ 
মহাশয়ের মহাভারত যদি এইরূপ ভাষায় লিখিত না হইয়া ‘হুতোমী ভাষা*য় লিখিত হইত, 
তাহা হইলে কি বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ উহাকে এত প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন? আবার লঘু 
বিষয়ের জন্য লঘু ভাষাও প্রয়োজন । এই জন্যই কালীপ্রসন্ন তাহার “হুতোম পেঁচা” “বিদ্যাসাগরী, 
ভাষায় না লিখিয়া সাধারণ কথ্য ভাষায় লিখিয়াছেন। পক্ষান্তরে, এই নক্সা যদি কথিত ভাষায় 
লিখিত না হইয়া সাধু ভাষায় লিখিত হইত, 
তাহার হইলে ইহারও এতটা প্রতিষ্ঠা হইত না। 
হুতোম পেঁচাও’ বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের 
. অনেক উপকারসাধন করিয়াছে। “হুতোমে”র 
কৃপায় বাঙ্গালায় কতকগুলি অভিনব শব্দ-সৃষ্টি 
এবং বাঙ্গালা নাটকে বা উপন্যাসে 
কথোপকথনের ভাষার পরিবর্তন হইয়াছে। 
ইহাই বাঙ্গালার প্রথম ও প্রধান বঙ্গ-কাব্য। 
হুতোমী ভাষা'র নমুনাস্বরূপ “হুতোম পেঁচার 
নক্সা’ হইতে কয়েক পঙ্তি উদ্ধৃত করিয়া 
দেখান গেল ৫ 
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“সংস্কৃতি শেখাবার জন্যে আমাদের এক জন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখাপড়া 
শেখাবার জন্যে বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মৃদ্ধবোধ পার হলুম, মাঘের 
দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাঠামোর সূত্র হলো; টিকি, ফৌঁটা ও রাঙ্গা 
বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তন কত্তে যাই, ছোঁড়া গোচের এ রকম বেয়াড়া বেশ 
দেখতে পেলেই তকে হারিয়ে টিকি কেটে নিই; কাগজে প্রস্তাব লিখি পয়ার লিখ্তে চেষ্টা 
করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরী করে আপনার বলে অহঙ্কার করি।” 

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের প্রযত্তে “বিদ্যোৎসাহিনী সভা’ গঠিত হয়। কৃষ্ণদাস পাল, 
রামকমল ভট্টাচার্য্য, প্যারীটাদ মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সভার সভ্য ছিলেন। ইহার দ্বারাও 
বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য, তথা বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। কালীপ্রসন্ন ১৮৫৭ 
খৃষ্টাব্দে বিক্রমোর্কশী” এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মালতী-মাধব" নাটক প্রণয়ন এবং নিজ ভবনে 
ইহার অভিনয়ও করেন। আজ যে নাট্য-সাহিত্য দীনবন্ধ, রাজকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, মনোমোহন, 
বিষয়, প্রায় অর্থ-শতাবদী পুবের্ব এক জন সপ্তদশবরীয় অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন যুবকের 
দ্বারাই জনসাধারণ উহার উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্যকূরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা স্থানাস্তরে করিব। 

যে সময়ের সাহিত্যালোচনা করিতেছি, সে সময় কবিবর মাইকেল মধুসুদন দত্ত বাঙ্গালা 
কাব্য-সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে “মেঘনাদ-বদ” ও “তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য রচনা করিয়া 

নার তৎকালীন সুধী সমাজকে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 

__ “মেঘনাদ বয়’ মধুসুদনের পরিচয় একমাত্র তাহার “মেঘনাদ-বধ” মহাকাব্যে। তিনি 

শর্সিষ্ঠা’ কৃষণকুমারী যদি কেবলমাত্র এ একখানি গ্রন্থ লিখিয়া াইতেন, তাহা হইলেও 
ইত্যাদি তাহাকে সাহিত্য-মন্দিরে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে কাহারও কোন আপত্তি 

- হইত না। আমি এই প্রবন্ধে কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা করিতেছি না, 
সুতরাং কাব্যের দিক দিয়া তাহাকে “যাচাই করা আমার উদ্দেশ্য নহে। মধুসুদন কয়েকখানি 

কাব্যগ্রন্থ ব্যতীত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে শৰ্ম্মিষ্ঠা, ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে 'কৃষ্ণকুমারী” পদ্মাবতী’, 
“একেই কি বলে সভ্যতা’, “বুড়ো শালিকের গাড়ে রোয়া’ প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন রচনা 
করিয়াছিলেন। ইহার “হেক্টর-বধ' নামে একখানি গদ্যকাব্যও দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যে 
তাহার দানের পরিমাণ এ সকল গ্রন্থের দ্বারাই বিবেচিত হইবে। তিনি যে সময় শর্মিঠা” 
প্রভৃতি নাটক রচনা করেন, সে সময় বাঙ্গালা সাহিত্যে কয়েকখানিমাত্র নাটকের পরিচয় 
পাওয়া যায় এবং সেগুলি সংস্কৃত নটিকের অনুকরণে লিখিত। একমাত্র-মধুসৃদনই সর্বপ্রথম 


৯৭ 


আচার্য প্রকুল্নচন্দ্র রায় রচনা সংকলন & দ্বিতীয় খণ্ড 


ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বাঙ্গালা নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাও তাহার কীর্ত্তি। এই 
অভিনব উদ্যমের জন্য বাঙ্গালা-গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস তাহার নিকট খণী। মধুসূদনের 
বাঙ্গালা গদ্য রচনার নমুনাস্বরাপ তাহার 'শর্মিষ্ঠা” হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা হইল 
তুমি বিধাতাকে আমার জন্য দোষ দাও কেন? বিধাতার *** দোষ কি? গুরুকন্যা 
দেবযানীর সঙ্গে আমার বিবাদ-বিসম্বাদ না হ'লে ত আমাকে এই দুর্গতি ভোগ করিতে হতো 
না। পিতা আমার দৈত্যরাজ *** তীর বিক্রমে দেবগণও সশঙ্কিত, আমি তীর প্রিয়তম কন্যা । 
আমি আপন দোষেই এ দুর্দশায় পতিত হয়েছি। আমি আপনি মিষ্টানের সহিত মিশ্রিত করে 
বিষ ভক্ষণ করেছি, তার অন্যের দোষ কি? 
বাঙ্গালা সাহিত্যে নবধুগের সৰ্ব্বপ্রধান প্রতিভাশালী সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 
মাইকেল মধুসুদন যেমন কাব্য-সাহিত্যের চিরন্তন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া 
০5৮ এক অভিনব ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া নবভাবের অবতারণা 
করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ প্রচলিত গদ্য-সাহিত্যকে এক 
নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত 
শব্দ-ভারে প্রপীড়িতা ‘পণ্ডিতী ভাষা’ 
এবং টেকচাদের অতিমাত্রায় গ্রাম্যতা 
দোষে দুষ্ট “আসামী ভাষা কখনও বাঙ্গালা 
করিতে পারিবে না। এই জন্য তিনি 
তাহারও সম্পূর্ণ আদর্শ গ্রহণ না করিয়া 
মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া এক নবীন, 
আবেগপূর্ণ, সরল, সুমধুর ভাষার সৃষ্টি 
করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে ঈশ্বর 
গুপ্তের শিষ্য ছিলেন এবং 'প্রভাকরে? 
কবিতা লিখিতে থাকেন৷ পরে তিনি গদ্য 
সাহিত্যের চর্চ্চায় রত হইয়াছিলেন। 
১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাহার প্রথম উপন্যাস 
দুর্গেশনন্দিনী” এই নবসৃষ্ট ভাষায় বঙ্কার 
লইয়া, নবভাব, নবচিত্র, নবচিস্তা ও 
নবশক্তির আদর্শ লইয়া, সাহিত্য-সমাজে 
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বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা ২ 


আবির্ভূত হইল। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন। ক্রমে ১৮৬৭ 
খৃষ্টাব্দে তাহার “কপাল-কুণুলা” ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ‘মৃণালিনী’, ১২৮০ সালে চন্দ্রশেখর’ ও 
“যুগলাঙ্গুরীয়”, ১২৭৯ সালে “বিষবৃক্ষণ ও ইন্দিরা”, ১২৮৪ সালে “কৃষ্ণকাস্তের উইল’, ১২৮৭- 
৮৯ সালে ‘আনন্দমঠ’, ১২৮৮ সালে “দেরী চৌধুরানী”, ১২৮০-৮২ সালে, কমলাকাস্তের 
দপ্তর ১২৮৯ সালে রাজসিংহ” ১২৮১ সালে “রজনী” “সীতারাম, প্রভৃতি বাংলা উপন্যাস 
প্রকাশিত হইল। এই সময় বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক, “সাধারণী” 
এবং রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘প্রচারে’ ‘কৃষ্ণসিংহ’ “সীতারাম' প্রকাশ করেন। 
এতগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইতঃপুবের্ব কিংবা এখনও পর্য্যস্ত কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয় না। উপন্যাস লিখিয়া কাহারও ভাগ্যে এরূপ সাফল্যলাভ ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। 
বঙ্কিমচন্দ্রের আর এক মহাকীর্তি “বঙ্গদর্শন” উহা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত হয়। ইহাও 
সাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ইহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ, 
ধৰ্ম্ম, ্রমণ-বৃত্ীস্ত, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী বাহির হইত বঙ্কিমের প্রতিভা যেন 
স্পর্শমণি, যাহা স্পর্শ করিয়াছে, তাহাইসুবর্ণে পরিণত করিয়াছে। 'বঙ্গদর্শনে” বাংলার অধিকাংশ 
ইংরাজীশিক্ষিত শ্রেষ্ঠ লেখক প্রবন্ধ লিখিতেন। এইরূপ শ্রেণীর মাসিক পত্র অদ্যাপি এ দেশে 
বাহির হয় নাই। ১২৮৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত পত্রিকায় সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন।তৎপরে 
সঞ্ভীবচন্দ্র উহার সম্পাদক হয়েন। তাহার মৃত্যুর পর “বঙ্গদর্শন” উঠিয়া যায়। “বঙ্গদর্শনে'র 
ভাষার নমুনা নিন্দে প্রদত্ত হইল £__ 

“মহৎ হইবার ইচ্ছা মনুষ্যজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সকল ব্যক্তি এবং সকল জাতিরই 
অভিলাষ যে, তাহারা জনসমাজে অগ্রগণ্য এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাপি সকল জাতিকে 
অথবা এক জাতিকেই সকল সময়ে মহৎ হইতে দেখা যায় না। যে সমস্ত গুণের সত্ভাবে 
লোক মহৎ হয়, তাহা আয়ত্ত করা আবশ্যক। সেই সকল গুণ এবং উপায়-প্রণালী সৰ্ব্বদা 
মনোমধ্যে চিন্তা করা এবং তদনূসারে কার্য না করিয়া কেবল মহত্বলাভের ইচ্ছা করা বামনের 
চন্দ্র-ধারণের আশার ন্যায় নিষ্ফল” (১) 

এক্ষণে আমি বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমাদের জাতীয় 
গৌরব বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নাট্যশালাও অন্তর্হিত হইয়াছে। সাত শত বর্ষের 
পরাধীনতায় আমাদের অন্তর্নিহিত আনন্দ ধারা বিশুক্ক হইয়া গিয়াছে। নাট্যশালা জাতীয় আনন্দ 
ও সজীবতার নিদর্শন। ইংরাজরা এ দেশে আধিপত্য বিস্তার করিবার পর হইতে তাহাদের 

(১) বঙ্গদর্শন” জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯ সাল, ৮০ পৃঃ । 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


আদর্শে পুনরায় এ দেশে নাট্যশীলা স্থাপিত এবং নাটক-রচনার 
_ রামনারায়ণও সূত্রপাত হইয়াছে। বাঙ্গালার সর্বপ্রথম নাট্যকার রামনারায়ণ 
‘কুলীন-কুল-সৰ্ব্বস্ব- তর্করত্ব ইহাকে কেহ কেহ নাটুকে নারান আখ্যা দিয়াছেন।তর্করত্ব 
দীনবন্ধু’ ও নীলদর্পণ” মহাশয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে “কুলীন-কুল সৰ্ব্বস্ব” নাটক রচনা করেন, 
ইহাই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটক। তৎকালীন ‘নাটুকে’ ভাষার 
নমূনাস্বরূপ নাটক হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-বর্গকে দেখান গেল $= 
অধর্ম্ম। কি হে তুমি বেতে আলিস্যির কথা বল্চো? বে কর্ত্ে কি আলিস্যি হয়? 
গেলেম-- বে কল্লেম__ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পেলেম- চল্লেম__আর কিঃ বে অরুচির 
রুচি, যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি, তাতে কি আলিস্যি আছে? 
ধৰ্ম্ম ৷ জেনাস্তিকে) তর্কবাগীশ! এই দেশ, এক মহান পুরুষ! (প্রকাশ্যে) না, তাহা নয়। 
আমি একটা কথার কথা কহিতেছিলাম, আপনার নিবাস কোথায় মহাশয়! 
অধৰ্ম্ম শ্বশুরবাড়ী। 
ধৰ্ম্ম শ্বশুরবাড়ী নিবাস, ইহা কেমন কহিলেন? 
অধর্ম্ম। যেখানে থাক্তে হয়, সেই নিবাস। 
ধর্ম্ম। আপনি কি ধৰ্ম্মশান্ত্ ব্যবসায় করেন? 
অধর্ম্ম। (সক্রোধে) আঃ আমি কি ডোম যে ধর্্মশাস্ত্র শিখে ধর্ম্মপণ্ডিত হব? 
ধর্্ম। আপনি ক্রোধ করিবেন না, জিজ্ঞাসার এমন রীতি আছে__ লোকে ক'রে থাকে, 
তার ক্ষতি কি? বলুন না কেন কি ব্যবসায় করেন? 
অধর্ম্ম। আমার বিবাহ ব্যবসা, আর কি ব্যবসা?” (১) 
রামনারায়ণ “বেণীসংহার” “নবনাটক", ‘রুক্মিণী হরণ’, “রত্বাবলী” প্রভৃতি আরও 
কয়েকখানি নাটক প্রকাশ করেন । পাথুয়াঘাটার নিকট চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বসাকের বাড়ীতে 
এবং জোড়াসীকোর ঠাকুর বাবুদের বাড়ীতে এইগুলি অভিনীত হয়। বাঙ্গালা নাটক রচনার 
প্রথম পুথিপ্রদর্শকগণের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের নামও বিশেষ স্মরণীয়; তিনি একাধারে 
নাট্যকার এবং অভিনেতা ছিলেন। তিনি “বিক্রমোবর্ষশী” “মালতী-মাধব', ‘সাবিত্রী সত্যবান্‌” 
প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক মূল সংস্কৃত গ্রস্থাবলম্বনে রচনা করেন; ইহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। 
মুল সংস্কৃত গ্রন্থাবলম্বনে রচনা করেন, ইহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তিনি নিজভবনে 
“বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্ব্বপ্রথম বেণী সংহার' 


(১) ‘কুলীন-কুল-স্ব্বস্ব’, ৪র্ঘ অঙ্ক। 
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ও তৎপরে নভেম্বর মাসে মহা সমারোহ “বিক্রমোব্বশী” নাটক অভিনয় করেন স্বয়ং কালীপ্রসন্ন 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডে/.0. Bonneeণ), বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এই 
সম্প্রদায়ের অভিনেতা ছিলেন। ইহার সাফল্যেই পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয় যতীন্দ্রমোহন 
পুষ্টিসাধন এবং অভিনয়ের দ্বারা অতি সহজে লোকশিক্ষা বিস্তার করিয়া মহাত্মা কালীপ্রসন্ন 
যশ্শ্বী হইয়াছেন। ইহার পর মধুসুদন লেখনী ধারণ করেন” ইহার 'শর্ষিষঠা” ‘পদ্মাবতী’, 
কৃষ্ণকুমারী” নটিকগুলি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়। নাট্য-সাহিত্যে ইহার খ্যাতি 
অতি সামান্য, কিন্তু কোন নটিকই নাট্যসাহিত্তে স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। তবে বাঙ্গালা নাটক 
রচনায় ইনি নবপস্থা অবলম্বন করিয়া পরবর্তী নাট্যকাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 
যদি কেহ নাটক রচনার দ্বারা সমাজের বা দেশের উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন, তিনি 
স্বনামধন্য নাট্যকার রামনারায়ণ ও দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু “নীলদর্পণ*, ‘স্ধবার একাদশী”, 
'জামাই-বারিক" 'লীলাবতী, প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু একমাত্র 
নীলদর্পণে'ই বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তাহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। উহা ১৮৩০ 
খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শুনা যায়, নীলদর্পণ” যে দিন প্রথম অভিনীত হয়, “ক্ষেত্রমনি”র উপর 
নীলকর ‘রোগ’ সাহেবের অমানবিক অত্যাচার দৃশ্য দেখিয়া দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় 
এত আত্মহারা হইয়া যান যে, তিনি রোগের ভূমিকা অভিনেতার উদ্দেশে তাহার “তালতলার 
চটি’ ছুড়িয়া মারিয়াছিলেন। নাটক লিখিয়া এতটা সম্মানলাভ বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোন 
নাট্যকারের ভাগ্যে হয় নাই। 'নীলদর্পণে*র ভাষায় নমুনাস্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল = 
“আহা, নীলের দৌরাত্ম্য যদি বহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল 
বালকদের পাঠের জন্যে স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এ প্রদেশের ইন্‌স্পেক্টার বাবুটি অতি 
সজ্জন । বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল হয়। বাবুজী বয়সে নবীন বটেন। কিন্ত কথায় বিলক্ষণ 
প্রবীণ ৷ বাবুজীর নিতাস্ত মানস, এখানে একটি স্কুল স্থাপন হয়। আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে 
অর্থব্যয় করিতে কাতর নই। আমার বড় আটচালা পরিপাটা বিদ্যামন্দির হইতে পারে ।” 
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যেমন নাটিক-রচনা এবং ন্যিশালা-ুতিষ্ঠার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, 
তেমনই কথকতা প্রচলনের দ্বারাও বাঙ্গালা ভাষা, তথা বাঙ্গালা গদ্য- 
বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য সাহিত্যের যথেষ্ট প্রচার এবং প্রসার লাভ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে 

ও কথকতা মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি কথকতা হইয়া থাকে। কথকরা 

সাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক এবং বর্ণনাদি 
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা করিয়া এক অভিনব বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি করিলেন। 
ভাষাতত্তবিদরা ইহাকে ভাষার সম্প্রসারণ-রীতি বলেন। কথকদিগের সৃষ্ট ভাষা শিথিল-বন্ধন 
হইলেও গাঁথনি বেশ জমাট ছিল। ইহাদের বর্ণনাগুলি ক্রুতিসুখকর এবং মর্ম্মস্পর্শী। এই 
বর্ণনা চাতুৰ্য্যই ইহাদের ভাষাকে অনেকটা সংস্কৃতাভিসারিণী করিয়াছে। কথকদিগের দ্বারা 
সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা সাধারণতঃ এইরূপই হইয়া থাকে। যথা, 

“এতস্যাং সাধিব সন্ধ্যায়াং ভগবান্‌ ভূতভাবনঃ। 

পরিতো ভূতপর্যস্তি্বু যেণাটতি ভূতরাট্‌।। 

শ্মশান-চক্রানিল ধুলি-ধূর্ন-বিবীর্ণ-বিদ্যোত-জটাকলাপঃ। 

ভস্মাবগুষ্ঠামলরূক্ষদেহো দেবস্ত্রিভিঃ পশ্যতি দেবরস্তে।।” 

ইহার বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, যথা, 

“ভূতপতি ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া বৃষবাহন ভ্রমণ করেন, শ্মশান-চক্রানিল তাড়িত ধূলাতে 
তাহার জটা-কলাপ ধু্রবর্ণ, অথচ দ্যুতিমান এবং বিক্ষিপ্ত, তদীয় অমল রজত-দেহ ভস্বাচ্ছাদিত; 
তিনি ত্রিলোচন”--ইত্যাদি। 

এইরূপ কতক কতক সংস্কৃত শব্দ ছাড়িয়া ছাড়িয়া ব্যাখ্যা করিবার রীতি তাহাদের আছে। 
প্রায় শতাধিক বৎসর হইল, বাঙ্গালার কথকতা প্রচলন হইয়াছে। উহার প্রবর্তক গদাধর ও 
রামধন শিরোমণি । রাঢ় অঞ্চলের কথকরা গদাধরের শিষ্য-প্রশিষ্য, রামধনেরও অনেকগুলি 
খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে তাহার ভ্রাতুস্পত্র ধরণী বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ ৷ 

বাঙ্গালার কথকদিগের নিকট বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য যতটুকু ঝণী, বাঙ্গালার 

ধৰ্ম্মপ্রচারকদিগের নিকটও তদপেক্ষা কম খণী নহে। দেবেন্দ্রনাথ 
BLE ঠাকুর বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, কেশবচন্দ্র সেন, 
শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ গোস্বামী প্রভৃতি 

* মাসিক বসুমতী--বৈশাখ, ১৩৩২। 
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মনীষীর ওজস্বিনী বক্তৃতা, উপদেশ ও ব্যাখ্যা বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের যৃথেষ্টশ্রী-সৌষ্ঠব সম্পাদন 
করিয়াছে। প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি আশঙ্কায় এই স্থানে তাহার নমুনা দিতে পারিলাম না। 

সাহিত্যক্ষেত্রে কেউত্তমর্ণ, কে অধমর্ণ কে কাহার নিকট কতটুকু খণী,এ সম্বন্ধে আলোচনা 

করিয়া অনেক সমালোচক মাথা ঘামাইয়াছেন। ইহা সাহিত্যালোচনার অঙ্গীভূত হইলেও 

আমি উহা একাস্ত নিল্প্রয়োজন মনে করি। কারণ, জগতে এমন কোন 

৮ সাহিত্য দেখা যায় না, যাহা সম্পূর্ণ মৌলিক ও স্বাবলম্বী যাহাতে খণের 

সামান্য গন্ধ বিদ্যমান নাই। ন্যুনাধিক প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট খণী। 

বলিতে কি যে যত বেশী বড়, সে তত বেশী ঝণী। যে ইংরাজী সাহিত্যে আপনার সম্পদ্‌- 


গৌরবে। সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত, তাহাও প্রাচ্য সাহিত্যের নিকট অশেষ প্রকারে খণী।এক , 


পঞ্চতস্ত্রের কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য-সম্রাট নসিবানের 
আজ্ঞায় “পঞ্চতন্ত্র পহ্লবী ভাষায় এবং তাহার পর ৮ম শতাব্দীতে সিরিয়ক ও আরবী ভাষায় 
অনূদিত হয়। উহার সিরিয় নাম কলিলগ ও দমনগ” এবং আরবী নাম “কলিলা ও দিমনা» 
ইহা পঞ্চতন্ত্র বর্ণিত “করটক' ও ‘দমনক’ নামক শৃগালদ্বয়ের নামের রূপাস্তর। আরবীয়েরা 
মনে করিতেন যে, এই উপন্যাস “বিদ্পাই” বিদ্যাপতি) বিরচিত। এই “বিদ্‌পাই” শব্দই শেষে 
অপষ্ট হইয়া “পল্পাই” ও “পিল্প” হইয়া পড়ে কালক্রমে যখন যুরোপীয়গণ “কলিলা”ও 
“দিমনা”স্ব স্ব ভাষায় অনুবাদ করেন তখন পঞ্চতন্ত্রের আখ্যানভাগ “পিল্‌পের গল্প” (Fables 
০£ PP) নামে অভিহিত হইল। পুনরপি দেখা যায়, গ্রীক সাহিত্যে শতকের" প্রভাব অধিকতর 
বিদ্যমান। আলেক্জান্দার নগর গ্রীক্‌ ও হিন্দুজাতির মিলন-ক্ষেত্র ছিল। সে স্থানেও বৌদ্ধ 
প্রচারকদিগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ঈশপ্ লিখিত উপকথার' সহিত “জাতকের অনেকগুলি 
উপখ্যানের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। যথা-__সুবর্ণ হংসজাতক --্বর্ণ-ভিম্বপ্রসবিনী হংসী, সিংহ- 
চম্ম্জীতক -- সিংহচর্মাচ্ছাদিত গৰ্দ্দভ ইহা ব্যতীত দশমিক সংখ্যা-লিখনপ্রণালী আরবীয়রা 
হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া মুরোপে প্রচার করেন। প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের এই যে 
দাবি-দাওয়া” 'আদান-প্রাদানের' সম্বন্ধ, ইহা কিআত্মসম্মানবিরোধী হীনতার পরিচয়? মহাকবি 
সেক্ষপীয়র__যিনি ইংরাজী-সাহিত্যের নূতন শক্তি ও অমূল্য সম্পদ্‌ দান করিয়া বিশ্ব স্তম্ভিত 
করিয়াছেন, তাহারই অধিকাংশ নাটক পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর সুগঠিত নহে কি? 
সমগ্র যুরোপখণ্ড আজ গ্রীক্‌-সভ্যতা ও গ্রীকৃ-সাহিত্যের নিকট মস্তক নত করিতে হীনতার 
জ্ঞান করিবে কি? ইংরাজ কবিগুরু চসার (078০০7) বোকাসিও 03০০০৪০০) ও 
পেট্রার্কের 0৪0৪1০1) নিকট, মিল্টন 11007) দান্তের নিকট এবং আমাদের মহাকবি 
শ্রীমধুসূদন মিল্টন ও দাস্তের নিকট খণ-পাশে আবদ্ধ নহেন কি? বিশ্ব সাহিত্যের এইরূপ 


আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় রচনা সংকলন * ছ্বিতীয খণ্ড 


অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, একে অন্যের রুধির অন্নানবদনে পান করিয়া আপন দেহের 
পুষ্টিসাধন এবং শ্রীসৌষ্ঠব বর্ধন করিয়াছেন। যে জান্মাণজাতি আজ সাহিত্য-সম্পদে, 
বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মহাবলীয়ান্‌, তাহার মূল মহাকবি সেক্ষপীয়র নহেন কি? $০1০8০]এর 
সেক্ষপীয়রের অনুবাদ হইতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে জার্ম্মাণ-সাহিত্যের উৎপত্তি। ইমার্সান্‌ 
070)67507) সত্যই বলিয়াছেন, সেক্ষপীয়রই জার্ম্মাণ-সাহিত্যের জনক। কালিদাসের, 
শকুত্তলা’ মহাভারতেরই উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। মূল শকুস্তলার উপাখ্যান ‘কাষ্ঠহারী 
জাতক’ হইতে গৃহীত কি না, ইহাও বিচারসাপেক্ষ। পক্ষান্তরে দশরথ জাতক’ও “রামায়ণে”র 
একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলিলেই হয়। এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা সমীচীন নহে, 
ইহার বিচারের ভার প্রত্বতত্ববিদগণের উপর অর্পণ করিয়া আমার মূল বক্তব্যগুলি বলিয়া 
প্রবন্ধ শেষ করিব। 
এ পর্যন্ত আমি বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের যে ধারাবাহিক আলোচনা করিলাম ইহা হইতে 
আমার পাঠকবর্গ বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে, আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য কত দীন। কতকগুলি 
কবিতা-পুস্তক, উপন্যাস এবং কয়েকখানিমাত্র নাটক অবলম্বন করিয়াই 
হি এপরযাস্ বাঙ্গালা সাহিত্য গঠিত হইয়াছে। আদর্শ সাহিত্য গঠন করিতে 
ত্য হইলে সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভূতত্ব, পদার্থতন্ স্থাপত্য, ভাক্কর্্ তেক্ষণ), 
প্রয়োজন। অন্যথা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টিসাধন হওয়া অসম্ভব। অবশ্য আজ আমরা 
যতটা দীন হইয়া পড়িয়াছি চিরদিন এরূপ ছিল না। আমাদের ক্ষুদ্র ঝুলিতে সমস্ত বিদ্যাই 
ছিল। কিন্তু উপ্যুপরি রাষ্ট্রবিপ্লবে ও পরাধীনতার তীব্র পেষণে আমরা সর্ব্বস্যহারা হইয়া 
আজ পরমুখাপেক্ষী -_ পরাণুগ্রহপুষ্ঠ! যত দিন পর্য্স্ত আমাদের কার্য্য-ক্ষেত্র সম্প্রসারিত না 
হইবে, তত দিন বাঙ্গালা ভাষার দীনতা কিছুতেই ঘুচিবে না। শব্দসম্পদে বাঙ্গালা ভাষা 
সর্ব্বাপেক্ষা দীন। ভূবিন্তা , উদ্ভিদ্বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জীবণুবিদ্যা এবং অন্যান্য বিজ্ঞান ও রসায়ন 
শাস্ত্রের অনুবাদ করিতে হইলে আমাদের চক্ষু স্থির হইয়া যায়, আবশ্যকমত পারিভাষিক শব্দ 
কোথায় মিলিবে? এ যাবৎ বিজ্ঞান ও রসায়নশান্ত্রের আলোচনার দ্বারা যে শব্দগুলি সংগঠিত 
হইয়াছে তাহার পরিমাণ অতি অল্প সামরিক বিদ্যা জেল-স্থল ও বিমানযুদ্ধ) আমরা একরকম 
ভুলিয়া গিয়াছি শিখিবার প্রবৃত্তিও বোধ হয় নাই। অর্ণবপোতে সমুদ্র-যাত্রা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ 
যদিও এখন সে নিষেধাজ্ঞা প্রতিপালিত হইতেছে না, তথাপি আমরা এমনই কৃপমপ্তুক 
যে, গণ্ডীর বাহির হইতে গেলে আমাদের সৰ্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডিগ্রী’ 
(05899) ‘বাগাইয়া’ বরঞ্চ দশ ঘণ্টা কেরাণীগিরি করিতে রাজী, তথাপি সঙ্গীত ও 


বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা ৩ 


চিত্রশিল্পের জন্য একটি ঘণ্টা ব্যয়িত হইলে সময়ের অপব্যবহার করা হইল মনে করি। 
আজ যে ইংরাজী-সাহিত্য জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, ইহার কারণ যুরোপীয় স্বাধীন 
জাতিদিগের সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র। তাহাদের মধ্যে চিত্রকর আছে, সঙ্গীতজ্ঞ আছে, যোদ্ধা 
আছে, নাবিক আছে, বৈজ্ঞানিক আছে, সূত্রধর আছে, মিস্ত্রী আছে। এইরূপে তাহাদের 
ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ উত্তরোত্তর গড়িয়া উঠিতেছে। 
বিগত মহাযুদ্ধে যুরোপের আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট হইলেও, ইংরাজী সাহিত্যে অভিনব সামরিক 
শব্দ বাড়িয়া গিয়াছে। 

আমি আমার পাঠকবর্গকে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, আমাদের বহুবর্ষব্যাপী পরাধীনতায় 
কত অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি, নহিলে আজ আমাদিগকে এত শব্দের কাঙ্গাল হইতে হইবে 
কেন? হিন্দু-রাজত্বের অবসানের পর ভারতে যে একটু কলা-বিদ্যার চর্চা ছিল, তাহাও 
মুসলমান সন্ত্রাটদিগের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। লর্ড 
কার্জনের সময় প্রাচীন স্থপতিকীর্তি সংরক্ষণের জন্য এক আইন বিধিবদ্ধ হয়। আধুনিক শ্রেষ্ঠ 
কারিগরগণ আগ্রার সেই সুপ্রসিদ্ধ ‘তাজমহলের’ অঙ্গভ্রষ্ট প্রস্তরগুলি যেভাবে সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন, তাহা দেখিলে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয় এবং তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, 
এখন স্থপতিবিদ্যার কি চরম দুর্গতি! এখন তাজমহলের ন্যায় সুন্দর স্মৃতিমন্দির নির্মিত 
হওয়া দূরের কথা, মেরামত কার্য্যও সুসম্পাদিত হয় না। যাউক্‌ সে কথা ৷ প্রাচীন পুম্পকরথ, 
আজ “এরিওপ্লেন*এ পরিবর্তিত হওয়ায় উহার পরিচালনযন্ত্র এবং অংশসমূহের (parts 
machinary) নামও আমাদের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল, আমি 
সাহিত্য-পরিষদ গ্রস্থাবলীর অন্তর্ভূক্ত রাসায়নিক পরিভাষা সঙ্কলন করি। উহাতে যতগুলি 
শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে, সমস্তই বৈদ্যক ও রাসায়নিক তন্ত্র হইতে সঙ্কলিত। উদাহরণস্বরূপ 
দুই একটি এখানে দেওয়া যাইতেছে, যথা - charocoal prepared by the ৫০- 
structive distillation ০6 %/০০৫-__অস্তর্ধ্মবিপাচিত অঙ্গার, 9০৩ (তন্তু) রং আবদ্ধ 
না হইলে বস্তু রঞ্জিত করা যায় না, সেই জন্য প্রথমে ফটকিরির জলে উহা ডুবাইয়া রাখিতে 
হয়, এই জন্যই ফটকিরি ?1]00)কে fixture ০1 0855 বলে। ‘রসরত্বসমুচ্চয়’ নামক 
গ্রন্থে দেখা যায়, “তুবরী” ফেটকিরি) 'মঞ্জিষ্ঠারাগবন্দিনী। আবার দেখুন, a man of 
comanding presence (অর্থাৎ চেহারা দেখিলেই যাহার আদেশ মানিয়া চলিতে হয়) 
অনুবাদ করিতে হইলে গলদবর্মহিয়। কিন্তু বৌদ্ধজাতকে 'আজ্ঞাসম্পন্ন” কথা পাওয়া যায়। 
Highwayman (বাটপাড়)কে 'পাস্থঘাতক' বলা যাইতে পারে না কি? অপিচ জাতক 
পাঠে জানা যায়, পুরাকালে এমন অনেক প্রয়োজনীয় শব্দ ছিল, যাহা এখন আমরা হারাইয়াছি, 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


তখন 0110 ছিল, তাহারা “জলনিয়ামক' নামে অভিহিত হইত; foundation stoneকে 
“মঙ্গললেন্টক, laying the foundation stoneকে “মঙ্গললেষ্টক স্থাপন”, Viceroyকে 
উপরাজ,’ Vicer০y৭alty কে ‘ওপরাজ্য’, Crown Princeকে ‘পরিনায়ক’, Hospitalকে 
“বৈদ্যশালা”, ৪u॥৪৫০৷কে শল্যকর্তা”, N০৪০৪৭১ কে “পুচ্ছগুচছ’, $U1৪০০৷কে ‘গুড়যন্ত্’, 
Benchকে ‘ফলকাসন’, earnestm০neY কে বায়না, “সত্যঙ্কর” (সচ্চকার) এবং 
সায়াহৃভোজনকে “সায়মাশ’ বলা হইত । এই অচল শব্দগুলি গ্রহণ করিলে আমাদের ভাষার 
সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয় কি না, তাহা সাহিত্যসেবীদের বিবেচ্য। (১) অনুসন্ধান করিলে এইরূপ 
শত শত “সমাজচ্যুত শব্দের সন্ধান পাওয়া যাইবে। কৃতী সাহিত্যরথিগণ শুধু ‘থোড় বড়ি 
খাড়া’ লইয়া নাড়াচাড়া না করিয়া বিস্মৃতির অন্ধকূপ হইতে ইহাদের উদ্ধারসাধন করিয়া 
হীনবল বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইবেন, ইহাই সনি্ব্বন্ধ অনুরোধ। 
আরও একটি কথা, বড় হইবার জন্য অস্তরে একটা তীব্র আকাঙুক্ষা না জাগিলে এ বিশ্ব- 
সংসারে কেহই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আজ যদি আমাদের দীনা বঙ্গভাষাকে 
এ্ব্যযশালিনী করিবার জন্য সকলের অস্তরে প্রবল বাসনা জাগরিত হইয়া থাকে তাহা হইলে 
স্বস্ব কর্মক্ষেত্র বাড়াইয়া লও, কৃপমণ্ডুক হইয়া আর গণ্ডীর ভিতর বসিয়া থাকিও না।পিঞ্জরের 
পোষা পাখীর মত শুধু শিখানো বুলি না কপচাইয়া অনস্ত নীল গগনোদ্দেশে উড়িয়া বাহির 
হও। দেখিবে জগৎ কত বিশাল; দেখিবে, তাহাতে কত অভিনব বিষয়ের অপুর্ব সমাবেশ; 
দেখিবে, তোমাদের আহরণের জন্য কত অমূল্য রত্বরাজি। 

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, নবীন বাঙ্গালা সাহিত্য শব্দের কাঙ্গাল; এখন পুনরায় 

দেখাইতেছি, শুধু শব্দের কাঙ্গাল নহে, ভাবেরও কাঙ্গাল। আধুনিক 
(খ)ভাবের অভাব বাঙ্গালা সাহিত্যের পঙ্গুত্ব ঘুচাইতে হইলে- তাহার ভিতরে নানা 

ভাবের সমাবেশ করিতে হইবে। কিন্তু সে ভাব কোথায় পাইব? 
আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে UE হর দেখিতে পাই, যথা,_ 
১. গার্হস্থ্য ২. ধর্ম্মসন্বন্ধীয়। 

১. আমাদের বাঙ্গালাদেশ ছিল “সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা’, উদরান্নের জন্য 
আমাদের বিশেষ লালায়িত হইয়া কোন দিন বিদেশীর দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। আমাদের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য ঘরেই মিলিত; সেই ঘর ছিল আমাদের একমাত্র কর্ম্মভূমি। 
ঘরের কথা বলিতে আমরা বিশেষ পটু, আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য ও পদ্য এ 
পর্যযস্ত যাহা কিছু বাহির হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ গার্হস্থ্য চিত্র, __ আমাদের বাঙ্গালী 

(১) শীযুত ঈশনচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ‘জাতক’ ১ম খণ্ড১।1৩ পৃঃ 


বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা ৩ 


ঘরের সুখ-দুঃখের কাহিনী। রামরাম, রাজীবলোচন হইতে শরৎচন্দ্র এবং চণ্ডিদাস, 
কবিকক্কণ হইতে কুমুদরঞ্জন সকলেই গদ্যে-পদ্যে এ, একই বর্ণের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন 
ও করিতেছেন। (১) 

২. আমরা বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ ধর্মপ্রবণ। উদরের চিন্তা কোন দিন না থাকায় অতি 
প্রাচীনকাল হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্মচিস্তায় বা পরমার্থচিস্তায় মস্তিষ্ক নিয়োগ 
করিয়াছিলেন। এই জন্যই সংস্কৃত সাহিত্য, তথা বাঙ্গালা সাহিত্য কতকটা ধর্ম্মূলক। আমরা 
যাহা কিছু লিখিয়াছি বা লিখিতেছি তাহাতে ধর্মের প্রভাবও জাজ্বল্যমান, এমন কি, আমাদের 
গাৰ্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনও ধর্মের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্িত। (২) 

নানা বিষয়িণী চিন্তার অভাব হেতু আমাদের ভাব এত সংকীর্ণ, ভাষা এত শক্তিহীন। 
আমরা কেবল মনু, যাজ্ঞবন্ধ্য, পরাশর, রঘুনন্দন লইয়াই ব্যস্ত, জগতের পণ্ডিতগণ প্রকৃতির 
কত গুঢ় তত্ব উদঘাটন করিতেছেন, কত নৃতন নূতন বিষয় আবিস্কার করিতেছেন, উদ্ভাবন 
করিতেছেন, আমাদের সে দিকে লক্ষ্য নাই, সে বিষয়ে চিন্তা নাই, আমরা চিনি ঘর, আর 
আমাদের চিন্তা-_ হাঁচি, টিক্টিকি, কাকের শব্দের গুঢত্ব বিষয়ে! কি অধঃপতন! 


১. “সকল ব্রাহ্মণ করাব ভোজন সকলে দিলেক পান, 
সকলের মূল্য সামগ্রী করিলে আমি হই পরিত্রাণ” (চণ্ডিদাস) 
বান্দিলাম বাঙ্গালা ঘর নাই পড়ে কাল’ মেণিকঠাদের গীত) 
“শিউলি নগরে বৈসে, খাজুরের খাটি রসে, গুড় করে বিবিধ বিধানে, 
€কেবিকল্কণ) 
“পায়ে দধি দিলেন মাথায় দুর্ব্বাধান, বরণ করিয়া গেল যত সখীগণ’ 
(কৃত্তিবাস) 
. মাঝি তরি হোথা বেঁধো নাকো আজ্কে সীঝে” (কুমুদ মল্লিক) 
(২) ‘ভেলায় চাপিয়া সাধু থাইল গিয়া তট, 
শিব শিব বলি সাতবার করে গড়। (কেতক দাস) 
কাশী খসাইয়া দিব ধনুঃসর করে, 
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতারে ।” (কৃত্তিবাস) 
দুর্গে কর মা এ দীনের উপায়, যেন পায়ে স্থান পায়।” দোশু রায়) 
তাঁরা কোন্‌ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদ, সংসার-গারদে রাখিস্‌ বল। 
(রাম প্রসাদ) 
“তোমারি রাগিনী জীবন-কুঞ্জে বাজে যেন সদা কাজে গো!’ 
রেবন্্রীনাথ) 
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এই উভয়বিধ কারণে আমাদের কি সামাজিক, কি নৈতিক কি আর্থিক সকল বিষয়ের 
অবনতি সংঘটিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রও উষর মরু 
ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আমরা যাহা লিখি, যাহা বলি, তাহার মধ্যে কেবল 'কীদুনী', 
উৎকট উচ্ছাসে রাজাকে দেবতার অংশ বিশেষ বা অবতার মনে করিয়া “দিশ্লীশ্বরো বা 
জগদীম্বরো বা” বলিতে বিন্দুমাত্র কুঠিত হই না; কিন্তু তাহার পুরস্কারস্বরূপ তথাকথিত 
অবতারগণের মধ্যে কেহ কেহ “ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে, কার পৈতা ছিড়ি 
ফেলে থুথু দেয় মুখে। (বিজয় গুপ্ত -_ পদ্মপুরাণ) (১) হায়, রাষ্ট্রীয় দাসত্বের সঙ্গে সঙ্গে 
বাজার প্রতি দাস্য-ভাবও (918০ 707018110) আমাদের মজ্জাগত হইয়া দীড়াইয়াছে। 
দাসত্বের কি চরম পরিণতি! এই ঘৃণ্য দাস্যভাব আমাদের আত্মাকে কলুষিত করিয়া, চিন্তাকে 
বিশ্তক্ক করিয়া জাতীয় সাহিত্যকে নিজবি করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের গণ্য-সাহিত্যে আবেদন- 
পত্র, বড় জোর দুই একটি সামাজিক বা পারিবারিক বা ধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ খুব উৎকৃষ্ট হইতে 
পারে, কিন্তু বেকন 03৪০০০), মেকালে (M4০1৭), ইমারসন্‌ (Emer$0৷) প্রভৃতি 
মনীষিগণের রচনার গভীর ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ অনুপোযোগী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
আমাদের দেশের কবির লেখনী দিয়া ‘নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন-গম্ধ-নিন্দিত অঙ্গ” কিংবা “সুন্দর 
হৃদিরঞ্জন নন্দন-ফুল-হাঁর প্রভৃতি লেখা বাহির হইতে পারে; কিন্তু 'Rule Britannia,' 
'Life without freedom’, Independence’ প্রভৃতি লেখা পরাধীন বাঙ্গালার কবির 
লেখনী দিয়া কোন দিন বাহির হইবে কি না সন্দেহ। যদিও প্রাচ্য সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত 
হইয়া কোন কোন কবি এরূপ ভাবের কবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাহার অঙ্গে 
প্রকৃত কুসুমের সুষমা পাওয়া যায় না; রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ‘এসেন্সেরই’ অস্থায়ী 
উত্তেজক গন্ধ অনুভূত হয়। যথা 

‘When Britain first, at Heaven's Command, 

Arose from ont the azure main, 

This was the Charter of the 19100, 

And guardian angels sang the strain! 

Rule Britannia, Britannia rule the waves, 

“যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ । উঠিল বিশ্বে সেকি কলরব 
সেকি মা ভক্তি, সে কিমা হর্ষ, সে দিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি, বন্দিল 
সবে, জয় মা জননি,জগত্তারিণি, জগদ্ধাত্রি1” 


(১) “সাহিত্য পরিষদ' পত্রিকা সপ্তবিংশভাগ, ওয় সংখ্যা ১০৭ পৃঃ। 
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"The isles of Greece, The isles of Greece! 

Where burning sappho loved and 300 ০6০. 

“মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়, যুঝেছিল যেথা 

প্রতাপ বর’ --ইত্যাদি। 

স্বাধীন দেশের জাতীয় কবি 24119 এর ভেরী নিনাদ পরাধীন দেশের কবীন্দ্রগণের 
করুণ বংশীধ্বনি কানে পৌছায় না। আমরা ভাষায় কাদিতে পারি, বিরহ-বেদনা জানাইতে 
পারি তোষামোদ করিতে পারি সত্য, কিন্তু ধম্কাহবার সময় হিন্দীভাষায় বলি “চোপরও”, 
“ভাগ যাও’, নিকালো” চুপ কর” “স'রে পড়” ‘তাড়িয়ে দাও, প্রভৃতি বাঙ্গালা বচনে মনের 
উষ্ণতা প্রকাশ পায় না। সেইরূপ ঠাট্টা-তামাসায় সময়ও ‘ওড়িয়া’ ভাষার শরণাপন্ন হই। 
বার্ক, ফক্স, শেরিডেন্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনা দূরের কথা, পাঠ করিলে 
বাগ্সিপ্রবরদিগের বক্তৃতায় সেইরূপ হয় কি? কোন্‌ বাঙ্গালী অপরাধী প্রাণদণ্ডের অব্যবহিত 
পূৰ্ব্বে বুক ফুলাইয়া বলিতে পারে,_-"Yes my lords, a man who does not 
wish to have his epitaph written until his country is liberated, will 
not bear a weapon in the power of envy, nor a pretence to impeach 
the probity which he means to preserve even in the grave to which 


tyranny consigns him.—" (১) হৃদয়ের সে তেজ, বুকের সে বল, মনের সে অনাবিল 
প্ৰসন্নতা পরাধীন বাঙ্গালী কোথায় পাইবে? হায়, বাঙ্গালী আজ প্রাণ খুলিয়া হাসিতেও 
পারে না! সেই জন্য তাহার সাহিত্যও আজ নিস্তেজ, নিস্পন্দ ও অসাড়, জগতের নিকট 
আজ বাঙ্গালা সাহিত্য “মেয়েলী সাহিত্য’ বলিয়া পরিগণিত। ইংলগু রাজনীতিক স্বাধীনতার 
. আকর। সেই জন্য তাহাদের রাষ্ট্রীয় সাহিত্যেও উন্নতির চরমে সমুপহ্থিত। আর সেই তুলনায় 
আমাদের কেবল সুচনা মাত্র। আমাদের দেশের এই নব জাগরণে কেবলমাত্র জাতীয় ভাবের 
উন্মেষ হইতেছে, জাতীয় কেন্দ্রীভূত শক্তির উদ্বোধন হইতেছে, ইহার সাহিত্য গঠিত হইতে 
এখনও অনেক সময় লাগিবে। 
মনোনিবেশ করিলে দেশবাসী নিঃশক্কহৃদয়ে, নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে, শাস্ত- 
(১) বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময কোন কোন অপরাধীর মধ্যে এইবপ মনের বল পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল।__ লেখক। 
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সুস্থমনে জড়মস্তিষ্কের অন্ধকার কোণে প্রতিভার রোশনাই ফুটাইয়া তুলেন। সেই সময় জাতীয় 
বিনষ্ট লুপ্ত মানসিক শক্তি পুনরায় বিকসিত হইয়া উঠে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে জাতীয় সাহিত্য, 
শিল্পকলা, ধৰ্ম্ম, সভ্যতা সমস্তই নবভাবের অনুপ্রেরণায় গঠিত হইতে থাকে। মুসলমান- 
শাসন-আমলে এইরূপ মাঝে মাঝে বাঙ্গালীর মানসিক শক্তির বিকাশ হইত, অরাজকতা 
এবং অত্যাচার-উৎগীড়ন যে তাহার মূলকারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার ফলে স্মৃতি- 
দর্শনের পূর্ণবিকাশ__- বৈষ্ণব সাহিত্যের অপুর্ব্ব পরিপুষ্টি। কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য তখনও 
“যে তিমিরে সেই তিমিরে' ছিল। তাহার পর আবার বাঙ্গালায় অশান্তি আত্মপ্রকাশ করিল। 
দেশের এই দুরবস্থার দিনে ইংরাজ রাজ-দণ্ড গ্রহণ করিলেন, দেশের ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজের 
অঙ্কশায়িনী হইলেন। ইহারা দেখাইলেন এক আশ্চর্য্য জগৎ; আনিলেন এক অভিনব আদর্শ; 
শিখাইলেন এক সার্ব্বজনীন ভাষা; তাহার সেই মহাজগতের নৃতন সভ্যতার আলোক আমাদের 
চক্ষুর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিলেন। আমরা মনে প্রাণে তাহাদের সহিত মিশিয়া গেলাম। 
প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সেই মিলনে আমাদের দৈন্য অপসারিত হইতে আরম্ভ করিল। সেই সময় 
বাঙ্গালার সর্বপ্রকার দীনতার মধ্যে বাঙ্গালা গণ্য-সাহিত্যের দীনতা অন্যতম প্রধান। ইহার 
গঠনকল্লে কেরী প্রমুখ ইংরাজ মিশনারীগণের বিপুল প্রচেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম 
অতুলনীয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইংরাজ-রাজত্বের শাসনকালে ইহা একটি সর্ব্বপ্রধান 
ঘটনা। 

বিভিন্ন মত এবং তজ্জনিত রাজনীতিক উৎপীড়নে ইংলণ্ডেও মাঝে মাঝে এইরূপ 
মানসিক শক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছে। মধ্যযুগে ইংলণ্ডের অবস্থা আমাদের মতই 
শোচনীয় ছিল। ধর্মমত অনুদার, সীমাবদ্ধ এবং দেশাচার ও বাহ্য আড়ম্বরে বিকৃত হইয়া 
পড়িয়াছিল। দেশবাসী ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ ধর্মযাজক পাদরীদিগের নিয়ম-ব্যবস্থা অকুঠিতচিত্তে 
মানিয়া চলিত। এইরূপে দেশের স্বাধীন চিত্তাশক্তি তিরোহিত হইলে দর্শন পুস্তকগত কবিতা 
প্রাণহীন হইল। তাহার পর অষ্টম হেন্রী ও তাহার দুহিতা রাণী এলিজাবেথের (Queen 
Elizabeth) রাজত্বকালে ইংলণ্ডে যুগান্তর উপস্থিত হইল। দেশবাসীর প্রনষ্ট প্রতিভা 
পুনরদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল ।ইহার ফলে__ আবিষ্কার, প্রত্ুতত্‌ ও ভাষাতন্তের অনুশীলন, শিল্পকলার 
পুনরুস্তাবন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার এবং গণ্য-সাহিত্যের পুরিপুষ্টি। এক কথায় বলিতে 
গেলে মানসিক জড়তা বিদূরিত হইল! ইহার ফলে সিডনি ($10765), উইলসন (Wi!- 
50), এসাম্‌ (A৪০॥aদে), পিউটেন্হাম (Puttenha), সাহিত্য-রচনার ধারা নিরূপণ 
করিলেন। হ্যাক্ল্যুট 0790151), পুর্খা 4:০%83) প্রত্যেক প্রদেশের বিবরণ সহ এক 
বৃহৎ ভরমণ-বৃত্তাত্ত প্রণয়ন করিলেন। হালিনসেড (H8lin৪॥ed,) টমাসমোর 
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(7070991707০), ওর হাঁরবার্ড 0.০: Herbert) ইতিহাস রচনা করিলেন। ক্যামডেন 
(Camden), স্পেলম্যান্‌ (791032), ইরাসমাস্‌ (৮25005) প্রভৃতির প্রযত্বে এক 
দল অক্রাস্তকন্মী বহু প্রাচীনকালে দুলপ্রাপ্য গ্রস্থাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অসীম জ্ঞানের 
আকর বেকন (3৪০07) সাহিত্যে চিন্তার শ্রাত ফিরাইলেন। বেন জনসন্‌ (Ben Jonson), 
সেক্ষপীয়র (97915529৪) প্রভৃতি নাট্যসাহিত্যে নৃতন ভাবের অবতারণা, করিলেন। 
কত উল্লেখ করিব? সে সময়কার ইতিহাস পাঠ করিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। এই 
স্ময় ইংলণ্ডের সর্ব্ববিষয়ের অভূতপূর্র্ব পরিবর্তন --এই সময় আমেরিকা আবিষ্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে ইলণ্ড এক নৃতন ভাবরাজ্যও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার পরেও প্রতীচ্য ভূখণ্ডের 
কত শত মনীষীর প্রতিভার বৈচিত্র্য বিশ্ব সতস্তিত হইয়াছে। সাহিত্যে,_এডিসন্‌ (Addis০n), 
সুইফট (৮72), ডিফো 0১০০০), মেকলে 08০8815), কারলাইল্‌ (Carlyle), 
লোপ ডি ভেগা 0.০2০ de ৬০৮৫), তত্ব উদঘাটনে-_ নিউটন্‌ (Newton), ফ্রান্কলিন্‌ 
(Franklin); বিবিধ বিজ্ঞানে, _-বেকন্‌ 03৪০০), গিল্বার্টি (01109), হারভে 
৪৩১) ইউরোপে যুগাস্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। একমাত্র ভেগার (৬৫৪) জীবনী 
আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি পঞ্চদশ বর্ষে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া 
কখন যোদ্ধবেশে শত্রুর সম্মুখীন, কখন প্রেম-বিহ্ল হইয়া প্রেমিকার পাশে, কখনও সংসারের 
সুখ-দুঃখের মাঝে । জীবনের এইরূপ অবস্থাতেও “ভেগা” সাহিত্য-চর্চায় ক্রটী করেন নাই। 
তিনি দেড় হাজারখানি নাটক রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। ভাবিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে 
হয় না কি? ইংলণ্ডের এই নবীন প্রতিভার বিমল জ্ঞোতিঃ এক শুভমৃহূর্তে আমাদের দেশেও 
পৌঁছিয়াছিল, তাই আজ আমরা সেই নবীনালোকে নবোদ্যমে কর্মক্ষেত্র প্রবিষ্ট হইয়া নানাবিধ 
হইয়াছি। এখনও আমাদের অনেক অভাব__অপরিসীম দীনতা আছে। এই ক্ষুত্র প্রবন্ধ প্রসঙ্গে 
তাহার সামান্য আভাষমাত্র দিলাম। 


CAUSE OF OUR FAILURE. 


It is very true that in our Country there is no appreciation of learning and 
not much culture, and we have not yet invented anything fit to be given to the 
world at large. But is the education in schools and colleges or the University 
responsible for 10191 What is the reason of the present education being mis- 
matched with our real life? Our life is narrow, our nature weak, and the ideas, 
surrounding conditions and family traditions which bave influence on our life 
are not at all fit to create broadmindedness. —"Hindusthan." 


১১১ 


মাতৃভাষার অনাদর* 


১৮০০ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড ওয়েলেস্লি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন, তখন তাহার 
উদ্দেশ্য ছিল যে, বিলাত-আমদানী সিভিলিয়ানরা বাংলা, উর্দু পার্শী প্রভৃতি দেশীয় ভাষা 
পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সাধারণের সহিত ভাবের আদান-প্রদান ও মেলামেশা করিতে পারেন। 
এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে উইলিয়াম কেরীই প্রথম 
বাংলা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাহারই উৎসাহে ও সাহচর্য রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় 
বিদ্যালক্কার, রাজীবলোচন প্রভৃতি বাংলা ভাষায় নানা গ্রন্থ রচনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও 
(১৮৪১ সালে) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন; আবার ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর 
হইতে উইলিয়াম কেরী প্রমুখ মিশনারীগণ কর্তৃক সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হইতে লাগিল, 
অপরদিকে রামমোহন রায় সমাচার কৌমুদী এবং পৌত্তলিকতা নিবারণ ও সহমরণ প্রথা 
দমনের জন্য বাংলা ভাষায় বহুবিধ পুস্তিকা রচনা করেন। এই সকল মহাত্মাগণ ভবিষ্যৎ 
দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, মাতৃভাষা ব্যতিরেকে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার অসম্ভব। 
আমাদের দেশ নানাবিধ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল; কাজেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও 
সাহিত্যের চচ্চা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। মহাত্মা রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে 
সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে গভর্ণর জেনারেল আমহার্টের নিকট যে পত্র লিখেন, তাহা 
হইতে তখনকার দেশের উদার-প্রকৃতি লোকদিগের মনোভাব বেশ বুঝিতে পারা যায়। 

বাস্তবিকই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু আনুষঙ্গিক 
আবার বিপদ্‌ ডাকিয়া আনা হইল। ইংরাজী শিক্ষার জন্য যে কি প্রকার প্রবল আকাঙক্ষা 
জাগ্রত হইয়াছিল তাহা যোগীন্দ্রচ্দ্র বসু কৃত মাইকেল মধুসূদনের জীবনী এবং শিবনাথ শান্তী 
কৃত রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” পাঠ করিলে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। 

কিন্তু এই ইংরাজী কৃতবিদ্য হইলেন, তাহারা নানা বিভাগে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতে 
লাগিলেন। কাজেই মাতৃভাষার সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল এবং ইহার ফলে 
ছাত্ৰবৃত্তি, মাইনর প্রভৃতি স্কুলগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে থাকিল। 

আজ বাংলা দেশে এই ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের ফলে ১২০০ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় 





* অন্নসমস্যা, ১৩২৭। 


মাতৃভাষার অনাদর 


এবং প্রায় চল্লিশটা কলেজের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং প্রত্যেক বৎসরে হাজার হাজার যুবক 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া বেকার-সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে। এখন 
অনেকে এক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন যে, এই বেকারসমস্যার জন্য গভর্ণমেন্টই 
দায়ী; পরাধীনতার ও দাসনোবৃত্তির ইহা একটী প্রধান লক্ষণ। কথায় বলে, “যত দোষ, নন্দ 
ঘোষ” । আমরা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারিতেছি এবং সমস্ত দোষ গভর্ণমেন্টের 
ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিতেছি। 

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড অক্লাণ্ড আদালতে পার্শী ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষা প্রবর্তিত 
করেন এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের পরীক্ষোত্রী্ণ ছাত্রেরা আনন্দে অধীর হইয়া গভর্ণর- 
জেনারেল মহোদয়কে একখানি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিনন্দন প্রদান করেন। কিন্তু তখন তাহারা 
একথা ভুলিয়া গেলেন যে, যতই ইংরাজী শিক্ষা হোক না কেন, দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের 
অজ্ঞতা তাহাতে কখনও দূর হইতে পারে না। তাই আজ বাংলা দেশে এখনও শতকরা 
৯০1৯৫ জন অজ্ঞানাঙ্ধকারে আচ্ছন্ন! 

পৃবের্বই বলিয়াছি যে, অতি উচ্চাঙ্গের শিক্ষা লাভ করিতে হইলে, ইংরাজী কেন জার্ম্মান, 
ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষাও শিক্ষা করা প্রয়োজন । কিন্ত সকলকেই যে ইংরাজী শিক্ষা করিতে হইবে, 
ইহা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলিয়াছেন যে, এক জেলায় হয়ত 
মাত্র একজন ইংরাজ জজ্‌ বা ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন; এই কারণে আদালতে সমস্ত কাজকর্ম্ম 
ইংরাজীতে হওয়া চাই। এই প্রসঙ্গে একটা হাস্যকর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি; বার বৎসর 
হইল আমি হাইকার্টে একটা দায়রা মোকদ্দমায় জুরীতে বসি এবং ফোর্ম্যান (Foreman) 
নিযুক্ত হই। সুখের বিষয় যে, বিচারপতি আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র, কিন্তু যে প্রহসন অভিনীত 
হইল তাহার কথাই বলিতেছি। স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল বাঙালী এবং অপরাপর ব্যারিষ্টারও বাঙালী। 
কিন্ত প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দী বাংলা ভাষায় দো-ভাষী (Interpreter) কর্তৃক অনূদিত 
হইয়া জজ ও জুরীদের নিকটে আসিয়া পৌঁছাইতে লাগিল। আমাকে কোন কথা জজ্‌কে 
জিজ্ঞাসা করিতে হইলে “মি লর্ড” বলিয়া সম্বোধন করিতে হইল এবং বিচারপতিও জুরীদিগকে 
কিন্তু এই সকল কাৰ্য্য যদি বাংলা ভাষায় চলিত তাহা হইলে বোধ হয় ইহার সিকি সময়ও 
লাগিত না। 

আর একটা উদাহরণ দিতেছি যাহাতে আমাদের দাসমনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
আমরা জাতীয়তাবাদী, কিন্তু চণ্ডীদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির পুস্তকাবলীর সমালোচনা 
ইংরাজীতে না করিলে সম্মানহানি হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসশুলির” 











১১৩ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৪ দ্বিতীয় খণ্ড 


নায়ক-নায়িকার সমালোচনা মাতৃভাষায় লিখিতে আমরা লঙ্জিত, এজন্য ইংরাজী সাময়িক 
পত্রে বিদেশীয় ভাষায় এই সব চরিত্র বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে! 
আমাদের মাতৃভাষা একরকম নবজীবন লাভ করিল। ইহার পূর্ব্বেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বিশেষতঃ বিজ্ঞানবিষয়ক নানা তথ্যপূৰ্ণ প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া জনসাধারণের জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত 
করিয়াছিলেন এবং অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন তারপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে 
মাতৃভাষা যে কি প্রকার সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। 

আজকাল বাংলা ভাষায় সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকাগুলি উত্তরোত্তর কি প্রকার শ্রীবৃদ্ধি 
লাভ করিতেছে তাহা পূর্ব্বকার প্রবন্ধে দৈনিক ‘আনন্দ বাজারের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছি। 
আছে। এতদ্ভিন্ন “মাসিক বসুমতী'তেও পৃথিবীর নানা দেশের যে সমস্ত সচিত্র দীর্ঘায়তন 
প্রবন্ধ থাকে তাহা হইতে নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করা যায়; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ সনের 
বসুমতী”তে নিউ জার্সির যে বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে তাহাতে সুন্দর সুন্দর ৩৬টা আলোকচিত্র 
আছে। প্রবন্ধটা পড়িলে মনে হয় যেন সেই দেশটা নখদর্পণে দেখিতেছি, এবং অন্যান্য প্রবন্ধেও 
অনেক বিষয় জানিবার থাকে। পুরাতন বৎসরের বাঁধান “বসুমতী*র পাতা উল্টাইয়া দেখিলে 
নব্য তুকী, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের সচিত্র বিবরণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য মাসিক 
প্রবাসী’ ও ‘ভারতবর্ষ’ এই রকম উঁচুদরের। এতদ্ব্যতীত বাংলা ভাষায় নব্য জাপান, চীন, 
রাশিয়া প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক বাহির হইয়াছে। সুতরাং একথা মোটেই খাটে না 
যে, বাংলা ভাষার সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা আদৌ হয় না। ইউরোপীয় সমাজে বলে যে, 13315 & 
well-informed man অর্থাৎ লোকটার বেশ পড়াশুনা আছে এবং খোঁজ-খবর জানা 
আছে। ইহাই প্রকৃত শিক্ষার পরিচয়। আমার মন্তব্য এই যে, যদি মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন 
করিয়া বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ১২। ১৪ বৎসরের মধ্যেই সবগুলিরই কিছু কিছু 
আয়ন্তহয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আমি যখন পড়িতাম তখন দেখিতাম যে, ছেলেরা মাইনর সকল 
হইতে বৃত্তিলইয়া হেয়ার স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে আসিয়া ভর্তি হইত; তাহারা জ্যামিতি, ভুগোল, 
ইতিহাস, পাটীগণিত এবং বাংলা সাহিত্য মোটামুটি সমস্তই পড়িয়া আসিত। কেবল ইংরাজীতে 
পশ্চাদ্পদ বলিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তাহাদের আর চারি বৎসর অপেক্ষা করিতে 
হইত। আজকাল অনেক স্থলে দেখা যায় যে, মাইনর পাশ ছাত্র অনেক বিষয়ে ইংরাজী 
স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রাপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী । আমার এইটুকু বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, 


১১৪ 


মাতৃভাষার অনাদর 


আমাদের ছেলেদের ৪1৫ বৎসর, এবং পরে দেখাইব যে ৭! ৮ বৎসর, বৃথা নষ্ট হয়। 

বালকগণের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ বুকে হাত দিয়া আমাকে বলুন ত’ তাহাদের 
পুত্রগণের ইংরাজী শিক্ষার মূলে কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে কি না? আমি তাহাদের পক্ষ 
হইতে ব্যক্ত করিতেছি যে, তাহারা এই অন্তর্নিহিত আশা পোষণ করিয়া থাকেন যে,তীহাদের 
প্রত্যেক ছেলেই হাইকোর্টের জজ হইবে, না হয় মুনসেফি, ডেপুটাগিরি ইত্যাদি একটা উচ্চপদ 
লাভ করিবে, অথবা বড় বড় উকীল, ডাক্তার, না হয় ইঞ্জিনীয়ার হইবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তক্মা মিলিলেই ছেলে বড় চাকুরী পাইবে, কিংবা পসারী উকীল, ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার 
হইয়া দীড়াইবে এমন কোনও নিশ্চয়তা যে নাই তাহার প্রমাণ বর্তমানকালের ডিগ্রীধারী 
যুবকদের বেকার সমস্যা । চীন দেশেও গ্রাজুয়েট ও শিক্ষিত যুবকদের বেকার সমস্য সঙ্গীন 
হইয়া উঠিয়াছে। দলে দলে বেকার গ্রাজুয়েটগণ কর্ম্মা্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে, এমন কি 
মাসিক এক পাউণ্ড বেতনের একটি চাকরী পাইবার জন্য তাহারা লালায়িত। এই সকল 
বেকার চীনা গ্রাজুয়েটদের মধ্যে অধিকাংশ অর্থশান্ত্র ও আইনের উপাধিধারী। 

এই সকল বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার অর্থাৎ এম-এ, এম-এস্সি,পি- 
এইচ্‌-ডি, ডি-এসসি, বি-এল, এম-এল, ডি-এল এর জন্য বাছা বাছা ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রেরণ করা উচিত। আমার মতে এখন যদি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার এক-দশমাংশ 
উচ্চশিক্ষার পথে ধাবিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ইহা যথেষ্ট হইবে; অধুনা 
কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০,০০০ ছাত্র ডিগ্রীর মোহে মুগ্ধ, আমি বলি, মাত্র 
৩০০০ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করুক। 

ক্রমশঃ দেখান যাইবে যে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বাহন করিয়া দেশের শিক্ষা বিস্তারের 
পথ কিরূপ সংকীর্ণ হইয়াছে এবং ইহার জন্য দেশের যুবকগণ জীবন-সংগ্রামে কিরূপ বিধ্বস্ত 
হইতেছে। 


প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে মূল-সভাপতি 


বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ 


প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের আজ পঞ্চদশ অধিবেশন। এই অধিবেশনে আপনারা আমাকে 
সভাপতির পদে বরণ করিয়া সুবিচার কি অবিচার করিয়াছেন, তাহা আপনারাই বলিতে 
পারেন। আমার কিন্তু মনে হয়, এটা অবিচার করাই হইয়াছে। আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র 
আপনাদের সভাপতি স্যর মম্মথনাথ এক সময়ে কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বোচ্চ আসন :. 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যখন বাঙ্গালা-সাহিত্য ও সাহিত্য-পরিষদের পাণ্ডা 
সাহিত্যবন্ধু” নলিনীরঞ্জনকে লইয়া আমাকে পাকড়াও করিলেন, তখন স্যর মন্মথনাথের 
বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে আমার কেমন একটা সন্দেহ হয়। বয়স এখন আমার সাতাত্তর-_-শরীর 
ভাল নয়, বার্ঘক্যজনিত জরা ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা,__এই সমস্ত অকাট্য কৈফিয়ৎ সত্তেও, 
তাহাদের কেহই নিরস্ত হইলেন না। মন্মথনাথ নিরস্ত হন ত, নাছোড়বান্দা নলিনী পণ্ডিত 
ছাড়েন না। কি করি, অগত্যা আমাকে স্বীকার করিতেই হইল! বিশেষতঃ জীবন-সন্ধ্যায় 
এতগুলি প্রবাসী ভাইভগ্নীর একত্র সমাবেশ দেখিবার সৌভাগ্য আর বোধ হয় আমার হইবে 
না। আরও আমার একটি দুর্বলতা আছে, কেহ ছাত্র পরিচয় দিয়া উপস্থিত হইলে, তাহার 
অনুরোধ আমি উপেক্ষা করিতেপারি না। 

উনত্রিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে রাজসাহীতে যখন 
আমাকে সভাপতি করা হয়, তখন আমি বলিয়াছিলাম “আমি এক প্রকার বন্দীভাবে আপনাদের 
সমক্ষে আনীত হইয়াছি।”-_আজও আমার সেই অবস্থা। তবে তখন আমার বয়স ছিল 
আটচল্লিশ, আজ সাতাত্তর; পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তি ও সামর্থ্য অনেক কমিয়াছে। সুতরাং গোড়াতেই 
বলিয়া রাখি, আমার উপর এই গুরুভার চাপাইয়া, আপনারা কতদূর সফলতা লাভ করিবেন 
তাহা জানি না, তবে আপনাদের সমবেত সাহচর্ধ্য ও সহায়তা লাভ করিব, এই ভরসায় এ 
গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সাহস পাইয়াছি। 

সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও 
পরিচয়ের জন্য ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্বনামধন্য কাশীম বাজারের দানবীর মহারাজা মণীন্দরচ্দ্র নন্দীর 
আহ্ানে কাশীমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অনুষ্ঠান হয়। তারপর এই প্রকার 


* অমসমস্যা--১৩২৭! 


আচার্য্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ- বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ 


সম্মেলনের উপকারিতা ও উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন ওপ্রবাসী 
বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের সৃষ্টি। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য- 
সম্মিলন ও প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন এখনও অব্যাহত ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। 
বাঙ্গালা-সাহিত্য গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অনেক অনেক উন্নতি করিয়াছে, এই 
সম্মেলনগুলি সেই উন্নতির সহাঁয়ক। প্রত্যেক বিভাগেই বিশেষভাবে গবেষণা চলিতেছে 
এবং পঠন-পাঠন ও আলোচনা বৃদ্ধি পহিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
বর্তমান সময়ে বিদ্বান্‌ ও বিদ্যোৎসাহী ডক্টর শ্রীমান্‌ নরেন্দ্রনাথ লাহা Calcutta Oriental 
967০9 ও হৃষীকেশ সিরিজের প্রবর্তন করিয়া বহু অর্থব্যয়ে গুরু সাহিত্য 'Serious Lit- 
erature’ এর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ধনবিজ্ঞানের রূপাস্তর” ' 
‘পাখীর কথা’, Pet Birds ০£ Ben৪৭্!' প্রভৃতি গ্রস্থশুলি শেষোক্ত সিরিজেরই অস্তর্গত। 
জাতীয় সাহিত্যই জাতির প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে। জাতির মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক 
সকল অবস্থার পরিচায়ক ও পরিমাপক_ জাতীয় সাহিত্য । কৃষি শিল্প-বাণিজ্যের, জাতির সমাজ- 
বিপ্লব, ধৰ্ম্ম-বিপ্লবও রাষ্্রবিপ্রবের ইতিহাস জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়াই আমরা পাই। 
যে সময়ে আমাদের দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, হাতে লেখা পুঁথির মধ্যে নানা 
গ্রন্থ ও প্রবাদবাক্যাদি বিরাজ করিত, সেই অতীত যুগের নানা বিবরণও আমরা আমাদের 
সাহিত্যের ভিতরেই দেখিতে পাই। এখানে প্রসঙ্গক্রমে খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর লেখা 
রামাই পণ্ডিতের রচিত “শিবের গান'-এর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছিংবাঙ্গালার চিরস্তন 
অননবন্ত্র সমস্যার সমাধানের কি সুন্দর উপদেশ রহিয়াছে : 
আঙ্গার বচনে গোসাঞি তুন্দি ১) চষ চাষ। 
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস।। 
পুখরী কাদাএ ১.লইব ভূম খানি। 
আরসা হইল যেন ছিচএ &) দিব পানী ।| 
আর সব কিষাণ কাদিব মাথে হাত দিয়া। 
পরম ইচ্ছায় ধান্য আনিব দাইআ (91 
ঘরে ধান্য থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাব। 
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব।। 
কাপাস চষহ পরভু পরিব কাপড়। 
কত না পরিব গোসাঞি কেওদা * বাঘর ছড় ৫১ 
০১ তুঙ্সি - তুমি ২১ পুখরী কাঁদাএ - সিক্ত কর্দমে ৩ আরসা - শুষ্ক &) ছিচএ - সেঁচিয়া © দাইয়া - 
কাটিয়া  কেওদা - কেন্দুয়া বা কেউন্দা -ব্যাপ্র-বিশেষ * ছড় - চর্ম্ম। 


১১৭ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলী নগরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৭৭৮ 
খৃষ্টাব্দে হ্যালহেড সাহেব-লিখিত একখানি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে 
ফষ্টার সাহেব ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশ করেন, ইহার প্রকাশক ফেরিস এণ্ড কোং। 
তাহার পর শ্রীরামপুরে কেরি, মার্শমান, ওয়ার্ড প্রভৃতির চেষ্টায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল, এবং 
১৮০১ খৃষ্টাব্দে নিন্নলিখিত পাঁচখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় : 

১। কেরী সাহেবের অভিধান 

২। হিতোপদেশ 

৩। বত্রিশ সিংহাসন 

৪। রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য-চরি্র 
৫। কাশীদাসী মহাভারত 

এই সমস্ত মহানুভব খৃস্টান মিশনারীদিগের চেষ্টা ও যত্বে নানাবিধ গ্রন্থ শ্রীরামপুর যন্ত্র 
হইতে মুদ্রিত হইয়া জনসাধারণে প্রকাশিত হইল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাহাদেরই ছারা ‘দিগ্দর্শন’ 
এবং “সমাচার-দর্পণ” বাহির হয়। প্রথমখানি মাসিক পত্র ও ছ্বিতীয়খানি দৈনিক সংবাদ-পত্র। 
তারপর তাহাদের চেষ্টায় বহু বাঙ্গালা-গ্রস্থ শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া 
প্রকাশিত হয়। 

১৮২৫ খৃষ্টাব্দ (কোন কোন মতে ১৮২৪) হইতে বিজ্ঞানের গ্র্থাদি বাঙ্গালায় প্রথম 
প্রকাশিত হইতে থাকে। ইয়েটস্‌ (Yate$') সাহেবের পদার্থ বিদ্যা-সারের ১ম সংস্করণ ১৮২৫ 
(১৮২৪) খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে জা. 
Pearce নামক একজন ইতরাজ, J. [.৪৬/5০0-রচিত প্রাণিতত্ববিষয়ক একখানি ইংরাজী 
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র মিত্র (ইনি হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন, 
পরে এ কলেজের অধ্যাপক হন) বাঙ্গালায় “প্রশ্বাবলী নাম দিয়া খণ্ডে খণ্ডে পশুদিগের 
বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৯।৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার অনেকগুলি খণ্ড 
প্রকাশিত হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত মিত্র মহাশয় “পক্ষীর বিবরণ” নামক পক্ষিতত্ববিষয়ক 
একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য, আশা করি, সুবিখ্যাত বিহঙ্গমততৃবিদ্‌ 
কালে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত “বিবিধার্থ-সংগ্রহে” (১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম 
প্রকাশিত) এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও প্রাণনাথ দত্তের সম্পাদিত “রহস্য-সন্দর্ভে” পক্ষিতত্ব- 
সম্বন্ধে বছ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত প্রাণিতত্ব ও পক্ষিতত্ব- 
বিষয়ক এই গ্রন্থ ও প্রবন্ধ গুলি দেখিবার যোগ্য । 


আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ- বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ 


১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজারের মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ইংরাজী ও বাঙ্গালা এই 
উভয় ভাষায় Introduction to the Arts and Sciences নামক ১২২ পৃষ্টাব্যাপী 
এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহা ইংরাজীর অনুবাদ। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে (e%i$t7 বা কিমিয়া- 
বিদ্যাসার প্রকাশিত হয়। ইহার গ্রন্থকার [.18০__পুস্তকখানি ৩৩৭ পৃষ্ঠাব্যাপী এবং ইংরাজী 
ও বাঙ্গালায় লিখিত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে “বস্তুবিচার”” (Natural Theology [110308650) 
নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর ডাক্তার কানাইলাল দে 
প্রণীত “পদার্থবিজ্ঞান” নামে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক এবং “রসায়ন-বিজ্ঞান” 
নামক রসায়ন-সন্বন্ধীয় একখানি সুবৃহৎ পুস্তক ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ 
মধ্যে শেষোক্ত এই গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দেই এচ্‌ ই 
রক্কো প্রণীত “রসায়ন-সূত্র” (A Primer 01 Chemistry) প্রকাশিত হয়। আরও কতকগুলি 
বিজ্ঞান-সম্পর্কিত পুস্তকের নাম, গ্রস্ৃকারের নাম এবং তাহাঁদের প্রকাশকালের পরিচয় পরিশিষ্টে 
প্রদান করিলাম। 

বিজ্ঞানের মুখপত্র ইংরাজী [৪01০ পত্রিকার বিজ্ঞাপন-স্তস্ত দেখিলে চমৎকৃত হইতে 
হয়। প্রতি সপ্তাহে কত নব নব বিষয়ে কত সুন্দর সুন্দর পুস্তক বাহির হইতেছে। বাঙ্গালায় 
বৈজ্ঞানিক আলোচনার কোন পুস্তক বাহির হয় না বলিলেই চলে। 

মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের প্রধান অসুবিধা উপযুক্ত পরিভাষার অভাব। ১৯০৩ 
খৃষ্টাব্দে সুকুমারমতি বালকগণের জন্য লিখিত আমার প্রাণীবিজ্ঞান” ও ১৯০৬ সালে লিখিত 
নব্য রসায়নী-বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি’ পুস্তক দুইখানি লিখিতে গিয়া আমি এই অভাব মর্মে 
মর্মে উপলব্ধি করি। এই অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া শ্রীমান্‌ প্রবোধচন্তর চট্টোপাধ্যায়ের সাহচর্য 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি রসায়নের পরিভাষা প্রণয়নে ব্রতী হই। তৎপর 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিবদের উদ্যোগে পরিভাষা সঙ্কলনে বিভিন্ন বিভাগের সুধীবৃন্দ আত্মনিয়োগ 
করা সত্বেও এই প্রচেষ্টা আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই। 

পরিভাষা সঙ্কলনে আমাদের দেশে অনেক বাধা বিপত্তি আছে। আমাদের দেশে এমন 
কোন প্রতিষ্ঠান নাই যাহা সমস্ত প্রদেশে একই পরিভাষা চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে, 
এমন কি__ একই প্রদেশের বিভিন্ন লেখককে একই পরিভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতে 
পারে। এখানে প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান! সকল প্রদেশে একই পরিভাষা না চলিলে, ইহার 
একটা সাধারণ সমতা রক্ষা করা অসম্ভব। বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক ল্যাভয়সিয়ার নব্য 
রসায়ন-শান্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার পর ফরাসী বিজ্ঞান-পরিষৎ (French Academy 
06 9০157095) যখন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থের পরিভাষা 


১১৯ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


সৃষ্টি করিলেন, তখন সমগ্র ইউরোপ তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল । অক্ষয়কুমার দত্ত 
তাহার প্রতিশব্দ দিয়া জলজান, বারিজান প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন। 

এইরূপে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা সঙ্কলন করিলে গুরুতর 
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। বস্তৃতঃপক্ষে কোনও বিশিষ্ট ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের 
নেতৃত্ব মানিয়া না চলিলে এই দুরূহ সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভব নহে। 

পরিভাষা-সম্পর্কে এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। পরিভাষা কেবল তৈরী করিলেই 
হইবে না, তাহাকে গ্রন্থ ও প্রবন্ধের ভিতর দিয়া চালাইতে হইবে। গত দশ বৎসর হইতে 
অর্থনীতিবিদ্‌ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার 
পৃষ্ঠপোষকতায় “আর্থিক উন্নতি” বাহির করিতেছেন। ইহার মধ্যে অর্থনীতি-সন্বন্ধে অনেক 
পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে। তাহার প্রণীত “ধনবিজ্ঞান” প্রভৃতি গ্রস্থেও এ 
প্রচেষ্টা চলিতেছে। নরেন্দ্রনাথ ও বিনয়কুমারের মিলনে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। এ সব 
পত্রিকা ও গ্রন্থের প্রকৃত আদর এদেশে হয় না, ইহা দুঃখের বিষয়। 

সুখের বিষয় সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং 
আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, লক্ধপ্রতিষ্ঠ 
সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকগণের সমবেত প্রচেষ্টায় যে পরিভাষা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যে 
সৰ্ব্বানুমোদিত হইয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিবে এ বিশ্বাসও নিঃসন্দেহে পোষণ করা চলে! 
আমি আশা করি যে প্রবাসী বাঙ্গালী-সাহিত্যিক সুধীবৃন্দ এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করিয়া 
মাতৃভাষার সৌন্টব-বৃদ্ধি করিবেন। অদুর-ভবিষ্যতে আপনাদের পুক্রপৌন্রগণ বিদেশীয় ভাষার 
মুখাপেক্ষী না হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক নব নব তথ্য পাঠ ও প্রচার করিয়া দেশের 
জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই গৌরবময় স্বর্ণযুগ দেখিয়া যাইবার 
শুভমুহূর্ত হয়ত আমার জীবনে আর আসিবে না। 

অর্থশতাবীব্যাপী শিক্ষকতা কাৰ্য্যের ফাকে ফাকে যে সময় পাইয়াছি,সে সময় আমি 
ফলে নিরাশা ও দুঃখে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে__তাই পত্র হইতে পত্রাস্তরে নানা প্রবন্ধ ও 
পুস্তিকায় আমি বাঙ্গালার আসন্ন স্কট সম্বন্ধে বাঙ্গালীকে সচেতন করিয়া দিবার প্রয়াস পহিয়াছি। 
জীবন-সন্ধ্যায় আজ আমার স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, অস্তিত্বের বিনিময়ে বাঙ্গালী সংস্কৃতির 
গৌরবে আত্মহারা! হায় বাঙ্গালি, তোমার মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার সম্বন্ধে ত্রিশ বৎসর 
পূৰ্ব্বে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াও কি তোমার জ্ঞান সঞ্চার করিতে পারিলাম না! 








আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ- বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ 


আপন প্রদেশে বাঙ্গালী সম্তানের যে সব সমস্যা-_তাহাদের প্রবাসী ভ্রাতৃবৃন্দেরও সমস্যা 
ঠিক তাহাই-_বরঞ্চ আরও অনেক বেশি। তাহাদের সম্তান-সম্ভতিগণের শিক্ষার সমস্যা 
আছে__ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন আবেষ্টনে জীবন ধারণ করিবার সমস্যা আছে। তাই আমি মুখ্যতঃ 
সাধারণভাবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কথা লইয়াই আলোচনা করিতেছি। 

১৯০৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে আহৃত 
হইয়া আমি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লাঞ্ছিত ও অপমানিত 
হইয়া ভারতভূমি ত্যাগ করিলেন এবং পুণ্য ইউরোপখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, ফলে অল্প 
সময়ের মধ্যেই কোপারনিকাস্‌, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতির আর্বিভাব হইল। ১৯০২ সালে 
শীর্ষক অধ্যায়েও এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। 

১৮৭০ সালে পিতার সহিত আমি প্রথম পল্লীভূমি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসি। প্রায় 
সেই সময়ই জাপানের নব জাগরণ হইল । মাত্র ৬৭ বৎসরের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা 
শাখা-উপশাখায় জাপান যে কত উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। 
একমাত্র ফলিত বিজ্ঞানের দুই একটি স্থূল উদাহরণই যথেষ্ট হইবে। আজ জাপান আমাদের 
এই ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর কুচো লোহা ও কাঁচা লোহা বা Wr০u৪দt 110 কিনিয়া তাহা 
হইতে ইস্পাৎ তৈয়ারী করিতেছে এবং সেই ইস্পীৎ হইতে বিবিধ যন্ত্রপাতি, কামান, বন্দুক, 
রাশি অর্থ উপার্জন করিতেছে। সম্প্রতি ঢাকা অঞ্চলে একটি কাপড়ের কলের উদ্বোধন 
করিতে গিয়া দেখিলাম, জাপান হইতে আনীত টাকু (5701০) ইত্যাদি যন্ত্রে কারখানা 
আরম্ত করা হইয়াছে। জাপান আজ বাইসিকেল, নানাবিধ খেলনা, বিবিধ ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি 
তৈয়ার করিয়া শুধু নিজেদের অভাব পুরণ করিতেছে তাহাই নহে--পরস্ত দেশ-বিদেশে 
চালান দিয়া পৃথিবীর বাজার প্রায় হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে। আমার নিকট জাপান হইতে 
প্রেরিত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে দেখি, আলকাতরা-সঞ্জাত বিবিধ রঞ্জন পদার্থ, 
বিবিধ ওঁষয ও সোডা, ব্রিচিং পাউডার প্রভৃতির ব্যবসায়েও জাপান যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। 
জাপান আজ নিজের প্রয়োজন মত উড়োজাহাজ তৈয়ারী করিতেছে__বিস্ফোরক তৈয়ারী 
করিয়া যুদ্ধ করিতেছে। নিরীহ ভারতবাসী আমরা দূরে থাকিয়াও কবিবর হেমচন্দ্রের “অসভ্য 
জাপানের” উড়োজাহাজ ও মারণবাম্পের ভয়ে আতঙ্কিত! কিন্তু আমরা ইউরোপের শান্তর ও 
সাহিত্যচচ্চ আরম্ভ করিয়াছি রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে-_জাপানের অন্যুন ৭০ 
বৎসর পূর্বে! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বিজ্ঞান পড়াইবারজন্য পরীক্ষাগার 


৯২৯ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


রাখিবার ব্যবস্থা করিতে বিভিন্ন কলেজকে বাধ্য করিয়াছেন-__তদবধি আজ পর্যাস্ত কত 
পরীক্ষাগারই (-০1805) না সৃষ্টি হইয়াছে! কিন্তু আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষা তোতা পাখীর 
ন্যায় মুখস্থ করিবার জন্য! কোন প্রকারেই ইহার কোন ফল দেখা যায় না, সত্য বটে দু'চার জন 
প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু পয় ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর 
মধ্যে এতদিনে মাত্র পঁয়ত্রিশজনও জন্মিল না! এতটুকু দেশ সুইডেন, হল্যাণ্ু, ডেনমার্ক কত 
না বৈজ্ঞানিকের জন্মভূমি। একা সুইডেনে Linnae, Berzelius, Scheele ও 
Arrhenius প্রভৃতি কত মনীষিই না জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! 
দুই-একটি ছাড়া অধিকাংশ বাঙ্গালীর ছেলেই বিজ্ঞান পড়ে তোতাপাখীর মত মুখস্থ 
করিয়া পরীক্ষা-গৃহে সেগুলি কোন মতে লিখিয়া পরীক্ষা পাশ করিবার উদ্দেশ্যে মাত্র। এক 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবৎসর ৬ হাজার ছেলে আই, এস্‌ সি, ২ হাজার ছাত্র বি,এস্‌- 
সি,ও ৪০০ ছেলে এম্‌, এস্‌সি, পরীক্ষা দেয়-_ইহাঁদের মধ্যে শতকরা কেন হাজার করা 
একজনও পরবস্তীকালে বিজ্ঞান আলোচনা করেন কি না সন্দেহ। বাঙ্গালীর চিত্তবৃত্তির এই 
নিদারুণ দৈন্যই আমাকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। 
শুধু যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সন্বদ্ধেই এ কথা সত্য তাহা নহে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা 
সম্বন্ষেও ইহার সত্যতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। জটিল অর্থনীতিসংক্রাস্ত প্রশ্নে বোম্বাইবাসীদের 
-- হইতে ঘনশ্যাম দাস বিড়লা প্রভৃতি স্ব স্ব প্রতিভার যোগ্য পরিচয় প্রদান করিতেছেন, কিন্তু হায়, 
বাঙ্গালীর প্রতিভার যোগ্য অবদান এক্ষেত্রে কোথায়? ত্রিশ বৎসর পুবের্ব মহামতি গোখলে 
বলিয়াছিলেন, "What Bengl thinks to-day the whole of India thinks to- 
-- N০৷7০0w."__ “বাঙ্গালীর আজিকার চিন্তাধারা কাল সমগ্র ভারত অনুসরণ করিবেই।” প্রসঙ্গ 
_ তঃতিনি যে কয়েকজন কৃতী বাঙ্গালীর নাম করিয়াছিলেন, তাহাদের সমকক্ষ সেদিন ভারতবর্ষে 
কেহ ছিল না। আজ দিনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে__“ তে হি নো দিবসা গতাঃ”। 
বিশ্বাস। কলিকাতা প্রবাসী মাড়োয়ারীগণ পরস্পর সহানুভূতি ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা ব্যবসার 
বিরাট ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন-_ প্রবাসী বাঙ্গালী তাহাদের অপেক্ষা শিক্ষা-দীক্ষায় 
অধিকতর অগ্রসর হইয়া আজ জীবন-সমস্যায় পরাভূত হইতেছেন-_ত্াহাদের না গড়িয়া 
উঠিয়াছে ব্যবসার ক্ষেত্র, না গড়িয়া উঠিয়াছে উপার্জনের কোন স্থায়ী পথ। আদিম প্রবাসী 
--- বাঙ্গালীগণ সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন- নিঃসংশয়ে বলিব শিক্ষা 
তাহাদের ছিল-_-ছিল না দূরদৃষ্টি। পূর্ব্বপুরুষগণের সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আজ ত্বাহাদের 


১২২ 


আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ- বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ 


প্রবাসী বংশধরদেরই করিতে হইবে। বাঙ্গালীর এই দুঃসময়ের জন্য প্রবাসী ভ্রাতাদের দায়িত্ব 
কত বেশী! সমাজের শিক্ষাগ্রগণ্য সম্প্রদায় প্রবাসে লইয়া আসিলেন দেশের মাটির সম্পূর্ণ 
না! এখনও যদি প্রবাসী বাঙ্গালীগণ ও ক্রটী সংশোধন না করেন, এ কলঙ্কমোচনে অবহিত না 
হন__তবে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। 

অনেকের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই-_অর্থের অভাবে বাঙ্গালী ব্যবসার ক্ষেত্র গড়িয়া 
তুলিতে পারিতেছে না-_আমি একথা বিশ্বাস করি না।__- রেল খুলিবার পুর্ব রাজপুতনার 
মরুভূমি হইতে অশিক্ষিত যে সব মাড়োয়ারী পদব্রজে বাঙ্গালা দেশে প্রবাস-জীবন যাপন 
করিতে আসিয়াছিল, দিনাস্তে সামান্য ছাতু দ্বারা ক্ুনিবৃত্তি করিয়া তাহারা তাহাদের বংশধরদের 
জন্য রাখিয়া গিয়াছেন-_বিরাট ব্যবসাক্ষেত্র ও প্রভূত অর্থ। 

পঞ্চাশ বা একশত বৎসর পূর্বে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন বাঙ্গালী বাঙ্গালীর একমাত্র 
জীবনোপায়-_-চাকুরী বা ওকালতী করিতে বাঙ্গালার বাহিরে আসিয়াছিলেন-তাহারা 
একটি বিষম ভূল করিয়ছিলেন; তাহাদের এই ভুলের ফসলই হইতেছে_ তাহাদের 
প্রবাসী বংশধরদের ভীষণ জীবন-সমস্যা। তাহারা ভাবিয়াছিলেন যে, চিরকালই চাকুরী, 
ওকালতী বা ডাক্তারী ব্যবসা অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের পুত্র, পৌত্র ও প্রোপোত্রগণ 
জীবন কাটাইতে পারিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশের সকল দিকেই নবজাগরণের উন্মেষ 
হইল। পঞ্চাশ-ষাঠ বৎসর পূর্ব্বে, ব্রহ্মাদেশ ও সিংহল হইতে আরস্ত করিয়া বিহার, 
মধ্য প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও পাঞ্জাবপ্রদেশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত 
ছিল। সম্প্রতি আমি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়স্তী উৎসব হইতে ফিরিয়া 
আসিতেছি __এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সগবের্ব বলিতেছেন যে, ইহা পাঁচটি বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জননী ৷ ইহা ছাড়াও, আজ অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
বিহার, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব, ব্রহ্মাদেশ প্রভৃতি নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
পূৰ্ব্বে আমার ধারণা ছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই বোধহয় সর্ব্বাধিক প্রবেশিকা 
পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ই এ বিষয়ে সকলের 
উপর টেক্কা দিতেছে। অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় 
কারখানাসুলভ পদ্ধতিতে গ্র্যাজুয়েট প্রস্তুত করিয়া যাইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশে রাশি 
রাশি যে সকল গ্র্যাজুয়েট সৃষ্ট হইতেছেন, তাহারাও সকলেই বাঙ্গালীর ন্যায় চাকুরী ও 
ওকালতীর পথ বাছিয়া লইতেছেন। প্রবাসী বাঙ্গালীরা এতদিন পর্য্যস্ত বড় বড় চাকুরী, 
ডাক্তারী, ওকালতী প্রভৃতি একচেটিয়া করিয়াছিলেন বলিয়া তত্তৎ প্রদেশবাসীদের মনে 


আচার্য প্রকুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিতেছে এবং এ সকল স্থানে বাঙ্গালী-বিতাড়নের চেষ্টা 
চলিতেছে, ফলে আজ আর সেখানে বাঙ্গালীদের কোন স্থান নাই। 

আমার আত্মচরিতে অখণ্ডনীয় যুক্তি ছারা প্রমান করিয়াছি যে, একমাত্র বাঙ্গালা হইতে 
অ-বাঙ্গালীগণ (ইউরোগীয়গণ বাদে) প্রতিমাসে ১০ কোটি টাকা অর্থাৎ বৎসরে ১২০ কোটি 
টাকা রোজগার করিয়া নিজ নিজ প্রদেশে পাঠায় । দুই একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। 
সারণ জেলার সদর এক ছাপরা পোষ্টাফিসেই শ্রমজীবীরা বাঙ্গালা ও আসাম হইতে প্রেধানতঃ 
বাঙ্গালা হইতেই) ৫1৭1১০ টাকা হিসাবে মনিঅর্ডার-যোগে বৎসরে ১ কোটি টাকা পাঠাইয়া 
থাকে। ১১৩১ সালের আদম সুমারীতেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। সমস্ত বাঙ্গালা ও আসাম 
হইতে কেবল শ্রমজীবীরা নিজ নিজ প্রদেশে ৬ হইতে ৮ কোটি টাকা পাঠায়, কিন্তু একটি বাঙ্গালী 
বিহারে অথবা অন্য কোন প্রদেশে ৫০ বা ৬০ টাকার একটি চাকুরী পাইলে সংবাদপত্রে ও 
ব্যবস্থাপক সভায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখতা, অপটুতা ও আলস্যই 
ইহার একমাত্র কারণ। কলিকাতা সহরের ভৃত্য, পাচক, মুটে, মজুর, গাড়োয়ান, মোটর ও 
লরী চালক, জল, গ্যাস, ড্রেন ও বিজলী বাতির মিল্ত্রী সমস্তই অ-বাঙ্গালী। শিয়ালদহ স্টেশন 
হইতে গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র কুলী মজুর প্রতিমাসে ১৫ হইতে ২০ 
টাকা উপায় করে। আমরা প্রতি গৃহস্থ জানিয়া-শুনিয়া তাহাদিগকে পাচকও ভূত্য অথবা 
বাগানের মালী নিযুক্ত করিতে বাধ্য হই। আমরা এমনিই অকর্মণ্য, নদীবছল বাঙ্গালা দেশের 
পারঘাটাগুলি পর্য্যন্ত অবাঙ্গালীদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। 

বাঙ্গালী বোম্বাই ও আমেদাবাদকে প্রতি বৎসর ১২ কোটি টাকা পরিধেয় বস্তু বাবদ দিয়া 
থাকে। দুই একটি ব্যতীত বাঙ্গালীর কোন জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান নাই-_যাহা লোকের মনে 
বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং বোম্বাই, লাহোর ও মাদ্রাজঙ্থ বীমা কোম্পানিগুলি 
এই প্রকারে অন্যুন ২1৩ কোটি টাকা বাঙ্গালা হইতে আদায় করে। ছোটনাগপুর ও বিহারের 
জঙ্গলগুলি __-সবই অবাঙ্গালীর অধিকৃত। সমস্ত বনজীত দ্রব্য, __যথা হরীতকী, বয়ড়া, 
কুচলে, গালা প্রভৃতি এবং খনিজ পদার্থ-_যথা অন্তর, কয়লার কিয়দংশ--সমস্তই অবাঙ্গালীর 
অধিকৃত। অন্যান্য খনিজ দ্রব্য এবং কয়লা ব্যবসায়েরও বাকী অংশ ইউরোপীয়গণের হাতে। 
আমি একবার জব্বলপুরের পথে গণ্ডিয়া স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলাম। সেখানে একজন 
ভাটিয়া আমাকে চিনিলেন; তিনি সেখানে কি করেন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, 
সেখানে তাহাদের বিড়ির কারখানা আছে। তিনি দেখাইলেন সেখানে যে গাঁটবন্দী গেন্দুয়া 
পাতা রহিয়াছে, তাহা তাহারা ওখানকার জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন । এই প্রকার কারখানা 
হইতে ব্যবসায়ীগণ কেহ কেহ অন্যুন বাৎসরিক লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করেন। 


১২৪ 


আচার্য প্রফুল্চন্ত্র রায়ের অভিভাষণ- বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ 


বাঙ্গালায় অর্থাৎ হুগলী নদীর উভয় পার্শ্বে এতদিন ইউরোপীয় পরিচালিত ৭০।৭৫টি পাটের 
কল ছিল, এখন মারোয়াড়ীগণ তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ইহারই মধ্যে ৮১০টি 
পাটের কল স্থাপন করিয়াছেন। হুকুমটাদ মিল ভারতবর্ষ কেন- সমগ্র পৃথিবীতে বৃহত্তম। 

প্রবাসী বাঙ্গালীর সমক্ষে আর একটি জটিল সমস্যা উপস্থিত। ভিন্ন প্রদেশের বিরাট 
জনসমুদ্রে-_ তাহারা মুষ্টিমেয় মাত্র! ভাষায় ও সংস্কৃতিতে তাহাদের স্বাতন্ত্য রক্ষা করিয়া 
তাহারা চলিতে চান, কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এই প্রকারে তাহারা এসব 
প্রদেশের লোক হইতে পৃথক হইয়া পড়েন, ফলে সামাজিক আচার-ব্যবহার ও উৎসবাদিতে 
পরস্পর সহানুভূতির কোনই স্পর্শ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

লম্বার্ডরা যখন ইংলণ্ডে যাইয়া বাস করে, তখন তাহারা তাহাদের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা 
সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল; লণ্ডন সহরের লাব্বার্ড স্ট্রীট এখনও তাহাদের এশর্ধ্ ও প্রভাবের স্মৃতি 
বহন করিতেছে। আল্ভার অত্যাচারের ফলে ফ্রেমিশেরা ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিয়াছিল । 
ইহারাই পশম-ব্যবসায়ে উন্নত প্রণালীর প্রবর্তন করে। হিউগেনটস্রাও ইংলণ্ডের এঁশ্বর্যয- 
গঠনে এইরূপে সহায়তা করিয়াছে। ফ্রান্স যখন ধর্ম্মান্ধতার বশবর্তী হইয়া “এডিক্ট অব 
ন্যান্টিস্” প্রত্যাহার করে, তখন তাহার প্রায় ৪০ হাজার “হিউগেনট” অধিবাসী নিকটবর্তী 
প্রোটেস্টান্ট দেশসমুহে গিয়া আশ্রয় নেয়। এ সব দেশে তাহারা তাহাদের বীরত্ব, সাহস ও 
কর্মকুশলতার অবদান বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহারা দুই এক পুরুষের 
মধ্যেই এ সব দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। জন হেনরী ও কার্ডিন্যাল নিউম্যান 
এই দুই কৃতী ভ্রাতা উক্ত বংশজাত, সম্ভবতঃ হিব্রু রক্তও এই বংশে ছিল। তাহাদের মাতা 
হিউগেনট-বংশীয়। 

যে সমস্ত বিদেশী ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, ইংলণ্ডের দ্বার তাহাদের 
জন্য উন্মুক্ত । ইংলগু তাহার এই উদার-নীতির জন্য যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে । দৃষ্ান্ত-্বরূপ 
বলা যায় যে, ইংলগু বু ইহুদীকে তাহার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। এই মিশ্রণের ফলে ইংরাজজাতির 
বহু উন্নতি হইয়াছে। বেঞ্জামিন ডিজরেলি (লর্ড বিকনস্ফিল্ড), জর্জ্জ জোয়াকিম গশেন, 
এডুইন মন্টেণ্ু, স্যামুয়েল হারবার্ট, রুফাস আইজ্যাকস্‌ (লর্ড রেডিং) এবং ধনকুবের 
রাজনীতিক-রূপে ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্যই সৰ্ব্বদা অবহিত ছিলেন। ইংলণ্ডে অনিষ্টকর 
জাতিভেদপ্রার্থনা থাকার জন্য, ইহারা দুই এক পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের 
ফলে ইংরাজ জাতিভূক্তই হইয়া ছিলেন। পক্ষান্তরে বাঙ্গালাদেশে, এশর্ধযশালী অ-বাঙ্গালী 
ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে বাস করে, বাঙ্গালী জাতির সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। 


১২৫ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


ধনী মাড়োয়ারী ও গুজরাটীরা (ভাটিয়া) ধর্মে হিন্দু, তাহারা গঙ্গাসান করে এবং কালী- 
মন্দিরে পূজা দেয়, গো-মাতাকেও পবিত্র মনে করে, কিন্তু তবু বাঙ্গালীদের সঙ্গে তাহাদের 
ব্যবধান বিস্তর, উভয়ের মধ্যে যেন দুর্ভেদ্য চীনা-প্রাটীর' বর্তমান 
আমার বক্তব্য এই যে, জাতিভেদ বাঙ্গালীর বর্তমান দুর্ভাগ্যের জন্য বছুলাংশে দায়ী। যদি 
বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীদের মধ্যে বিবাহের প্রথা থাকিত তবে উভয়ের মিশ্রণের ফলে এমন. 
একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক হইত, যাহাদের মধ্যে উভয় জাতির গুণই বর্তমান থাকিত। 
একজন বিড়লা যদি কোন মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিত, তাহা হইলে তাহাদের 
সম্তানেরা একের ব্যবসা-বুদ্ধি এবং অন্যের তীক্ষ মস্তিষ্ক লাভ করিত। গোয়েস্কার কন্যার সঙ্গে 
বসুর ছেলের বিবাহ হইলে, তাহাদের সস্তানের মধ্যে উভয় জাতির গুণই থাকিত। প্রসিদ্ধ 
ব্যবহারশান্ত্রবিৎ স্যার হেনরি মেইন বলিয়াছেন যে, মানবজাতির সামাজিক প্রথাসমূহের 
মধ্যে জাতিভেদের মত এমন অনিষ্টকর কুপ্রথা আর নাই। তাহার এই কথা একটুও অতিরঞ্জিত 
নহে। বিবাহের কথা দরে থাকুক, পরস্পরের মধ্যে আহার-ব্যবহারও নাই। 

আমার আত্মচরিত হইতে উদ্ধৃত এই কয়টি কথা বলিয়া আমি আপনাদের দৃষ্টি জাতিভেদ 

ও প্রাদেশিকতার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাই মাত্র। অনেকে হয়ত বলিবেন, যদি এই প্রকারে 
আমরা একেবারে মিলিয়া-মিশিয়া যাই, তাহা হইলে বাঙ্গালীর স্বাতস্ত্য ত’ চলিয়া গেল। এ 
প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নহে। আমরা যদি প্রত্যেক জাতি ও উপজাতি স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্য 
লইয়া চলিতে থাকি, তবে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার হাত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি 
পাইব? এরূপ হইলে নিখিল ভারতীয় জাতি কোন দিনই গঠিত হইবে না। আমরা যখন 
বিদেশে যাই -- সুদুর প্রাচ্য বা প্রতীচ্য যেখানেই হউক__তখন আমাদের একমাত্র পরিচয় 
আমরা হিন্দুস্থানী বা ভারতবাসী। বিদেশবাসীরা ভাবিতেও পারে না যে, হিন্দু বা মুসলমান, 
বাঙ্গালী বা বিহারী, কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জাতি বা উপজাতির অস্তিত্ব আছে! 
এই সমস্যা একমাত্র প্রবাসী বাঙ্গালী বা মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের সমস্যা নহে। ইরা নিখিল 
ভারতীয় সমস্যা। প্রবাসী আপনারা ইহা সমাধানের উপায় ভাবিয়া দেখিবেন মাত্র, ইহাই 

আমার বক্তব্য 

একুশ বৎসর পূর্ব্বে এই পাটনা সহরে,__অতীতেবকীর্তি-বিভূষিতা পাটলিপুত্র নগরীতে - 
বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 'পূর্ণেন্দু-কিরণোর্ভীসিত 
সে সম্মেলন,_মনীষি ও মনম্বী আশুতোষের উদাত্ত বাণী-মুখরিত সে সম্মেলন, দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জনের গীতিবন্কৃত সে সম্মেলন__-সার্থক ও ধন্য হইয়াছিল। আজ তাহারা নাই, কিন্তু 
প্রবাসী বাঙ্গালী-জীবনের সমস্যাগুলি ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে।যাঁহারা 


১২৬ 


আচার্য্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ-__বাঙ্গালীব ভবিষ্যৎ 


আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালীর কৃষ্টি, সাহিত্য, অন্নসমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে 
বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া কোনরূপ সমাধানে উপস্থিত হইতে পারিলেই প্রবাসী 
বাঙ্গালীর এই সম্মেলনের পূর্ণ সার্থকতা হইবে। 

স্যার আশুতোষ এইখানেই উদাত্ত স্বরে বঙ্গ-সাহিত্যের যে ‘ভবিষ্যৎ বাণী’ প্রচার 
করিয়াছিলেন, আজ তাহা সত্যে পরিণত হইতে বসিয়াছে। আজ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বাহন, 
বাঙ্গালা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি পরীক্ষায় স্বীয় গৌরবময় আসন অধিকার 
করিয়াছে। পুত্রই পিতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী; উত্তরাধিকার-সূত্রে পুত্র কেবল যে পিতার 
বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু যে পুত্র পিতার কার্ধ্য, চিন্তা ও 
ভাব-ধারার অধিকার লাভ করে__- সে পুত্রই পিতার উপযুক্ত পুত্র । স্যর আশুতোষ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীমান্‌ শ্যামাপ্রসাদ তাহার স্বাধ্যায় গাহিয়া 
বাঙ্গালা-ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্যার আশুতোষের সেই উদাত্ত বাণী 
আমাদিগকে আজও মনে রাখিতে হইবে__-“মায়ের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নিৰ্ম্মাণ করিতে হইবে। 
বছ কোটি বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিলে, তবে এ সংকল্লিত সৌধের ভিত্তি মাত্র প্রোথন 
হইবে। এইরূপ দুষ্কর কার্ধ্য, কঠোর কার্ষে, বঙ্গে যিনি যতটুকু পারেন সাহায্য করুন। মায়ের 
মন্দির গঠনে, সকল সন্তানেরই তুল্য অধিকার বলিয়া, প্রত্যেককেই যে তুল্য-পরিমাণে 
দ্রব্যসম্ভার যোগাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যিনি যাহা পারেন, লইয়া আসুন ও 
মাতৃ মন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত হউন। আমরা জননী বঙ্গভাষার বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্মান 
করিব।” 

“বাঙ্গালী এতদিনে নিজের মাকে চিনিয়াছে, মা-নাম যে কি মধুর, মা-নামে যে কত তৃপ্তি, 
তাহা এতদিনে বঙ্গ-সম্তান বুঝিতে পারিয়াছে, তাই বাঙ্গালীর প্রাণে একটা নবীন বলের সঞ্চার 
দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গভাষার প্রতি এই যে একটা দেশব্যাপিনী অনুরক্তি ইহা বিবর্ধিতও পরিপুষ্ট 
করিতে হইবে | জাতীয় জীবন-গঠনের মূলমন্ত্র হইল, জাতীয় সাহিত্য-নির্ম্মাণের স্পৃহা।” 

আজ আপনারাও মাতৃষজ্ঞের এই মণ্ডপে, এই সারস্বত-সম্মেলন-বাসরে এই মহামন্ত্ে 
দীক্ষা গ্রহণ করুন। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিবিধানে সকলে বদ্ধপরিকর হউন। 

আজ মাতৃভাষার এই ষজ্-বেদীমূলে বসিয়া, আসুন আমরা সমবেত কণে গগন-পবন 
প্রতিধবনিত করিয়া বলি - 

“আমরা ঘৃচাব মা তোর দৈন্য, 
মানুষ আমরা, নহি ত মেষ। 
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ৷” 


১২৭ 


বাঙ্গালা ভাষায় নূতন গবেষণা* 


রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলন সভায়** আমি বলিয়াছিলাম যে, “আমরা যত দিন স্বাধীনতার 
নৃতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, 
তত দিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না।” এ কথা বলিবার একটু কারণ ছিল; 
তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে, যদিও অর্থ শতাব্দীর অধিক কাল 
ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতেছে, তবু ইহাতে বিশেষ কিছু 
ফললাভ হয় নাই কেন? আমি বলিয়াছিলাম, একাদশ বা দ্বাদশববয়ি বালকদিগের 
গলাধহকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে, সে সকলের দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে 
দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা, এই জ্ঞানের 
প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২। ৩টি পরীক্ষায় উউর্ণ হওয়ায় 
বিশেষ ফললাভ হয় না। * * * সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিয়াছে যে, বহু অর্থ-ব্যয়ে যন্ত্রাগার 
(Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞানশিক্ষা হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের গ্রামে ও 
নগরে, উদ্যানে ও বনে, জলে ও স্থলে, প্রান্তরে ও ভগ্রস্তূপে, নদীতে ও সরোবরে, তরুকোটরে 
ও গিরিগহ্রে, অনস্ত পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভ্যন্তরে জ্ঞানপিপাসুর যে, কত 
প্রকার সম্বন্ধ বিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাঙ্গালার দয়েল, বাঙ্গালার 
পাপিয়া, বাঙ্গালার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? 

এতদিন পরে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছি। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব 
ছাত্র শ্রীমান্‌ সত্যচরণ লাহার “পাখীর কথা” আমাকে যেন এক নৃতন আশার বাণী শুনাইয়াছে। 
পুস্তকখানি পাইয়াই আমি আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিলাম। পড়িতে পড়িতে যুগপৎ আনন্দে 
ও বিস্ময়ে এমন অভিভূত হইলাম যে,কিছুকালের জন্য আমার প্রিয় রসায়নশাস্ত্ চর্চার কথা 
বিস্মৃত হইতে হইল। আমাদের দেশে যীহারা ধনীর সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা 
অবিদিত নাই। বহিখানি পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, ইহার রচয়িতার দৈনন্দিন জীবনের 
atmosphere (বেষ্টনী) ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিজ্ঞান সাধনার অনুকূল। ইচ্ছা হইল, একবার 
স্বচক্ষে তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া আসি। যে পক্ষিভবনে (৪8৮18) তাহার সযত্র সংগৃহীত 


* মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯। 
** সভাপতির অভিভাষণ, সন ১৩১৫। 
1 পাঁবলিসার বেঙ্গল বুক কোম্পানী। 
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বিহঙ্গগুলি উদ্যানমধ্যে পালিত হইতেছে, তাহা দেখিবার জিনিস; যে লতাকুঞ্জের অভ্যন্তরে 
ময়ুরগুলি বিচরণ করিতেছে, তাহা দর্শকের চক্ষু এড়াইতে পারে না। পুষ্পভবনে বিচিত্র 
বিদেশী পরগাছা (০:০1) শোভা পাইতেছে। স্বতন্ত্র বড় বড় পিঞ্জরে ছোট বড় পাখী সেবা 
পাইতেছে। তাহার পাঠাগারের ও বসিবার ঘরের দেওয়ালে তাহারই নির্দেশ মত অঙ্কিত বড় 
বড় চিত্রে পাখীর জীবনলীলা ফুটহিয়া তোলা হইয়াছে। কাচের আলমারীর মধ্যে নানা বিহঙ্গ 
শব 9090৭ হইয়া যেন জীবস্তভাব ধারণ করিয়া আছে;-___ শুনিলাম, তাহার অনেকগুলি 
শ্যাংহাই হইতে আনীত । জীবন্ত পাখী সম্মুখে রাখিয়া তাহার চিত্রকর যে ছবিগুলি আঁকিয়াছেন, 
তাহা কোনও পাশ্চাত্য পাখীর ছবি অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। আমি দেখিলাম যে, 
আমার অনুমান মিথ্যা নহে। বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে। 
ফুরোপে দেখা যায় যে, যাহারা জ্ঞানরাজ্ঞের সীমান্ত রেখা নিজ নিজ প্রতিভাবলে সুদূর 
প্রসারিত করিয়াছেন, তাহারা একটা-না-একটা খেয়াল বা নেশার বশবর্তী হইয়া তাহাতেই 
আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। হোয়াইট (White) এর Natural History of 
99119092109 পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেমন করিয়া এক জন মধ্যবিত্ত পাদ্রী কতকগুলি 
বিহঙ্গের হাবভাবস্কভাব ৫3515) ও জীবন কাহিনী সুক্ষ্মভাবে পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া এক অপূর্ব 
গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। 3৪11০ জাতি কি প্রকারে নীড় রচনা করে এবং 
কোন্‌ সময়ে তাহারা ইংলণ্ডে আইসে এবং শীতের প্রারস্তে জীবন রক্ষার্থ কোথায় চলিয়া 
যায়।এই সকল বিচিত্র ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া বিহঙ্গতত্ববিদগণের মধ্যে তিনি উচ্চ আসন 
অধিকার করিয়া জনসাধারণ কর্তৃক সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। আমাদের “পাখীর কথা” 
রচয়িতা যথার্থই বলিতেছেন __ “তত্লাভের তীব্র বাসনা যুরোপীয় বালকবৃন্দের যে কেবল 
দেশীয় পালন-ব্যাপারে লিপ্ত রাখিতেছে, তাহা নহে; তাহারা বহু বাধা-বিদ্ন অতিক্রম করিয়া 
নানাবিধ বিদেশীয় পক্ষীকে সাবধানে ও সযত্ে স্বদেশে আনয়ন পূৰ্ব্বক অনভ্যস্ত প্রকৃতি- 
প্রতিকূল জল-বায়ু কৃত্রিম উপায়ে অভ্যাস করাইয়া কৃত্রিম খাদ্যাদির সাহায্যে উহাদিগের 
পুষ্টিসাধন করিয়া বৈদেশিক পাশীগুলির জীবনলীলা পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পাইতেছে। 
এমনকি, কোন কোন তন্তুজিজ্ঞাসু কেবল বৈদেশিক পক্ষিপালনে নিযুক্ত থাকিয়া ধারাবাহিকরূপে 
উহার জীবন-রহস্য উদঘাটনের নিমিত্ত আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।” 
যুরোগীয়বাসীদের মধ্যে যাহারা পুরাকালে ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিসএ প্রবেশলাভ 
করিয়া উচ্চপদস্থ হইতেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চাঙ্গের পক্ষিতত্ববিদ্‌ বলিয়া গণ্য 
হইয়াছেন। ইহারা সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও স্ব স্ব খেয়ালের বশবর্তী হইয়া অবসরমত 
ভারতবর্ষের নানা জাতীয় বিহঙ্গের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। যে মিষ্টার হিউম্‌কে ৫১. 0. 
[70006) আমাদের ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের জন্মদাতা বলিয়া সকলেই জানেন, তিনি যে পাখীর 
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বিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়া যুরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় অল্প লোকই 
জ্ঞাত আছেন। তাহার রচিত Nests and Eggs of Indian Birds নামক বৃহৎ পুস্তকের 
উল্লেখমাত্র করিলেই যথেষ্ট হইবে। স্বনামখ্যাত ডগলাস্‌ দেওয়ারের (Douglas Dewar) 
নাম পক্ষিবিজ্ঞান বিভাগে সুপরিচিত। 

যে সকল মনীষী প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে আপনাদিগকে উৎসৃষ্ট করিয়াছেন, তাহাদের 
বিষয় পর্যালোচনা করিতে বসিলে স্বতঃই হিউবারের 07759) কথা মনে পড়ে | ইনি প্রায় 
দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদূর্ভূত হইয়াছিলেন এবং মক্ষিকাতত্বববিদ্‌ বলিয়া বিদ্বজ্জনসমাজে 
প্রথিতনামা। যৌবনকালে ইনি চক্ষুরত্ব হইতে বঞ্চিত হয়েন; কিন্তু তাহার সহধর্ম্মিণী স্বামীর 
চক্ষুস্বরূপ হইয়া মধুমক্ষিকা-জীবনের সমস্ত বৃত্তান্তআদ্যোপাস্ত পুস্থানুপুন্থরূপে লক্ষ্য করিতেন। 
সেই মনস্বিনী নারীর পরীক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া তদবলম্বনে হিউবার অনেক বৎসর 
ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে 'Natural History of the Bees' নামক একখানি সুন্দর 
গ্রন্থ রচনা করেন। এই যে আজকাল আমরা কথায় কথায় Queen bee, Drone, মৌমাছি 
ও পিপীলিকা জাতির 190১11০এর কথা এতটা জানি, তজ্জন্য ইহার নিকটে আমরা কৃতজ্ঞ; 
কারণ, ইনি এক জন প্রধান পরিপ্রদর্শক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক একটি খেয়াল পোষণ করিতে 
না পারিলে অনেক সময় জীবন মধুময় হয় না। সার জন লাবক্‌ (Sir John Lubbock, 
পরে Lord 4৮০০০.) এক জন ধনী শ্রেষ্ঠীর সম্তান এবং প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত 
বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু তাহার এই কর্ম্মবহুল জীবনের মধ্যেও তিনি 'Ants, Bees, and 
ড/55' নামক এমন একখানি বহি লিখিয়া ফেলিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা 
যায়, কি বিপুল ধৈর্য্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে গ্রস্থকর্তী পিপীলিকা ও মক্ষিকাগণের 
জীবনলীলা পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহার এই খেয়াল আছে বলিয়াই তিনি পুস্তকাস্তরে 
Pleasures of Life Beauties 0f Life নিপুণ ভাবে চিত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
হেন্রী ক্যাভেণ্ডিসের নাম জড়বিজ্ঞানে অদ্বিতীয়। ইনি ইংলণ্ডের অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে 
সর্বোচ্চ কৌলীন্য-মর্য্যাদাসম্পন্ন এক জন ডিউকের পুত্র (Duke of Devonshire); 
ইনিও এক খেয়ালের বশবস্ত হইয়া, পার্থিব সুখ সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আজীবন পরীক্ষাগারে 
0.4০810) কালাতিপাত করেন এবং নিউটনের ন্যায় তদগতচিত্ত হইয়া জড়তত্তের গূঢ় 
রহস্য উদঘাটন করিতে পারিয়াছেন। সংসার ধর্ম করিবার অবসর পর্য্যন্ত ইনি পায়েন নাই। 
একদিন ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের জনৈক প্রতিনিধি সহসা তাহার পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিয়া 
বলিলেন, “মহাত্মন্‌! ব্যাঙ্কে আপনার এক কোটী টাকা মজুদ; আপনি আদেশ করিলে আমি 
তাহা সুবিধামত খাটহিবার বন্দোবস্ত করি।” সাধকের তপোভঙ্গ হইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া 
আগন্তকের প্রতি এমন ভুকটীকুটিল দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন যে, সে ব্যক্তি উত্তরে অপেক্ষা না 
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করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিল। আবার বৎসারস্তে ব্যাঙ্ক তাহার টাকার কথা তাহাকে 
স্মরণ করাইয়া দিলে, তিনি বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন __ “দেখ, যদি তুমি ফের আমাকে 
বিরক্ত কর, তাহা হইলে তোমার কাছ থেকে প্রত্যেক পাই পয়সাটি পর্য্যস্ত তুলে নেব 
(Look here Sirrahb! If you trouble me again. I shall withdraw every 
farthing from Your 7381) 1 আভিজাত্যভিমানী 5৭li$৬e৮ সেসিল-বংশধরগণ 
(House of Cecil), মারলবরোবংশীয়রা (The Churchills) ও অন্যান্য অনেক বড় 
বড় কুলপতি বিদ্যাবুদ্ধি, রাজনীতিকুশলতায় কাহারও অপেক্ষা এখন ন্যুন নহেন। ধনবান্‌ 
চিকিৎসকের সন্তান চালর্স ডার্বিণ (07169199151) বহু বৎসর পরিশ্রম করিয়া বিবর্তনবাদ 
বা ক্রমবিকাশবাদ প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। ফলতঃ আজীবন এই রকম একটি খেয়ালের 
বশবর্তী হইয়া থাকা, একনিষ্ঠ সাধক হইয়া বিজ্ঞানুশীলনে রত থাকা কেবল যুরোপেই দেখা 
যায়। তবে জাপানও যুরোপের পদানুসরণ করিতেছে। 

এই ত গেল ফুরোপীয়ের কথা । এ সকল কথা আমি তুলিতাম না, যদি আজ আমার 
মনে একটু আশার সঞ্চার না হইত। আমাদের দেশের অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যেও এই সুলক্ষণ 
দেখা যাইতেছে। জোড়ার্সীকোর ঠাকুরবাড়ীর কথা উত্থাপন করা নিশ্প্রয়োজন। দর্শন, কাব্য, 
গদ্য সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র-বিদ্যা, অর্থাৎ যাহা কিছু কলাবিদ্যা নামে অভিহিত, সমস্তই ঠাকুর 
বাড়ী হইতে উৎসারিত হইতেছে। আহ্াদের বিষয়, কলিকাতার প্রসিদ্ধ লাহা পরিবারের 
মধ্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দ্বন্দ ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমান্‌ নরেন্দ্রনাথ প্রত্বুতত্ব আলোচনায় 
কায়মনোবাক্যে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন; শ্রীযুতভবানীচরণ নিপুণ চিত্র শিল্পী হইয়াছেন; 
শ্রীমান্‌ সত্যচরণ পক্ষিবিজ্ঞানে ভারতবাসীর পথিপ্রদর্শক হইলেন। 

এত দিন আমাদের দেশের পাখীর তথ্য জানিতে হইলে বিদেশী গ্রন্থ উদঘাটন করা ভিন্ন 
উপয়াস্তর ছিল না। শতাধিকবর্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষা এতদঞ্চলে প্রচলিত হইলেও প্রাণিবিজ্ঞান, 
পদার্থ বিজ্ঞান ও জীবতত্ব বিষয় আমাদের রুচি আদৌ স্ফুরিত হয় নাই। এ স্থলে ইহাও স্মরণ 
রাখা উচিত যে, পুরাতন হিন্দু কলেজের প্রথিতনামা অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে , 
পক্ষিবিবরণ” নামক ৬৬০ পৃষ্ঠা-পরিমিত একখানি গ্রন্থ সংকলন করেন। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের 
বিষয়, এই ৮৭ বৎসরের মধ্যে এ দিকে কাহারও মন যায় নাই। আবহমান কাল হইতে 
হতভাগ্য বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়েরা কেবলমাত্র মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ বিদ্যাকে পরমার্থজ্ঞান করিয়া 
আসিয়াছে। ফলে এতদিন এ দেশীয়ের মস্তিষ্ক এক প্রকার অসাড় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। 
প্রাণিতত্ব বিষয়ে যে দুই একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় ইতঃপূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহা প্রায়ই 
ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদমাত্র, এমন কি, সহি-মুহুরী নকল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

সত্যচরণের ‘পাখীর কথা” সে দলের নহে। গ্রন্থকার স্বয়ং নানা শ্রেণীর পাখী প্রতিপালন 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রাষ রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


করিয়া তাহাদের 18105 দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, মতোয়ারা 
হইয়া পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার বহু নিদর্শন এই পুস্তকের 
মধ্যে, এবং বোশ্বাইএর ও বিলাতের নানা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় দিয়াছেন। বুলবুল পাখীর 
Allbenism ও Melanism লক্ষ্য করিয়া এই বিচিত্র রহস্যময় বর্ণ-বিপর্য্যয়ের সম্যক্‌ 
পরিচয় ইনিই স্ব্বপ্রথমে পক্ষিবিজ্ঞান জগতে প্রচার করিয়াছেন। এই সমস্ত খণ্ডপ্রবন্ধের কথা 
আপাততঃ ছাড়িয়া দিলেও গ্রন্থকারের এই প্রথম প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকে পাখী সম্বন্ধে 
যথেষ্ট মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও ইংরাজ পণ্ডিতও এ দেশীয় পালিত 
অথবা বন্য-বিহঙ্গের পরিচয় এমনভাবে দিবার চেষ্টা করেন নাই। পাখী পুষিতে হইলে কি 
করা চাই, পোষা পাখীর পর্য্যবেক্ষণ কিরূপ হওয়া উচিত, আবদ্ধ অবস্থায় প্রসূত বর্ণসঙ্করের 
বন্ধ্যাত্ব দোষ থাকে কি না, পাখীর সহজ সংস্কারের পশ্চাতে কোনরূপ বিচার-বুদ্ধি আছেকি 
না, কৃত্রিম পক্ষিগৃহে নীড়স্থ ভিম্বগুলি হইতে একই সময়ে কি উপায়ে শাবক বাহির করিতে 
হয়,__এই সমস্ত অত্যন্ত কৌতৃহলপ্রদ রহস্যময় ঘটনার বিবৃতি ও আলোচনা অন্যান্য বু 
অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে যথাযথ পুস্তকের প্রথম ভাগে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। তরুণ গ্রশ্থকারের 
লিপিচাতুর্ষও বিশেষ প্রশংসার্হ'। দ্বিতীয়ভাগে ব্যবহারিক পক্ষিতত্ব বিষয়ক এমন অনেক কথা 
সুনিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে 
পারে এবং বোধ হয়, কৃষিজীবী বাঙ্গালীর উপকারে আসিতে পারে। তৃতীয়ভাগে কালিদাস- 
সাহিত্যে বিহঙ্গ-পরিচয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে শুক, সারী, চক্রবাক্‌, কুররী প্রভৃতি 
বিহঙ্গকুলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পাখীকে সনাক্ত ৫৭570) করিবার জন্য 
গ্রন্থকার যে, কেবল সংস্কৃত সাহিত্য ও অভিধান মস্থন করিয়াছেন, তাহা নহে; যুরোপীয় 
বিশেষজ্ঞগণের রচনা হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কবিবর হেমচন্ড্র 
সেকৃসপীয়ারকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন -__ “ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।” অবশ্য 
মানক প্রকৃতি বর্ণনায় ইংরাজ কবি অতুলনীয়; কিন্ত আমার বোধ হয় যে, ৭0076 বা নিসর্গচিত্র 
অঙ্কনে ভারতের কবির সমকক্ষ কেহ নাই। আমি পূর্বে বুঝিতে পারি নাই যে, মহাকবি 
কালিদাস বিহঙ্গজাতির স্বভাব-চরিত্র, যাযাবরত্ব প্রভৃতি এত সূক্ষ্ম ও পুঙ্থানুপুত্খরূপে লক্ষ্য 
করিয়াছেন। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষায় এই পুস্তক প্রচারিত করিয়া বিশেষ 
করিয়া মাতৃভাষাকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী করিয়াছেন। আশা করি, নবীন লেখক 
omithologyর নূতন নৃতন তত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া আমদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতে 
থাকিবেন। 


১৩২ 


সাহিত্য ও স্বাদেশিকতা* 


আমরা কোন দেশবিশেষের ও কালবিশেষের প্রভাবে জম্মেছি এবং সেই দেশের সঙ্গে আমাদের 
নাড়ীর যোগ রয়েছে। কিন্ত যদি আমাদের প্রাণে বিশ্বজগতের অন্য কোথাকার আকাশ বা 
বাতাস স্পন্দন উৎপাদন না করে, যদি আমরা অন্য দেশের বায়ুতে আড়ষ্ট মৃতপ্রায় হয়ে 
থাকি, তবে আমরা হয়ত বাঙ্গালী হব, কিন্তু মানুষ হব না। এরূপ লিলিপুটদের সাধের ধন 
“জাতীয় ভাব” বা “স্বদেশীয়” বেশীদিন বাঁচবে না। 

আমরা শুধু বাঙ্গালী নই, আমরা মানুষও। যুগে যুগে দেশে দেশে যে মানুষ হয়েছে, 
কাজ করেছে, স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে, আমরা তাদের ভাই; আমরা বিশ্বের স্ব্ববিধ সত্যের 
সৰ্ব্ববিধ ধনের সমান অধিকারী । যদি আমরা আমাদের নিজ দেশ বা কালকেই সবচেয়ে বড় 
করে দেখি, যদি অন্যদেশ বা অন্য যুগের মানবের সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করি, তবে আমাদের 
বাঙ্গালীত্ব পূর্ণত্ব লাভ কর্বে না... 

শরীরের মত, মনেরও শ্রেষ্ঠ খাদ্য সংগ্রহ কর্‌তে হলে বিশ্বসংসারে খোলা বাতাসে 
খোলা আকাশতলে বাহির হতে হবে। কারণ আমাদের বাঙ্গালীত্ব অপেক্ষা আমাদের 
মনুষ্যত্ব অনেক বেশী বিস্তৃত এবং বেশী মুল্যবান্‌। যদি আমরা বিশ্বমানবের সঙ্গে আমাদের 
বেশভূষা-রীতিনীতির বাহ্যপার্থক্য সত্তেও, তার চেয়ে অধিকতর গভীর অস্তরের একতা 
অনুভব কর্তে না পারি, যদি মানবের সনাতন ভাবে, ভাবনায় এবং বলে চল্তে না পারি, 
তবে বুঝতে হবে যে আমাদের মানব হতে এখনও দেরী আছে, আমরা প্রাণীজগতের 
অন্য এক শ্রেণীর জীব; অভিব্যক্তির সোপানে এখনও পূর্ণমনুষ্যত্ব লাভ কর্তে পারি নি। 
এটা গৰ্ব্ব কর্বার নয়; এই অবস্থায় সস্তষ্ট থাকলে, এই নিয়ে বড়াই কর্‌লে আমাদেরই 
ক্ষতি হবে; বিশ্বজগতের, মানবজাতির ক্ষতি হবে না। 

যা সত্য, যা সুন্দর, যা শিব, তা দেশ বা কালের সীমায় আবদ্ধ নয়। কোন দেশ বা কাল 
তার দেহটা, তার ভাষাটা, তার বাহ্য আবরণটা মাত্র দেয়, কিন্তু তার প্রাণটি দেশকালের 
অতীত। যা মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার চিহ্ন হচ্ছে যে, তা সর্ব্ব দেশে, সর্ব্বযুগে মানবের 

কেবল বিজ্ঞান নয়, স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য্য, চিত্র-বিদ্যা প্রভৃতি কলার চর্চ্চা যতদিন না দেশে 





আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


পুনজ্জীবিত হয়ে উঠবে ততদিন বাঙ্গালা-সাহিত্য সর্বাবয়বসম্পন্ন হতে পার্বে না। লোহা 
ও পাথরের সংঘর্ষে অগ্নির উৎপাদন হয়। এক জ্বলন্ত দীপ হতে অপর দীপ জ্বালান যায়, যদি 
ছিতীয়টির প্রকৃত তেল শল্তে থাকে। বিদেশী সাহিত্যের কলার উজ্জ্বল জীবস্তরশ্মি হতে যদি 
আমরা দূরে থাকি তবে আমাদের অস্তরের দীপ সাজান থাকৃবে, জুল্বে না। বিভিন্ন জাতির, 
বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সাহিত্যের সৃষ্টি 
হয়েছে_- একঘরেদের সমাজ নহে... 


(নব্যভারত, অগ্রহায়ণ) 


১৩৪ 


“স্মৃতি-তর্পণ”* 


দেশবন্ধুর মৃত্যুতে আজ বাংলায় -_ এমন কি সমগ্র ভারতে -_- হাহাকার পড়িয়াছে কেন? 
রাজা মহারাজা বল, নরমপন্থী চরমপন্থী বল, দোকানী পসারী বল, সকলের মধ্যেই ক্রন্দনের 
রোল কেন? যাহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে কখনই তাহার সহিত একমত হইতে পারেন নাহি, 
এমনকি বিপরীত মতাবলম্বীও ছিলেন, তাহারাও আজ সমস্বরে তাহার মৃত্যুতে যে কেবল 
শোক প্রকাশ করিতেছেন তাহা নয় __ তাহার গুণকীর্তনেও শত মুখ। আজ অর্দ শতাব্দী 


ধরিয়া আমি বাংলার রাজনীতি আলোচনা দেখিতেছিঃ অনেকেই ইহার পূর্বে কার্য্যে আত্মনিয়োগ « 


করিয়াছেন সত্য কিন্তু দেশবন্ধুর ন্যায় অনন্যকর্ম্মা ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া স্বরাজলাভের উদ্দেশ্যে 
এইপ্রকার আয্মোৎসর্গ করিতে কদাপি দেখি নাই। যিনি ভোগলালসা ও বিলাসিতার মধ্যে 
আশৈশব মানুষ হইয়াছিলেন এবং পরিণত বয়সেও তাহাতে ডুবিয়াছিলেন তিনিই এক মহাশুভ 
মুহূর্তে দেশের পক্ষে এক মহা মাহেন্দ্রক্ষণে, সকল ছাড়িয়া রিক্ত হইয়া, পূর্ব্বেকার কপিলাবস্তুর 
রাজপুত্রের ন্যায় পরিণাম বিবেচনা না করিয়া, ফকিরের বেশ ধারণ করিলেন। হয়ত তিনি 
আর্ত, বিপন্না, লাঞ্ছিতা দেশমাতার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। দেশের কাজে 
এ প্রকার আয্মোসর্গ,এ প্রকার জীবনাহুতি কখনও দেখি নাই -- আর দেখিব কিনা তাও 
জানিনা। সকলেই আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন, হাঁ, বাঙ্গালীর ঘরে একটা মানুষ জম্মেছিল 
বটে। যে নিজের স্বার্থের দিকে না তাকাইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, লাভ লোকসান 
গণনা না করিয়া, সৰ্ব্বস্ব পণ করিয়া, প্রাণ ঢালিয়া দেশের সেবায়, স্বরাজ সাধনায় তীর সমস্ত 
শক্তি, সামর্থ, বুদ্ধি ও প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছিলেন -_ সেই নিয়োগের ফলেই আজ এমন 
অসময়ে তার বিয়োগ ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেশবন্ধু মরেন নাই -_-তার নম্বর দেহ 
ভস্বে ও বাম্পে পরিণত -__ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে মাত্র। তীহার অমর ও সাধু দৃষ্টান্ত 
আজ বাঙ্গালী মাত্রেরই মধ্যে জাঙ্জুল্যমান। এই প্রকারের মানুষ মরিয়াও অমর হয়। ভগবান 
করুন যেন তার চিতা-বাম্প সমগ্র ভারতের আকাশ বাতাসে মিলাইয়া গিয়া নিশ্বাসের সহিত 
দেহাভ্যস্তরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীকে তার সুমহান আদর্শে ও অনুরাগে, প্রদীপ্ত 
প্রতিভা ও প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, উদ্ধুদ্ধ ও জাগ্রত করিয়া তুলে! ভারতের জননীগণ যেন সেই 
প্রকার সম্ভানই গর্ভে ধারণ করেন। 
“সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে। 
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।।” 


* বঙ্গবাণী__ শ্রাবণ, ১৩৩২। 


সভ্যতার সোপানে-_না জাহান্নামের পথে ?* 


বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা, ধনে মানে শোভায় সৌন্দর্যে প্রাচ্যের লগুন।” অভিজ্ঞ 
বিদেশী কথাটা শুনিলেই মনে করিবে, এই সৌধকিরীটিনী মহানগরী বুঝি বাঙ্গালীরই এশ্বর্ষের 
পরিচয় প্রদান করিতেছে। বিদেশী পর্য্টটক মহানগরীতে পদার্পণ করিয়া যখন চৌরঙ্গী অথবা 
ক্লাইভ স্ট্রীটে আফিসের দিনে দিবালোকে অবিশ্রান্তগতিতে ধাবামান মোটরের গম্গমানি 
লক্ষ্য করেন, অথবা ভাগীরঘীতটের জাহাজঘাটায় মাল নামান-উঠান পরিদর্শন করেন, 
তখন তিনি হক্চকাইয়া যান, মনে ভাবেন, কি বিরাট ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান এই বাঙ্গালার 
রাজধানী কলিকাতা, এখানে নিত্যই বাঙ্গালী কতই না টাকার ছিনিমিনি খেলিতেছে, বাঙ্গালী 
কতই না এশ্বৰ্য্যশালী ব্যবসায়ী জাতি! 
কিন্তু যাহারা কলিকাতার নাড়ীনক্ষত্র অবগত আছেন, তাহারা বিদেশীর এই ধারণার 
কথায় নিশ্চিতই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। এই যে রয়্যাল একসচেঞ্জে, সেয়ার 
হইতেছে, ইহার কতটুকু অংশ বাঙ্গালীর? কলিকাতার মত বিরাট্‌ ব্যবসায়-কেন্দ্রে নিত্য ধনাগম 
তালিকা প্রকাশিত হইতেছে,_-এ কথা সত্য। কিন্তু বাঙ্গালীর ইহার কয় সহস্রাংশের একাংশ 
যে বাঙ্গালী নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা কাহারা ? তাহারা প্রথমতঃ যুরোপীয় বণিক্‌, 
তাহার পর ভিন্দেশী গুজরাটী, ভাটিয়া বা মাড়োয়ারী ধনী মহাজন। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই 
যথেষ্ট হইবে। পরলোকগত সার ডেভিড্‌ ইউল যখন তাহার কলিকাতার বিরাট্‌ ব্যবসায় 
হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন মোট ৩২ কোটি টাকা স্বদেশে সঙ্গে লইয়া যান। 
যখন বড়বাজার, আলু-শুদাম, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ প্রভৃতি বড় বড় পল্লীর বিশাল 
সৌধশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন ভাবি, এই পঞ্চতল ষট্‌তল সুদৃশ্য হর্ম্মরাজি কাহার 
সম্পত্তি। আজ বাঙ্গালী তাহারই মাতৃভূমিতে বাস করিয়া নিঃস্ব কাঙ্গাল কেন? ভিন্দেশী না 
পরদেশীর তুলনায় সে আজ তাহারই রাজধানী কলিকাতার কোথায় কোন্‌ স্তরে পড়িয়া 
রহিয়াছে! ভাবি, আর দুঃখে ক্ষোভে অস্তর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কাহার দোষে, কোন্‌ পাপে 
বাঙ্গালীর আজ এই অধোগতি! আজ বাঙ্গালী সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে বিতাড়িত 


* মাসিক বসুমতী ভাদ্র, ১৩৩৬। 


সভ্যতার সোপানে- না জাহান্নামের পথে? 


হইয়া কেবল ডাক্তার উকীল স্কুলমান্টার কেরাণীর জাতিতে পরিণত কেন? ইহাঁদের মধ্যে 
কাহারা দেশে ধনাগমে আত্মনিয়োগ করেন? এ সকলের পরগাছা হইবার যোগ্যতা আছে 
বটে, কিন্তু পরের দেশের ধন আহরণ করিয়া জননী জন্মভূমির নিরাভরণা নাম ঘুচাইবার 
সাধ্য নাই। পরানুচিবীর্ধার (রীতি-নীতি ইত্যাদির) আমদানী করিতে সুদক্ষ বটে, কিন্তু কিসে 
আপনার জাতিকে বড় করিতে হয়, সে বিদ্যা আয়ত্ত করিতে একবারেই অনভ্যস্ত। বাঙ্গালীর 
মত আত্মবিস্মৃত ও আত্মহারা জাতি জগতে আর কোথাও আছে কিনা জানি না! 

গত ২৭শে জুলাই তারিখের “দৈনিক বসুমতী’ পত্রে কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীর আয় 
গড়পড়তা ৪০টাকা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। পরস্ত সেই আয়ে বাঙ্গালী কিরূপে পরিবার 
প্রতিপালন ও সংসারযাত্রা নিৰ্ব্বাহ করেন, তাহার একটি হৃদয়দ্রাবী তালিকা দেওয়া হইয়াছিল। 
কিন্তু এই আত্মবিস্থৃত জাতি ধনাগমের পহ্থা বিস্মৃত হইয়া কিরূপে এই সামান্য আয়ের 
অপব্যয় করিয়া নিত্য ধবংসমুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহা ভাবিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে 
হয়। নিত্য যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইতে ইহার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি। এই সহরের 
* বাঙ্গালী কেরাণী ও ছাত্রসমাজ কিরূপে কত প্রকারে নিত্য অর্থের অপব্যয় করে, তাহা ট্রাম- 
বাসের অথবা সিনেমা-থিয়েটারের জনতা দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে। ৬০ বৎসর 
পূৰ্ব্বে যখন আমি কলিকাতায় আসি, তখন যে অবস্থা এই সহরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, 
তাহার চিত্র ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে “মাসিক বসুমতী’ পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম। তখন 
কলিকাতায় এত স্কুল-কলেজের সৃষ্টি হয় নাই। সেই হেতু ভবানীপুরে, কালীঘাট অথবা 
বরানগর, কাশীপুর হইতে বহু ছাত্র নিমতলা ষ্ট্রাটে ডফ কলেজে অথবা হেদুয়ার মোড়ে 
জেনারেল এসেম্রিজ ইনষ্টিটিউসনে পদব্রজে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিত। বহু কেরাণীও এ 
সকল স্থান হইতে স্বচ্ছন্দচিত্তে চৌরঙ্গী বা লালদীঘির পার্শ্বে বিদেশীর সদাগরী আফিসে বা 
লাটদপ্তরে কার্য করিবার জন্য যাতায়াত করিত। এখন সর্ব্বত্র হয় ট্রাম, না হয় বাস, না হয় 
অস্ততঃ রিক্সা। আর বাঙ্গালী ছাত্র বা কেরাণীকে পায় কে? গলির মোড়ে দীড়াইলে প্রতি ৫ 
মিনিট অস্তর হয় বাস নাহয় ট্রাম__এ লোভ কি সম্বরণ করা যায়? এখন তাই তাহাদের এক 
মাইল হাঁটিয়া যাইবার কথা মনে হইলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ইহাতে কি তাহাদের নিত্য তিন 
আনা চারি আনা করিয়া অপব্যয় হয় না? 

ইহার উপর তাহাদের সকলের মুখেই সিগারেট-বিড়ী লাগিয়াইআছে। কেহ এক প্যাকেট, 
কেহ বা দুই প্যাকেট নিত্য ফুঁকিয়া দেয়। প্যাকেটের মূল্য দুই আনা হইতে চারি পাঁচ আনা! 
ডাইং ক্লিনিং-এ কাপড় কাচাইয়া লওয়াও আর এক রোগ। সাধারণ ধোপার কাপড় কাচায় কি 
তাহাদের মন উঠে না! এখানে আমি নিজের জীবন-যাপনের কথা কিছু বলিতেছি। আমি 
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নিজে বাড়ীতে নিজের কাপড় সাবান দিয়া কাচিয়া থাকি। ধোপা বা ডাইং ক্লিনিং কোম্পানী 
যেভাবে সোডা দিয়া সূত্রতস্তগুলিকে জরাজীর্ণ করিয়া ও পরেভাটিতে দিয়া ও পাটে আছাড়াইয়া 
সামান্য পরিশ্রমের ভয়ে তাহারা পরিধেয় বন্ত্াদির বিষয়েও অর্থের অপব্যয় করে। তাহার 
পর হেয়ার কাটিং সেলুন, হোটেল রেস্তোরা, চা-চপের দোকান, পান-লেমনেডের দোকান, - 
কত কি আছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। 

কোন্টা রাখিয়া কোন্টা বলিব? প্রতি শনি রবিবার ছাত্র ও কেরাণী বাবুদের সিনেমা 
দেখা চাই-ই। এখন বুঝিয়া দেখুন, এই সমস্ত অপব্যয় যোগান দিতে অভিভাবকগণকে কি 
বেগ পাইতে হয়; পরস্ত কেরাণী বাবুদের শিশু পুত্র-কন্যার দুগ্ধ যোগান দেওয়া দূরে থাকুক, 
সামান্য দুই চারি পয়সার শিশুখাদ্য যোগাইতে কি প্রাণাস্ত পণ করিতে হয়। 

আজকাল কলিকাতায় ছেলেকে পড়াইতে হইলে অভিভাবকগণকে গড়পড়তায় মাসে 
৪০1৫০ টাকা ব্যয় করিতে হয়। ইহা যোগান দিতে তাহাদিগকে কি প্রকার ত্যাগ ও কষ্টস্বীকার 
প্রকার নীচাশয়তার পরিচায়ক, তাহা বলা নিশ্প্রয়োজন। বিখ্যাত ধনকুবের এন্ডুরু কার্ণেগী 
বাল্যাবস্থায় তারের পিওন ছিলেন। তিনি পরে কৃতী হইয়া নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে 
বিশেষতঃ শিক্ষাদান-ব্যাপারে অন্যুন ১ শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাহার বয়ঃক্রম 
যখন দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ, তখন তাহার প্রথম সপ্তাহের আয় সাড়ে তিন টাকা তিনি পিতার 
হস্তে আনিয়া দেন। তিনি সে সময়ে মনের মধ্যে কি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,_- “আমি ইহার পর কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিয়াছি, কিন্ত 
যখন আমার প্রথম রোজগারের টাকা পিতার হস্তে দিলাম, তখন আমার মনে যে অভূতপূর্ব 
নাই। কারণ, তখন আমি মনে এই গর্র্ব অনুভব করিয়াছিলাম যে, আর আমি পিতামাতার 
গলগ্রহ বা ভারস্বরূপ নহি, আমি নিজের অন্ন নিজে উপার্জন করিতেছি!” এমন কথা 
এখনকারকালে আমাদের দেশে কয় জন ছেলে বক্ষ স্ফীত করিয়া বলিতে পারে? 

এই ছেলেরাই যখন কালেজ হইতে উপাধি ব্যাধিপ্রস্ত হইয়া কঠোর সংসারক্ষেত্রের 
জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহাদের মোহঘুচিয়া যায়। তখন আর প্রতি মাসে অভিভাবকের 
কষ্টার্জিত অর্থ মণিঅর্ডার যোগে সহরে প্রেরিত হয় না। তখন সামান্য একটি ৩০ টাকা 
বেতনের চাকুরীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইলে ৫1৭ শত দরখাস্ত পেশ হয়! ইহা সত্ত্বেও বিবর্ণ 
মুখমণ্ডল, কোটর-প্রবিষ্ট চশমা-পরিহিত চক্ষু, ছাত্র বাবুদের হাল ফেসানে ছাঁটা চুলের নানা 
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সভ্যতার সোপাশে_ না জাহান্নামের পথে? 


ঙ্গের টেরী, হস্তে রিষ্টওয়াচ, পরিধানে ম্যাত্রেষ্টারের আমদানী ফিনফিনে কাপড়-জামা, গলে 
কৃত্রিম রেশমের চাদর ত ঘুচে না। সিগারেট এবং চা-চপের দোকানের চা’র কল্যাণে মুখের 
চোখের কালিমাও ত ঘুচিবার উপায় নাই। অপব্যয় দূর হইবারও ত কোন আশা দেখা যায় 
না 

আবার যখন দেখি, ফুটবল হকির মরশুমে খেলার ৩1৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে গাটের পয়সা খরচ 
করিয়া ট্রামে, বাসে চাপিয়া মাঠের দিকে ছাত্র ও কেরাণীর দল রুদ্ধশ্বাসে যাত্রা করেন এবং 
তথায় রুলের গুতা, ঘোড়ার লাথি ও লাল মুখের ধাক্কা খহয়াও স্বচ্ছন্দচিত্তে প্রফুল্পমনে 1০ 
আনা ।1০ আনা ফেলিয়া টিকিট সংগ্রহ করেন, তখন ভাবি, দেশের অবস্থা কি হইল? ৪০1৫০ 
হাজার বাঙ্গালীর কষ্টার্জিত পয়সার সদগতি কোথায় হয়? ইহার অধিকাংশই কি যুরোপীয়ান 
প্রতিষ্ঠানসমূহের করতলগত হইয়া বাকী সামান্য অংশ “নেটিভের, চ্যারিটিতে ব্যয়িত হয় না? 
ইহার উপর ঘোড়দৌড়ের খেলায় কত দুঃস্থ বাঙ্গালী পরিবার যে উৎসন্নের পথে ধাবিত 
হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করে কে? ইংরাজ প্রভুর এই ব্যাধির অনুকরণ না কি সভ্যতার 
মাপকাঠি বলিয়া অধুনা পরিগণিত। 

এক দিকে এই অপব্যয়, অন্য দিকে কেবল বড় বড় ব্যবসায়ক্ষেত্রে নহে, সকল প্রকার্‌ 
জীবিকার্্জনের ক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালী ক্রমশঃ বিতাড়িত হইতেছে। কলিকাতার রাজপথে 
দোকান গজাইয়া উঠিতেছে। বাজারে আলু-পটোল, তরিতরকারি, চাউল-দাইিল, মৎস্য-মাংসের 
উলও ক্রমশঃ অ-বাঙ্গালীর হস্তগত হইতেছে। গাড়োয়ান, মুটে-মজুর, রাজমিন্রী, এ সকল 
পেশা ত বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। রাস্তার গ্যাসের বা জলের মিস্ত্রী বা 
বাগানের মালী কাহার, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।সহরের বড় বড় গোয়ালা 
. সবই প্রায় পশ্চিমা, ইহারা অনায়াসে মাসিক ২ শত ২৫০ শত টাকা রোজগার করে! 
ফিরিওয়ালার শতকরা ৯৫ জনই অ-বাঙ্গালী। 

অধুনা বাঙ্গালীর আর এক নূতন রোগ দেখা দিয়াছে। অধুনা যিনি মোটর না রাখেন, 
তিনি সঙ্গতিপন্ন লোক বলিয়া গণ্য হন না। কিন্তীবন্দীর কৌশল করিয়া বিদেশী বণিক 
বাঙ্গালীর নিকট এই ব্যবসায় হইতে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছে। হতশ্রী বাঙ্গালীর কি 
মোটর চড়া সভ্যতার পরিচায়ক? আমেরিকার হেনরী ফোর্ড মোটর-ব্যবসায়ে বৎসরে ৩০- 
৪০ কোটি টাকা উপায় করেন। যখন কোন মার্কিণ দেশীয় লোক ফোর্ডের মোটর গাড়ী ক্রয় 
করেন, তখন কিন্তু ইহা বুঝিয়াই ক্রয় করেন যে, সেই টাকা তাহার দেশকে তিনি দান 
করিতেছেন । কিন্তু বাঙ্গালীর কি? আর এক কথা, যুরোগীয়রা মোটর চড়িয়া সময়ের সদ্যবহার 
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করেন, “সময় বাঁচান” । মোটরে চড়িতে যে খরচ হয়, তাহার দশ গুণ তাহারা উপার্জন 
করেন। আমাদের বাঙ্গালী বাবুদের মোটর চড়ার অর্থ “বড়মানুষী” দেখান বা বিলাসিত চরিতার্থ 
করা! বাঙ্গালীর মোট দিনের অধিক সময়ে গ্যারাজে বসিয়া থাকে, যুরোপীয় বা মাড়োয়ারী 
দুই চারি জন বড় বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার ডাক্তার না হয় দুই দশ হাজার উপার্জন করেন, কিন্তু 
তাহাদের দেখাদেখি অনেক Brief-1e55 ব্যারিষ্টার বা ডাকহীন ডাক্তার যে মোটর চড়ার 
ফলে ঘরের কচি ছেলেমেয়ের দুধ যোগাহিতে পারেন না! 

পূৰ্ব্বে % ০ আনার দা-কাটা তামাক /০ আনার চিটে গুড়ে বাঙ্গালী গৃহস্থ এক মাসের 
শ্রান্তিবিনোদন করিতে পারিত; পরস্ত উহা ছারা হকা বা গুড়গুড়ীতে ১২ জন ধূম পান করিয়া 
তৃপ্তিলাভ করিত। তাহার উপর তামাকে ‘নিকোটিন’ বিষটুকু হুকা বা গুড়গুড়ির জলের 
সংশ্রবে আসিয়া নষ্ট হয়। সিগারেট বা চুরুটে তাহা হয় না। পরস্ত উহাতে পয়সা খরচ অনেক 
হয়। একটা সিগারেট ৫ জনের ভোগে লাগে না। এখন কিন্তু ইকা অসভ্যতার পরিচায়ক। এ 
জন্য বাঙ্গালীর কত পয়সার নিত্য অপব্যয় হইতেছে। 

কাহার কথা রাখিয়া কাহার কথা বলি। দেশত্যাগী বাঙ্গালী জমীদাররা সহরের ভোগ- 
বিলাসে যে অর্থের শ্রাদ্ধ করেন, তাহা কি অপব্যয় নহে? রঘুবংশে আছে, “ন পিতা 
পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেবঃ।” অর্থাৎ রঘুবংশের রাজহি প্রজার প্রকৃত লালন-পালন- 
কর্তা ও রক্ষাকর্তা পিতাস্বরূপ, তাহার পিতা কেবল তাহাদের জন্মের হেতু মাত্র। জমীদারও 
যদি স্বগ্রামে বাস করিয়া প্রজার সুখ-দুঃখের আশভাক্‌ হন, তবেই গ্রামের নষ্টশ্রী ফিরিয়া 
আসে। সম্প্রতি কোন জমীদার সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া চৌরঙ্গীতে এক বিরাট সৌধ 
নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছেন এবং নির্মাণের ভার দিয়াছেন এক যুরোপীয় কোম্পানীর হস্তে! হায় 
বাঙ্গালী, তোমায় কি বলিতে ইচ্ছা করে! 

এইরূপে বাঙ্গালীর নিজের চেষ্টার অর্থার্জ্জনের সকল রকম পথই বাঙ্গালী নিজের 
অকর্ম্মণ্যতা ও নিশ্চেষ্টতায় রুদ্ধ করিতেছে। বাহির হইতে দেশে ধনাগম হইতেছে না। অথচ 
অপব্যয় করিতে বাঙ্গালীর কোন কুঠাবোধ নাই। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কবি আর্তনাদ 
করিয়াছিলেন, পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি যে তিমিরে! বাঙ্গালীর 
সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও হয় নাই; কবে হইবে, তাহা বাঙ্গালীর ভাগ্যবিধাতাই বলিতে 
পারেন। 


১৪০ 


বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে ভারতীয় মনীষার প্রতিশ্রুতি* 


দেশে এবং বিদেশে সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা অত্যন্ত আশঙ্কা ও 
উদ্বেগজনক উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া এবং জঙ্গীবাদ আজ সভ্যতার ভাগ্য লইয়া খেলা 
করিতেছে এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং আমরা ইহার 
বিরুদ্ধে ভারতের লেখক ও শিল্পীগণের, এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি যাহাদের দরদ 
আছে তাহাদের সকলের, প্রতিনিধিরাপে প্রতিবাদ জানানো অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে 
করিতেছি। এ সময়ে আমাদের নীরব থাকা অপরাধ হইবে, সমাজের প্রতি আমাদের যে 
কর্তব্য তাহার ঘোর ব্যত্যয় করা হইবে। 

ভারতে নাগরিক অধিকার হইতে জনগণকে যেরূপে সাঙঘাতিকভাবে বঞ্চিত করা 
হইয়াছে, তাহা শুধু রাজনীতির দিক দিয়াই সর্বনাশকর নহে, উহা দ্বারা সংস্কৃতি ও 
জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতি বিস্তারের চেষ্টাকে খোলাখুলি আক্রমণ করা হইতেছে। 
প্রায়শই যেভাবে পুস্তকাদি, বিশেষত সমাজতন্ত্রের মতবাদ ও কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত পুস্তক 
বাজেয়াপ্ত করা হইতেছে, তাহা আমাদের মতে অত্যস্ত কলঙ্ককর। নামজাদা বাণিজ্য, 
শুষ্ক আইনের (562 00560105 20) ১৯ ধারা অনুসারে বিদেশ হইতে প্রেরিত 
পুস্তক, পুস্তিকা ও পত্রিকা আটক করার কথা প্রায়ই শুনি। শ্রেষ্ঠ সমাজত্ববিদ হিসাবে 
সিডনী ও বিয়াট্রিস ওয়েবের প্রচুর খ্যাতি আছে; কিন্তু তাহাদের যে খ্যাতি সত্বেও 
তাহাদের লেখা “সোভিয়েট কমিউনিজম” নামক পুস্তক পর্যন্ত এ আইনে ভারতে 
আমদানি করা নিষিদ্ধ হইয়াছে এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “রাশিয়ার চিঠি*র ইংরাজী 
অনুবাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। গবর্মমেন্টের সংস্কৃতি ও প্রগতিবিরোধী মনোভাব ছাড়া ইহার 
আর কোনো কারণ থাকিতে পারে না। বোম্বাইতে সম্প্রতি লো*র রাশিয়ান স্কেচ বুক’ 
বাজেয়াপ্ত হয়, ব্যাপারটি অত্যন্ত বিস্ময়কর হইলেও উহা হইতে সেন্সরনীতির 
কাণুজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। 

বাজেয়াপ্ত বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের আদেশ নিষিদ্ধ পুস্তক ও পত্রিকার তালিকা প্রকাশ 
করিলেই বোঝা যাইবে, এ দেশে সরকারী কার্ষপদ্ধতি কিরূপ নিন্দার্হ। ইহা ছাড়া, দেশে 
স্বাধীন ও শক্তিশালী সংবাপত্র সৃষ্টির বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ তো আছেই। 

সরকারী হিসাব অনুসারে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ৩৪ খাঁনি সংবাদপত্র বন্ধ 

* ১৪ই ভাদ্র, ১৩৪৩ (কৃতজ্ঞতা স্বীকার :ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৫০ বছর”-_গণশক্তি হইতে 
গৃহীত) 





আচার্য প্রফুল্পচন্ত্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। চিন্তার 
ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা আমরা ভোগ করি বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহার দুরবস্থা সকলের 
পক্ষে উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে। 
বাহিরের অবস্থা আরও উদ্বেগজনক। মহাযুদ্ধের প্রেতচ্ছায়া পৃথিবীময় বিচরণ করিতেছে। 
ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরি খাদ্যের পরিবর্তে অন্ত্র যোগাইয়া এবং সংস্কৃতির সুযোগের পরিবর্তে 
সাম্রাজ্যঞগঠনের প্রলোভন ধরিয়া নিজের জঙ্গীবাদী রূপ উদঘাটন করিয়াছে। 
আবিসিনিয়াকে পদানত করিবার জন্য ইতালী যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহা 
যুক্তি ও সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসবান সকলকে কঠিন আঘাত করিয়াছে। বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিগুলির প্রতিদন্বিতা ও বিরোধিতা স্থূল জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তিকে ইচ্ছাপূর্বক 
প্ররোচনা দান, দ্রুত অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি, সঙ্কটময় পরিস্থিতির এই সব পর্বসুচনা। আমরা এই 
সুযোগে আমাদের এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের 
সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে, আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই। 
যুদ্ধে আমাদের কোন স্বার্থ নাই। কোনো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সভ্যতা ধ্বংস হইবে। 
সোভিয়েট ইউনিয়নই হউক, বা নাৎসি জার্মানি হউক__যেখানে সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে 
সেখানেই উহার রক্ষার জন্য আমরা উদগ্রীব এবং আমাদের উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য 
আমরা যথাশক্তি সংগ্রাম করিব। 

স্বোঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুন্পচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রেমটাদ, জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি। 
১৪ই ভাদ্র, ১৩৪৩। 

গেবর্নমেন্ট কর্তৃক বক্তব্য ও পত্রিকাদি নিষিদ্ধ করা এবং আর এক মহাযুদ্ধের 
আয়োজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাহিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভারতের আরও 
কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিন্নলিখিত ইস্তাহার প্রচার করেছেন। রোর্মী রোলার আহানে 
ওরা সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ তারিখে ব্রাসেলে যে বিশ্বশীস্তি সম্মেলন হইয়াছে, ইস্তেহারটি 
তথায় প্রেরিত হইয়াছে। প্যারিসে সংস্কৃতিরক্ষা সম্মেলনেও উহা প্রেরিত হইয়াছে)। 
ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লেখক শিল্পী ও মনীবীরা এই ইস্তেহারে স্বাক্ষর করিয়াছেন। 
ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ডেবর উদ্যোগেই এই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। 

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৫০ বছর”_গণশক্তি হইতে গৃহীত। 


১৪২ 


কালিদাসের পাখি* 


সাহিত্যরসিক কাব্যামোদিগণ বহুদিন যাবৎ বহুভাবে আলোচনা করিয়া মহাকবি কালিদাসের 
নানামুখী কবিতা-প্রতিভার সহিত সাধারণের পরিচয় করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু একটা 
দিকে তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নাই। মহাকবি নায়ক-নায়িকাদের পরিবেষ্টন বা back- 
£.০৪০এ-রাপে প্রকৃতির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেও যে তাহা 
নিখুঁত ও নিৰ্ভুল ততপ্রতি কাহারও তেমন মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। কালিদাস-সাহিত্যের 
এই অনালোচিত বৈশিষ্ট্যের প্রতি, বিশেষতঃ মহাকবি বর্ণিত পাখীগুলির দিকে আমাদের 
দেশের সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ডাঃ শ্রীসত্যচরণ লাহা। 

ডাঃ লাহা আধুনিক শিক্ষিত সমাজে পক্ষিতাত্তিক হিসাবে সকলের নিকট সুপরিচিত। 
তিনি বস্তুতঃ লক্ষ্মী-সরস্বতীর দুর্লভ মহামিলন সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছেন। আশৈশব 
এখর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত, স্বয়ং অতুল এশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও ডাঃ লাহা আপনার 
একনিষ্ঠ সাধনার বলে বাণীর বরলাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার জ্ঞান-স্পৃহা প্রতিনিয়ত 
বাণীর মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া আসিতেছে। বহু বৎসর যাবৎ তিনি পক্ষিতত্বের 
গবেষণায় নিরত আছেন। তাহার রচিত মৌলিক প্রবন্ধসমূহ পাশ্চাত্য জগতেও তাহাকে 
যশস্বী করিয়াছে। গবেষণার সুবিধার জন্য-_-পাখীদের হাবভাব, চালচলন ও আহার- 
বিহারের রীতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বহু অর্থব্যয়ে তিনি কলিকাতার সন্নিকটব্তী 
আগরপাড়ায় এক সুবৃহৎ “পক্ষিভবন* নির্মাণ করিয়াছেন। তথায় সহস্র সহস মুদ্রার বিনিময়ে 
তিনি যে দুলর্ভ পক্ষিসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ভারতে কেন সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে 
অদ্বিতীয় বলিয়া গ্রাহ্য হইবার যোগ্য। এই পক্ষিভবনটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তাহাকে 
প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হয়। এই পক্ষিভবনটির বিশেষত্ব এই যে, এখানে পাখীগুলিকে 
ঠিক বন্দীর মত শৃঙ্ঘলিত করিয়া রাখা হয় নাই। বাহিরের মুক্ত আকাশে তাহারা যেমন 
স্বাধীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত, এইখানে থাকিয়াও যাহাতে তাহারা যথাসম্ভব তেমনি অবাধ 
ও স্বচ্ছন্দ জীবনের আনন্দলাভ করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। দু-একটি 
কথায় বর্ণনা করিয়া ইহার সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা জন্মানো সম্ভবপর নয়; কেবল স্বচক্ষে 
দেখিলে বুঝিতে পারা যায় কি মনোরম আশ্রম সদৃশ এই স্থান! যে দেশে ধনীর বিশু 
মাত্র ভোগবিলাসের উপকরণ সংগ্রহে ব্যয়িত হয়, সেখানে জ্ঞানাহরণের জন্য ধনকুবেরের 


* ভারতবর্ষ__মাঘ, ১৩৪৬। 
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বিপুল অর্থের এই সদ্যয় যথার্থ ই প্রশংসনীয় এবং আমাদের দেশের ধনিগণের অনুকরণীয়। 
ডাঃ সত্যচরণ কালিদাসের পক্ষিতত্ত লইয়া বহুকাল যাবৎ আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। 
এ সম্বন্ধে তাহার রচিত বহু প্রবন্ধ পুর্ব সাময়িক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপর 
তাহার “পাখীর কথা’ নামক গ্রন্থেও এতৎসম্পর্কীয় আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু 
তাহাতে কালিদাস বর্ণিত বিহঙ্গগুলির সম্যকৃতথ্য নির্ণয় হয় নাই। সত্যচরণ তাহার কালিদাসের 
পাখী'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন__ আজকালকার বৈজ্ঞানিক আলোচনার যুগে পক্ষিবিজ্ঞান যেরূপ 
মহাকবি বর্ণিত পাখিগুলির রহস্যোদ্ঘাটনে বিশেষরূপ সহায়তা হয়। এই উদ্দেশ্যেই তিনি 
নূতন করিয়া বিশদ গবেষনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। “কালিদাসের পাখী” এই গবেষনার ফল। 
সমগ্র কালিদাস-সাহিত্য হইতে যেমন নায়ক-নায়িকাকে বাদ দেওয়া যায় না, তেমনই সেই 
নায়ক নায়িকার জীবন-নাট্যের সঙ্গে যে সব পাখী ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে, 
তাহাদিগকেও একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এই গ্রন্থে ডাঃ সত্যচরণ 
সেই সমস্ত পাখীর বিক্ষিপ্ত পরিচয়সমূহ একত্র করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে 
বিহঙ্গমগুলি সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। 
কালিদাস-সাহিত্যে খতুবিশেষে বিশেষ বিশেষ পাখীর আবেগ, উৎকণ্ঠা ও মুখরতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। কেন এমন হয়, কোন্‌ অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায়__কিসের মাদকতায় 
তাহাদের প্রকৃতির এই পরিবর্তন ঘটে, ডাঃ লাহা বহু বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা অতি 
সরলভাবে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মেঘদূতে দেখিতে পাই, বর্ষা তুর আগমনে 
মেঘের অভ্যুদয়ে রাজহংসগণ মেঘের সঙ্গীরূপে মানস যাত্রা করিয়াছে 
তচ্ছুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ। 
আকৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদ পার্থেবস্তঃ 
স্ংপৎসস্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ 
(কালিদাসের পাখী, ৪ পৃষ্ঠা) 
বর্ধাগমে ভারতের জলাভূমি হইতে উৎকঠিত রাজহংস বিসকিসলয় পাথেয় সংগ্রহ 
করিয়া হিমাচল অতিক্রম করিয়া কৈলাসের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। কিন্তু বর্ধাপগমে 
শীত খতুতে এই রাজহংস যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তাহার সেই উৎকণ্ঠার 
উল্লেখ দেখা যায় না। সে যেন তখন মানসসরোবরের স্মৃতিটুকুমাত্র লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; 
তাই মহাকবি তখন তাহাকে “মান সোৎক’ না বলিয়া মাত্র মানস রাজহংসী” বলিয়া নির্দেশ 


১৪৪ 


কালিদাসের পাখি 


করিয়াছেন কোলিদাসের পাখি, ৫ পৃষ্ঠা)। আসন্ন বর্ষায় দশার্ণ গ্রামে যে হংসের সাক্ষাৎলাভ 
হইল তাহার সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন__ 
তৃয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজান্বুবনাস্তাঃ 
সৎপৎসস্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসাঃ দশার্ণাঃ। | 
(কা-পাখী, ৫ পৃষ্ঠা) 
এখানে দেখা যাইতেছে যে, মানসযাত্রী হাঁসের ঝাক দশার্ণ গ্রামে কতিপয় দিন স্থায়ী 
হইল। আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে উৎকঠিতচিত্ত হংসের মানসযাত্রা-কালে পথিমধ্যে 
এইরূপে বিলম্ব করিবার কারণ কি? ডাঃ লাহা প্রশ্নচ্ছলে ইহার উত্তর দিয়াছেন-_“যে 
হইয়া যাইতে অধিক বিলম্ব হয় না। পথের মধ্যে আবার কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া 
কিস্থানে স্থানে তাহাদের এক আধ দিন থাকিতে হয়? তাই আসন্ন বর্ষায় মানস যাত্রার পথে 
দশার্ণ গ্রামে এই হাস এখন কতিপয় দিন কি স্থায়ী?” কো-পা, ৫-৬ পৃ)। 
পক্ষিতত্ববিৎ বলেন__খাদ্যাভাবের তাড়না ও প্রজনন-খতুর প্রেরণাই পাখীদের 
যাযাবরত্বের বিশিষ্ট হেতু । এই কারণেই যে স্থানের জলবায়ু এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা 
তাহাদের আহার্কসংগ্রহের বা সন্তানজননের অনুকূল হয় হংসগুলি তথায় প্রব্রজন করে। 
বস্তুতঃ বর্ধাগমে কৈলাস এবং তাহার পাদদেশস্থিত মানস সরোবর “যে নানা হংসের আবাসভূমি 
* * * অনেকেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন” (কা-পা, ১০-১১ পৃ)! কিন্তু যদি কোন উপায়ে- 
নৈসর্গিক অথবা কৃত্রিম__তাহাদের অনুকূল আহার-বিহার ও সম্তানজননের ব্যবস্থা কোথাও 
থাকে, কতিপয় দিনস্থায়ী যাযাবর পাখীদের কেহ কেহ তথায় দীর্ঘদিনস্থায়ী হইয়া পড়ে (কা- 
পা, ৯ পৃ)। কালিদাসও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মেঘদূত অলকামধ্যবর্তী যক্ষের 
উদ্যানে হংসগুলির বর্ণনা পাওয়া যায় 
বাপী চাস্মিন মরকতশিলাবন্ধসোপানমার্গা 
হৈমৈশ্ছনা বিকচকমলৈঃ নিশ্ধবৈদুৰ্য্যনলৈঃ। 
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসংসন্নিকৃষ্টম্‌ 
নাধ্যাস্যস্তি ব্যপগত শুচবস্তমপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ।| (কো-পাখী, ৫ পৃষ্ঠা) 
মানসসরোবরের অদূরবর্তী হইলেও হংসগুলি আসন্ন বর্ষায় বাপীসমূহ পরিত্যাগ করিয়া 
যাইতে প্রয়াসী হইল না। 
বিভিন্ন সংস্কৃত অভিধান ও তাহাদের টাকাকারগণের বর্ণনা ও মতামত আলোচনা করিয়া 


আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


ডাঃ লাহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, Bar-headed Goose [40591101005 (Lath)] 
ও কালিদাসের রাজহংস একই বিহঙ্গ। পক্ষিতত্ববিদের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন 
যে, কৈলাস অথবা হিমাচলের হুদ বিশেষই সম্ভবতঃ ইহাদের প্রজননভূমি কো-পা, ১৭ পৃ)। 

মেঘদূত কালিদাস প্রজননশীল হংসের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। খাতুসংহারে কিন্তু তিনি 
নানা খতুতে বিভিন্ন অবস্থায় হংসকে উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে দেখিবার সুযোগ আমাদের 
দিয়াছেন। ডাঃ লাহা বলিতেছেন- এদেশের নিসর্গচিত্রের বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে একই 
বিহঙ্গের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া কিছু বিচিত্র নয়; কিন্তু দেশকালভেদে সেই বিহঙ্গের হাবভাব, 
আহার বিহার ও চালচলনে যে তারতম্য ঘটে মহাকবির সুক্ষ দৃষ্টিকে তাহা এড়াইয়া যাইতে 


(কো-পা,ভূমিকা)। 
নিদাঘ প্রকৃতির অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন হংসের সন্ধান আমরা ধতুসংহারে পাইয়াছি আসন্ন 
সেই হংসের ছবি রঘুবংশ, কুমারসম্ভবের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই। শরতকালে হংসমালার 
গঙ্গার শোভাবর্ধনের কথা কবি উল্লেখ করিয়াছেন। গঙ্গার আশীর্ব্বাচন হিসাবে মরালের 
কৃজন শ্রুত হইতেছে__ 
সংমিলতির্মরালৈঃ সা কলংকুজস্তিরুন্মদৈঃ দদে শ্রেয়াংসি-_ 
(কা-পা, ১১২পৃ)। 
রঘুবংশের যে দৃশ্যে বিভিন্নপ্রবাহা গঙ্গাযমুনার মিলন বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে মহাকবি 
অতিধূসরপক্ষ কাদন্ব ও অপেক্ষাকৃত শুভ্রতরপক্ষ রাজহংস এই দুই জাতীয় হংসের ঝাক 
নদীবক্ষে পাশাপাশি মিলিত হইলে যেমন দেখায় সেইরূপ প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। ডাঃ লাহা বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে পক্ষিতত্ববিদ্গণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, বস্তুতঃ “এই দুই জাতীয় হংসই নদীপ্রিয়” কো-পা, ১২৪ পৃ)।তিনি কাদম্বের 
পরিচয় নির্দেশ করিয়াছেন (Grey 0০9০5০51056 auser (Linn) 
কালিদাস চাতকের সহিত মেঘের নিবিড় সন্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। মেঘদূতের 
দৌত্যকার্থ্যে ব্রতী হইতে না হইতেই তাহার বামভাগে মধুরভাবী চাতকের কৃজন শোনা 
গেল 
বামশ্চায়ং নদতি চাতকত্তে সগন্ধঃ কো-পা, ৫২ পৃ) 
ডাঃ লাহা বলিতেছেন---বর্ষাকালই ইহার গর্ভাধান কাল এবং এই সময়ে সে এত 
মুখর হয় যে, তাহার রব ও কাকলি অনবরত শুনিতে পাওয়া যায়’ কো-পা, ৫৫ পৃ)। 
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রঘুবংশেও মেঘের সহিত চাতকের নিবিড় সম্পর্ক আমরা দেখিতে পাই 
অনুগর্ভোহি জীমুতশ্চাতকৈরভিনন্দ্যতে 
| 


পুনশ্চ | 
প্রবৃদ্ধ ইব পর্্জন্যঃ সারঙৈরভিনন্দিতঃ। | (কা-পা, ১০০|পৃ) 
সারঙ্গ এবং চাতক একই পাখী কো-পা, ১০৮ পৃষ্ঠা) । ডাঃ লাহা বহু তথ্যের সমাবেশ 
করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহা ০0০৮০০ বংশের clamator jacobinus (Bodd) 
বিহঙ্গ।চাতক কেবল মেঘ হইতেই বারিবিন্দু গ্রহণ করে। নদী সরোবর হইতে জলপান করে 
না,আমাদের দেশে এরূপ কবিপ্রসিদ্ধি থাকিলেও মহাকবি কিন্তু এইরূপ সংস্কারের পোষকতায় 
কিছু বিবৃত করেন নাই। অভিধানকারগণ যে চাতক অর্থে রলিয়াছেন_-“চততি যাচতে 
সতস্তোমেঘম্” (৫০ পৃঃ)। মনে হয়, মহাকবি'যেন তাহা ঠিক মানিয়া লন নাই । কারণ তিনি 
চাতককে শুধু বর্ধাতেই মুখর চিত্রিত করিয়াছেন, বলিয়াছেন শারদ মেঘের ডাক শুনিয়া 
চাতক মুখর হইয়া উঠে না--“স্বস্ত্যস্তুতে নির্গলিতাম্বুগর্ভং শরদ্ঘনং নদতি চাতকোহতি” 
কো-পা, ২২০ পৃঃ) এই বর্ণনা হইতে বিহঙ্গমটির স্বভাব বেশ বুঝা যাইতেছে। “এই যে 
বারি সে তৃষ্ণানিবারণের জন্য গ্রহণ করে না এরূপ সংস্কার 'নির্ব্বিচারে তাহার চিত্তে স্থান 
পাঁইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না” (কা-পা, ২২৯. পৃঃ)। কিন্তু এদেশের সংস্কৃতাভিজ্ঞ 
পণ্ডিতগণের অনেকে কালিদাস ও চাতক সম্বন্ধীয় কবিপ্রসিদ্ধির সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া 
সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটির নির্দেশ করেন-__ 
১) অয়মরবিচারেভ্যশ্চতকৈর্নিস্পতত্তি ৷ 
হরভিরচিরভাসাং তেজসা ভানুলিপ্তৈঃ । 
গতমুপরিভবানাং বারিগর্ভোদরাণাং 
পিশুনিয়তি রথস্তে সীকরক্িন্ননেমি।। (কা-পা, ২২১ পৃঃ) 
২) অন্ত বিদ্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকাম্থীক্ষমানাঃ।। কো-পা, ৫২ পৃঃ) 
ডাঃ লাহা এই সকল পণ্ডিতগণের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বহু আলোচনা এবং যুক্তি-তর্কের 
অবতারণা করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন যে, উক্ত শ্লোক দুইটির মধ্যে দ্বিতীয়টির ্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
সন্দেহ করিবার কারণ রহিয়াছে। কো-পা, ২২৯ পৃঃ), এবং প্রথমটির সুসঙ্গত পাঠাস্তর 
পাওয়া যাইতেছে কো-পা, ১২৬)। সুতরাং কালিদাস উক্ত কবি-প্রসি্ধি সমর্থন করিতেন 
একথা বলা চলে না। | 
খাতু সংহারে ও পারা 
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আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ পাখীর নাম ইহা লইয়া আমাদের দেশে একটা অমীমাংসিত সমস্যা বহুদিন 
হইতে চলিয়া আসিতেছে। অভিধানকারগণ ইহাকে হংসবিশে বলিয়াছেন, কেহ কেহ ইহার 
পানকৌড়ি অথবা জলপিপি পরিচয় দিয়াছেন। সুশ্রুতের টীকাকার কিন্ত ইহাকে হংস বিশেষ 
বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরস্ত আরও লিখিয়াছেন,_-“অন্যেকর হরমাহঃ। উক্তঞ্চ কারগুবঃ 
কাকবক্তে!ঃ দীর্ঘাজিত্ব কৃষ্ণবর্ণবর্ণভাক্‌” ৷ অমরকোষের টীকাকার মহেশ্বরও বলিয়াছেন 
“অয়ং কাকতুণ্ডোদীৰ্ঘপাদঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কো-পা, ৯৭ পৃঃ)। কারগুবের এই বর্ণনা দুইটির পুষ্থানুপুঙ্ঘ 
ব্যাখ্যা করিয়া এবং প্রত্যেক শব্দটি বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন 
পাখিগুলির ঠোঁটের বিভিন্ন চিত্র সন্নিবেশিত করিয়া ডাঃ লাহা দেখাইয়াছেন কারগুব হংসবিশেষ 
অথবা পানকৌড়ি বা জলপিপি হইতে পারে না; ইহা জলকুকুট বা ০০০৪, বৈজ্ঞানিক নাম 
fulicaa, 20৪ 11 (কা-পা, ১০০ পৃঃ)। বছ বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি উক্ত 
সংস্কৃত বর্ণনার সঙ্গে ০০০০/-এর সামঞ্জস্য নিরূপণ করিয়াছেন। নাটকে দেখিতে পাওয়া 
যায়--“তপ্তং বারি বিহারতীর নলিনীং কারগুবঃ সেবতে” €কো-পা, ২৩৫ পৃঃ)। এই 
স্লোকাংশটুকু অবলম্বন করিয়া ডাঃ লাহা বিহঙ্গটির স্বভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন, 
কারগুব জলচর পাখী- মধ্যাহ্ন জলাশয়ের তণ্তবারি ত্যাগ করিয়া সে তীরসন্নিকৃষ্ট নলিনীর 
অপক্ষোকৃত ছায়া-শীতল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পক্ষিচরিত্রের এইপ্রকার ছোটখাটো 
ব্যাপারগুলিও যে কালিদাসের চোখ এড়ায় নাই, ডাঃ লাহা এই তথ্যটির প্রতি পুনঃ পুনঃ 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 

“শ্যেন কি যে পাখী তাহা লইয়াও আমাদের দেশে সমস্যার অস্ত নাই। সাধারণ সংস্কারে 
আমরা গৃধ ও শ্যেনকে অভিন্ন মনে করি। মহাকবির রচনায় শ্যেন পক্ষীর আচরণের বিবৃতি 


পাওয়া যায়। 
শিরাংসি বরয়োধানামর্দ্ধচন্দ্রহতান্যনম্‌ 
আজধানা ভৃশং পাঁদৈঃ স্যেনা ব্যানশিরেনবঃ।। (কা-পা, ১৫৯ পৃ) 
শ্যেনপক্ষীগৃহীত হতসৈন্যের ছিন্ন মস্তক রণস্থলের উপরে সর্ব্বত্র দেখা যাইতে লাগিল। 
গ্রস্থাকার বলিতেছেন__ “বাস্তবিক রণস্থলের দৃশ্য হইতে এই রক্তমাংসপ্রিয়, শ্যেনকে বাদ 
দেওয়া চলে না” (কা-পা, ১৬০ পৃ)। শুধু ও শ্যেনকে অভিন্ন বিহঙ্গ মনে করিলে মহাকবির 
উপরিউক্ত বর্ণনা ভ্রমবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কারণ “পক্ষিবিজ্ঞানে গৃধ-বংশের কোনও 
পাখীর শিকারসংগ্রহ বিষয়ে উল্লিখিত শ্যেনপ্রকৃতির সহিত সাম্যের আভাস পাওয়া যায় না” 
(কো-পা, ১৬৫ পৃ)। কিন্তু শ্যেনকে গৃধ হইতে পৃথক করিয়া অন্য (৪০০7121) বংশভুক্ত 
বলিয়া গণ্য করিলে কাব্যবর্ণিত আবেষ্টনে হতসৈন্যের ছিন্নমুণ্ডের প্রতি ইহার আক্রমণ সহজে 
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উপলব্ধি করিবার কোনও অন্তরায় দেখা যায় না” কো-পা, ১৬৩ পৃ)। কালিদাসও গৃধ 
বর্ণনায় শ্যেনের ন্যায় ঝীপাইয়া পড়িয়া পদনখাগ্রসাহায্যে তাহার শিকার বা আহার্য্যসংগ্রহের 
কথা বলেন নাই। কা-পা, ১৬৫ পৃট। মহাকবি শ্যেনের বিরস চীৎকারের উল্লেখ করিয়াছেন 
বিভিন্ন ধন্বিনাং বাণৈর্কথার্থমিব বীক্ষণম্‌। 
বরাসবিবসং ব্যোম শ্যেন প্রতিরবচ্ছলাৎ।। কো-পাঁ, ১৬২ পৃ 
রঘুবংশ শ্যেনের পক্ষের বর্ণ সম্পর্কে দেখিতে পাই__ 
শ্যেনপধপরিধূসরালশঃ সান্ধ্যমেঘরুধিরার্্র বাসসঃ। কো-পা, ১৬৫ পৃ) 
ইংরাজী পক্ষিতত্ের গ্রন্থেও শ্েনের বিরস কণ্ঠের পরিচয় পাওয়া যায়; মহাকবি বর্ণিত 
উহার পরিধূসর পক্ষও পক্ষিতত্ববিৎ সমর্থন করিয়াছেন। শ্যেনের বর্ণে greys and browns 
predominating (কো-পা, ১৬৬ পৃ) এবং ৮৪1০0970108 বিহঙ্গের কণ্ঠস্বর unusually 
harsh, ayelp, or scream (কা-পা, ১৬৬ পৃ), এই স্বরবৈশিষ্ট্যের দ্বারাও শ্যেনকে গৃধ 
হইতে পৃথক করা সহজসিদ্ধ হয় কো-পা, ১৬৬ পৃট। নাটকে গৃথ্বের পরিচয় দেখিতে পাই 
“মগুলশীগ্রচার”, ‘বিহগতস্কর’, “বিহগাধম+, শিকুনিহতাশ”, 'ক্রব্যভোজন? বলিয়া ইহাকে 
আখ্যাত করা হ্ইয়াছে। পূর্বোন্ধত শ্যেনের এবং গৃধ সম্পর্কে এ সকল বিশ্লেষণের সম্যক 
আলোচনা করিয়া ডাঃ লাহা শ্যেনকে [781০০ এবং গৃধকে ৬:10)৩ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
ময়ুরও হংসের ন্যায় মহাকবির অতি প্রিয় বিহঙ্গ বলিয়া অনুমান হয়। মেঘদূত, ধতুসংহার, 
রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান-শকুস্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র আলোচ্য প্রত্যেক 
গ্রস্থখানিতেই ময়ূরের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ময়ূরের রূপবর্ণনা__তাহার সজল 
নয়ন, শুক্ল অপাঙ্গ, উজ্জ্বল রেখাবলয়সমন্বিত স্ফুরিতরুচিবর্থ, নীলকণ্ঠ, তাহার কেকাধ্বনি ও 
নয়নরঞ্রন অপরূপ নৃত্য, তাহার বাস ও বিহার ভূমি কবির তুলিকায় অতি নিখুঁত ও অনুপমরূপে 
চিত্রিত হইয়াছে। কবিবর্ণিত এই সকল বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরের যাচাই করিয়া এবং 
তৎসম্পর্কে প্রামাণিক পক্ষি-তত্বের গ্রন্থ হইতে বৈজ্ঞানিক উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ডাঃ লাহা 
ময়ূরকে Pav০ Cristatus (Linn) বিহঙ্গ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
জালোদ্গীণৈরূপ চিতবপুঃ কেশ সংস্কারধুপৈঃ 
বন্ধুণ্জীত্বা ভবন শিখিভি্দ্তনৃত্যোপহারঃ। কো-পা,৩০ পৃ) 
কলাপিনাং প্রাদ্যবৃষি পশ্য নৃত্য কাস্তাসু 
__ গোবর্ধন কন্দরাসু। কো-পা,১৪১ পৃ) 
বর্ষাধতুই ময়ূর-ময়ূরীর দাম্পত্যলীলার প্রশস্ত সময়। মেঘের সঙ্গে ময়ূরের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


কোনও পক্ষিতত্ৃবিৎ অস্বীকার করিতে পারেন না (কা-পা, ৪২ পৃ)। মেঘসন্দর্শনে পর্বতে 
পর্বতে ইহার আনন্দনৃত্য বর্ষার নিসর্গশোভার একটি অত্যন্ত বাস্তব অঙ্গ। এই সময়ে ময়ূরীর 
সূচিত করে। কো-পা, ১০৬ পৃ) 
তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্জনী বাসযষ্টির্মূলে 
বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌটবংশ প্রকাশৈঃ। কো-পাঁ, ৪৫ পৃ) 
বিক্রমোর্বশী নাটকেও রাজপ্রাসাদের মধ্যে ময়ুরের বাসযষ্টির সন্ধান পাওয়া যায় 
উৎকীর্ণাইব বাসযষ্টিযুনিশানিদ্রালসা বহির্নঃ। কো-পা ২৪৫ পৃ) 
মহাকবি এই বাসযষ্টির ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া তৎকালীন ময়ূরপালন প্রথার সুস্পষ্ট 


কো-পা, ১৪২ পৃ) 
চন্দ্রপাদজনিত প্রবৃত্তিভিশ্চন্দ্রকাস্তজলবিন্দুতিরিঁরিঃ। 
মেখলাতরুযু নিদ্রিতামুঝোধয়ত্যসময়ে শিখণ্ডিনা।। 
(কো-পাঁ,১৪৩ পৃ) 
বস্তুতঃ প্রকৃতির মুক্তপ্রাঙ্গনে স্বচ্ছন্দবিচরণশীল ময়ূরের স্বভাব এই যে, সে প্রতি সন্ধ্যায় 
রাত্রিযাপনের জন্য এক নির্দিষ্ট নিবাসবৃক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিহঙ্গতত্তুবিদগণ বিশেষরূপে 
লক্ষ্য করিয়াছেন_ ৮০৪০৮] roost on trees and they are in the habit of 
returning to the same perch night after night. (কো-পা, ৪৬ পৃ) 
ময়ূরকে শুধু বনানীর মধ্যে কেন, নগরোপকণ্ঠের সামান্য জঙ্গলের মধ্যেও দেখা যায়, 
তীরস্থলীতেও সে দৃষ্ট হইয়া থাকে 
পুরোপকঠোপবনাশ্রয়ানাং কলাপিনামুদ্ধত নৃত্যাহেতৌ। 
তীরস্থলীবহিভিরুৎকলাপৈঃ প্রশ্নি্ধ কেকৈরভিনন্দ্যমানম্‌।। 
(কা-পা,১৪৩ পৃ) 
এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞনিকের সাক্ষ্যেরও যে অভাব নাইডাঃ লাহা তাহা বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। 
(কো-পা, ১৪৪-৪৫ পৃ) 
ধাতুসংহারের গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ বর্ণনায় ময়ূরের ছবি বিচিত্র পরিবেষ্টনীর মধ্যে নব নব 


কালিদাসের পাখি 


ভঙ্গিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎকালে দেখিতে পাই ময়ুরগুলি আর বর্ধাকালের মত তেমন 
উন্মুখ হইয়া গগন নিরীক্ষণ করে না__ 


পশ্যতি লোল্পতামুখা গগনং ময়ূরাঃ। 
€কো-পা, ১১৫ পৃ 
অথবা আর তেমন ভাবে নাচে না 
নৃত্য প্রয়োগরহিতাঞ্ছিখিনো বিহায় 
হংসানুপৈতি মদনো মধুরপ্রগীতান্‌। 
(কা-পা,১১৬পৃ) 


বর্ষাকালে দাম্পত্যলীলার প্রশস্ত সময়ে মেঘদর্শনে ময়ূরের আনন্বনৃত্য যেরূপ অত্যন্ত 
অভাবও তেমনি স্বভাবসুলভ। তাই শরতে শিখিগণ নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে দেখিতে পাই। 
| " (কা-পা, ১১৫-১১৬ পৃ) 
এইরূপে কালিদাস-সাহিত্য হইতে বহু শ্লোক এবং শ্লোকাংশের উদ্ধার করিয়া মহাকবিবর্ণিত 
অতি নিপুণতার সহিত ডাঃ সত্যচরণ এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া 
পরম তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিয়াছি। আশা করি পাঠকপাঠিকারাও অনুরূপ আনন্দিত হইবেন। 
বাংলা ভাষার এইরূপ গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া লেখক মাতৃভাষার সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিয়াছেন। 
আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিগণ যদি তাহাদের গবেষণার ফল এইরূপে মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ 
করিয়া আপামর সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রচারে সহায়তা করেন, তাহা হইলে দেশের শিক্ষা 
উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। এ হিসাবেও ডাঃ সত্যচরণের উদ্যম 
সর্বতোভাবে প্রশংসনীয় 
সুদৃশ্য বাঁধাই ও চিত্ৰবহুল প্রায় তিন শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই পুস্তকখানি বাস্তবিকই খুব 
মনোরম হইয়াছে। ইহার কাগজ ও ছাপা প্রভৃতিও অতিশয় পরিপাটা; ভাষা বিষয়োপযোগী 
গুরুগন্তীর, অথচ সুললিত ৷ গ্রন্থশেষে ইংরেজী ও বৈজ্ঞানিক নাম সম্বলিত কালিদাসের পাখীর 
তালিকা, এবং বিশদ ও বিস্তৃত বর্ণানুক্রমিক সুচি সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থের মূল্য বহুগুণ 
বর্ধিত হইয়াছে। আশা করি পুস্তকখানি বিদ্বংসমাজে ও সাধারণ্যে তুল্যরূপে সমাদৃত হইবে। 


গিরিশ-সন্বর্থনা* 
(অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে) 


অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সম্বন্ধে মাত্র দুই একটি কথা বলিব। তিনি এখনও 
অশীতি বৎসরের ভার সুন্দরভাবে বহন করিতেছেন। কিছুমাত্র কু্জদেহ ও ন্যুক্জ-পৃষ্ঠের চিহ্ন 
পরিলক্ষিত হয় না। এতবড় একটা কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়াও অনেকগুলি সদনুষ্ঠানের 
জন্য অশেষ পরিশ্রম করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না। Hindu Family Annuity 
7800-কে বাঙালীর একপ্রকার প্রথম জীবনবীমার নিদর্শন বলা যাইতে পারে। ইহার উন্নতিকল্পে 
তিনি অনেক বছর যাবৎ অকাতরে বহুমূল্য সময় দিয়াছেন। এতভ্িন্ন কলিকাতা মেডিক্যাল 
স্কুলের “তিনি একটি প্রধান স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন।” এত বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যে প্রকার পরিশ্রম 
করেন তাহার সিকিমাত্রও অনেক তরুণ বা যুবাপুরুষ করিতে সক্ষম নহেন। ইহার একটি 
প্রধান কারণ এই যে, তিনি স্বাস্থ্যের দিকে রীতিমত নজর রাখেন প্রত্যহ মুক্তবাতাঁসে তিনি 
অন্যুন এক ঘণ্টা অতিবাহিত করেন। বহুবৎসর যাবৎ তিনি আমাদের ময়দান ক্লাবের প্রেসিডেন্ট 
স্বরূপ। 

অধ্যক্ষ বসু মহাশয়ের অনেকগুলি সামাজিক গুণ আছে। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের 
হিতকল্লে তিনি মুক্তহস্ত। অর্থে হোক, সামর্থ্যে হোক, তিনি পুরাতন বন্ধুদিগকে কখনই সাহায্য 
করিতে ক্রটী করেন না। অনেক সময়ে আমি তাহাকে বিদ্রুপ করিয়া বলিয়াছি যে, ভগবানের 
কৃপায় তাহার বহু সম্ভান সন্ততি, এমন কি প্রপৌত্র ও প্রদৌহিত্র আছে। সৰ্ব্বদাই ইহাদের 
লইয়া তিনি পরিবৃত। কিন্তু ইহা সত্বেও তাহার পুরাতন বন্ধুবর্গ কি প্রকারে তাহার হৃদয়ের 
অস্তস্তলের স্থান হইতে বঞ্চিত হইল না, ইহা বিস্ময়ের বিষয় 

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন, এবং দেশের কল্যাণে রত 
থাকুন। 








* 38175910851 College Magazine. 80th Birth-day Number—Pp. 101-2. 


রবীন্দ্র প্রয়াণে* 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে সমগ্র দেশ আজ বিষাদাচ্ছন্ন। অন্তরের অস্তুস্তলে প্রত্যেক 
বাঙালী আজ প্রিয়জনবিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছেন। আমারও হৃদয় আজ শোকে উদ্বেলিত! 
রবীন্দ্রনাথ বাঙ্লা ও ভারতের নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার মহিমময় 
অবদান ঠিক কতখানি তাহার নির্ণয় করিবার সময় আজও আসে নাই। সাহিত্যে ও ভাষায়, 
কর্মে ও চিন্তায় বাঙালীকে যে অমর সম্পদ তিনি দান করিয়া গেলেন তাহার তুলনা নাই। 
যুগ যুগ ধরিয়া তাহা বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রকে সজীব করিয়া পুষ্পে পল্পবে সমৃদ্ধ করিবে। গল্পে, 
গানে, প্রবন্ধে, কবিতায়, উপন্যাসে, নটিকে তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উন্মেষ দেখিতে 
পাই। বঙ্গজননীর লজ্জানত শিরে তিনি যে বিজয় তিলক পরাইয়া গিয়াছেন, চিরদিন তাহা 
উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে! 

তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই। তাহার সৌম্য শাস্ত মূর্তি আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল 
হইয়া আর লোকচক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দীড়াইবে না; কিন্তু তাহার সেই কণ্ঠ আজিও নীরব হয় 
নাই। সমস্ত দেশের প্রাণে যে অনুভূতি ও প্রেরণা তিনি সঞ্চার করিয়াছেন তাহা চির গতিশীল 
ও চিরচলিষুঃ। স্বদেশের সর্ব্বকালের নির্যাতিত জনগণের কঠে তীহারই বাণী ফুটিয়া উঠিবে__ 

“অন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু 

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ, উজ্জ্বল পরমায়ু, 

সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।” 

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের পূজারী। বাহিরের সৌন্দর্য্য নিতাস্তই বাহিরের বস্তু, ইহা তাহার 
দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছে কিন্তু চিত্তকে আচ্ছন্ন করে নাই। পৃথিবীর সকল দেশের ছোট বড় 
সকল কবিই প্রাকৃতিক পূজা করিয়া গিয়াছেন। অকপটচিত্তে সৌন্দর্য্যের জয়গান ঘোষিত 
করিয়াছেন__ কিন্ত ভারতের কবি সৌন্দর্য্যের পূজার সঙ্গে সঙ্গে আত্মানুভূতির চেষ্টা করিয়াছেন। 
এই আত্মানুভূতির প্রেরণাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সত্য, এবং এখানেই রবীন্দ্-সাহিত্যের 
সার্থকতা । ইহাতে আত্মানুভূতির যে বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে একটি কথায় রবীন্দ্রনাথ নিজে তাহা 
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহার বিগত ২৫শে বৈশাখের স্মরণীয় বিবৃতিতে ৪_- “মনুষ্যত্বের 
অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলিয়া মেনে নেওয়া আমি অপরাধ বলে মনে করি” 

আমাদের অভিশপ্ত জাতীয় জীবন তাহার অস্তাচল গমনে আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। জানি না, ভগবানের আশীবর্বাদে কবে আবার নূতন উষার অরুণোদয় হইবে !* 


* ভারতবর্য-_আসশ্থিন, ১৩৪৮। 


রাষ্ট্রভাষা* 


(গত ১৬ই অক্টোবর কাকা কালেলকার হিন্দুস্থানী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রচারের জন্য 
শিলং-এ আসিলে তাহাকে বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহিত বিতর্কে 
আহান করিয়া এক সাধারণ সভা আহৃত হয়। কোন কারণবশত কাকা কালেককর সভায় 
উপস্থিত হন নাই। উক্ত সভায় পাঠের জন্য অধ্যাপক রায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা 
প্রকাশিত হইল। সম্পাদক “দেশ') 

আমার জনৈক সহকর্মী, বিজ্ঞানের অধ্যাপক, তাহার পুত্রের 879579199 হওয়ায়, 
আরোগ্যের নিমিত্ত ক্ষত-স্থানে ধূলি-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হওয়ায়, আমি 9০7515র কথা তুলি। 
তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া আমাকে বলেন, “মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি 
এবিষয়ে কোন প্রশ্ন করিব না, এবং করিতে দিবও না।” 

তিনিই শত শত ছাত্রগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন যে, “২ আর ২এ যে ৪ হয়, সে কথাও 
পরীক্ষা (Experiment) দ্বারা সাব্যস্ত করিবে। কাহারো অনুজ্ঞা মতে সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করিবে না।” 

ভরতবর্ষ শুরুবাদের দেশ। এখানে ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি সকল ক্ষেত্রেই "Theirs 
not to reason why" মন্ত্রের অনুসরণ করা হইয়া থাকে। গুরুদেবের কোন মতের 
অন্রান্ততায়, আপত্তি করা দূরে থাকুক, যুক্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইলেও, প্রশ্নকারীকে 
“একঘরে” বা নির্বাসন-দণ্ডের বিধান দেওয়া হয়। এ বিষয়ে কংগ্রেসের আধুনিক ইতিহাসে 
বিখ্যাত বিখ্যাত নজীর আছে। পুনরাবৃতি বাছল্য মাত্র! 

এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া মনে হয় গান্ধীজীর “রাষ্ট্রভাষা” অভিযানের বিরুদ্ধে যুক্তি 
বা প্রমাণ প্রয়োগ বৃথা বাক্যব্যয় মাত্র । চতুর অন্যপক্ষ জাতিগত মনস্তত্ব বুঝিয়া যুক্তি অপেক্ষা 
ভাবোচ্ছাস ও গুরুবাদের প্রতিই তাহাদের প্রধান প্রয়াস নিয়োগ করিয়া থাকেন। 

প্রতিপাদ্য বিষয়টি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া যাউক। 

১। রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজন আছেকি না? 

২। প্রয়োজন থাকিলে ইহার প্রচলন সম্ভবপর কিনা? 

৩। প্রস্তাবিত “রাষ্ট্রভাষার” দাবীর বিচার। 


* দেশ, ৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮। 


৪1 উক্ত প্রস্তাবের 
কে) উৎপত্তিকিসে 
ও (খ) পরিণামকি? 
€। বাঙলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী। 


* ফৰ * ফু bd 


১। রাষ্ট্রভাষা প্রয়োজনের বিচার 
কংগ্রেসের মতে ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতিবর্গকে এক জাতিতে পরিণত করিবার 
ব্ৰহ্মান্্ৰ হইতেছে-_ এক রাষ্ট্রভাষা । অর্থাৎ এইটি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে 
যে, এক ভাষা হইলেই এক জাতি হয়। 
এই দাবীর বিচার দুইদিক হইতে করা যহতে পারে। ১ম-_এক ভাষাভাষী বলিয়াই 
কোন গণসঙ্ঘ একজাতি হইয়াছে কিনা। ২য়-_ভাষা-বৈচিত্র্য সত্তেও বিভিন্ন জাতিবর্গ এক 
রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে কি না। | 
১ম প্রতিপান্টের উদাহরণস্বরূপ বহু ভাষাবিৎ অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ, এম্‌-এ, বি 
এল্‌ মহাশয় বলিয়াছেনঃ 
(গিরিকাঁ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৭ ও ১৮ পৃঃ) 
“প্রাচীন ভারতবর্ষে মোটামুটি সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল; ভারতের বিভিন্ন অংশের 
মধ্যে এই ভাষাতেই ভাবের আদান-প্রদান চলিত। সংস্কৃত সাহিত্য সমস্ত ভারতের সাধারণ 
সম্পত্তি ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষ এক অখণ্ড রাষ্ট্র ছিল না। কুরু, পাঞ্চাল, কোশল, মৎস্য, 
বিদৰ্ভ, মদৰ বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ইউরোপেও মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যস্ত জর্মান- 
ভাষা-ভাষী জাতিসমূহ নানা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিক্ত ছিল ।.......ইটালীরও সেই অবস্থা 
সমস্ত মধ্যযুগে ইটালীয় ভাষাভাষিগণ ছোট বড় মাঝারি নানাপ্রকার রাষ্ট্রে শতধা বিচ্ছিন্ন 
ছিল। তারপর ধরুন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা-_ মেক্সিকো হইতে আরম্ত করিয়া চিলি, 
আর্জেন্টিনা পর্যন্ত এক স্পানিশ ভাষার প্রচলন। তাহাতে লাটিন্‌ আমেরিকা এক রাষ্ট্র 
পরিণত হয় নাই।” 
২য় প্রতিপাদ্যের উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন ঃ 
(এ মাসেক, ওঁ সংখ্যা, এ পৃষ্ঠা) 
“অপরপক্ষে ধরুন অস্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর কথা। ছয়শত বৎসরেরও উ্ধ্বকাল হাপ্স্বুগ 
রাজের শাসনে নানা বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি, সুসংহত রাষ্ট্রীয় এব্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ০ দ্বিতীয় খণ্ড 


৪ সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ভাষাগত এঁক্যের সহিত রাষ্ট্রগত এক্যের...... কোনই 
সম্পর্ক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।” 

আমি নিজে আরও কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে চাই। আমেরিকান যুক্তরাজ্য ও 
রুশিয়া অধুনাতন জগতে গণতন্ত্রের আদর্শ । কিন্তু “আমেরিকান্‌ জাতি” একটি ব্যর্থনাম 
01570179) মাত্র । ইংরাজ, আইরিস্‌, ইতালীয়, দিনামার, পোলিস্‌ ইত্যাদি “ছত্রিশ””টি 
বিভিন্ন জাতি এক “আমেরিকান্‌ মহাজাতি” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। একথা 
সর্ববাদীসম্মত, সুতরাং প্রমাণ বা ৪৪700 উদ্ধৃতির প্রয়োজন নাই। 

তৎপরে রুশিয়া সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে! Book of knowledge, VOL LX, 
Page 6017, latest edition, বলেন £ 

"The Soviet Union gives cultural autonomy to all these varied 
peoples, encouraging them to have schools, books, theatres, and 
social institutions, in their own languages. ... School-books, public 
health instructions and similar documents for nation-wide distribu- 
tion must be printed in more than 90 languages and dialects, and in 
several different alphabets and types." 

তৎপরে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র গণ-তন্ত্রগুলির ব্যবস্থা দেখা যাউক £_ 

সুইইজারল্যান্ড-_এই রাষ্ট্রে জার্মান ফরাসী ও ইতালীয়, এই তিনটি ভাষা প্রচলিত। 
(Book of knowledge, Vol. VII, Page 4668). 

পোল্যান্ড__এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে প্রচলিত ভাষাগুলির তালিকা মোটেই ক্ষুদ্র নয়! যথা 
লিথুয়েনিয়ান্‌, রুথিনিয়ান্‌, জার্মান, প্রাসিয়ান্‌ কুরুলান্ডার, যিহুদী, আর্মিনিয়ান্‌ ও টার্টর। আমার 
authorityর শেষ ছত্রটি কৌতুহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ £ "N0০ ০ne tries to change 
the nationality of another! আলমতি বিস্তরেণ। 

তালিকা-বৃদ্ধির ভয়ে আমাদের প্রভুদিগের দেশের উদাহরণ দিয়া শেষ করিব। গ্রেটব্রিটেন 
ও আয়র্লন্ডে প্রচলিত ভাষাগুলির তালিকা দিতেছি ঃ__গেলিক্‌, য়র্স,ওয়েল্শ্‌ ম্যাঙ্কুস, ফরাসী 
(চ্যানেল্‌ দ্বীপপুঞ্জে) ও ইংরেজী । 

এই সকল ক্ষেত্রেই ভাষাবৈচিত্র্য সত্তেও এক মহারাষ্ট্র স্থাপনে কোন বিঘ্ন ঘটিয়াছে 
বলিয়া ইতিহাস উল্লেখ করেন না। তবে যাঁহারা যুক্তি বা এঁতিহাসিক প্রমাণের অপেক্ষা 
রাখেন না, তাহাদের সহিত তর্ক করিতে যাইলে কবি গোল্ছ্স্মিথের কথা স্মরণ হয়__ 


"Even though vanquished, he could argue still!" 
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রাষ্ট্রভাষা 


২। “রাষ্ট্রভাষা” প্রচলন সম্ভবপর কি না 


আমেরিকা ও রুশিয়ার ইতিহাসে দেখা যায়, এক গণতন্ত্র স্থাপনের পরে, স্বাভাবিকভাবে 
ও ক্রমে ক্রমে, রাজভাষাটিই রাষ্ট্রভাষারূপে প্রচলিত হয়। অর্থাৎ, ক্রমিকতা ও স্বাভাবিকতা 
তাহার ধর্ম। ইহার আরো নিদর্শন__ভারতবর্ষে হিন্দু-সাম্রাজ্যকালে সংস্কৃত, মোসলেম 
সাম্রাজ্যের সময় উর্দু, ইংরেজ আমলে ইংরেজী ৷ আমেরিকায় ক্রমেই ইংরেজী ও রুশিয়ায় 
রুশিয়ানের বিস্তার। Pa 5102 তাহার Russia without illusions বলেন £-- 

"In the Caucasus, there are a number of different nationalities 
living today in peaceful relations with each other. For the greater 
part of our tour, we were in the Georgian Soviet Republic, but in the 
national territories through which we passed, the local language 
was not Georgian, and Georgian was only the Second Language 
thought in the schools. 

It was in this connéxion tbat I had a revealing conversation with 
a peasant, in one of the villages at which we stopped. He was an old 
revolutionary, had fought in the war against foreign intervention, 
and was now a member of his village Soviet. But he had one seri- 
ous criticism : it was that the children were not learning Russian in 
the school in his village. First, they learnt Georgian (that language 
of the Union Republic of which they were a part), but there was no 
Russian teacher! Now, before the Revolution, the main grievance 
of all the peoples of the Caucasus had been that the central govern- 
ment of the Russian Empire had tried to russify them, and to force 
the Russian language on them, to the detriment of their own native 
tongue. The Soviet Government reversed this policy, giving to ev- 
ery nation, and even to every national group, the right to speak and 
write and educate its children in its own tongue. 

Now, as a direct result of this freedom for each nation to learn 
in its own language, I found a peasant in a small nationality in the 
Caucasus actually demanding that his son should learn Russian. As 
he put it : ‘If he doesn't learn Russian, then he can only move about 
in our own Republic. But he may want to travel all over the Union, 
for which Russian is essential. That is why we are asking them to 
send us a Russian teacher." 
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ইহার সহিত আমাদের নিন্শ্রেণীর রাষ্ট্রভাষা, অর্থাৎ ইংরেজী শিখিবার বলবৎ স্পৃহা 
তুলনা করুন। বৎসরের পর বৎসর শিক্ষা বিভাগের কার্য-বিবরণীতে এই কথার উল্লেখ 
আছে। সর্বব্রই ও সর্বকালেই রাষ্ট্র আগে, ও পরে রাজভাষা হইয়াছে। The horse was 


put before the cart not the cart before the horse, as by our Con- 


. gress! 


কাকা কালেল্কারজীর সহিত আলাপ-কালে দেখিয়াছি, তিনি এই সকল নিয়মেরই 
ব্যতিক্রম করিতে চাহেন। তিনি এক রাষ্ট্র গঠন বা সম্ভাবনের পূর্বেই এক রাষ্ট্রভাষা সৃজন ও 
প্রচলন করিবেন__“না মানিলে নির্বাসন”, শ্রীঘরে, যথা মাদ্রাজে। এই অহিংসক ও প্রেম- 
প্রণোদিত কারাদণ্ড-বিধান সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি আমায় বলেন ঃ “রাজগোপালাচার্যের 
মন্ত্রিত্ব অপদস্থ করিবার জন্যই, এই “ছুতা” ধরিয়া মাদ্রাজীরা দলে দলে কারাবাসে গিয়াছিল।” 
মিথ্যা “ছুতা” ধরিয়া দৈনিক বা সাপ্তাহিকে “পত্রপ্রেরণ” করা চলে, সভা ও শোভা-যাত্রা 
করা হইয়া থাকে। কোন দেশ বা কালে “ছুতা” ধরিয়া দলে দলে লোকে কারাবাসে যায়, 
এত, শুনি নাই! আর রাজগোপালজীর বিবিধ বিধানের মধ্যে এইটিকেই কেন “অছিলা”ম্বরূপ 
বাছিয়া লওয়া হইল, এ সমস্যা সমাধান কাকাজী দেন না। তাহার “তর্কের সেরা লাঠির 
গুঁতো না হইলেও হয় অত্যস্তহিংসক কটুক্তি, নয় কপট বিনয়ে যোড়-হস্তে ক্ষমা-ভিক্ষা! 
মনীষী রাজনৈতিক এভ্মণ্ড বর্ক এইরূপ বিনয়ের যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়াছেনঃ যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
প্রচণ্ড যথেচ্ছাচারী 0ু৮80)_কেননা তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথেচ্ছাচারী__ পোপ্তাহার 
প্রচণ্ডতম বিধান-লিপিতে স্বাক্ষর করিতেন "০1099 9০৬10101)" অর্থাৎ “দাসানুদীস”! 

অন্য দিক দিয়া দেখিলেও বুঝা যায়, কংগ্রেসী “রাষ্ট্রভাষা” “সব কি বোলী” হইতে 
পারে না। কারণ কে) অস্বভাবজ (১:79০181) ভাষা কখনও বল দ্বারা প্রচলন করা যায় না, 
তবে সে বল আধ্যাত্মিকই হউক বা পাশবিকই হউক। [$678)0র পশ্চাতে বহু প্রবল 
রাষ্ট্র থাকা সত্বেও সে ভাষা চলে নাই 

মুসলমানেরা এ ভাষা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। বাস্তবিক তাদের হিংস্রসম্ভব 
বিরোধিতার ফলেই উর্দু ও হিন্দির অপূর্ব সংমিশ্রণে এই 7790: বা সঙ্কর বা খিচুড়ী ভাষা 
সৃজন করা হইতেছে। মাদ্রাজীরা ইহার বিরোধিতার চরম নিদর্শন-ন্বরাপ কারাদণ্ড বরণ করিয়া 
লইয়াছেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যালেলার দেওয়ান বাহাদুর এস ই রঙ্গনাথম্‌ 
ব্যবস্থায় অনেক অস্তরায়। অধিকস্ত ভারতের অনেক অঞ্চলের ভাষা আধুনিক ভাব প্রকাশের 
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রাষ্ট্রভাষা 


উপযুক্ত নহে। কথাটা যখন খুবই সত্য, তখন নবকক্গিত হিন্দুস্থানী কি করিয়া রাষ্ট্রভাষা হইতে 
পারে? বাঙলা ভাষা সমৃদ্ধিশালী এবং আধুনিক সমস্ত ভাব প্রকাশের শিক্ষার বাহনরূপে 
প্রচলিত হইয়াছে। এই বাঙলাদেশে যদি হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা বা কংগ্রেসের ভাষা বলিয়া 
প্রচলিত করিবার চেষ্টা হয়, এবং গায়ের জোরে শিখাইবার ব্যবস্থা হয়, তখন কি ভয়াবহ 
ব্যাপার হইবে! সেইজন্যই বাওলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার পথ প্রস্তুত করিতে হইবে” 
(০ শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ প্রণীত “বাঙ্গলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী”--২০ও ২১ পৃঃ) 

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌ চ্যা্সেলার শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঝী মহাশয় বলিয়াছেন 
(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ক্লাশ উদ্বোধন সভায়)_-“বাঙলা ভাষা এমনি মধুর এবং 
নানা বিষয়ে ভাব-ব্যঞ্জক যে, ভারতবাসী মাত্রেরই ইহা জানা প্রয়োজন। ভারতীয় যে কোন 
ভাষা অপেক্ষা বাঙলা সহজ এবং দ্রুত শিক্ষা করা যায়।” 

হিন্দীর প্রধান দুর্গ যুক্ত প্রদেশ ও বেহার। যুক্ত-প্রদেশের কথা বলিলাম । এখন বেহারের 
কথা শুনুনঃ__ ২৩শে অক্টোবর, ১৯৪১, সংখ্যা “অমৃতবাজার পত্রিকা”) 

"Jt seems Behar is in the grip of a language-controversy which 
is never-ending. On the one hand, we find arrayed the supporters 
of Hindusthani, who favour the incororpation of Persian and Ara- 
bic words into the language, and the other we the supporters of 
Hindi who choose to select as many words of Sanskrit origin as 
possible. Conference after conference has been held, but the two 
parties have approached each other like an assymptote but have 
never met to arrive at a common solution. 

At present, the feeling against the Hindusthani language in a 
certain section of the people of Patna has been funning so high, that 
they have, by a Resolution, deprecated the idea of electing Dr. 
Rajendra Prosad as the President of the forthcoming all-India Hindi 
Sahity Sammelan, on the ground that Dr. Prasad is a supporter of 
Hindusthani. Dr. Prosad's followers of course will not take this ly- 
ing down, and $০, in the future, we may once more expect to see a 


battle of languages." 

এই সকল হইল £০05 ইহার উত্তরে কাকাজী যাহা বলেন তাহা i০6০ । (“রাষ্ট্রভাষাকী 
প্রারম্ভিক বোধিনী- দো শব্দ” দ্রষ্টব্য) 
ওঁর যো নাগরী য়া ফারসী লিপিমে লিখি যাতী হৈ, বহী হমারী রাষ্ট্রভাষা হৈ। শিক্ষিত, শিষ্ট 
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ওঁর সংস্কারী লোগো মে যো ভাষা ব্যাপক রূপমে প্রচলিত হৈ, বহতী রাষ্ট্রভাষাকা হী এক 
রূপ হৈ”। 
টিপ্পনী অনাবশ্যক যে বাঙালী “শিক্ষিত, শিষ্ট ওর সংস্কারী লোগৌ””র মধ্যে পড়েন না! 
স্বাভাবিকও হিরন রি A AA তাতো কার 
অধর্ম। সে অধর্ম যুদ্ধের ব্যর্থতা অবশ্যস্তাবী! : 


সং স্ব ফু ক * 


তাহা হইলে আমার প্রস্তাব কি? শুধু ধ্বংসকারী সমালোচনা করিতে চাহি না। নির্মাণক্ষম 
উপায়ও নির্দেশ করিতে হইবে । আমার সবিনয় প্রস্তাব এইঃ__ 

আমাদের দেশের যতদিন ইংরেজ-শাসন থাকিবে, উর্ধতন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগণকে 
ইংরেজী শিক্ষা করিতেই হইবে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি__-যথা বিচারালয় ইত্যাদিতে 
দ্বিভাষীত্বের ব্যবস্থা আছে ও থাকিবে। ইহাতে “মহাভারত অশুদ্ধ” বলিয়া কেহ অভিযোগ 
করেন নাই। বাকি রহিল, তথাকথিত নিন্নশ্রেণী। ইহারা দেশ হইতে দেশাস্তরে যায় না। 
নিজেদের গ্রাম বা গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। সুতরাং ইহাঁদিগকে কোন ভাষা শিক্ষা দিতে 
হইলে ইহাদের স্বভাষাই শিক্ষা দিতে হইবে। আর প্রয়োজন-__ কংগ্রেস ইত্যাদি মহাসভার 
পরিচালন-পঙ্থা। সে সকলে নিন্নশ্রেণীদিগের সংযোগ অবশ্যই বাঞ্ছনীয় । তাহার জন্য আগে 
যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাই থাকুক! যথা, দুইটি ভাষা-_ ইংরেজী এবং যে তৎদেশীয় ভাষায় কর্ম- 
পরিচালনা করিবেন। প্রদেশের সহিত প্রদেশের, বা দেশের সহিত বিদেশের Cnter-Pro- 
vincial and Inter-National) ব্যাপার এখনো [06611150518 দ্বারাই পরিচালিত 
হইয়া থাকে। তীহাদের ভাষা বাধ্যত ইংরেজী । সুতরাং এখনো সহজেই ইংরেজীতে হইতে 
পারে। যখন স্বরাজ স্থাপিত হইবে, তখন ইংরেজীর স্থলে তৎকালীন রাজভাষা বিনিময় 
করিলেই চলিবে। কেননা, স্বাভাবিক নিয়মে সেই ভাষাই তখন ভারতের অপরিহার্য ভাষা 
হইবে। 

“রাষ্ট্রভাষা” প্রস্তাবের উৎপত্তিকিসে। 

এই ব্যবস্থাই আগে ছিল। গান্ধীজীই এই ব্যবস্থা প্রচলন করেন। তবে আজ অন্য কথা 
উঠে কেন? তাহার কারণ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যদি [i৷e-5০॥e৷ অনুধাবন করা 
যায়। পট্টভী সীতারামায়ার সহসা উত্থান ও তৎকর্তৃক কংগ্রেসের তথাকথিত ইতিহাস সঙ্কলন, 
তদবধি কংগ্রেসে বাঙালীর প্রভাব ক্ষুন্ন করিবার সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা ও “রাষ্ট্রভাষার” পরিকল্পনা 
এ সকল ব্যাপারই সমসাময়িক। এ কি আকস্মিক সন্নিপাত মাত্র? না, কার্যকারণ সম্বন্ধ? 
দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রকে পদচ্যুত করার নির্লজ্জ অভিযান-_তৎসম্বন্ধে একপক্ষে গান্ধীজীর 


১৬০ 


রাষ্ট্রভাষা 


স্পষ্ট স্বীকৃতি  "] take it as a personal defeat", ও অন্যপক্ষে গাহ্ধীজীর পরম 
অনুরক্ত রবীন্দ্রনাথের সুভাষকে তারযোগে অভিনন্দন প্রেরণ এ সকল পারিপার্মিকই এই 
সম্পর্কে প্রামাণ্য-্বরূপ। 

ইহার পরিণাম 


জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সুনাম কাহারও অবিদিত নাই।ডাঃ 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় ইহাকেও অপক্ষপাতী পণ্ডিত ও 
দেশসেবক বলিয়া ভারতবর্ষ মানিয়া লইয়াছেন।তিনি “রাষ্ট্রভাষা” অভিযান সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ 
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে, ১৩৪৫ সালের ১৯শে মাঘ)৪__- 

“কংগ্রেস বাঙলাকে এড়াইতে যাইয়া উর্দুর গর্ভে পড়িয়াছেন। হিন্দুস্থানী ভাষাকে 
রাষ্ট্রভাষারাপে প্রচলনের চেষ্টা। ১। অবৈজ্ঞানিক, ২। অনৈতিহাসিক ও ৩। গায়ের জোরের 
কথা। ইহা মহাত্মা গান্ধীর খেয়াল ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহাদের কার্যকলাপে উহাদের 
ভাষার অজ্ঞানতা দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। যাহা কোনদিন হয় নাই, হইতে পারে না, 
সেইরূপ একটা অসম্ভব প্রণালীতে উহারা রাষ্ট্রভাষা সৃষ্টি করিতে চলিয়াছেন। রাষ্ট্রভাষা ত 
সৃষ্টি হইবে না- সৃষ্টি হইবে কলহ। লিপি আরবী হইবে, না দেবনাগরী হইবে, ইহা লইয়া 
মুসলমানদের সহিত এক অনাবশ্যক বিবাদ প্রজুলিত করা হইয়াছে। তামিল, তেলেগু, 
মালায়ালম্‌, কানাড়ি প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির সহিত হিন্দির কোন যোগ নাই। 
তাহাদের উপর জোর করিয়া হিন্দি চালান ঘোরতর অন্যায়। আমরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ 
করিতেছি। 

মহাত্মাজী মাঝে মাঝে এমন একটা কাজ করেন, যাহার জন্য দেশে মহা অনিষ্টের সৃষ্টি 
হয়। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি মুসলমানদিগকে Blank 09009 অনুন্নত সম্প্রদায়কে 
৩০ ভোট দেওয়ার ফতোয়া। 

এই বাঙলা ও বাঙালী বিদ্বেষোৎপন্ন প্রচ্ছন্ন অভিযানের ফলে এঁক্য না হইয়া বিষম 
বিরোধের সৃষ্টি অবশ্যস্তাবী-_বিরোধ যথা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে । 
প্রতীয়মান হইবে ।যথা-_ শিক্ষানবীশদিগকে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের উপর, শুধু ভাষা হিসাবে 
শিক্ষা করিতে হইবে-__ ইংরেজী ও সংস্কৃত বা পারস্য বা যে কোন একটি প্রাচীন ভাষা, অর্থাৎ 
বাধ্যত তিনটি। ইহার উপর রাষ্ট্রভাষা হইলে হয়-_চারিটি। অন্যান্য পাঠ্য বিষয়গুলি যোগ 
করিলে অর্থ ও সময় ও পরিশ্রম শিশুগণকে ও তাহাদের অভিভাবকগণকে কত অধিক, 
পেষণ করিবে তাহা দুর্বোধ্য নহে। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


পুনশ্চ 

যদি কেহ বা কোন প্রতিষ্ঠান এ সকল যুক্তি অস্বীকার করিয়া বলেন যে, ভারতে ভবিষ্যতে 
কোন্‌ ভাষাভাষীর রাষ্ট্র স্থাপিত হইবে ও সেই ভাষা স্বাভাবিক নিয়মে ও ক্রমে ক্রমে ভারতের 
রাষ্ট্রভাষা হইবে, সে অপেক্ষায় কালক্ষেপণ করিলে চলিবে না; এখন হইতেই ভারতীয় একটি 
চলিত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিবার প্রচেষ্টায় রত হইতে হইবে, তাহা হইলে ভারতের 
অধিকাংশ ভাষাবিৎ মনীষীদিগের মতে বাঙলারই এ বিষয়ে প্রকৃষ্টতম দাবী আছে। 

এ দাবী দুইটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত : 

(১) সংখ্যা-গরিষ্ঠতা 

(২) সৌষ্ঠব 

এ বিষয়ে “প্রবাসী”, "M০dern Review", “আনন্দবাজার পত্রিকা”, “যুগান্তর” 
ইত্যাদি মাসিক ও সাপ্তাহিকে সুযুক্তিপূর্ণ অনেক আলোচনা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 


সভ্যতার মাপকাঠি* 


অনেকেই বলিয়া থাকেন, ভারতবাসীর বাসবসত, চলাফেরা, পৌষাক-পরিচ্ছদ নিন্নস্তরের। 
দুঃখের বিষয়, এ বিশ্বাস এখন শুধু বিদেশীদের নহে, আমাদের নিজেদের ভিতরও বদ্ধমূল 
হইতে চলিয়াছে। দেশের যুবকবৃন্দ, যাহারা ভাবী আশা-ভরসার স্থল, বিশেষতঃ যাহারা 
অর্থনীতিতে কৃতিত্বলাভপ্রয়াসী, তাহারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেই শিক্ষিত, সুতরাং নিঃসন্দেহে 
জীবনধারণের চাল খাট বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ, এই সংস্কারকে একটা ধ্রুব সত্য বলিয়া 
বৈদেশিক অর্থশান্ত্র লেখক যে ভারতের নিন্দা করিবেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু 
সম্প্রতি আমাদের দেশীয় কোন লেখকের গ্রস্থেও এরূপ ভাব সন্নিবিষ্ট দেখিয়া ক্ষুণ্ন হইলাম। 
এই সব পুস্তকই ত আমাদের যুবকদের রামায়ণ, মহাভারত বা কোরাণ হইতে চলিয়াছে! 
তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিলে সহজেই অনুভব হয় যে, বর্তমান 
সভ্যতা (যাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার অবিকল অনুকরণ), তাহাদিগের প্রায় অস্থিমজ্জাগত হইতে 
চলিল। এখন কোন দেশের সভ্যতা বিচার করিতে গেলে আমরা দেখি, কত সাবান, কত 
প্রসাধনের দ্রব্য, কত কাচ, কত মাইল রেলের রাস্তা সে দেশে ব্যবহৃত হয়। এই নকল 
সভ্যতার প্লানিকর আদর্শেই যুবকরা পাঠ্যাবস্থা হইতে বিকৃত হইতে থাকে; অথচ এ আদর্শ 
তাহাদের নিজের নহে। দুঃখের বিষয়, যাহারা অর্থনীতির দোহাই দিয়া ভারতের সভ্যতাকে 
নিন্নস্তরের বলিয়া থাকেন, তাহারা জীবনযাপনের মাপেই সভ্যতার স্থান নির্দেশ করেন। 
ব্যবহারিক জীবনে অভাবের সৃষ্টি না করিলে অর্থোপার্জনের জন্য স্পৃহা হয় না। এ যুক্তির 
মূল্য কি, তাহা একটু সমাহিতভাবে বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ধর, কৃষকরা 
তাহাদের শাস্ত গ্রাম্য জীবনে কতকগুলি নৃতন অভাবের সৃষ্টি করিল। এখন, প্রায়ই দেখিতে 
পাওয়া যায়, কৃষকরা ক্ষেত্রকর্ষণে কেহই অবহেলা করে না। কিন্তু তাহাদের আপ্রাণ চেষ্টাতেও 
সে অভাবের কিয়দংশও মোচন হয় না -- বর্তমান সভ্যতার উচ্চ চাল-চলনের আদর্শ ত 
দূরের কথা । অবসর সময়ে চরকা কাটিলে তুমি বলিবে, ইহাতে আমরা আদিম ও অসভ্যতার 
যুগে যাইয়া পৌঁছাইব। যে অভাব ভোগে কখনও মোচন হয় না, যাহা দিনের পর দিন 
বাড়িতেই থাকে, যাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর অশান্তি ও অতৃপ্তি আনিয়া অধিকাংশকেই 


* মাসিক বসুমতী-__ ১৩১৯। 








আচার্য প্রফুললচন্দ্র রায় রচনা সংকলন শু দ্বিতীয় খণ্ড 


উন্মন্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে, যে উচ্চ জীবনের মাপকাঠি অনুযায়ী বাস করিতে গিয়া বাহ্যিক 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত শত দ্রব্য যেন জীবনের অবশ্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কি 
প্রকৃতই সুখ হয়? তাহাতে কি জীবনের প্রকৃত যাহা মূল্যবান, সেই আত্মপ্রসাদ দেয়? তাহাতে 
কি প্রকৃতইজীবনের যে সব উচ্চ অঙ্গ সে সকলের বিকাশ করে? উপনিষদ মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট জিনিষ কি, তাহার একটা নির্দেশ আছে -- “যম্মিন্‌ বঃ উৎক্রান্তে শরীরং পাবিষ্ঠতরমিব 
দৃশ্যতি সলঃ শ্রেষ্ঠ ইতি” __- অর্থাৎ যাহার অভাবে তোমার দেহ আবর্জনাবিশেষ, সেই 
পরমপদাখই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়ের উপর আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব, ইহাই প্রাগুক্ত প্লোকের তাৎপর্য্য। 
কিন্তু এ সূত্র সভ্যতার মাপেও প্রযোজ্য! আহারবিহার অভিযানের সামগ্রী যদি কোনও মানুষের 
অধিকার হইতে কাড়িয়া লওয়া যায়, তাহার পর যাহা থাকে, তাহা যদি আব্জ্জনাস্বরূপ 
প্রতীয়মান না হয়, তবে বুঝিবে, উক্ত ব্যক্তির প্রকৃত মনুষ্যত্ব ছিল। তোমার বসন-ভূষণে 
তোমার জীবনের মাহাত্ম্য নহে। তোমার দেহ যত কম চাহে, তোমার উচ্চ জীবনের পথ তত 
প্রশস্ত। তোমার সঙ্জিত পোষাক, তোমার পমেভ্-চর্টিত দেহের নীচে যে ক্লেদ, তাহাতে কি 
তোমার সুখ দিতে পারে? মোটা খন্দর, খড়ম বা বাঁশের ছাতায় তোমার প্রকৃত মর্ধ্যাদা 
লুকাইয়া রাখিতে পারে না।কি কৃষিব্যবসায়ে,কি কলকারখানা-শিল্পশালায়,কি বিভিন্ন প্রালীর 
পারে, তবেই সুখ __-তবেইআত্মপ্রসাদ। আজ আধুনিক সভ্যতার কশাঘাতে পাশ্চাত্যদেশসকল 
জর্জরিত। মুক্তিফৌজের “সেনাপতি” বুথ, ডিকিন্সন্‌ ইত্যাদি পশ্চিমদেশীয় সমাজহিতৈষী 
ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লবের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া 
কারখানাগুলিকেই দায়ী সাব্যস্ত করিয়াছেন। যে নৈতিক ও দৈহিক অবনতির দৃশ্য তাহারা 
বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এখনও ভারতে অবর্তমান। সে বড় ভীষণ। এখন প্রশ্ন স্কতঃই হয়, 
তবে কি শিল্পবাণিজ্যমাত্রই দোষাবহ? বিজ্ঞানসেবার ফলে যে সব অদ্ভুত আবিষ্কার মানুষ 
করিয়াছে, সে সকলের প্রয়োগের সুখশ্বাচ্ছন্দ্যলাভের প্রয়াস কি গর্হিত? এই যে শতাব্দীর পর 
শতাব্দী নিখিল চিন্তা প্রবাহের ফলে আজ এক বিপুল সৌধ নির্মিত হইয়াছে, ইহাকে চুর্ণ 
করিতে হইবে? এ প্রশ্নের মীমাংসা সামান্য উদাহরণে বুঝান যায়। যেমন দেহের সৌন্দর্য্য ও 
সৌস্ঠবের জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অবয়বের বৃদ্ধি চাই, তেমনই ইন্দ্রিয় বা অবয়ব বিশেষের 
অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি দোষের ও ক্লেশের হেতু হইয়া দীড়ায়। যে নখ তোমার অবয়বের অংশবিশেষ, 
তাহাও সমধিক বৃদ্ধি পাইলে, দেহ ক্ষত করিয়া বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি করে। যে ইন্দ্রিয় প্রকৃতির 
জীবনীশক্তির রহস্যের মূলে, তাহার অনাচারে জগতের সমস্ত দুর্দশার জন্ম। সে বুদ্ধিবৃত্তি 
জীবনের প্রত্যেক কার্ষেই প্রয়োজন, যাহার অভাবে লোক পঙ্গু না হইয়াও বিকলেন্দ্রিয়, সে 


সভ্যতার মাপকাঠি 


বুদ্ধিবৃত্তি অতিরিক্ত তীক্ষ হইয়াও যদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সমতা না রাখিতে পারে, তবে 
তাহাকেও ফলে উন্মত্ত খ্যাতি লাভ করিতে হয়। এই নিয়ন্ত্রিত আত্মোন্নতি, জ্ঞানকর্মের সাম্য, 
যোগী ও কম্মীর সমাবেশ মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ মার্গ। পশ্চিমদেশে এই সাম্যের অভাবই 
বর্তমান দুঃখের মূলীভূত কারণ শ্রমজীবী ও তাহার প্রভুতে আজ এই যে সংঘর্ষ, তাহা ইহারই 
অভিব্যক্তি নহে কি? ভারত আজও সে মাপকাঠিতে কাহারও কাছে হীন নহে। তাহার বন্ধনে 
ক্ষোভ নাই, বিদ্যার পূজা আছে; দারিদ্ধ্ের ঘৃণা নাই, সহৃদ্যতা আছে, মৃত্যুতে বিষাদ আছে, 
কিন্তু নিরাশা নাই। যে দেশের চরম আদর্শ আত্ম ও তত্তবজ্ঞানলাভ, যে দেশের কম্মীরি আদর্শ 
গৰ্ডন, ক্লাইভ নহে, কিন্তু কর্ম্মযোগী শ্রীকৃষ্ণ, সে দেশের কামনা ও সাধনা, সে দেশের ধর্ম্ম ও 
সভ্যতা যে যুরোপীয় জ্বালাময়ী সভ্যতার মাপকাঠিতে পরিমাপ হয় না, তাহাতে আর বিস্ময়ের 
কারণ কি? এই পশ্চিমের স্রোতে অতর্কিত ভাবে গা ঢালিয়া, ভারতযুবক। তোমার নিজস্ব 
ভুলিও না। 


বাঙালী কোথায় গেল ?* 


আজ ২৫1 ৩০ বৎসর যাবৎ আমি বাঙালীর অর্থ-সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতেছি। ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে) যখন আমি প্রথম কলিকাতায় 
আসি, তখন ঠাপাতলা গোলদীঘির ধারে ও অখিল মিস্ত্রী লেনের সম্মুখের বাড়ীতে আমরা 
বাস করিতাম। তখন ইহা অবশ্য শ্রদ্ধানন্দ পার্ক নামে অভিহিত হয় নাই। পটলভাঙ্গার 
ন্যায় প্রকৃতপক্ষে এখানে দীঘি ছিল। এই অঞ্চলের পশ্চিমে ছুতারপাড়া অবস্থিত ছিল, 
এখনও ছুতারপাড়া লেন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। এতত্ডিন অখিল মিন্ত্রীর গলির পুর্ব্বাঞ্চলেও 
অনেক ছুতারের বসতি ছিল; ছুতারপাড়া ও এ-সকল হিন্দু ছুতারগণ নানাবিধ কাঠের 
কাজে সৰ্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত এবং এই সকল স্থান জম্জম্‌ করিত। আজ কলিকাতায় হিন্দু 
ছুতার খুঁজিয়া পাওয়া দায়। যাহা বাঙালী মুসলমান ছুতার আছে, তাহারাও সংখ্যায় দিন- 
দিন কমিয়ে যাইতেছে। ইহারা হাওড়া, আমতা অঞ্চলের অধিবাসী। কিন্তু তাহারা চীনা 
ছুতারগণের সহিত প্রতিযোগিতা দিন-দিন হটিয়া যাইতেছে এবং সংখ্যায় কমিতেছে। 

সেই সময় কলিকাতায় যাবতীয় গোয়ালা বাঙালী হিন্দু ছিল। আমাদের যে দুধ যোগান 
দিত, সেও এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু “তে হি নো দিবসা গতাঃ1” আজ বাঙালী গোয়ালা 
কলিকাতায় সংখ্যায় কয় জন? 

ষাট বৎসর পূর্ব কলিকাতায় যত বড় বড় কাঠের গোলা ছিল সে সমস্তই ছিল 
বাঙালীর কারবার। এইগুলি প্রায় নিমতলায় অবস্থিত ছিল। টাপাতলাতে ও কিছু কিছু ও 
আছে। তাহার মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয়'তারকনাথ প্রামাণিকের গোলাগুলি উল্লেখযোগ্য । আজ 
কলিকাতায় যাবতীয় বড় বড় কাঠের গোলা মাড়োয়ারীগণের করায়ত্ত। কেবল" মহেশচন্দ্র 
কোলের পুত্রগণ ও অপর দুই চারি জন তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায়ের মান রক্ষা করিতেছেন। 
আজ কলিকাতার যাবতীয় রজক পশ্চিমদেশীয়। বাঙালী কোথায় গেল? আজ কলিকাতায় 
বাঙালী নাপিতেরও সংখ্যা দিন-দিন হাঁস পাইতেছে, পশ্চিমারা তাহাদের স্থান দখল 
করিতেছে। সে সময় কলিকাতায় যতগুলি বাজার ছিল, সে সকলে সবর্বত্র বাঙালী হিন্দু 
ও মুসলমান ব্যাপারী বিরাজ করিত। আজ যদি কেহ বাঙালীটোলায়__ এমন কি কলেজ 
স্ট্রীট মার্কেটে যান ত দেখিবেন, পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমান ব্যাপারী তাহাদের স্থান 


* প্রবাসী ১৩১৯1 


বাঙালী কোথায় গেল? 


অধিকার করিয়া লইতেছে। বিশেষতঃ আলুর মহাঁজনী ব্যবসা মাড়োয়ারী ও পশ্চিমাগণের 
একচেটিয়া। নইনীতাল, দার্জিলিং, শিলং প্রভৃতি অঞ্চলে যে প্রচুর পরিমাণে গোল আলু 
জন্মে, তাহা দাদন দিয়া এই শেষোক্ত অ-বাঙালী ব্যবসায়ীরা করতলগত করিয়াছেন। তখন 
কলিকাতায় মুদী ও ময়রার দোকান সমস্ত বাঙালীদিগের হাতে ছিল। আজ দেখা যায়, যত - 
বৃহদীয়তন মুদীখানা__ যেখানে ঘি, চিনি, ময়দা খুচরা ও পাইকারী দরে বিক্রয় হয়, সমস্তই 
অ-বাগালীর দ্বারা অধিকৃত! আর দাল-কলাইয়ের ত কথাই নাই; আহিরীটোলায় পাইকারী 
ও বাঙালীটোলায় খুচরা কারবার সমস্তই অ-বাগালীর। 

কলিকাতায় যত পাচক ও ভৃত্য আছে, তাহার শতরা ৯৫ জন হয় পশ্চিমা না হয় 
উৎ্কলবাসী-_ ইহারা মফঃস্বল শহরে গিয়াও ঢুকিয়াছে। যত পাল্কির বেহারা সমস্তই 
হয় উড়িয়া না হয় পশ্চিমা। বড় বড় রেলওয়ে স্টেশনে ও স্টীমার-ঘটায় যাবতীয় কুলি 
পশ্চিমা । গঙ্গার ঘাটে, এমন কি নৈহাটী, শ্যামনগর প্রভৃতির ঘাটেও যত মাবিমাল্লা স্মস্তই 
অ-বাঙালী। বাংলায় এক প্রকার নানান ব্যবসায়ে ও রোজাগারে প্রায় বাইশ লক্ষ অ- 
বাঙালী । ফলকথা, আমার আত্মচরিতে হিসাবে দিয়াছি যে, যাবতীয় অ-বাঙালী বাংলা দেশ 
হইতে নিজ প্রদেশে প্রতি মাসে গড়ে ১০ কোটি এবং বৎসরে ১২০ কোটি টাকা প্রেরণ 
করে। ইহা শুনৈল অনেকে হয়ত স্তম্ভিত হইবেন, কিন্তু সত্য গোপন করিলে মন কি 
প্রবোধ মানিবে? 

কলিকাতার সমস্ত অলি-গলি ও বড় রাস্তার উপর পান, বিডি প্রভৃতির দোকান 
যাহা সংখ্যায় কয়েক সহস্র হইবে, তাহার দুই একটি ছাড়া সবই অ-বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত। 
এই পানের দোকান-__ যেগুলি প্রশস্ত রাস্তার ধারে, সেইগুলিতে বরফ, লেমনেড ও 
সরব গ্রীষ্মখালে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। ইহার এক একটি দোকানের সম্মুখে দীড়াইয়া 
দেখিয়া অবাক্‌ হইয়াছি, দোকানীরা প্রত্যহ এক সরবহই বিক্রয় করে এক শত দেড় শত 
টাকায়। এখন মাছের ব্যবসায়ে পর্য্যন্ত পশ্চিমা, উড়িয়া, মাড়োয়ারীরা নামিয়াছে। মাছ 
অবশ্য জেলেরা ধরিয়া আনে; কিন্তু ইহারা ধনী (০81:65119) হিসাবে সেই সব মাছ 
দিতেছে। 

ভবানীপুর অঞ্চলে পাঞ্জাবীগণের বড় বড় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা মোটর- 
পরিচালন ও মোটর মেরামতি করতলগত করিয়াছে। তা ছাড়া ইলেক্ট্রিক ফিটিংও 
পাঞ্জাবীগণের একচেটিয়া। এই কলিকাতায় পাঁচ-সাত হাজার পাঞ্জাবী এই প্রকার নানাস্থানে 


১৬৯ 


আচার্য ্রফুল্পচন্দ্র রায রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের হোটেলখানা ও ধোপা-নাপিত, মুদিখানা-_ সমস্তই 
পাপ্জবীর। এমন কি, শুনিতেছি ডাক্তারও পাঞ্জাবী। ইহারা বাঙালীর কোন তোয়াক্কাই রাখে 
না। জল, ড্রেন, গ্যাস প্রভৃতি বিভাগে যাবতীয় মিস্ত্রী উড়িয়া-_ একটি বাঙালী নাই বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। 

বাঙালীর কেরাণীগিরি অন্ততঃ একচেটিয়া ছিল; ইহাদিগের মুখের গ্রাস মাদ্রাজীরা 
আসিয়া কাড়িয়া লইতেছে। একজন মাদ্রাজী গ্রাজুয়েট অঙ্গানবদনে পঁচিশ-ত্রিশটাকার 
কেরাণী-_ বিশেষতঃ টাইপরাইটারী হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর সঙ্গে পাইলে বাঁচিয়া যায়। কারণ, 
ইহাদের মাসিক খোরাক সাড়ে চার টাকার উপর হইবে না, একটু “রসম্‌*_- মানে তেঁতুল- 
জল লবণ, ও পাতলা ঘোল হইলেই যথেষ্ট; হোমিওপ্যাথিক ডাইলিউসন হিসাবে তাহার 
অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। এখন কলিকাতায় অস্ততঃ পীচ-সাত হাজার মা্রাজীর উপনিবেশ 
আছে। ইহাদিগের স্বতন্ত্র দোকানপাট, মায় স্কুল পর্য্যন্ত আছে। কলিকাতা হাতীবাগান 
অঞ্চলের তেলের কলগুলিও বহুলাংশে অ-বাঙালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে। 

ইহা ত হইল খুচরা ব্যাপারের কথা। ৭০। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় বড়বাজার 
অঞ্চল প্রধানতঃ বাঙালীর সম্পত্তি ছিল এবং অনেক বড় বড় মহাজনী ব্যবসাও বাঙালীর 
হাতে ছিল। তখনও বড় বড় হৌসের অনেকগুলি মুৎসুদ্দি-গিরি পুরুষানুক্রমে বাঙালীর 
আয়ত্ত ছিল। কিন্তু আজ সমস্ত বড়বাজার অঞ্চল-_ এমন কি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ পর্য্যস্ত 
বাঙালীর হস্ত্যুত। অধিক কি, এ-সমস্ত জমির মালিকানা স্বত্বও বাঙালীর হাত হইতে অ- 
বাঙালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে। আর এই অঞ্চলে বৎসরে যে কোটি কোটি টাকার 
আমদানী রপ্তানী হইতেছে, তাহার শতাংশের এক ভাগও বাঙালীর আছে কিনা সন্দেহ 

এই ত গেল র কথা। সমস্ত বাংলা ও আসাম জুড়িয়া যত ধান, পাট, সরিষা 
ভূষিমাল__এমন কি, সমস্ত ক্ষেত্রজ ফসলের ব্যবসায়,__ তাহা যুরোপীয় ও মাড়োয়ারীর 
একচেটিয়া! তা ছাড়া যত আমদানী মাল যথা-_ বিদেশী ও বোশ্বাইয়ের কাপড়, কেরোসিন 
তেল, লবণ, লোহা ইত্যাদি সমস্তই অ-বাঙালীর হাত দিয়া চলে। কলিকাতার যাবতীয় 
ব্যাঙ্কে প্রত্যহ লাখ লাখ টাকার হুশ্তী চেক ড্রাফট ইত্যাদির আদান-প্রদান হয়, তাহাও মূলতঃ 
বাঙালীর হাত দিয়া নহে। বেল পাকিলে কাকের কি? হায়, হতভাগ্য বাঙালী! ইহাঁর 
শতকরা কয়টা অংশ তোমার, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তুমি কেবল এই সব ব্যাঙ্কে 
সামান্য বেতনে M. A., 8... B.T. হইয়াও কেরাণীগিরি পাইলেই বর্তিয়া যাও। 


১৭০ 


বাঙালী কোথায় গেল? 


৫০। ৬০ ভাগ ধান হয় নাই। ইহার ফলে ধানের দর গত বৎসর অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ . 
হইয়াছে। কাজেই রেঙ্গুন হইতে লাখ লাখ মণ ব্রন্মাদেশের চাউল আমদানী হইতেছে। " 
ইংরাজ কোম্পানীর জাহাজে এই চাউল আসে এবং মাড়োয়ারীরা ইহা রপ্তানী করে ও 
কোটী টাকা অ-বাগালীরা রোজগার করিবে-_-“কারও পৌষ মাস, কারও সৰ্ব্বনাশ!” 
হিসাব মত,__ যাহা সকল দেশে হইয়া থাকে বাঙালী যদি এই চাউল আমদানী ও 
রপ্তানী করিত তাহা হইলে অস্ততঃ দেশের কতক টাকা দেশে থাকিত। কিন্তু ব্যবসায়ে 
পরাঙ্মুখ বলিয়া এই অর্থকৃচ্ছতার দিনে এক বৎসরেই তাহাকে কয়েক কোটা টাকা 
হারাইতে হইবে। 


শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি কথা* 


আমাদের ছেলেরাই আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ আশাস্থল। তাহাদের উপর আমাদের দেশের 
উন্নতি সৰ্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে। দেশের দুঃখ দূর করিতে, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প দ্বারা 
অর্থ উপায় করিয়া আনিতে, লোকশিক্ষার দ্বারা জনসাধারণের দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক 
উন্নতি বিধান করিতে, তাহারাই আমাদের সম্বল ! যথোচিত শিক্ষাদানে, যাহাতে তাহাদিগকে 
চরিত্রবান, জ্ঞানবান ও কর্ম্মবীর করিয়া তুলিতে পারি, ইহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
যাহাতে তাহারা মাতৃভূমির সমস্ত দুঃখ মোচন করিবার উপযুক্ত সুসস্তান হইয়া উঠিতে পারে, 
সেই দিকে দৃষ্টি রাখা আমাদের সকলের একাস্ত কর্তব্য 

নিজের নিজের বাড়ীর পরেই স্কুল হইতেই আমাদের জীবনের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন 
আরম্ভ হয়। উত্তর কালে যেরূপ হইবে, তাহার ভিত্তিস্থাপন স্কুলগৃহেই। এতগুলি নবীন জীবনের 
বিকাশের সাহায্য করিবার ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত, তাহাদের দায়িত্ব কত বেশী, তাহা 
আমরা সকলেই বুঝি। ছেলেবেলায় নরম মনের উপর সহজেই যে ছাপ পড়ে, বড় হইলে 
কখনই তাহা আর মোছেনা। তখন অলক্ষিতভাবে যে প্রবৃত্তিও চিন্তা আমাদের মনে প্রবেশ 
করে, সারাজীবন আমরা তাহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকি। সেইজন্য ভাল শিক্ষকের খণ 
আমরা কোন কালে শোধ দিতে পারি না। তাহারা চেষ্টা করিলে ছেলেদের মন ভালরই দিকে 
ও অবহেলা করিয়া বা মবশতঃ তাহাদিগকে মন্দের দিকে চালিত করিতে পারেন। এরূপ 
ভাবে দেখিলে বুঝা যায় পিতামাতার ন্যয় শিক্ষকের প্রভাব আমাদের উপর বড় সামান্য নয়। 

এইরূপ গুরুভার ধাহাদের উপর ন্যস্ত, দুঃখের বিষয় আমরা তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
রাখি না। যাহারা ছেলেদের শিক্ষা দিবেন, তাহারা সে কার্য্যের যথার্থ উপযোগী কি না, শিক্ষা 
দিবার তাহাদের যথেষ্ট সামর্থ্য আছে কি না, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। 

আমাদেরক্কুলে শিক্ষকের বেতন খুব সামান্য । অনেক কাব্যতীর্ঘ কিম্বা আই, এ. উপাধিধারী 
শিক্ষকের মাহিনা আমাদের দেশের সামান্য শ্রমজীবীর মাসিক উপার্জনের অপেক্ষা অনেক 
সময় কম। আজকাল বিদ্যা অপেক্ষা অর্থের আদর অনেক বেশী। শুধু অর্থোপার্জ্জনের পথ 
সুগম করিব এই আশায় আজকাল আমাদের বিদ্যাশিক্ষা। জনসমাজে খাতিরও আজকাল 
অর্থের পরিমাণের ছারা নির্ধারিত হয়। সে হিসাবে শিক্ষকের স্থান অনেক নীচে পড়ে। 


* প্রবাসী__ শ্রাবণ, ১৩২৪। 
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স্থান পাইয়া থাকেন। তাহারা যে কিরূপ মহৎ কাৰ্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহা আমরা 
ভাবিয়া দেখি না। 

তাহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে যাহারা জীবনে আর কোন-রকম জীবিকা অবলম্বন 
করিতে পারেন নাই, তাহারাই প্রায়ই স্কুলমাষ্টার হন। তাহাদের হয় হোমিওপ্যাথির বাক্স 
লইয়া ডাক্তারী করিতে হইবে, না হয় স্কুলে মাষ্টারী করিতে হইবে। মাষ্টারীর মাহিনা এমন 
বেশী নয়, যে সেটি একটি আকর্ষণস্বরূপ হইবে। সকলেরই দৃষ্টি কোম্পানির নোক্রী__ 
মুলেফী, ডেপুটিগিরি ইত্যাদির প্রতি, সে-সব না হইলে তখন অগতির গতি মোক্তারী, ও 
ওকালতী। অনেক সময় দেখা যায়, যাহারা এই কার্যে ব্যাপৃত আছেন, তাহারা নিজেদের 
কার্যের গুরুত্ব বোঝেন না। তা ছাড়া জীবনসংগ্রাম তাহাদের কাছে অনেক সময় অতি ভীষণ 
আকার ধারণ করে। বেতন এত অল্প, যে, অনেক সময় বাধ্য হইয়া অবসর সময়েও উপার্জনের 
অন্য পন্থা দেখিতে হয়। অনেকে সকাল বিকাল ও রাত্রে টিউশনি করেন। এই অক্লান্ত 
পরিশ্রমের পর স্কুলের কয় ঘণ্টা অনেক সময় তাহাদের বিশাম-স্বরূপ হইয়া থাকে। প্রকৃত 
শিক্ষা দানের জন্য যেরূপ মানসিক অবস্থা থাকা উচিত সেরূপ ও সংযম প্রায়ই থাকে না। 
ছাত্রদিগের শিক্ষার উন্নতির বিষয় ভাবিবার জন্য অবসর পর্য্যন্ত পান না। এই দায়িত্বপূর্ণ 
কার্য্যের প্রতি তাহাদের যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ থাকা উচিত, তাহার কিছুই থাকে না। রুটান্‌ 
(Routine) অনুযায়ী “দিনগত পাপক্ষয়” করিলেই তাহাদের দায়িত্বের অবসান হইয়া থাকে। 

এই প্রণালীতে কাৰ্য্য চলাতে, যে-সকল কুফল হইতেছে তা আমাদের কাহারও অজ্ঞাত 
নাই। যথার্থ জ্ঞানের উপর আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা চলিয়া যাইতেছে। পড়াশুনা এখন কেবল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য। প্রকৃত বিদ্যার আদর নাই। আমরা কেহই এ শিক্ষা-প্রণালীর 
উপর সন্তুষ্ট নই। এমন কি শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় স্বীকার করিতে বন্ধ হইয়াছেন, 
যে আমাদের স্কুলের অবস্থা শোচনীয়। স্কুলগৃহে ছাত্রসংখ্যা বেশী হওয়ায় স্থানাভাব। অল্প 
বেতনে শিক্ষক মহাশয়েরা কেহই সম্তষ্টু নহেন। 

বিদ্যাদানের বিষয়ে আমাদিগকে এরূপ অমনোযোগী হইলে চলিবে না। ইহার উপর 
আমাদের জাতীয়-জীবনের সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। যাহাতে শিক্ষকদিগের অর্থকষ্ট 
দুর হয় তাহার জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত৷ স্কুলের সংখ্যা যাহাতে আরও বৃদ্ধি পায়, 
শিক্ষা যাহাতে আরও বিশেষ করিয়া জনসাধারণের অনায়াসলভ্য হইয়া উঠে, তাহার জন্য 
চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির কর্তব্য । পুরাকালে অধ্যাপকেরা যেরূপ অল্পে 
সন্তুষ্ট থাকিতেন, এখনও যে তাহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন, তাহা আশা করা অন্যায়। 
সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের জীবনযাপনের প্রণালীও যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে। 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


অনেক নূতন নৃতন আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগিতেছে। অভাবও বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং 
এখন আর যেরূপ অল্প টাকায় কাহারও চলিতে পারে না। শিক্ষকদিগের বেতন না বাড়াইলে 
আমরা যোগ্য শিক্ষকের আশা করিতে পারি না। নিজেদের অন্নচিস্তার জন্য যদি তঠীহাদিগকে 
ব্যস্ত থাকিতে হয় তবে শিক্ষকেরা কিরূপে প্রশান্ত ভাবে শিক্ষা-কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন? 

ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যে কার্য্যে তাহারা ব্যাপৃত আছেন তাহা অতি 
মহৎ কার্ধ্য। সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ তাহাদের উপর পরোক্ষভাবে নির্ভর করিতেছে। অর্থের 
দিক দিয়া সমাজে তাহাদের সম্মান কিআসন ঠিক করিলে চলিবে না। যে গুরুভার তাহাদের 
উপর ন্যস্ত সে দিকে আমাদিগের দৃষ্টি থাকা চাই। আমাদের বুঝিতে হইবে, যে, ইহার ন্যায় 
মহৎ কার্ধ্য আর নাই। যাহারা এই কার্যে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহারা সকলের পৃজ্য ও 
শ্রদ্ধার পাত্র। 

এই সম্পর্কে একটা কথার উল্লেখ করিতে হয়। আমাদের দেশে পুর্র্বকালে অধ্যাপকবর্গের 
সমাজে যে রূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, আজকালকার শিক্ষকবর্গের তাহার কিছুই নাই। 
এরূপ শিক্ষকের সম্মান হ্রাস হওয়া যে দেশের দুরদৃষ্ট তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের 
সদাসৰ্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষকের বৃত্তি কখনও বাণিজ্যাদি অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় 
লাভজনক হইতে পারে না; কাজেই যদি আমরা চাই যে বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান যুবকগণ অন্য 
বৃত্তিঅবলম্বন করিবেন, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে, সমাজ শিক্ষকের আর্থিক দৈন্য সম্মানের 
্রাচর্য্য দ্বারা ঢালিয়া দিতে সম্মত আছে। 

পৃবের্বই বলিয়াছি যে, আমাদের স্কুলের দুরবস্থার প্রতি আমাদের গভর্মেন্টের নজর 
পড়িয়াছে। শিক্ষাবিভাগের উন্নতির জন্য তাহারাও মনোনিবেশ করিয়াছেন। তবে আমাদের 
দুর্ভাগ্যের কথা এই, যে, অনেক সময়ই দেখা যায়, শিক্ষকের মাহিয়ানা কিংবা সংখ্যা বৃদ্ধি করা 
অপেক্ষা ইলপেক্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেন বেশী কার্যকর বলিয়া গভর্মেন্ট মনে করেন। 
তাহাদের মতে উপযুক্ত তত্বাবধানের অভাবে আমাদের স্কুলগুলিতে আমাদের আশানুরূপ 
ফল ফলিতেছে না। বৎসরে একদিন কি দুইদিন স্কুলটি পরিদর্শন করিয়া আসিলে কিরূপ 
তত্ত্বাবধান হয় তাহা আমরা বুঝি না। তাহা ছাড়া ইন্সপেক্টরেরা যে মন্তব্য প্রকাশ করেন 
তদনুযায়ী কাজ করা, আর বিধবার একাদশী করা দুই-ই সমান। করিলে লাভ নাই, না করিলে 
ক্ষতি যথেষ্ট। এইরূপ পরিদর্শনের প্রাচুর্য্যের ফলে হইয়াছে এই, স্কুলের কর্তৃপক্ষের নজর 
আজ্মকাল কোনক্রমে বাহিরের ঠাট বজায় রাখিবার দিকে। ভিতরে যথার্থ কাজ কিরূপ 
হইতেছে তৎপ্রতি কেহ একবার চাহিয়াও দেখেন না। তবে বর্তমান বড়লাট মহোদয় শিক্ষাকল্লে 
যে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়াছেন, তাহার ৯ লক্ষ শুধু বাঙ্গালার প্রাথমিক ও উচ্চ 


১৭৪ 


শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি কথা 


ইংরেজি স্কুলের শিক্ষকের অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে। ইহা আমাদের পক্ষে একটা 
আশার কথা। আমাদের যথার্থ যাহা প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া এই টাকাটা খরচ করিলে বাংলার 
যথেষ্ট লাভ হইবে। 

জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতিবিধান, জনসাধারণের উপর বেশীর ভাগ নির্ভর করে। 
আমরা আমাদের জন্য যতটা করিতে পারি, অন্য কেহ কখনও ততদূর করিতে পারে না। 
আমাদের ধনী ও শিক্ষিত লোকদিগের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমরা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তীর্থ 
পৰ্য্যটন ও অন্যান্য কাৰ্য্যে অজস্র অর্থ অকাতরে ব্যয় করি। ধর্মের নামে কত টাকা যে 
দেবালয় ও মঠে উৎসগীকৃত রহিয়াছে ও হইতেছে তাহার কেইয়ত্তা করিবে। অথচ গ্রামের 
স্কুলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া অর্থ যোগাড় করা অত্যন্ত কঠিন। লোক-শিক্ষার সহায়তা 
যে ধৰ্ম্ম-সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ, তাহা সমাজের অনেকেই বুঝেন না। 

আমাদের আর-এক দুর্দশার কারণ এই যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই গ্রাম- 
ছাড়া। যে পল্লীগ্রামে তাঁহারা লালিত ও বর্ধিত হইয়াছেন, যাহার নিকট ত্বাহারা খণী, এখন 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ও অর্ধান্বেষণের বাতিকে তাঁহারা কদাচিৎ সেই পল্লীগ্রীমে পদার্পণ 
করেন।ত্তাহারা একেবারে মায়া কাটাইয়াছেন বলিলেই চলে । ফলে যাঁহারা সচরাচর পল্লীগ্রামে 
থাকেন, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রভাব সম্যকরপে হৃদয়ঙ্গম করেন, এরূপ লোক খুব অঙ্গ । 
তাহাদের জীবনের সমস্ত উদ্যম স্কুল প্রভৃতি ভাল বিষয়ের দিকে ব্যয়িত না হইয়া, দলাদলি 
এবং নিরর্থক আমোদপ্রমোদেই ব্যয়িত হয়। ইহাও স্কুলের দুর্দশার একটি অন্যতম কারণ। 
যে-সকল কৃতী সন্তান, পল্লী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষালাভ করিয়া উত্তরকালে যশস্বী ও 
ধনী হইয়াছেন, তাহাদের ছোট গ্রামের স্কুলের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এ বিষয়ে 
তাহাদের সময় ও মনের উপর গ্রামের স্কুলের যথেষ্ট দাবী আছে। নিজ নিজ গ্রামের স্কুলের 
উন্নতির জন্য যদি তাহারা ভাবেন, তাহা হইলে সত্যসত্যই আমাদের কাজ যথেষ্ট সহজসাধ্য 
হইয়া উঠিবে। 

সুখের কথা এই যে, মনে হয়, যেন আজকাল একটু হাওয়া বদলাইয়াছে। শিক্ষিত- 
সম্প্রদায় জনসাধারণের যথার্থ্য হিতসাধনের জন্য ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দান-বীর 
“পালিত,” ও মনহ্বী “ঘোষের” কথা আজকাল কে না জানে? তাহাদের দৃষ্টান্ত আমাদের 
জুলস্ত আদর্শ স্বরূপ হওয়া উচিত। 

পূৰ্ব্বে আমাদের দেশে ছেলেদের প্রথমে পাঠশালে পাঠান হইত, উদ্দেশ্য এই যে তাহারা 
পড়িতে লিখিতে এবং অঙ্ক কফিতে (ইংরেজিতে যাহাকে 0৩ 02096 R$. বলে, অর্থাৎ 
reading, writing and arithmetic) শিখুক। অনেকে তখন পাঠশালের পড়া শেষ 
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করিয়া পৈতৃক পেশা আরম্ত করিত। এখন জনসাধারণের মতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষিত 
হইতেছে। এখন প্রত্যেক পিতামাতা ইচ্ছা করেন যে তাহার ছেলে বেশী লেখা পড়া শিখুক। 
কারণ বেশী লেখা পড়া শিখিলে বেশী অর্থোপার্জন করিতে সমর্থ হইবে এবং সুখে স্বচ্ছন্দে 
জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করিতে পারিবে। এই জন্যই প্রবাদ আছে যে “লেখা পড়া করে যে, গাড়ী 
ঘোড়া চড়ে সে!” এই অর্থকরী বিদ্যার মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ হইয়া অনেকে পূত্রদিগকে 
উচ্চশিক্ষা দিতে লালায়িত হন। সুতরাং উচ্চশিক্ষার যে-অংশটুকু অর্থ উপার্জনের সহায়তা 
করে কেবলমাত্র সেইটির উপরই লোকের দৃষ্টি থাকে! রাজকীয় উচ্চপদই বল, আর ডাক্তারী 
ওকালতীই বল, অর্থ উপার্জনের প্রচলিত পথে চলিতে হইলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপযুক্ত 
ডিগ্রীরাপ টিকিট চাই। যাহার গাত্রে এ নির্দিষ্ট ছাপ আছে তিনি অনায়াসে এ পথে অগ্রসর 
হইতে পারেন, যাহার নাই তিনি বিতাড়িত হইবেন। এই জন্যই ডিগ্রীর এত আদর। এই 
ডিগ্রীর প্রতি অত্যাধিক আসক্তিই আজকাল যত অনর্থের মূল হইয়া দীড়াইয়াছে। এইজন্য 
পাঠ্যপুস্তকের স্থলে নোট-বুক বা অর্থ-পুস্তকের বেশী আদর, শিক্ষকের নিকট ০95 বা 
টাকা আদায় করিবার জন্য যত তাগাদা, আর পাঠ্যপুস্তক ছাড়িয়া দিয়া পুরাতন বৎসরের 
প্রশ্নপত্রের যথাযথ উত্তর মুখস্থ করিতে ব্যস্ততা দেখা যায়। প্রশ্নপত্র চুরিও এই অত্যধিক 
ডিশ্রী-ব্যাধির কুফল । এই শিক্ষার ফলে লোকে সর্ববশান্ত্র পাঠ করিয়াও মূর্খ হইয়া থাকে। 
যতদিন অর্থের উদ্দেশ্য বিদ্যাশিক্ষা, এই ভুল ধারণা আমাদের মন হইতে সম্যক-রূপে অপসারিত 
না হইবে, ততদিন প্রকৃত শিক্ষা জনসাধারণের নিকট পৌঁছিবে না। নৈতিক ও মানসিক 
উন্নতিসাধনই যে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য এ-কথা ভুলিলে চলিবে না। অর্থ-উপার্জনের ত 
বিবিধ পন্থা আছেই এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে যে অর্থ উপার্জনের সহায়তা হয় সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চশিক্ষাকেই অর্থোপার্্জনের একমাত্র উপায় স্থির 
করিলে চলিবে না। এ ভ্রম দূর করিতে হইবেই। না করিলে নিস্তার নাই। শত শত বালক 
পরীক্ষায় অকৃতকার্ধ্য হইলে বলে "my career is 10179"-_আমার জীবনের গতি 
রুদ্ধ হইয়া গেল, যেন পাশ হইলেই তাহারা স্বর্গের টাদ হাতে পায়। এখানে ০৪০০[ অর্থে 
অর্থ উপার্জনের সহজ উপায় বুঝাইতেছে। যদি অর্থ উপার্জ্জনই লক্ষ্য হয় তাহা হইলে এত 
অর্থ ব্যয় করিয়া অনর্থক শরীরপাত করিবার কিআবশ্যক? কই স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
জে সি ব্যানার্জি, এবং হাজার হাজার মাড়োয়ারী তারা ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পান নাই। 
বাস্তবিক কথা বলিতে কি, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর তেমন অর্থকরী নহে। 
নাই। দূরদেশ হইতে মূর্খ মাড়োয়ারী ও গুজরাটাগণ আসিয়া আমাদের টাকা লুটিয়া লইয়া 


শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি কথা 


যাইতেছে আর আমরাদেখিয়াও দেখিতেছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি শিক্ষিত বাঙালী 
ব্যবসায়ে মন দেন তাহা হইলে এই টাকাটা ভদ্রলোকগণের বর্ত্তমান ভীষণ অন্নকষ্ট কিয়ৎ 
পরিমাণে দূর করিতে পারে। 

অর্থের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি প্রকৃত শিক্ষার জন্যই বিদ্যালয়ে বালকদিগকে প্রেরণ করা 
হয় তাহা হইলেও আর-এক বিপদ উপহ্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে সকল বালককেই 
স্ব স্ব স্বাতন্ত্য তুলিয়া একই পথে চলিতে হইবে এবং একই পথ দিয়া বাহির হইতে হইবে 
নির্দিষ্ট পথের একটু ওদিক্‌-ওদিক্‌ হইলেই হয় শিক্ষকের তাড়না না হয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা 
সতর্ক করিয়া দিবে। এই প্রণালীতে শিক্ষা দিলে বালকের প্রতিভা স্ফুরিত হইবার অবকাশ 
পায় না। যাহার মানব গতি যেদিকে, যদি বল-পৃর্র্বক সেই গতি রোধ করিয়া তাহাকে অন্যদিকে 
চালিত করিবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে সে-গতি যে দুর্গাতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অবশ্য অসৎ পথে প্রধাবিত হইলে যে তাহাকে বাধা দেওয়া উচিত নয় একথা আমি বলি না। 
তবে সকলেই যে একই বিষয় ও একই কথা তোতাপাখীর মত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবে এবং 
সময় উপস্থিত হইলে তাহা আবৃত্তি করিয়া প্রশংসা পাইবে, এমন ব্যবস্থার ঘবারাকি উপকার 
সাধিত হয় তাহা আমার বোধগম্য নহে। 

যে-সকল বিষয়ে কিছু-কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, সেই-সকল বিষয় সকল বালকই 
কিছু-কিছু শিখুক। কিন্তু তাই বলিয়া যে বালকের অস্ক-শান্ত্র আদৌ ভাল লাগে না তাহাকে যে 
বাধ্য হইয়া নীরস জ্যামিতিক বটিকা টীকা টিপ্ননীর অনুপানের সহিত মিলাইয়া সরস করিয়া 
শিক্ষকের তাড়নায় ও পরীক্ষায় অকৃত-কার্ধ্য হওয়ার ভয়ে গলাধঃকরণ করিতে হইবে এমন 
কি কথা আছে? হয়ত তাহার ইতিহাঁস পাঠে অধিক ইচ্ছা; কিন্তু গণিত-শিক্ষক যদি দেখেন 
যে, সে বালক তাহার দুর্বোধ্য জ্যামিতির পুস্তক ফেলিয়া ইতিহাস পাঠ করিতেছে, তাহা 
হইলে তাহার হাতে ইতিহাস পরিহাসের বিষয় হইয়া উঠে। এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার 
প্রতিভা স্বতঃ-প্রণোদিত পথে প্রধাবিত হইতে পারে না। ফলে তাহাকে অনেক বিষয় তিক্ত 
ওষধের ন্যায় হজম করিতে হয়, এবং হয়ত দুর্ভাগ্যবশতঃ যে বিষয়ে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি 
নাই সে বিষয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া উচ্চতর শিক্ষার মন্দিরে প্রবেশ করিবার অনুমতি- 
পত্র পাওয়ায় বঞ্চিত হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সুরকীর কলের মত-_ আমা, ঝামা, হাজা, 
শুকা সকলরকম ইট পরীক্ষা-যন্ত্রে পেষণ করিয়া কেবল ১ নং, ২ নং, ৩ নং সুরকী করিয়া 
ছাপ দিয়া দেয়। 

এক-একটি শ্রেণীতে অনেক রকমের ছেলে লইয়া শিক্ষকগণের কারবার করিতে হয়। 
কেহবা অসাধারণ প্রতিভাশালী, কেহ্বা মধ্যমকল্পের, কেহবা হীনবুদ্ধি 03011)। শিক্ষক ক্লাশে 
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- এক ঘণ্টায় (0{i০i৭! তিন কোয়াটার) এই-সমস্ত ছাত্র লইয়া মাত্র একটি প্রশ্নের সমাধান, 
__কিএকটি প্যারার ব্যাখ্যা করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত প্রতিভাশালী ছাত্র সেই সময়ের মধ্যে 
তাহার দশগুণ পাঠ আয়ত্ত করিতে পারে। এইজন্য অনেক সময় দেখা যায় পাঠ্যপুস্তকে 
নির্ধারিত বিদ্যাশিক্ষা অনেকের পক্ষে প্রকৃত জ্ঞানলাভের অস্তরায়-হইয়া দীঁড়ায়। তা ছাড়া 
আজকাল ভূগোল কি ইতিহাস একেবারে বাদ দিলেও পরীক্ষা পাশের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। 
আমি দুই বৎসর হইল “দেশে” গিয়া আমার বসিবার ঘরে ইউরোপের একখানি মানচিত্র 
টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলাম এবং কয়েকজন আই. এ. বি. এ. পরীক্ষার্থী ছেলেদের যুদ্ধক্ষেত্রের 
স্থান নির্দেশ করিতে বলিলাম; তাহারা অন্ধের ন্যায় হাতড়াইতে লাগিল। এক-এক জন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এই-সকল বিষয়ে এত অজ্ঞ যে দেখিলে দুঃখ হয়। যাহারা ভাল 
ভাল ইংরেজি সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহারা নানা বিষয়ে এত জ্ঞান অৰ্জ্জন করিতে পারেন 
যে, নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া তাহা অসম্ভব। এইজন্য মহানুভব কব্ডেন একবার 
পার্লামেন্টে বলিয়াছিলেন যে এক-কপি টাইম্স্‌ পড়িলে এত বিষয় জানা যায় যে সমগ্র গ্রীক্‌ 
ইতিহাস পড়িলেও তাহা কোন কালেই হয় না। যদি কোন শিক্ষিত লোককে আমি জিজ্ঞাসা 
করি যে আজকাল যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ, আর তিনি যদি তাহা আমাকে বুঝাইতে অক্ষম হন, 
আমি বলিব তাহার বিদ্যাশিক্ষা পণ্ড হইয়াছে। 

সেইরূপ প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যরক্ষা ও নিজের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কিছুজ্ঞান থাকা 
আবশ্যক। ইতিহাস অর্থে কেবল কতকগুলি রাজার নাম ও কতকগুলি তারিখ নহে__ 
দেশের সভ্যতা ও সামাজিক অবস্থার ধারাবাহিক বিবরণই প্রকৃত ইতিহাস নামের যোগ্য । 
এইরূপ ইতিহাস পাঠেই সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের মনে স্বদেশ-প্রেমের বীজ বপন 
হয়। তাহারা জানিতে পারে কত বড় উচ্চ-অঙ্গের আর্ধ্যসভ্যতার তাহারা উত্তরাধিকারী।আর 
আমাদের মত ম্যালেরিয়া-পীড়িত দেশের পক্ষে স্বাস্্যরক্ষা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে কত প্রয়োজনীয় 
তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে? যদি আমাদের দেশের লোক ম্যালেরিয়ার কারণ হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারে তাহা হইলে হয়ত তাহারা কোমর বাঁধিয়া ডোবা ও জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া 
গ্রামগুলিকে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর করাল কবল হইতে মুক্ত করিতে পারে। আমি জানি 
পল্লীগ্রামের অনেক লোকের যথেষ্ট অবকাশ আছে। যদি তাহারা অজ্ঞানাদ্ধকারে নিমজ্জিত 
না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা নিজের হাতে কুড়াল ধরিয়া বাড়ীর চারিপার্খের জঙ্গ 
ল সাফ করিয়া ফেলিত, নিজের হাতে কোদাল হাতে ধরিয়া ডোবার পক্কোদ্ধার করিত। 

অনেক সময় দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ছাপ অজ্ঞতা ঢাকিবার আবরণ মাত্র। 
ফলতঃ নিজ চেষ্টায় যেটুকু শেখা যায় সেটুকু আমাদের কাজে আসে। পাঠ্যপুস্তক কণ্ঠস্থ 


৯৭৮ 


শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি কথা 


করিয়া “কেতাবী” হওয়া যায় বটে কিন্ত প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। আমাদের কেশবচন্দ্ 
সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার বড় একটা ধারেন নাই। 
কিন্তু তাই বলিয়া কিতীহাদিগকে আমরা শিক্ষিত-সম্প্রদায় হইতে বাদ দিব? আল্ফিরিজ্যামিতির 
প্রথম ভাগের ৫ম প্রতিজ্ঞা অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারেন নাই, লর্ড বাইরনেরও 
জ্যামিতি দেখিলে আতঙ্ক উপস্থিত হইত। স্যর ওাণ্টার স্কট সম্বন্ধে তার এক শিক্ষক 
বলিয়াছিলেন___ "Dunce he is, and dunce he will remain", ওটা নিরেট বোকা, 
নিরেট বোকাই চিরদিন থাকিবে! 

তাই আমি শিক্ষকমণ্ডলীকে নিবেদন করি, তাহারা যেন কোন ছাত্রকে নির্দ্ধারিত কোন 
বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে না পারিলে, তাহাকে গাধা ও অকর্ম্মা বলিয়া নিরুৎসাহ না 
করেন। হয়ত তাহারা অন্য বিষয়ে প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিবে। 

তাই বলিতেছি যে, নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের সহিত অন্যান্য বিবিধবিষয়ক পুস্তকও 
বালকদিগের হস্তে দেওয়া উচিত। যাহার যেরূপ রুচি সে সেইরূপ পুস্তক বাছিয়া লইবে। 
ইহাতে তাহার প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করিবে। এ বিষয়ে মার্কিনদেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক 
এমার্সন যাহা বলিতেছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য £__ 


"] advise teachers to cherish mother-art. I assume that you will keep the grammar, 
reading, writing and 21000109010 in order; itis easy and of course you will. But smuggle in 
alittle contraband wit, fancy, imagination, thoughts. * * * They shall have no books but 
Sschool-books in the room; but if one has brought in a Plutarch or Shakespeare or Don 
Quixote or Goldsmith or any other good book, and understands what he reads, put him at 
once at the head of the class. * * * Jfa child happens to show that he knows any fact about 
astronomy or plants or rocks or history that interests him and you hush all the classes and 
encourage him to tell it that all may hear, then you have made your school-room like the 


world." 

মোটকথা এই, যে ছেলে পাঠ্যতালিকাভুক্ত পুস্তকের বাহিরে যত খবর রাখিবে, আমি 
সেই ছেলেকে তত বাহবা দিব। অর্থাৎ যে শিক্ষা দ্বারা স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফুরণ হয় ও 
ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্য বজায় থাকে, ও মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ হয় তাহাই প্রকৃত 
শিক্ষা। আমার নিজের জীবনস্মৃতির কথা বলিতে আমি বড়ই সঙ্কুচিত হই, কিন্ত একটা কথা 
প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইতেছে। আমি যখন হেয়ার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতাম তখন 
একবার দুরস্ত আমাশয় রোগে আক্রাস্ত হইয়া এক বৎসর ভূগি। সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে প্রায় দুই 
বৎসর লাগিয়াছিল। এই দুই বৎসর বাধ্য হইয়া আমাকে বাড়ীতে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এ 
সময়ে লাটিন ফরাশী ইত্যাদি ভাষা আয়ত্ত করি। বঙ্গদর্শন রামদাস সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে 
প্রত্ুতত্বঘটিত প্রবন্ধ লিখিতেন আমি তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। সেই অল্প বয়সে 
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আমার মনে এ যে এঁতিহাঁসিক অনুসন্ধিৎসার প্রতি আগ্রহ হইয়াছিল তাহা বহুকাল ভস্বাচ্ছাদিত 
বহ্ছির ন্যায় গুপ্ত থাকিয়া হিন্দুরসায়ন-শান্ত্রের ইতিহাস লিখিবার সময় পুনর্ব্বার প্রকাশিত 
হয়। বাল্যের সেই যে প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহাই উত্তর কালে কিয়ৎ পরিমাণে কার্যকরী 
হইয়াছে। 

প্রকৃত শিক্ষা কিরূপ সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমার এত কথা মনে আসিতেছে 
যেদুই এক কথার মধ্যে তাহা শেষ করা অসম্ভব। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষ তৈয়ারি করা অর্থাৎ 
শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলি যথোচিতরূপে পরিস্ফুট করিয়া তোলা ।কি উপায়ে 
তাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে তদ্বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীবীগণ মাথা 
ঘামাইয়া আসিতেছেন। তাহাদের চিন্তাপ্রসূত যে সকল অমূল্য গ্রস্থারাজি রহিয়াছে প্রত্যেক 
শিক্ষকের কর্তৃব্য তাহা পাঠ করা।* শিক্ষকতা-কার্ষ্য অত্যন্ত কঠিন ও অত্যন্ত দাযিত্বপূর্ণ৮_ 
এই কার্যের জন্যই বিশেষ ভাবে পাঠ ও চিন্তা না করিলে কেহ প্রকৃত-শিক্ষক-পদবাচ্য হইতে 
পারেন না। 

প্রসঙ্গক্রমে এক্ষণে আমি শিক্ষাসংক্রান্ত দু-একটা কথার উল্লেখ মাত্র করিতে চাই। আমাদের 
স্কুলে বালকগণের শারীরিক বৃত্তিগুলির অনুশীলনের কোনও ব্যবস্থা নাই বলিলেইহয়।যাহাতে 
ছেলেরা মাঝে-মাঝে দশবিশ মাইল হাঁটিতে পারে, দু-চার মাইল দৌড়িতে পারে, দু-এক 
মাইল সীতার কাটিতে পারে, বাদশ-পনের মাইল দীড় বাহিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত থাকা 
উচিত। শরীরকে সবল ও কষ্টসহ করা যে কত প্রয়োজনীয়, বর্তমান ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে 
তাহা প্রমাণ হইতেছে। 

এক্ষণে সভ্যজাতিগণের সকল সুস্থ যুবককেই সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া দেশের সম্মান 
রক্ষা করিতে হইতেছে। আমাদের গবর্মেন্ট বাঙালীকেও সৈনিক হইবার সুযোগ প্রদান 
করিয়াছেন। সুতরাং আজকালকার দিনে সৈনিকোচিত সুপটু দেহ নিৰ্ম্মাণ করা যে সকল 
যুবকেরই অবশ্য-কর্তব্য তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? 

মানসিক শিক্ষাসম্বন্ধে কয়টি কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নৈতিক শিক্ষাসম্বন্ধে সৰ্ব্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে চরিত্র গঠন। উহা কয়েকখানি নীতিপুস্তকে পাঠ বা কিছু উপদেশ 
প্রদান দ্বারা সম্পন্ন হইবার নহে। দিনের পর দিন ধরিয়া পরোপকার, চিত্তের পবিত্রতা রক্ষা ও 

* যেসকল শিক্ষকের বহুসংখ্যক পুস্তক পাঠ করিবার সময়ের অভাব তাহারা যদি অন্ততঃ নিম্নলিখিত 
পুস্তক দুখানি পাঠ করেন তাহা হইলেও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন $= 

(1) A Brief Course in the History of Education, by Paul Monroe (Published by 


Macmillan & Co.) 
(2) The School, by J. I. Findlay (Home University Series) 
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শিক্ষাবিষয়ক কয়েকটি কথা 


ভগবচ্চিস্তা প্রভৃতি কয়েকটি সৎ অভ্যাস পালন করিয়া যাইলে কালক্রমে আদর্শ চরিত্র গঠিত 
হইয়া থাকে। প্রত্যেক ছাত্রের উচিত প্রতিদিন কিছু-না-কিছু ভাল কাজ করা, যেমন কোনও 
্বার্থত্যাগ করা, বা ক্রোধাদি কোনও রিপুর দমন করা, আর্ত্রাণ হেতু বীর্য্য প্রদর্শন করা, 
ধর্ম্পুত্তক পাঠ করা ইত্যাদি। শিক্ষক উপদেশ দ্বারা, বিশেষতঃ নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা, ছাত্রকে 
ধর্মপথে চলিতে উৎসাহিত করিবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে চাই, নৈতিক শিক্ষাসম্বন্ধে আমাদের 
্রহ্মচ্ধয নামক প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী হইতে এখনও অনেক শিখিবার আছে। 

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই, যাহারা এই মহান কার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছেন, তাহারা যেন সৰ্ব্বদাই মনে রাখেন, যে, দেশের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের প্রেরণায় 
কাৰ্য্য করিতেছেন। পল্লী গ্রামের কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস দলাদলির মধ্যে, তাহাদের জীবনের উচ্চ 
আদর্শ, ছাত্রদিগকে যেন সতত মঙ্গলের দিকে চালিত করে। আমার বিশ্বাস, যে, আমাদের দেশ 
এখনও এত অধঃপতিত হয় নাই, যে, দেশের লোকে বিদ্যা ও বিধানের আদর করিবে না। 
পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের উপর একসময় প্রযুজ্য ছিল। বর্তমান সময়ের শিক্ষকেরা সাধারণের 
দৃষ্টির অগোচরে ও অন্তরালে, নীরবে যে কাজ করিতেছেন, তাহার গুরুত্ব ও মহত্ব প্রত্যেক 
সহৃদয় ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। এই কার্ষ্ে তাহাদের যথেষ্ট যশ কিংবা খ্যাতি হইতেছে না 
বলিয়া যেন তাহারা অবসাদ-সাগরে নিমজ্জিত না হন। 

এই সময় আমার কর্মবন্ধু পরলোকগত মহাত্মা গোখলের কথা মনে হইতেছে। তিনি 
বিশ বৎসর ধরিয়া মাত্র ৭৫ টাকা বেতনভুক্‌ শিক্ষক থাকিয়াও স্বদেশ প্রেমিক ও রাজনীতিজ্ঞদের 
মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন প্রতিভাশালী শিক্ষকদের মধ্যে যে-কেহ ইচ্ছা করিলে 
গোখলের মত উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন। যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রেসিডেন্ট উড্রো 
উইলসনও একজন শিক্ষক ছিলেন। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় 
যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি শিক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও দেশপ্রসিদ্ধ হইতে পারেন, যদি তিনি 
নিজের প্রতিভার উপযুক্ত কার্যে আপনার সমস্ত শক্তি অক্রাস্তভাবে নিয়োগ করিতে পারেন। 

উপসংহারে আমার বলিবার কথা এই যে প্রত্যেক জেলাতেই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
বালকদিগের শিক্ষাকার্য্যে সহায়তা করিতেছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিক্ষিপ্ত ও 
বিচ্ছিন্নভাবে আপন-আপন কাৰ্য্য করিতেছেন। বৎসরান্তে একবার তাহারা একস্থানে মিলিত 
হইয়া পরস্পর আপন-আপন অভিজ্ঞতার বিষয় আলোচনা কিম্বা শিক্ষাসংক্রাস্ত কোন জটিল 
প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা অথবা স্বস্ব স্বাধীন চিন্তার আদান-প্রদান করিয়া উৎসাহিত 
হউন। 
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পরিশেষে, আমার দেশবাসী যে যেথায় আছেন, আজ আমি সকলের নিকট যুক্ত করে 
প্রার্থনা করিতেছে, আমাদের মাতৃভূমির অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া পুনরায় তাহাকে প্রচীনকালের 
মত জগদ্ধরেণ্যা করিবার জন্য প্রত্যেকে অকাতরে নিজ নিজ শক্তি নিয়োগ করুন| ধনবান, 
আপনি ধনের কোষ উন্মুক্ত করুন; বিদ্বান, আপনি অর্থলোভ ত্যাগ করিয়া শিক্ষকতা-বৃত্তি 
অবলম্বন করুন। আর আমার যে-সকল দেশন্রাতা ধনসম্পদ বা বিদ্যাসম্পদ লাভে সৌভাগ্যবান 
হন নাই,তাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে না পারেন, পরোক্ষভাবে এই মহৎকার্য্যের সহায়তা করুন 
সকলে মিলিয়া শিক্ষককে তাহার পদোচিত মৰ্য্যাদা দান করিতে থাকুন। তাহা হইলেই যোগ্য 
শিক্ষকের হাতে আমাদের ছেলেরা মানুষ হইয়া উঠিবে__ আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। 


বাগেরহাটের সন্নিকট কাড়াপাড়া গ্রামে মধ্য ইংরেজী 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ। 


১৮২ 


পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা* 


এমার্সন বলেন “গোলাপবাগান কার? -_ আমার; আমার দেখে সুখ, চোখের তৃপ্তি, হৃদয়ের 
আনন্দ। বাগানের মালিক বেড়া বীধান, মালি রাখেন, জল সেচন করান; সে অনেক কাণ্ড । 
কিন্তু অমল শোভা কাহারও একার নয়।” কারণ গোলাপের সার্থকতা ফুটে, সৌন্দর্য্যের 
বিকাশ ক'রে। আর সে সৌন্দর্য্য দর্শক মাত্রেই উপভোগ কর্তে পারেন। কথাটি পাঠাগার 
সম্বন্ধেও সত্য। পাঠাগারের যাঁরা উদ্যোগী তারা পয়সার যোগাড় কর্বেন, জমি কিন্বেন, 
ঘর তুল্বেন; তারপর উৎকৃষ্ট পুস্তকরাশি সংগ্রহ ক'রে জনসাধারণের হাতের কাছে এনে 
দেবেন। সে পুস্তকের অধিকার কারো একার নয়। পাঠক মাত্রেই তার সৌন্দর্যরস উপভোগ 
কর্তে পার্বেন। এই গ্রস্থশালা জ্ঞানলিক্ুদের বড় আদরের জিনিস। 

জ্ঞানের অনুশীলন আমি ক'রে থাকি। আমি আজীবন ছাত্রভাবে আছি। আমার শৈশব, 
কৈশোর, যৌবন কখন্‌ চলে গেছে বুঝতে পারি নি। আজ বার্ধক্যে পা দিয়ে আমি সেই 
ছাত্র আছি। আমি দিনের মধ্যে দু ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তককে সঙ্গী ক'রে কাটিয়ে দি, 
দিন সার্থক হয়। জগতে যা কিছু স€চিস্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে 
এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয়, তার সবই পুস্তকে নিহিত। উপনিষদ ও ষড়্দর্শনের তত্ব, 
গ্রীস্দেশের সক্রেটাস্‌ প্লেটো ও আরিষ্টট্‌ল্‌ প্রভৃতি মহানুভবগণের চিস্তারাশি, এবং পৃথিবীর 
অন্যান্য স্থানে যে মনীষীগণ জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের বাণী, __সকলই পুস্তকের মধ্যে 
তারা যা দিয়ে গেছেন তা অমূল্য সামগ্রী। আমরা সকলেই উত্তরাধিকারসূত্রে তার অধিকারী। 
যিনি ধনী তিনি স্ত্র-পরিবারকে সুখে রাখেন, তীর ব্যক্তিগত রোজগার ছেলে, নাতি, বড়জোর 
আত্মীয়স্বজনে খায়। তিনি গহনা গড়ান, কোম্পানীর কাগজ করেন, জমীদারী কেনেন, আর 
পাটা কবুলত লেখেন। তার জিনিস ঘরের বাইরে যায় না। কিন্তু ভাব ও চিস্তাজগতের কথা 
স্বতন্ত্র। প্ৰতিভাশালী ব্যক্তি ভাব-সমুদ্র মন্থন ক'রে যে রত্ন আহরণ করেন তা’তে সকলের 
সমান অধিকার।ইংলগ্ড, আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিকআবিষ্কারগুলি সকলের 
সাধারণ সম্পত্তি। তাই গ্রন্থকার ও বৈজ্ঞানিকগণ মহামান্য, জগতকে তারা মহাখণপাশে 
আবদ্ধ ক'রে রেখে যান। 


* প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। (কলিকাতার উপকণ্ঠ কস্বা বোলিগঞ্জ) লাইব্রেরির বাৎসরিক উৎসবে 
প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ) 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ০ দ্বিতীয় খণ্ড 


এদেশে লাইব্রেরীর উন্মেষমাত্র হচ্ছে। আমাদের মুক্কিল এই যে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর 
কিছু বড় কেউ পড়তে চায় না। তাই বলি, আমাদের কপাল পুড়ে গেছে। ইংরেজী শিক্ষার 
প্রবর্তনের সূচনা থেকে ছাত্রগণের একমাত্র চিন্তা হয়ে উঠেছে -_ কি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একটি উপাধি নেব। তারপর উকীল, ডাক্তার, মাষ্টার, কেরানী,__ এ ছাড়িয়ে যাবার আর 
যোগ্যতা নেই; কেবল দাসত্ব আর গতানুগতিকে গা ঢালা। স্বাধীন জীবিকা বলে সে একটা 
কথা আছে শিক্ষিতদের যে ধারণা নেই। পোষ্ট আফিসের ছাপের মত তারা ইউনিভার্সিটির 
ছাপটাকেই সার বুঝেচেন। যা হোক এখন সুবাতাস বয়েছে, সময় এসেছে। তাই ধীরে ধীরে 
পাঠাগারের আদর বাড়্ছে। 

আমেরিকায় ৪৮টি স্টেট আছে। প্রত্যেক স্টেটে একটি বা কোনটিতে দুটি ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়, 
তা ছাড়া আবার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিও আছে। জাপানেও তাই, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা অনেক। জ্ঞানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম কর্তে পেরেছে ব'লেই তারা নিজের দেশে দরিদ্র 
জন-সাধারণের হিতার্থে জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছে। বাতাস, জল যেমন বিনা মাশুলে 
মেলে, এ সব দেশে তেম্নি সৎপুস্তকরাশিও দরিদ্রের অনায়াসলভ্য সম্পত্তিহচ্ছে। সকলেই 
তাবিনামাশুলে পাচ্ছে, তার জন্যে ব্যয় কর্তে হচ্ছে না। সেখানে ধনীরা বলেন-_দরিদ্রের 
গৃহে শিক্ষার পথ পরিষ্কারের সুচনামাত্র এখানে হয়েছে; লাইব্রেরী এই সুচনার প্রধান লক্ষণ । 
এ সব দেশে জ্ঞানপিপাসা অত্যস্ত বলবতী। কিন্তু আমাদের জ্ঞানপিপাসা এখনও হয়নি। 
পরীক্ষা পাশই আমাদের বরাবর সন্ধান ছিল। তাই দেখ্তে পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাস্ট 
ক্লাস (Fir5 01855) এম. এ. পাশ ক'রেও কেউ রিসার্চের 0২9০9:০%) দিকে ঘেঁসে না। 
কারণ তা’তে বিপুল উদ্যম ও ধৈর্য্য চাই, দিনের পর দিন একটানা খাটুনি চাই। কিন্তু সে 
উৎসাহ কোথায় ? তাই বলি প্রায় কোনো গভীর চিস্তাপ্রসূত ফল হয় নি এই লেখা পড়ায়; এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়, পৃথিবীর সামনে দাখিল করা যায় এমন কিছু অল্পই আছে। 

আপনারা কার্নেগীর নাম শুনেচেন। তিনি স্কটলণ্ডের লোক। ছেলেবেলায় খবরের কাগজ 
বিলি কর্তেন। তারপর নিজের উদ্যমের বলে আমেরিকার পিট্স্বার্গে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
লোহার কারখানার মালিক হয়েছিলেন। ৯০ কোটি টাকা দিয়ে একজন নয়_ একদল লোক 
মিলে তার কারখানা কিন্লে। তিনি টাকা নিয়ে স্কটূলণ্ডে ফিরে এলেন। তার আয় বছরে ৪ 
কোটি টাকা হবে, অর্থাৎ সমগ্র বাংলা দেশ থেকে গবর্ণমেন্ট রাজস্ব হিসাবে যত টাকা পান 
প্রায় তাই। দেশে ফিরে এসে তিনি গ্ল্যাস্‌গো, ডণ্ডী প্রভৃতি বড় বড় সহরে Workingmen's 
[0900905 অর্থাৎ শ্রমজীবীদের জন্যে বড় বড় বিদ্যামন্দির ও গ্রস্থশালা খুলে দিলেন। সমস্ত 
দিন কলকারখানায় খেটে সন্ধ্যার পর তারা এইসব পাঠাগারে নানারকমের বই, খবরের 
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পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা 


কাগজ প্রভৃতি পাঠ করে। সেখানে তারা চা, কাফি খায়,__ মদ নয় ;ইংলগু ও আমেরিকায় 
মদের বিষময় ফল ফলে। শ্রমজীবীদের পাঠাগারের জন্যে কার্নেগী অনেক বড় সহরে সাড়ে 
সাত লক্ষ’ করে টাকা দিয়েছেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে এ রকম 
পাঠাগার স্থাপিত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। সেসব দেশে মুটে, মজুর, গাড়োয়ান কাগজ 
পড়ছে, রাজনীতি আলোচনা ক'র্ছে। যারা মাটীর নীচে খনিতে কাজ করে তারাও কাগজ 
পড়ে। চাকরাণী, মেথরাণীও দেশের খবর রাখে। জাপানেও তাই। রবিবাবু বল্লেন__ 
জাপানে তার বাসার দাসী তার গীতার্জলির খবর রাখে। দেখুন এই সবজায়গায় জ্ঞানস্পৃহা 
কত বলব্তী। আর আমাদের দেশের দিকে চেয়ে দেখুন। যে বই কেনে সে পড়ে না, আর 
যার পড় বার ইচ্ছে আছে তার কেন্বার পয়সা জোটে না। তারপর বই চেয়ে নিয়ে গিয়ে 
ফেরত দেয় না__ ওজর দেখায় অমুক নিয়ে গেছে। এই রকমে দিন কতক কাটিয়ে দিয়ে 
শেষ বইথানার অস্তিত্ব বিলোপ ক'রে দেয়। এই রকম জঘন্য আচরণে লাইব্রেরী উজাড় 
হ'য়ে গেছে শুনেছি। 

বাঙ্গালী গয়না গড়াবে, টাদনীতে নানা ফ্যাসানের কাপড় কিন্বে, নানা রকম বিলাসে 
পয়সা নষ্ট করবে, কিন্তু পুস্তকে নয়। মান্দ্রাজে দেশীয় লোকের খুব বড় পুস্তকের দোকান 
আছে। উদাহরণ স্বরূপ-_ গণেশ কোম্পানী ও নটেশন্‌ কোম্পানীর নাম করা যেতে পারে। 
নটেশন্‌ মোটর চড়েন। প্রথম দেখে মনে হয়েছিল বই-এর দোকান ক'রে মোটর হাঁকাচ্ছেন 
অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তির অপচয় কর্ছেন। কিন্তু তা ত নয়__ এর পিছনে মান্দ্রাজীদের 
জ্ঞানের আদর ও পাঠের তৃষ্ণা বর্তমান। তাই তিনি নিজের রোজগারেই মোটর কিনেছেন। 
আমাদের বাঙ্গলাদেশে "৮০ ৮০০k ছাত্রপাঠ্য বই না ছাপালে দোকান উঠে যায়; কিন্ত 
নটেশন্‌ ০: ০০০K বা ছাত্রপাঠ্য বই ছাপান্ না। তারা বাংলা তথা ভারতবর্ষের চিন্তাশীল 
পণ্ডিতগণের বক্তৃতা ছাপান্; রাজনীতি, সমাজতত্ত, মনস্বীগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রভৃতি 
নানাপ্রকারের পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই কাজে ব্যবসায়ী যে শুধু লাভবান হন্‌ তা নয়, 
সংপুস্তক প্রকাশ ক'রে দেশের একটা অভাবও দুর করেন। তাই বল্তে হয় সেখানে জ্ঞানতৃষ্ণা 
বেশী। কলিকাতার বড় পুস্তকবিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা যায় "Peoples' Library" 
প্রভৃতি সংস্করণের অল্প মূল্যের বই মান্দ্রাজীরা বেশী কেনেন, বাঙ্গালী বড় একটা কেনেন না। 
বাংলাদেশে “টেস্কট বুক কমিটি”র-_ অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক না হ'লে আর বই উদ্ধারের 
উপায় নেই। এখানে রসায়ন-সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পুস্তকের আদর হয় না। কারণ তার জন্যে 
“ল্যাবোরেটরী” চাই। কিন্তু ছেলেদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেলে জীব জন্তু সম্বন্ধে কৌতুহল 
হ'তে পারে, এই ভেবে একখানা ছোট “প্রাণীবিজ্ঞান” লিখেছিলাম। কিন্তু বইখানা কয়েক 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


বৎসর পড়ে রইলো, কাটৃতি হ’লো না। কিছুকাল পরে জানি না কেন সেখানা “টেস্ক্‌ট্‌ বুক 
কমিটি”র (Text Book 001101666) অনুমোদিত হ'য়ে গেল। একজন ইন্্‌পেক্টার 
পূর্রববাংলার একটা অঞ্চলের জন্য সেখানা পাঠ্যপুস্তকরূপে নিদ্দিষ্ট ক'রে দিলেন; ব্যস, এক 
নিশ্বাসে সব বই বিক্রী হয়ে গেল। 

বিজ্ঞান-কলেজের জন্য স্যর্তারকনাথ ও স্যর রাসবিহারী পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। 
দুটি ল্যাবারেটরীর প্রত্যেকটিতে ২০ জন ছাত্রের জন্য বছরে ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হয়, 
অর্থাৎ মাথাপিছু ২০০০ টাকার উপর ব্যয় হচ্ছে। তবু কি ব্যাপার! প্রকৃত জ্ঞানাবেধী কজন 
পাই? অনেক সময় কাদতে হয়। এখন ক্রমশঃ হাওয়া ফির্ছে। তবে কোকিল একবার 
ডাকলেই যে বসস্ত সমাগত হয় এমন ভাব্‌লে চলে না। সে বসস্তের অগ্রদূত মাত্র। লণ্ডন, 
প্যারী প্রভৃতি স্থানের 075001০8] J০॥৭]এ অর্থাৎ রসায়নসম্বন্ধীয় সাময়িক পত্রিকায় 
প্রত্যেক বারে বর্ণমালা অনুসারে হাজার দু-হাজার রাসায়নিকের নাম থাকে। তার অন্ততঃ 
৫০০ জন রসায়ন সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেন। জার্মানীতে ৫০০০, ইংলগু আমেরিকায় 
কয়েক হাজার, এবং সমস্ত যুরোপে অন্ততঃ ১০,০০০ রাসায়নিক প্রতিদিন মৌলিক গবেষণা 
করেন। আর আমরা? এই কবির কথায় বিংশতি কোটি-_এখন ত্রিশকোটি মানুষ, আমরা কি 
কর্ছি? আমাদের গর্ব্বের কিছু নেই। আমায় সভাপতি হবার জন্যে টানাটানি করেন্‌; আজ 
সমাজ সংস্কারের আলোচনা, কাল পাটেল বিল; কিন্তু এক মুরগী কবার জবাই হয়? অস্ততঃ 
ত্রিশ কোটির মধ্যে ত্রিশ জন (০01150 রাসায়নিক হোক, তবে ত নিষ্কৃতি; নইলে বিশ্রাম 
কোথায়? শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লগুনে পাঠাগারের প্রচলন দেখে অবাক হচ্ছেন__ 

“আমি গিয়া দেখিলাম শিক্ষিত দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের মনে নিঙ্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের 
উৎসাহ অতিশয় প্রবল। তাহার ফলস্বরূপ এ শ্রেণীর মানুষের মনে জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছে এবং 
তাহাদের ব্যবহারের জন্য চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে প্রায় প্রত্যেক রাজপথে 
দুই-দশখানি বাড়ীর পরেই একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয়। নি্নশ্রেণীর মানুষেরা সেখানে নামমাত্র কিছু পয়সা 
জমা দিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে বই লইয়া যাইতেছে ও ঘরে গিয়া বসিয়া পড়িয়া-_ সে পুস্তক আবার ফিরাইয়া 
দিতেছে। ইহার অনেক পুস্তকালয় দোকানঘরের মধ্যে। দোকানদার অপরাপর জিনিসের ব্যবসা করিতেছে, 
সেই সঙ্গে একপাশে একটি পুস্তকালয় রাখিয়া কিছু উপার্জন করিতেছে! ইহা ভিন্ন স্বল্পমূল্যে বিক্রেয় 
ব্যবহৃত পুস্তকের দোকান অগণ্য ।এইরাপ একটি পুস্তকালয়-বিশিষ্ট দোকানে গিয়া একদিন যাহা দেখিলাম 
ও শুনিলাম তাহা মনে রহিয়াছে। আমি দোকানে অন্য কাজে গিয়া দেখি, একপার্থে দুইটি আল্মারিতে 
উকলি কনর হলে করিয়া কলি রুল বহু) জিভামা কির 
এ-সব পুস্তক কি বিক্রয়ের জন্য? 

উত্তর--_ না, এটা সার্কুলেটিং লাইব্রেরী। 

আমি--এ সব পুস্তক কারা লয়? 
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উত্তর-_এই পাড়ার নিশ্নশ্রেণীর লোকেরা। 

আমি-_আমি কি বই লইতে পাবি? 

উত্তর--হাঁ পারেন, এত ত সাধারণের জন্য। 

তারপর আমি একখানি ৬/৭ টাকা দামের বই লইয়া দুই আনা পয়সা জমা দিয়া ও আমার নাম ও 
বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া রাখিয়া আসিলাম। আবার সপ্তাহান্তে বই ফেরৎ দিয়া আবার দুই আনা দিয়া 
আরএকথানি বই লইয়া আসিলাম। এইরূপ তিনচারি সপ্তাহে পর একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘এ 
ব্যবসা তোমরা কতদিন চালাইতেছ? 

উত্তর--গত ৮1৯ বৎসর। 

আমি-_মধ্যে মধ্যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও না? 

উত্তর--কিরূপে? 

আমি---লণ্ডনের মত বড় সহরে মানুষ এক পাড়া হইতে আর-এক পাড়ায় উঠিয়া গেলে খুজিয়া 
পাওয়া ভার। মনে কর যদি বই ফিরাইয়া না দিয়া এ পাড়া হইতে উঠিয়া যায়, ভাহাই হইলে বই কি করিয়া 
পাইবে? 

এই প্রশ্নে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহারা বলিল, “তাহা কি করিযা হইতে পারে? এ যে আমাদের বই? 
উঠিয়া যাইবার সময় ফিরাইয়া দিতেই হবে।” 

আমি--মনে কর যদি না দেয়! 

তাহারা হাসিয়া কহিল, “সে হইতেই পারে না। বই না দিয়া যে কেহ চলিয়া যাইতে পারে__ইহা যেন 
তাহাদের ধারণাই হয না।”-_ 

“আত্মচরিত” ৩৫৬ পৃঃ। 

আপনারা হাজারখানা বই নিয়ে লাইব্রেরী করুন, মাসিক টাদা দু আনা । দেখ্বেন মাসে 
মাসে অনেক বই ফাক হ'য়ে যাবে। 

জগতে দেখা যায় যাঁরা বিদ্যাভ্যাস প্রকৃত করেছেন তারা অনেকেই Self-taught 
অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় শিখেছেন। ডাক্তার জন্সনের মত বিদ্বান বিরল। তীর অবস্থা ভাল 
ছিল না, কিন্তু তার পিতার পুস্তকের দোকান ছিল। তিনি পাঠাগার থেকে কোনো বই নিতেন 
আর একটি উচ্চস্থানে বসে একমনে পড়ুতেন। এইরূপ চেষ্টায় তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন 
করেছিলেন। নব্য বাংলার অভ্যুদয়ের প্রধান উৎস রাজা রামমোহন রায়, রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট 
ডিগৃবি সাহেবের কাছে ইংরেজী পড়তে আরম্ভ করেন, আর্বী পার্শী শিক্ষার অনেক পরে। 
কিন্তু অল্প দিনে এমন ব্যুৎপত্তিলাভ করেন যে ইংরেজীনবীশরা অবাক্‌। দেশে কাশী, নবদ্বীপ 
প্রভৃতি স্থানে অনেক টোল ছিল। তাই সংস্কৃতকলেজ-প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি ক'রে 
তিনি একখানা চিঠি লেখেন। বিশপ্‌ হিবার সেই চিঠি তদানীস্তন গভর্ণর জেনারেল্‌ লর্ড 
আমহার্টুকে দেন। সে চিঠির ইংরেজী রচনা এত উৎকৃষ্ট হয়েছিল যে তার মৃত্যুর পর সেটি 
প্রকাশিত হয়, _এশিয়াবাসীর লিখিত ব'লে তার উল্লেখ করে বিশপ হিবার বলেছিলেন 
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"Real curiosity অর্থাৎ বিস্ময়ের বস্তু!” তাই বলি যীরা প্রতিভাশালী তাঁরা বিশ্ববিদ্যলয়ের 
ধার ধারেন না-- নিজের শিক্ষার ভার তাঁরা নিজের উপরেই রাখেন। যদি বল Dr. Ray, 
D. 9০. তবে বুঝ্‌তে হয় এই যে তার ১৮৮৫ বা ৮৭ সালের ডিগ্রীরকথা হচ্ছে। তারপর ৩৫ 
বৎসর ধ'রে তিনি রসায়ন বা অন্য কোনো শাস্ত্র সম্বন্ধে যে গবেষণা কর্লেন, D. 5০. বল্লে 
সেটাত স্বীকার করা হয় না। সুতরাং ডিগ্রীটা কিছু নয়,_ওটা অনেক সময় অজ্ঞতার আবরণ 
মাত্র। অনেকে অমুক সালে দর্শন শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়ে সুবর্ণ পদক পেয়েছি ব'লে গৰ্ব্ব করেন; 
এদিকে হয়ত পরীক্ষার পর পড়া ছেড়েছেন ব'লে হ্যামিণ্টন ও রীডের মত ছাড়া নৃতন 
দার্শনিক তত্ত্বের খোঁজ রাখেন না। অনেক ডাক্তার বাবু ১৮৭২ সালের অর্জিত জ্ঞান অনুসারে 
রোগীর প্রেস্ক্রিপ্সন্‌ লেখেন। সে কালের মতের খণ্ডন হয়ে কত নৃতন মত প্রচলিত হয়েছে 
তার খবরই রাখেন্‌ না। আলোচনা না কর্লে অজ্ঞতা এইরূপই দাঁড়ায়। কিন্তু ইংলণ্ড 
আমেরিকায় লোকে এত ডিগ্রী চায় না! তার চায় প্রকৃত শিক্ষা। 
আমাদের দেশে একে ত লাইব্রেরীর অভাব, তারপর লাইব্রেরী যেখানে আছে সেখানে 
পাঠকের অভাব। সাময়িক পত্রে এখন চুট্‌কী গল্পই বেশী । এতে পাঠকের রুচি বিকৃত হ'য়ে 
যায়। তারা আর কঠিন ভাবপূর্ণ বিষয় পড়তে পারেন না, এ চানাচুর, সাড়ে আঠার ভাজাতেই 
মস্গুল্‌হয়ে থাকেন। কিন্তু চাই ভাল জিনিষ । উৎকৃষ্ট বিষয়ের অনুশীলন কর্‌তে লোকের 
যাতে প্রবৃত্তি ও রুচি জন্মে-_ তারই বন্দোবস্ত কর্বার জন্যে আমাদের সচেষ্ট থাকৃতে হবে। 
লাইব্রেরীর যারা প্রতিষ্ঠাতা, এই কার্য্যের ভার তাদেরই উপর বিশেষ ভাবে ন্যস্ত রয়েছে। 
আমার ধারণা পাঠাগারে নভেল যত কম থাকে ততই ভাল। উপন্যাস পাঠের সার্থকতা 
আছে, এ কথা আমি কখনও অস্বীকার করি না। স্কট, ডিকেন্স, অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, 
শরচন্দর প্রভৃতি প্রতিভাশীলী লেখকগণের উপন্যাসে অনেক বিচিত্র চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। 
কিন্তু বাঙ্গালী পাঠক-সাধারণের মধ্যে ভাবুকতা ও রসগ্রাহিতার অত্যন্ত অভাব। তারা উপন্যাস 
পাঠে গল্পংশের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করতে পারেন না। আর সেই কারণেই গভীর ভাবাত্মক 
কোন বিষয় তাদের ভাল লাগে না। লাইব্রেরীতে নানা বিষয়ক উৎকৃষ্ট পুস্তক থাকা চাই; 
যেমন মহাপুরুষগণের জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, ভূগোল, ইতিহাস, ভাবুক লেখকগণের সমাজ 
শিক্ষা নীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী, কাব্যগ্রন্থ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় পুস্তক । আর থাকা চাই 
সারগর্ভ প্রবন্ধে পূর্ণ সাময়িক। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আজকালকার সাময়িক 
পত্রিকাগুলি নিতাত্ত মামুলি ধরণের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “বিবিধার্থ সংগ্রহ” 
বা অক্ষয়কুমারের “তত্ববোধিনী” অথবা বঙ্কিমের “বঙ্গদর্শনের” মত সাময়িক পত্রিকা আর 
ত দেখি না। নৃতনের মধ্যে এই মাসের “প্রবাসী”তে “মেঘদূতের পক্ষিতত্ব” নামক উপাদেয় 
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প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা থেকে লোকে Aeroplane বা 
উড়োজাহাজের ও arctic exploration বা মেরু সন্ধ্যানের খবরও পায়। আর দুঃখ এই, 
আমাদের বিদ্যালয়েও কেউ ভাল ক'রে এর খোঁজ নেয় না। 

“ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ,” কথাটা আমি প্রায়ই ব'লে থাকি। আমার দাঁত পড়ে যাচ্ছে, 
কিন্তু সে কথাটা অমি বুঝতে পারি শুধু খাবার সময়, উৎসাহের সময় কখনও নয়। যুবকেরা 
আমার সঙ্গে কাজে পাল্লা দিতে পারে না। আমি ৯টা থেকে ৪টা পর্য্যস্ত ল্যাবোরেটারীতে 
খাটি। আমি তাদের সমকক্ষ, জুড়িদার। কিন্তু মুস্কিল ত এইখানে। যাঁরা অন্বেষণের জন্যে 
১০০ টাকা বৃত্তি পাচ্ছেন__এদেশে এক-শ" অর্থাৎ ইংলণ্ডে পাঁচ-শ'-_ প্রথম বয়সে নবীন 
উৎসাহে তাদের ত আরও বেশী পরিশ্রম করা উচিত। আর যে ছাত্রদের প্রত্যেকের জন্যে 
সায়া্স কলেজে বার্ষিক দুহাজার টাকার বেশী ব্যয় করা হয় তারাই বাকি করেন? বিশেষ 
ভাবে বিজ্ঞান অনুশীলন কর্বার উৎসাহ ও যোগ্যতা অনেকের মধ্যে ত দেখ্তে পাই না; দু- 
একটির মধ্যে কদাচিৎ পাওয়া যায়। 

কিন্তু যারা বিশেষ অনুশীলনে ব্যস্ত অর্থাৎ যীরা বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন তাদের দেখে সময় 
সময় আমার ভয় হয়। ঘোড়া যেমন চলে তারা নিজের বুদ্ধিটাকে ঠিক তেমনি একরোকে 
চালান্‌, দুনিয়া আর কোনো দিকে চেয়ে দেখেন্‌ না ।চর্ম্মকারের কাছে যেমন Nothing like 
leather অর্থাৎ দুনিয়ায় চাম্ড়াই সার বস্তু, ময়রার কাছে যেমন ঘি আর চিনি, বিশেষজ্ঞের 
নিকট তেম্নি তার 9০০19] 98১16০% বিশেষ বিষয়টি__ Vibration of the Violin 
50708 বেহাঁলার তাঁতের অনুরণন বা অন্য কিছু। (সভায় সায়া কলেজের অন্যতম অধ্যাপক 
মিঃ রমণ উপস্থিত ছিলেন ।) আমার এক ছাত্র আছেন; তীর খ্যাতি যুরোপে পৌঁছেচে। তিনি 
একজন এই রকম বিশেষজ্ঞ একজন 1. 9০.1 একদিন ছাত্রপরিবেষ্টিত হ'য়ে বসে তাকে 
বল্লাম, “আমার ত বয়স হ'ল। B. ০. P. . অর্থাৎ বেঙ্গল কেমিকাল আমার মেয়ে, আর 
ছাত্রেরা আমার ছেলে । এখন বুড়া বয়সে দেখ্‌চি আমার Kin 168: রাজা লীয়ারের দশা 
হবে। কেউ কর্ডেলিয়া হবেন, কেউ গনেরিল আবার কেউ বা রেগান।” ছাত্র ত শুনে অবাক্_ 
বল্লেন, তারা কে? দুনিয়ার সব রসে বঞ্চিত হয়ে এ রকম রসায়ন-রসিক হওয়া ত বড় 
মুষ্কিল। আর বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্যে বড় কম দায়ী নয়। কুক্ষণে মাট্রিকুলেশনের পাঠ্যতালিকা 
থেকে ভূগোল নির্বাসিত হয়েছে। পরীক্ষায় কাজে লাগবে না, সুতরাং আমাদের দুলাল্রা 
আর ভূগোল পড়বেন না, কে যেন মাথার দিব্যি দিয়েছে। ম্যাপ 0৪) টাঙ্গান রয়েছে; 
পাশ-করা ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর্লাম বার্লিন কোথায়? সে ইংলণ্ডের দিকে চেয়ে রইলো । 
আমার একজন সহাধ্যাপক, তিনি M. 9০তে Figure ০f the 1510) অর্থাৎ পৃথিবীর 


১৮৯ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


আকৃতি বিষয়ে গণিতশান্ত্রমূলক বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তার ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন 
ভূগোলে সম্পূর্ণ অজ্ঞ- তারা পৃথিবীর আকার নির্ধারণ করতে এসেছে, কিন্তু ভূতলের 
উপরে কি কি প্রসিদ্ধ দেশ, নগর বা সমুদ্র আছে সে বিষয়ে তাদের কোনও ধারণাই নেই। 
তারপর কন্স্টান্টিনোপল্‌ দেখাতে বলায় ম্যাপের উপর অন্ধের মত হাতড়াতে লাগ্‌লো। 
ইংলণ্ডে কিন্তু এমন হয় না। সেখানে ছেলেরা ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল আগে শেখে; 
পৰ্ব্বত, হুদ, নদী, নগর, দেশের উৎপন্নদ্রব্য প্রভৃতির কথা জান্বার আগ্রহ তাদের খুব। 
আমাদের দেশে পালে পালে পাশ হয়, কিন্তু কেউ কোনো খবরই রাখে না। 

বিলাতে যারা মাট্রিকুলেশন পাশ করে তাদের মধ্যে শতকরা ১০।১৫ জন কলেজে 
যায়, কিন্তু এখানে শতকরা ৯৯ জন। কলেজে পড়তে না পেলে তারা ভাবে জীবনটা নষ্ট 
হ'য়ে গেল। আরে পাশ্‌ কর্লেই মাটি! কেবল কতকগুলো অকেজো পুতুল সৃষ্টি! শিবপুর 
কলেজ থেকে একজন এম এস্‌সি বা বি-এ-স্‌সি “অনার্স”-এর জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, 
মাসিক ৫০ টাকা। দেখুন কি ব্যাপার দীড়িয়েছে! বড় ষ্টেশনে রেলের মুটে মাসে ৫০ টাকা 
রোজগার করে। যশোর জেলার শ্রমজীবী গ্রীষ্মকালে পোস্তা থেকে আম কিনে “গোপালভোগ" 
নাম দিয়ে দিনের বেলা বেচে। আর রাত্রে বেচে বরফ। এতে তারা একজন গ্রাজুয়েটের চেয়ে 
বেশী রোজকার করে। এ বিষয় আর কত বল্বো! এখন অর্থাগমের নৃতন পথ খুল্‌তে হবে, 
শুধু পাশ কর্লে চল্বে না। বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রথম যিনি ৭৫ টাকা পেতেন তিনি এখন 
১০০০ টাকা পাচ্ছেন। গত বৎসর কারখানার কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর রাসায়নিককে 
পরিচালকগণ যথেষ্ট টাকা পুরস্কার দিয়েছেন '00২15159 i Dower, “বুদ্ধির্যস্য বলং 
তস্য” শুধু মুখে ব'ল্‌লে কি চলে? বিদ্যার জোরে যুরোপ এত কর্লে; আমরা কি পাশকরা 
ছাড়া কিছুই করতে পারি না? লেখা পড়া শিখে আমরা কি কেরানী ছাড়া আর কিছুই হ'তে 
পারি না? যদি এম্‌নি ক'রে শিক্ষার অপব্যবহার কর্‌তে থাকি তবে আমাদের দুর্গতির শেষ 
কোথায়? কলিকাতার যত লোকসংখ্যা তার প্রায় অর্ধেক অ-বাঙ্গালী (॥10n-Bengalee)— 
অর্থাৎ শুধুইউরোপীয় নয়__মাড়বারী- ভাটিয়া-_দিল্লিওয়ালা_ হিন্দুস্থানী__-ওড়িয়াঁ চীনে 
প্রভৃতি লাখে লাখে বীকে ঝাকে এসে বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে। ব্যবসা বল__ 
বাণিজ্য বল-_যত রকম অর্থাগমের প্রকৃষ্ট উপায় সমস্তই বিদেশীর হাতে সঁপে দিয়ে আমরা 
অদৃষ্টের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে আছি__-আর শিক্ষিত এই ভান 
ক'রে উপবাসে ক্রিষ্টদেহে দিন কাটাচ্ছি। 


১৯০ 


আমাদের আদর্শ ও কর্তৃব্য* 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে আদর্শের সংঘাত আমাদের জাতীয় জীবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে 
তাতে আমাদের জীবন-তরী কোন্‌ পথ অবলম্বন কর্বে? এই যে সমস্যা আপনারা আজ 
আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন এর মীমাংসা করা, বিশেষতঃ এই রকম স্বল্প সময়ে, 
অত্যন্ত দুরূহ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, = 

শুনে তাই মোরা করেছি ধাৰ্য্য, 

আরামে পড়েছি শুয়ে!” 


“আমরা চিন্তাশীল হিন্দু, আমরা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক” বলে গর্ব্বস্ফীত ভাব একটা রয়েছে। 
এটা বিশেষ আশার কথা নয়। ইউরোপেও কত মনীষী সত্যকে প্রতিষ্ঠা ও জীবন পালন 
করবার জন্য জেলে গেছেন, নানা বিপদকে জীবনে বরণ করে নিয়েছেন। সেদিন বিলেতে 
গিয়ে দেখে এলাম আমাদের “আধ্যাত্মিকতা” কত শ্তক্ক। কলিকাতায় তো মোটে একটি কি 
দুইটি হাস্পাতাল; কিন্তু এক লগুনেই প্রায় ৬০।৭০টি বা ততোধিক হাস্পাতাল। সবগুলিই 
দেশের হেচ্ছাকৃত দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর কলিকাতার প্রধান হাস্পাতালটি প্রায় গভর্মেন্ট 
সাহায্য (926 ৪৮৭0) দ্বারা চলে; নরনারায়ণের সেবার আমাদের কি বিপুল আয়োজন! 
আমাদের দেশে কত অনাথ বালক প্রতিবৎসর হয় অকালে বিনষ্ট হচ্ছে নয় তো পশুর মতো 
জীবন যাপন কর্ছে। লণ্ডনেই তো কয়টা কুড়িয়ে-পাওয়া শিশুদের আশ্রম (Home for 
Foundings); এদের শুধু পালন নয় যাতে এরা কুপথে না পড়তে পায় তার জন্য কত 
শিক্ষার ব্যবস্থা। ব্যবসা বাণিজ্য করে এই-সব পতিতেরা যাতে নিজেদের ও জাতিকে সমৃদ্ধিশালী 
কর্তে পারে তারই কত আয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ Dr. 73807021005 Homes বা 
অনাথাশ্রমগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। মুক ও বধিরদের জন্যও নর-সেবার আয়োজনের 
তো কথাই নাই; এমন কি কুকুরদের জন্যও সেবাশ্রম আছে। ওরাই তো প্রকৃত জৈন। যে 
আধ্যাত্মিকতার বান দেশের উপর প্রবাহিত হয়ে দেশকে সরস না কর্ল, জাতীয়জীবনে সেই 
ভাবপ্রবণতারস্থান কোথায়? আমাদের দেশে কটা হাস্পাতাল ও সেবাশ্রম আমাদের স্বেচ্ছাকৃত 
দানের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে? যা আছে তাও তো অধিকাংশ স্থলে শ্বীষ্টান মিশনারীদের। 


* প্রবাসী-- বৈশাখ, ১৩২৮। 
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ফাদার ডেমিএন্‌ (Father 19210167) কুষ্ঠরোগীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন; এই 
তো শ্ৰেষ্ঠ ত্যাগ ৷ পুরুলিয়া, শিলং প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৭০টি কুষ্ঠাশ্রম আছে, যেখানে নিজেদের 
জীবন দিয়ে গলিত কুষ্ঠরোগীর সেবার বিপুল আয়োজন রয়েছে। এই ত্যাগ কি মহিমাময়! 
কুষ্ঠীরা জাতভাই তো আমাদের কিন্তু সেবার ভার নিয়েছেন সব বিধন্মী শ্বেতাঙ্গরা। কিন্ত 
আমরা কি করেছি? পরিচয় দিতে হলে তো এক দেওঘরে স্বগীয়ি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের 
পুত্র যোগেন্দ্ৰনাথ বসু ও তৎনামধারী মাইকেলের চরিত-রচয়িতার উচ্চতম প্রযত্নে একটি যে 
কুণ্ঠাশ্রম স্থাপিত হয়েছে তারই উল্লেখ করতে হয়। এই-সব শ্বেতাঙ্গ জাতি, যাদের আমরা 
জড়বাদী বলে তুচ্ছ করে থাকিতীরা সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হয়ে এখানে এসেছেন মানব- 
সেবার জন্য; আর আমরা আমাদের আধ্যাত্মিকতার ভাবে মসগুল হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে 
তাদের উপেক্ষা কর্ছি। আমরা বল্ব -- কুষ্ঠ রোগ তো পূর্ববজন্মার্জিত পাপের ফল = 
অদৃষ্টে লিখলে কে আর খণ্ডাতে পারে? মরুক তারা পচে গলে। এই কি আমাদের 
আধ্যাত্মিকতা? মানুষ যদি মানুষকে মানুষ বলে না মান্ল, যদি তাকে প্রেমবন্ধনে না বাঁধল, 
যদি তার সেবা না করে ধন্য হল, তবে কি হবে বৃথা শুধু কতকগুলি গীতা-উপনিষদের শুষ্ক 
কথা আওড়ে? 

এই উত্তরবঙ্গে যে শতকরা ৮০ জন মুসলমান, এরা এল কোথা থেকে? সকলেই যে 
ইরাণ তুরান থেকে এসেছে এ কথা কে বিশ্বাস কর্বে? যদি বল মুসলমান রাজাদের অত্যাচারে 
সব হিন্দু মুসলমান হয়েছে, তাহলে তো দিল্লি, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার সব লোক মুসলমান হয়ে 
যেত। কিন্তু হয়েছে তার ঠিকউপ্টো। দিল্লির যত দূরে তত বেশী মুসলমান হয়েছে, যত কাছে 
তত কম হয়েছে। কেন? তথাকথিত নিম্ন ও অস্পৃশ্য জাতির প্রতি আমরা যে অত্যাচার 
করেছি তাতে জর্জরিত হয়ে তারা ইস্লামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। বাগেরহাটের খা 
জাহান্‌ আলি, ফরিদপুরের মিড্‌ সাহেব ও শ্রীহট্রের শাহজালাল কত লোককে মুসলমান ও 
খৃষ্টান করেছেন ভাব্‌লে অবাক হতে হয়। সীওতাল পরগণায় এত বেশী খ্রীষ্টান হল কেন? 
মান্দ্রাজে জাতিভেদ-কঠোরতা ও নির্মমতা যত প্রবল, সৌভাগ্যক্রমে বাংলা দেশে ততটা 
নয়। সেখানে আবার আয়ার আয়েঙ্গার প্রভৃতি ছাড়া আর সবই অনার্ধ্য। এর ফলে সেখানে 
ব্রাহ্মণ ও অক্রাক্মণ সমস্যা প্রবলভাবে আজ জাতীর একতা ও উন্নতিকে বাঁধা দিচ্ছে। 
ভাল। কিন্তু ফলেন পরিচয়তে। বেদের সুক্তও স্ত্রীলোকের দ্বারা রচিত হত বলে বিপক্ষকে 
নিরস্ত করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে লাভ কি? স্ত্রীলোককে আজ আমরা কি শিক্ষা দিচ্ছি? 
__ আজ নারীজাতি আমাদের জাতীয় অধিকার অর্জনে কতটুকু সাহায্য করছেন? 


১৯২ 


আমাদেব আদর্শ ও কর্তব্য 


নন্‌-কো-অপারেশন করে আজ উকীলগণ ব্যবসা ছাড়বেন বন্ছেন। তাতেই কি মামলাঁ- 
মোকদ্দমার শেষ হবে? ফলে সব ইংরেজরা এসে আইন-ব্যবসা হস্তগত কর্বেন। আমরা 
সর্বব্বাস্ত হব তবুও সামান্য নগণ্য বিষয়ের জন্য হয় তো হাইকোর্ট অবধি মোকদ্দমা কর্ব। 
এই কি আধ্যাত্মিকতা? এর প্রতিকারের আমরা কি চেষ্টা কর্ছি? গ্রামে গ্রামে সালিশী- 
নিষ্পত্তি দ্বারা বিবাদভঞ্জন না হলে গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার মত হবে। 

আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন ডেপুটিগিরি, মুন্সেফিকে জীবনের চরম ও পরম 
লক্ষ্য বলে মনে করতাম। কিন্ত আজ লর্ড সিংহ বিহারের লাট হলেও আমরা তেমন উৎফুল্প 
হচ্ছি না। এর অর্থ আমাদের দৃষ্টি ও আকাঙ্া প্রসারিত হয়েছে। এই নিয়োগই বাঙালীর চরম 
হয়নি, আজ শিক্ষিত মাত্রেই বুঝেছে আজ আমাদের দাবী বেড়ে গেছে কেন? শিক্ষার যে 
সামান্য প্রসার হয়েছে তাইতেই আমরা নিজেদের স্থানটি চিনে নিয়েছি। এই শিক্ষা জনসাধারণের 
ও নারীজাতির মধ্যে বিস্তারের কতটুকু আয়োজন আমরা করেছি? 

নিজেদের রোগ লুকিয়ে রেখে লাভ নেই। যিনি আজ আমাদের দোষ কলঙ্ক না দেখিয়ে 
পূর্র্ব-গরিমা প্রভৃতি স্তোকবাকা স্মরণ করিয়ে দেবেন তিনি শক্র। এমার্সন বলেছেন প্রকৃত 
বন্ধু দোষই দেখিয়ে দেবেন। গোলদীঘি ঠাপাতলার বৃথা বাহবা ও করতালি লাভ করে কি 
হবেঃ 

আপনাদের এই নওগাঁয় কি একটি কলেজ স্থাপিত হতে পারে না? এ অঞ্চলে জমিদারের 
তো অভাব নেই। একা ব্রজবাবুর চেষ্টায় দৌলতপুর কলেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে 
হবেনা কেন? পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য চাকরীজীবী মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোকগণ 
জন্মভূমি ত্যাগই করেছেন। আর, সময় ও সুবিধারও অভাব। পূজোর কদিন ছুটিতে পশ্চিম 
থেকে স্বাস্থ্যটাকে ফিরিয়ে না আন্লে আমাদের চলে না। কিন্ত জমিদারদের তো সময়ের 
অভাবের কোন বালাই নেই? তীরা পল্লীর উন্নতিসাধনে মনোযোগ দিবেন না কেন? অনাহার- 
অনশনে ক্রিষ্ট কৃষককুলের শোণিত-তুল্য অর্থ তারা নানা অত্যাচার-উৎপীড়নে শোষণ করে 
কলিকাতার বিলাস ও ভোগের বিপুল যজ্ঞে নিয়ত আছতি দিচ্ছেন। এই অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে 
পরস্পরের মধ্যে মোটরকার, চৌরঙ্গিতে বাড়ী প্রভৃতি নানা কীর্তিও অপবীর্তির প্রতিযোগীতায়। 
যদি দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব শুধু এক দিনের জন্যও আমি পেতাম তা হলে জমিদারদের অর্থ 
হয় জনসাধারণের সেবার জন্য ব্যয় কর্তে বাধ্য কর্তাম সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের 
মধ্যে বিতরণ কর্তাম। প্রজার রক্ত শুষে এই যে ভোগ-বিলাস, এর দিন ফুরিয়ে এসেছে। 
যখন দেশের প্রকৃত শাসন এদের হাতে গিয়ে পড়্বে সে দিনের জন্য হে জমিদারকুল! আজ 
সময় থাকৃতেই সাবধান হও । সময়ে ঘর না সাম্লালে সম্মুখে সমূহ বিপদ। 


১৯৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


নওগাঁ আজ ভিক্ষার্থীহিয়ে তাদের কাছে হাত বাড়াচ্ছে। এই দাবী স্বাভাবিক ও আইনসম্মত। 
প্রজার রক্ত শুধু জমিদারের বিলাসের ইন্ধন জোগাবার জন্য নয়। তারাও মানুষ হবার দাবী 
রাখে। সে দায়িত্ব জমিদারের । আজ যদি সময়-মত এঁরা এগিয়ে না আসেন, কালে বল্শেভিক 
ভাব জেগে উঠলে সমাজের ও বিশেষভাবে তাদের নিজেদের তাদৃশ কল্যাণকর হয়ে উঠৃবে- 
না। দুই তিন জন ছাড়া বাংলা দেশে জমিদারেরা কি করেছেন? এই উত্তরবঙ্গে সদর খাজনার 
হার খুব কম। যে সময়ে কায়েমী বন্দোবস্ত হয় তখন তো এ দিকে বনজঙ্গল। তাই নিরিখের 
আমিন এসে দড়ি ধরেনি। একথা শীঘ্রই সাধারণ প্রজারা যখন টের পাবে তখনকার জন্য 
জমিদারেরা আজ কি আয়োজন করছেন? এই স্বাস্থ্যকর স্থানে একটি কলেজ হলে কত 
সুবিধা; দেশের আর্থিক অবস্থা যে-রকম শোচনীয় তাতে কলিকাতায় ৩৫ টাকা খরচ দিয়ে 
কজনে ছেলে পড়াতে পারে? 

শুধু জমিদারের মুখ চেয়ে থাকুলে হবে না। আপনাদেরও কর্তব্য আছে। সবাই মিলে 
কলেজ স্থাপন কর্তে লেগে যান। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নয়। 

আমার বক্তৃতা শুনে অনেকের ধারণা, আমি মাড়োয়ারী বিদ্বেষী; তার কৈফিয়ৎ দেওয়া 
দরকার মনে করি। আমি মাড়োয়ারীদের পদানুসরণ করতে বলি। অনেক মাড়োয়ারী আমার 
বন্ধু। তারা আজকাল আর বিদেশী নন্‌। তারা এখন আমাদের দেশেই অর্থ উপার্জন ও ব্যয় 
করেন। কলিকাতা সহরে তারা কত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেছেন। তাদের অর্জিত অর্থ 
দ্বারা বাংলা দেশের দরিদ্ররা কত উপকৃত হচ্ছে। এখন তাদের বিদেশী বলা চলে না। তাদের 
হিংসা আমি কখনও করি না। অনেকে বলেন, বিলাতী জিনিষ ও কাপড়ের আম্দানি করে 
দেশকে সর্ব্বস্বান্ত করেছেন তো তারাই। তারা কাপড় না আন্লে যে আমাদের উলঙ্গ হয়ে 
থাকৃতে হ’ত। বোম্বাইকে যত চাপ দিন না কেন, দেশের সমগ্র প্রয়োজন সেখান থেকে 
সর্বরাহ হবে না। বাংলার ত্রিশ কোটী টাকার পাটের বদলে, জাপান বোম্বাই থেকে ৩০ 
কোটি টাকার তুলা নিয়ে গেল। সেই তুলা সুতা করে মাল তৈরি করে নিজেদের জাহাজে 
আবার আমাদেরই বাড়ীতে পৌঁছে দিল, আর সেই কাপড়ে আমাদের লজ্জা নিবারণ হল। 
বিলাতী বৰ্জ্জন করবেন, জাপানী আস্বে। শুধু স্বাদেশিকতার খাতিরে ব্যবসা টেকে না। আজ 
বেঙ্গল কেমিক্যাল যদি জাপান থেকে শিশি না পেত তা হলে আপনারাই বীশের চোঙ্গায় ও 
ভাড়ে ভরা ওষধ নিতে অশেষ আপত্তি কর্তেন। এমন কি, কবিরাজ মহাঁশয়েরা ও.শিশি 
বোতলের আশ্রয় নিয়েছেন। দেশের রুচির পরিবর্তন হয়েছে। স্বদেশী হ্স্তশিল্পের পুনরুথানের 
চেষ্টা কর্বার সময়ে মনে রাখতে হবে, সীমাস্তিনীগণ আজকাল “মিহির উপর খাপী” না 
হলে কাপড় প্র্বেন না। 


১৯৪ 


আমাদের আদর্শ ও কর্তব্য 


গলাবাজী দেশে প্রচুর হয়েছে। এই যে ভাবের বন্যায় আজ দেশ কানায় কানায় ভরে 
গেছে, এবারকার প্লাবনে দেশ যাতে নলিগ্ধ মধুর শস্যশ্যামল হয় তার আয়োজন কর্তে হবে। 
আজ শুধু ভাবাবেশে মুগ্ধ হয়ে নিশ্চেষ্ট বসে থাকৃবার দিন নয়, আজ কর্মের বিপুল বোঝা 
স্কন্ধে বরণ করে নিতে হবে। জগদীম্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যে প্রেরণা আজ এসেছে তা 
যেন সার্থক হয়, সফল হয়, শুভহয়। 


১১৯৫ 


যাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত যোগ্যতার বীজ লুকায়িত থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্মাধারী না হইয়াও 
যেতাহারা আত্মচেষ্টায় শীর্ষস্থানে আরোহণ করিতে পারেন তাহার বহু দৃষ্টান্ত “বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তকৃমা বনাম পুরুষকার” প্রবন্ধে (পৃঃ ৯৫-১০২) দিয়াছি। আরো কয়েকজন কৃতীপুরুষের 
উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হন নাই, অধিকস্ত আভিজাত্য বা 
বংশ গৌরবে গরীয়ান্‌ নহেন। আমাদের দেশে যাহারা কৌলীন্যের মর্যাদায় স্ফীত, তাহারা 
যে কত দূর ভ্রান্ত তাহা এই সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষের জীবনকথা আলোচনা করিলে সহজেই 
উপলদ্ধি হইবে। 

বিখ্যাত পর্যটক ও সাংবাদিক ষ্ট্যান্লির নাম সভ্যজগতে সুবিদিত। আভিজাত্য ও ডিগ্রীর 
জীবন তাহার প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ।ইনি একজন পরিচারিকার গর্ভজাত জারজ সস্তান। জন্মদাতা 
ছিল জনৈক চরিত্রহীন মদ্যপ কৃষক-_-পানশালায় কলহের ফলে তাহার কলুষিত জীবনের 
অবসান হয়। মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত বালকের প্রথম জীবন, অনাথাশ্রমে অনাদরে কাটে। 
পঞ্চদশ বৎসরে তিনি মেষ পালকের বৃত্তি অবলম্বন করেন এবং সপ্তদশ বৎসরে জাহাজের 
খালাসীরূপে আমেরিকা যাত্রা করেন। কালক্রমে ইনি কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন 
তাহা সকলেই জানেন। 

জগদ্ধরেণ্য চিত্রকর লিওনার্ডো দা বিঞ্চির জীবনকাহিনী পর্যালোচনা করিলেও চমৎকৃত 
হইতে হয়! ইহার বহুমুখী প্রতিভা যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কিন্তু হহারও প্রথম 
জীবন অগৌরবে ও অনাদরে কাটিয়াছিল। ফ্লোরেন্সবাসী এক চপলমতি যুবকের ওুঁরসে 
বিষ্চি-গ্রামবাসিনী জনৈকা অনুঢ়া কৃষক কন্যার গর্ভে তাহার জন্ম হয়। ভবিষ্যত জীবনে 
মাতার সহিত তাহার কোনও সংযোগই ছিল না, কিন্তু তাহারই নামের রাজটাকা ললাটে 
ধারণ করিয়া বিঞি নামে ক্ষুদ্রতম পল্লী যুগযুগাস্তর অমর হইয়া রহিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় 
এই যে, কেবলমাত্র আত্মচেষ্টার গুণেই লিওনার্ভোর অনন্যসুলভ প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল- 
স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার তিনি ধারেন নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার জ্ঞানানুরাগ 
বর্ধিত হইতে থাকে। ত্রিশ বৎসর বয়সে ইনি ল্যাটিন ও অস্কশীস্ত্রের চচ্চা আরম্ভ করেন। 


* অননসমস্যা-_ পরিশিষ্ট, ১৩২৭। 


পুরুষকার 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নাই বলিয়া ইনি সমসাময়িক পণ্ডিত সমাজের নিকট অশেষ লাঞ্ছনা ও 
অবজ্ঞার ভাজন হইয়াছিলেন। কিন্ত উহাদের অবজ্ঞীকে তুচ্ছ করিবার মত দৃঢ়তা তাহার 
ছিল। 

বিখ্যাত ফরাসী ওপন্যাসিক ব্যাল্জাকের জন্ম কাহিনী বিস্ময়কর ! তাহার পূর্রবপুরুষগণ 
কৃষিজীবী ও দিনমজুর ছিলেন। স্কুলের কঠোর শাসনে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
শিক্ষকের হস্তে প্রহার, পাঠে অপটুতার জন্য ছুটির পরেও স্কুলে আটক থাকিবার দুর্ভোগ এই 
সকল পীড়নে তাহার স্কুলের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। কিন্ত স্কুল লাইব্রেরীর ভারপ্রাপ্ত 
জনৈক বৃদ্ধ ধর্মযাজকের অনুগ্রহে তিনি লাইব্রেরীর পুস্তকপাঠের অবাধ অধিকার পাইলেন। 
পাঠানুরাগের উদ্রেক হইল।তিনি তিন বৎসর ধরিয়া মনের সকল বৃভুক্ষা মিটাইয়া ক্ষিপ্তের 
ন্যায় পুস্তকের রাশি মন্থন করিয়া চলিলেন এবং মাত্র দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মানবের ইচ্ছাশক্তি 
সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিলেন। ইহার পর তিনি প্যারী নগরীর এক স্কুলে অধ্যয়ন 
করিতে করিতে আরও অনেক গ্রন্থ পাঠ করেন এবং অবশেষে বিশ বিৎসর বয়সে গ্রস্থকার 
হইতে মনস্থ করেন এবং শতাধিক অতুলনীয় নভেল লিখেন। জনৈক লেখক বলিয়াছেন যে, 
বাল্যে শিক্ষকগণ তাহার স্বভাবে এমন কোন বিশেষত্বই লক্ষ্য করেন নাই যাহা তাহার ভবিষ্যৎ 
জীবনের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের পূর্ব্বভাষ দিতে পারে। প্রথম জীবনে তাহাতে কোন পাণ্ডিত্যের 
আভাষও পাওয়া যায় নাই; অথচ সাহিত্যিকগণ বলেন যে, ব্যালজাক যে শতাধিক অনুপম 
উপন্যাস লিখিয়াছেন তাহার চরিত্রাঙ্কন বিষয়ে তিনি প্রায় সেকস্পীয়রেরই সমকক্ষ। 

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত কেবল পাশ্চাত্য দেশেই আবদ্ধ নহে। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস 
অনুসন্ধান করিলেও এরূপ উদাহরণের অভাব হবে না। 

আর্ধজাতি যখন সৰ্ব্ব বিষয়ে চরম উৎ্কর্ষের শিখরে অবস্থিত সে সময়ে জাতি কুলের 
বিশেষ ধরাবাধা ছিল না। অখ্যাত কুলে কিংবা অগৌরবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্ব স্ব 
কুমারী জীবনের সম্তান বলিয়া ইহার জন্ম-রহস্য নিজের ও অপরের নিকট বহুদিন গোপন 
ছিল; সৃত-পুত্র পরিচয়ে ইহার প্রথম জীবন কাটে। হস্তিনার রাজসভায় অস্ত্র পরীক্ষার কালে 
বংশপরিচয় লইয়া যখন তাহার প্রতি দুর্ব্বাক্যের শর নিক্ষিল্ত হইয়াছিল তখন তিনি যে বীরত্বব্যঞ্জক 
স্ৃতিমন্ত্র দিয়াছিলেন তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে; 


১৯৭ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


“সুতো বা সৃতপুত্রো বা যো বা সো বা ভবাম্যহম্‌। 
দৈবায়ভ্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌরুষর্‌।।” 
কর্ণের সে পৌরুষ যে কত দুর্পভ ও বিস্ময়কর তাহা সব্বর্জনবিদিত। মহামুনি বেদব্যাস, 
যিনি বেদের বিভাগ কর্্ত এবং মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা-তাহার জন্ম নীচকুলোস্তবা 
মৎস্যগন্ধা কুমারীর গর্ভে ও পরাশরের ওঁরসে। 
সপ্তর্ষিমণ্তলের অন্যতম খষি বশিষ্ঠ ছিলেন বেশ্যাপুত্র। কিন্ত সে কথা তাহার শুণগরিমায় 
ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, কেহ আর স্মরণও করে না। 
পিতৃপরিচয়হীন সত্যকাম ছিলেন জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, দাসীপুত্র বিদুর ও নারদ ধৰ্ম্ম প্রাণ ও ভক্তশ্রেষ্ঠ 
বলিয়া চিরকাল পুজা পাইয়া আসিতেছেন। বাছুল্য ভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত দিলাম না। 


বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অসম্পূর্ণ তা* 


অধুনা বাংলা দেশের শিক্ষা প্রায় অশিক্ষাতে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই তথাকথিত শিক্ষার 
মোহে পড়িয়া বাংলার যুবকগণ তাহাদের ভবিষ্যথকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। 

পুরাকাল হইতে স্কটল্যাণ্ড দেশে একপ্রকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত আছে। বাংলা দেশের 
দুই একটি জেলার সমান এই ক্ষুদ্ৰায়তন দেশের চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রামে গ্রামে শত 
শত পাঠশালা বিদ্যমান। এই কারণে, এ দেশের সামান্য শ্রমজীবী এবং চাষীর ছেলেরাও 
প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। মনীধী কার্লাইলের জীবনচরিতপাঠে ইহা সম্যকরাপে 
উপলব্ধি করা যায়। 

বাল্যকাল হইতে বালকের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বোঝা যায় যে, তাহার ভাবী উন্নতির আশা 
কিরূপ। একটি চল্তি প্রবাদ আছে, “উঠস্তি মূলোর পত্তনেই বোঝা যায়” অর্থাৎ কোন্‌ 
ছেলের দৌড় কত দূর এবং কোন্দিকে তাহার প্রতিভা খেলিবে তাহা বাল্যকাল হইতেই 
বুঝিতে পারা যায়। 

কিন্তু আমাদের দেশের সর্ব্বনাশের মূল এই যে মা-বাপ ও অভিভাবকগণের ইচ্ছা, 
তাহাদের প্রত্যেক ছেলেই ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার পর 
বিএ, বি-এস্সি, এম্‌ এ, এম-এস্‌সি ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হইবে। তাহাদের ধারণা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ভাবী জীবনযাত্রার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। 
এইজন্য জোরজবরদস্তি করিয়া প্রত্যেক ছেলেকেই পাস করান চাই এবং যদি দেখেন যে, 
কোন ছেলে ইংরেজীতে, সংস্কৃতে বা গণিতে একটু পশ্চাৎপদ অমনি প্রত্যেক বিষয়ের জন্য 
একটি করিয়া প্রাইভেট টিউটর রাখিয়া দেওয়া হয়, অবশ্য যদি অবস্থা স্বচ্ছল থাকে। যেন, 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য “ডিগ্রী” ও “নকরী” লাভ। আমার শৈশবাবস্থা হইতে এই ছড়াটি 
শুনিয়া আসিতেছি__ 

“লেখাপড়া করে যেই 
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে-ই” 

আমার স্মরণ আছে, প্রায় ষাট বৎসর পুবের্ব আমার পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রায়ই 
বলিতেন “পাসায় অধ্যয়নম্‌”। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পাইলেই একটি চাক্‌রি 
মিলিত, না-হয় ডাক্তারী ও ওকালতী দ্বারা রোজগারের পথ পরিষ্কার হইত, সেইজন্যই এই 
সময় ডিগ্রির উপর একটি কৃত্রিম মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ যে-ছেলে পরীক্ষায় 


* অন্নসমস্যা-১৩২৭। 
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যত উচ্চ স্থান অধিকার করিত তাহা তত মোটা মাহিনার চাক্রি মিলিত। জলপানি-পাওয়া 
সমাজের বড় বড় লোকও লালায়িত হইত এবং বিবাহের নিলামে সব্ববোচ্চ দরে বিক্রীত 
হইত। এই স্থানে একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও না-বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বরিশালের 
প্রথিতনামা অশ্থিনীবাবু বলিতেন, “আমি যদি জানিতাম যে, এই ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন 
করাতে অবিবাহিতা কন্যার পিতার রক্ত শোষণ করিবার কল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে 
কখনও এই দুক্্থে প্রবৃত্ত হইতাম না।” 

আমাদের বালকদের এই একমুখী শিক্ষাই যত রকম অনর্থ সৃষ্টি করিতেছে। মনে করুন, 
এক বাপের চার ছেলে, তাহাদের মধ্যে যে ছেলের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি একাস্তিক অনুরাগ 
আছে তাহাকেই বাছিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত। কিন্তু প্রত্যেক ছেলেকেই যে 
উপাধিধারী করিতে হইবে এরূপ অদ্ভুত বা উৎকট রীতি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় 
না। ছেলেদের পিতামাতা ও অভিভাবক গণ তাহাদের অজ্ঞাতসারে যে কি সর্বনাশের প্রশ্রয় 
দিতেছেন তাহা বলা যায় না। আজ শতাধিক বর্ষ যাবৎ অর্থাৎ হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের পর 
হইতে আমাদের সমাজে এমন একটি হাওয়া প্রবাহিত হইতেছে যে, ছেলেরা ভাবে পাস না 
করিতে পারা একটি অপরাধ। কলিকাতার অনেক পাড়ায় যেখানে খুব ঘন বসতি এবং 
সূরধ্যান্তের পর এক ছাদ হইতে অপর ছাদের মেয়েদের সহিত আলাপ-পরিচয় ও ভাবের 
আদান-প্রদান চলিতে পারে, সেখানকার একটি কাল্পনিক কথোপকথন উদ্ধৃত করিতেছি, “দেখ 
বোন, অমুকের ছেলেটি কেবল যে পাস করল তা নয়, ২০ জলপানিও পেয়েছে, কিন্তু 
আমার কি পোড়াকপাল! ছেলেটা এবার ফেল্‌ হয়েছে!” কিন্তু তখন তিনি ভুলিয়া যান যে, 
অস্তরাল হইতে ছেলে কান পাতিয়া সব শুনিতেছে। আজ বহুদিন হইতে আমাদের সমাজের 
মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল যে, যে-ছেলে পরীক্ষা পাস করিতে পারিল না তাহার জীবন 
বিফল ও নিরর্থক। এই ধারণার যে কি বিষময় ফল ফলিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় 
না। অকৃতকাৰ্য্য হইয়া মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়, এমন কি, আত্মহত্যাও করে; ইহার জন্য 
দায়ী মা-বাপ, অভিভাবকগণ ও সমাজ ।* 
- জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, পাস-করা ছেলের দ্বারা বড় একটা 
মহৎ কিছু সম্পাদিত হয় নাই। কারণ তাহারা আটঘাটবাধা ধারাবাহিক কাজ ভিন্ন অন্য কিছু 

* ইউনাইটেড্‌ প্রেস গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে এইরূপ একটি শোচনীয় ঘটনার সংবাদ প্রেরণছলে 
লিখিতেছেন__ 

“পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া রামদিয়া বেণীমাধব হাইস্কুলের যষ্ঠ শ্রেণীর জনৈক ছাত্র মনের দুঃখে 
চলস্ত ট্রেণের নিম্নে ঝাপাইয়া পড়িয়া অদ্য আত্মহত্যা করিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।” 


বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অসম্পূর্ণতা 


করিতে সক্ষম হয় না। পাস-করা ছেলে ও টুলোপপ্ডিত অনেকটা এক ধরণের । একটি প্রচলিত 
কথা আছে, ন্যায়পঞ্চানন বা তর্করত্ব মহাশয় গাড়ু হাতে করিয়া মাঠে প্রাতঃকৃত্য করিতে 
অন্যমনক্ষ হইয়া যখন গ্রামাস্তরে চলিয়া গিয়াছেন তখন তাহার চৈতন্য হইল। পুঁথিগত বিদ্যা 
যথাথইভয়ঙ্করী। কতকগুলি গৎ মুখস্থ করিয়া আওড়াইতে পারাই যে বিদ্যাশিক্ষা, এ ভ্রমাত্মক 
ধারণা যতদিন না আমাদের সমাজ হইতে দূরীভূত হয় ততদিন বাঙালী জাতির উদ্ধার নাই। 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব রাসায়নিক ডক্টর হ্যান্কিন একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। 
অর্থাৎ তিনি দেখাইয়াছেন যে, যদি ভবিষ্যৎ জীবনে উপার্জন করিয়া খাইতে হয় তাহা হইলে 
এই শিক্ষা জীবনসংগ্রামে সহায়ক না হইয়া পরিপন্থী হয়। 

বিখ্যাত রবার্ট ক্লাইভ বাল্যকালে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিতে না পারায় ডান্পিটে 
ছেলেদের নেতা হইয়া নানা প্রকার লঙ্কাকাশ্ড করিতেন, কখনও বা উচ্চ গির্জার শিখরে 
আরোহণ করিয়া ভয় দেখাইতেন যে, সেইখান হইতে পড়িয়া মরিবেন। তাহার পিতা এই 
ডান্পিটে ছেলের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত লগ্নে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষদের বলিয়া-কহিয়া পুত্রের জন্য একটি কেরাণীগিরি জুটাহিয়া তাহাকে মাদ্রাজে প্রেরণ 
করেন। এই রবার্ট ক্লাইভ যে কি প্রকারে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের 
ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন তাহা এখানে বলা নিশ্প্রয়োজন। 

সমগ্র আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্তা সিসিল্‌ রোডস্‌ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে " 
কিছুদিন ছিলেন বটে, কিন্তু লেখাপড়ায় আদৌ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই। 

দ্বিতীয় চার্লসের সময়ের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী স্যর জোসাইয়া চাইলড্স্‌ একটি 
আপিসের ঝাড়ুদার ছিলেন, লেখাপড়ার বড় একটা ধার ধারিতেন না, কিন্তু স্বীয় প্রতিভাবলে 
উন্নতিলাভ করেন এবং স্ব্বশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান পরিচালকের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া প্রভূত ধনোপার্জন করেন। 

বাঙালী ছাত্র প্রায়ই নিজেকে বড় বুদ্ধিমান বলিয়া গর্ববানুভব করে, কিন্তু কথায় বলে যত 
চতুর তত ফতুর-_ কথা বেচিয়া খাওয়া কয়দিন চলে? ‘শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না”। বাঙালী 
ছেলেদের শৈশবাবস্থা হইতে এইরূপ চতুরতা অবলম্বন করা অর্থাৎ ফাকি দিয়া পাস করা 
একটি চরিত্রগত দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি অর্থশতাবদী ধরিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়াছি যে, লেক্চার-প্রসঙ্গে কোন বিষয় বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য নানারকম দৃষ্টাস্তের 
সহায়তায় যদি সেটুকু হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করা যায়, তবে ছেলেরা কখনও মনোযোগ 
দিবে না এবং ইহার দরুণ যদি তাহাদিগকে ধমক্‌ দেওয়া যায় তাহা হইলে নির্লজ্জভাবে বলে, 
“মহাশয়, ও ত পরীক্ষা পাস করিতে লাগিবে না!’ শুধু কলেজের ছেলেদের দোষারোপ 
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করিতে চাহি না” স্কুলের ছেলেদের মধ্যেও এই পাপ ঢুকিয়াছে। বাল্যকালে আমরা যখন 
স্কুলের নিন্নশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতাম তখন অভিধান দেখিয়া শব্দার্থ বাহির করিতাম, এমন 
কি সময়ে সময়ে ওয়েবস্টার দেখিয়া শব্দের প্রমাণ ও প্রয়োগ জানিতাম, কিন্তু ইদানীং অভিধান 
ব্যবহার করা প্রায় লোপ পাইয়াছে। দুই একটি ছেলের কাছে দুই-একখানি পকেট অভিধান 
ৃষ্ট হয় মাত্র। পাঠ্যপুস্তকের যে-কয়েকটি নির্ঘারিত গল্প থাকে তাহা অপেক্ষা অর্থ পুস্তকের 
আয়তন দুই তিন গুণ হইবে। সময়ে সময়ে ইহা পঞ্জিকার ন্যায় কলেবরও ধারণ করে, 
সুতরাং অভিধান দেখিবার কোন প্রয়োজন হয় না। আবার কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দেখা 
যায়, তাহারা ইংরেজী ভিন্ন রসায়ন, পদার্থ-বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির জন্য নির্ঘারিত পুস্তকের 
ধার ধারে না। আই-এ, আই-এস্‌সি, বিএ, কিএস্‌সি মাত্র দুই বৎসর করিয়া পড়িতে হয়। 
ইহার বার আনা সময়ই আলস্যে ও ওঁদাস্যে অতিবাহিত হয়, কারণ তাহারা জানে যে, 
পরীক্ষার দুই মাস আগে হইতে টীকা-টিপ্পনী ইত্যাদি কণ্ঠস্থ করিয়া বেশ পাস করা যাইবে, 
এমন কি, ছাত্রদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে যে, যাহারা যত নির্বোধ 
তাহারাই তত বড় বড় পুস্তক পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করে। প্রকৃত বিদ্যার্জ্জন বা জ্ঞানস্পৃহা 
বর্তমানকালের ছাত্রবর্গের মন হইতে দিন দিন তিরোহিত হইতেছে এবং যাহা জ্ঞান তাহা 
কেবল ভাসা ভাসা। এখনকার উপাধিধারীদের মধ্যে পল্প বগ্রাহিতাই বিশেষভাবে দেখা যায়। 

আমাদের ছেলেদের বাল্যকাল হইতে এই ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হয় যে, বিদ্যাশিক্ষা 
মানে ক্লাস-প্রমোশন ও পরীক্ষা-পাস; ইহা প্রকৃত শিক্ষার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। বিদ্যাশিক্ষা 
কখনও খানকয়েক পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। আমি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ও প্রবন্ধাদিতে 
এই কথা বলিয়া বলিয়া হয়রান হইয়াছি যে, জগতে যাহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজনীতিক্ষেত্রে 
অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন, তাহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বীধাবীধি নিয়মের বিশেষ ধার ধারিতেন 
না, কিন্তু তাহারা প্রত্যেকেই এক একজন গ্রস্থকীট ছিলেন। মার্কিন দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক 
এমার্সন বলেন, “যদি আমাকে কেহ কোন স্কুল পরিদর্শন করিতে বলেন তাহা হইলে বাজে 
বই হইতে কে কত জ্ঞানলাভ করিয়াছে তাহাই জানিতে চাই। কাহাকেও বা গ্যারিবল্ডি সম্বন্ধে 
প্রশ্ন করিয়া থাকি।” আমাদের বাংলা দেশের যে কয়জন সাহিত্য-ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব 
করিয়াছেন। একা শরৎচন্দ্রের একখানি পুস্তিকা-__নারীর মূল্য'__পাঠ করিলে বোঝা যায় 
যে, ইহার পাণ্ডিত্য কত গভীর । এই পুস্তিকাখানির পাদটীকায় যে-সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ আছে 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধিধারীরা হয়ত তাহার নাম পর্য্যস্ত শোনেন নাই। এই 
সাহিত্যরহীত্রয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারেন নাই। 

ছেলেদের জন্য প্রাইভেট টিউটর বা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা প্রকৃত বিদ্যালাভের আর 
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বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অসম্পূর্ণতা 


একটি প্রধান অস্তরায়। ষাট বৎসর যাবৎ এই কলিকাতায় দেখিতেছি, যীহারা একটু অবস্থাপন্ন 
তাহাদের ধারণা যে, ছেলেদের জন্য মাস্টার না রাখিলে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিবে। 
ইহাতে যে কেবল স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় তাহাই নহে, প্রকৃত জ্ঞানলাভেরও অন্তরায় ঘটে। 
একে ত ছেলেরা দশটার সময় তাড়াতাড়ি দুটি ভাত মুখে দিয়া উর্দ্ধস্বাসে ছুটে, তাহার পর 
দশটা হইতে চারটা পর্যন্ত ক্লাসের পর ক্লাস, মাঝে মাঝে আধ ঘণ্টা টিফিন। ছুটি হইলেই 
বাড়ি আসিয়া কিছু জলযোগ গ্রহণ করে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সেই সময় 
তাহাদের খেলাধুলার বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু দেখা যায় ছেলেটি যেমন একটু হাফ ছাড়িল 
অমনি ভৃত্য আসিয়া খবর দিল যে, মাষ্টার বাবু আসিয়াছেন। বেচারাকে পুনরায় আবার 
পিঞ্জরাবন্ধ করা হইল। শিক্ষক মহাশয়ও তাহার নিজের অস্তিত্ব সমপ্রমাণ করিবার জন্য 
ছেলেকে অভিধান খুলিতে এবং অঙ্ক বা জ্যামিতির অনুশীলন নিজের মাথা ঘামাইয়া করিতে 
দিবেন না। সব নিজেই সমাধান করিয়া দিবেন। ইহাতে ছেলের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা অভাবে 
কোন রকমেই বিকাশ পায় না, অধিকন্তু তাহাকে তোতাপাখী করিয়া তোলা হয়। আমি 
অবশ্য এ-কথা স্বীকার করি যে, ছাত্র যদি কোন বিশেষ বিষয়ে একটু কাচা থাকে তাহা হইলে 
একটু সহায়তার প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রত্যেক ছেলের পিছনে শিক্ষক লাগহিয়া তাহাদের 
স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করা নিতান্তই গহিতি। ইংরেজীতে একটি ছড়া আছে__ 
"Work while you work 
Play while you play..' 

অর্থাৎ যখন পড়িবে মনোযোগ দিয়া পড়িবে, এবং যখন খেলিবে তখন অন্য কিছু করিবে 
না। কিন্ত অভিভাবকগণের হুকুম__কেবল ‘পড় পড় পড়’ । লাভের মধ্যে এই যে, ছেলেরা 
পড়াশুনাকে একটি বিভীষিকা বলিয়া মনে করিয়া বসে, এবংস্কুলের ছুটির পরেই গৃহশিক্ষকের 
পাল্লায় পড়িয়া তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতীক্ষ হওয়া দূরে থাকুক একেবারে তোতা হইয়া যায়। 

বাঙালী ছাত্রের জীবনে আর একটি অভাব দৃষ্ট হয়, তাহা এই, ইহাতে কোন রকম 
বৈচিত্র্য নাই। জীবনধারা সুখকর করিতে হইলে প্রত্যেকেরই একটি খেয়াল পরিপোষণ করা 
নিতান্ত প্রয়োজন; ফুলের বাগান করা, সঙ্গীতচ্চ্চা, চিত্রবিদ্যা, দশ-পনর মাইল পদব্রজে ভ্রমণ 
এবং বনে জঙ্গলে চড়ুইভাতি বিশেষ আমোদজনক। অবশ্য কলিকাতায় স্থানসস্কীর্ণতায় ইহার 
কতকগুলি ব্যাপার সম্ভব হইয়া উঠে না, কিন্ত আবার নানা বিষয়ক বিদ্যার্জ্জন বা জ্ঞানলাভ 
করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ কলিকাতার ন্যায় অন্যত্র কোথাও নাই। আমি লশুনে চিড়িয়াখানায় 
দেখিয়াছি যে, প্রত্যহ শত শত আবালবৃদ্ধবনিতা তথায় সমবেত হইয়া জীবজন্তর 
জীবনবাত্রাপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করে এবং নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। অনেক সময় 
ইহা হইতে অনেকের মনে প্রাণিবিদ্যা শিখিবার একটি প্রেরণা জাগিয়া ওঠে, কিন্তু আমাদের 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


এখানে তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। কলিকাতার যাদুঘরে একটি মাত্র কক্ষে এত 
শিখিবার জিনিষ আছে যে, তাহা বোধ হয় সমস্ত জীবনেও শেষ করা যায় না। ইহা ছাড়া বহু 
চিত্রশালাও আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের চিড়িয়াখানা ও যাদুঘর প্রায়ই কালীঘাট- 
ফেরতা তীর্ঘাত্রী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। আমাদের কলিকাতার ছেলেরা শৈশব কাল 
হইতে-যেন জড়ভরত হইয়া থাকে। . 
করিয়া বরাবর বারাণসী ঘোষ ট্্াট দিয়া জোড়াসীকো পর্যন্ত যাই। আমি দেখিয়া অবাক্‌ হই, 
দশ-পনর-কুড়ি বৎসরের বালক হইতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ-পঞ্চাশ-যাট-পয়ষ্রি বৎসরের 
প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ পর্যযস্তদু-ধারে রকের উপর গ্রস্তরমূর্তিবৎ নড়চড়বিহীন হইয়া গল্প-গুজব করিতেছে 
এবং এইরূপে সময়ের স্যবহার ঘণ্টার পর ঘণ্টা করিতেছে। কিন্তু ইউরোপে যখন বাহিরে 
দৌড়া-দৌড়ি করে এবং বয়োবৃদ্ধেরা মৃদুমন্দভাবে পদচারণা করিয়া থাকো বাস্তবিকই আমাদের 
জাত যেন মরা, কথায় বলে, “থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়” ৷ আবহমান কাল হইতে 
প্রচলিত একটা সন্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর বাঙালীর জীবনধারা কেবলই ঘুরিয়া মরিতেছে, এবং এই 
কারণে বদ্ধমূল সংস্কার তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়তর হইতেছে। 

মূলকথা এই, যে ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রেরণা পাইয়াছে সে আত্মচেষ্টা দ্বারাই ক্রমশঃ 
উন্নতিলাভ করিবে। যে-কয়জন বাঙালী সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাহাদের 
উল্লেখ পূৰ্ব্বে করিয়াছি। এখন কয়েক জন ভারতবাসীর নাম করিতেছি যীহাঁরা সাময়িক পত্র 
সম্পাদনে অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন। বিখ্যাত “হিন্দু পেট্রিয়ট, পত্রিকার পর পর দুইজন 
প্রাতঃস্মরণীয় সম্পাদক হরিশন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পাল নিজ চেষ্টাবলে মানুষ 
হইয়াছিলেন। তাহারা ইংরেজীতে যে-সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহার সমকক্ষ প্রবন্ধ লিখিতে 
আজও পর্য্স্ত কেহ সক্ষম হইয়াছেন কি-না সন্দেহ। “অমৃতবাজার পত্রিকা"র সম্পাদকত্বয় 
শিশিরকুমার ও মতিলাল যে কি প্রকার যোগ্যতার সহিত এই কার্য সম্পন্ন করিতেন তাহা 
বলা নিষ্প্রয়োজন। আর একজনের কথা বলি, শ্রীযুক্ত যজ্জেম্বর চিন্তামণি অবাঙালী)। তিনি 
জীবনের প্রথম বয়সে সামান্য একজন কেরাণী ছিলেন, কিন্তু আত্মচেষ্টা ও পুরুষকার বলে 
আজ ভারতের একটি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। কেবল ‘লীডার’ পত্রিকার সম্পাদনে 
নয়, রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার ন্যায় ব্যক্তি অতীব বিরল। আর একজনের নাম করিয়াই শেষ 
করিব, ইনি পরলোকগত কেশবচন্দ্র রায়, যিনি K. 0. Roy of the Associated Press 
বলিয়া বিখ্যাত। শৈশবে যখন তিনি ফরিদপুর স্কুলে পড়িতেন তখন তিনি খারাপ ছেলে 


বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অসম্পূর্ণতা 


বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। অঙ্কশান্ত্রে বিশেষ কাচা এই হেতু তিনি প্রায়ই ক্লাস-প্রমোশন 
পাইিতেন না। কিন্তু চুরি-করিয়া নিজে নিজে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন। এক সময় 
ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলেন। বালক কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধটির বিশেষত্ব দেখিয়া 
তাহার তাক লাগিয়া গেল। ইনি প্রবেশিকা পাস করিতে অসমর্থ হইয়া কিছুদিন ইডেন হিন্দু 
হোষ্টেলে সামান্য বেতনে বাজারসরকারী করিতেন এবং এই সময় ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ’ 
পত্রিকায় ছোট ছোট প্রবন্ধ দিতেন। পরিশেষে তিনি এসোশিয়েটেড প্রেসের অধিনায়কহন। 
বলা বাহুল্য এই কয়জনের কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট খণী নহেন। 

ছাত্রদের নৈরাশ্যই বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রধান প্রতিবন্ধক এমন কি দেখা যায়, যাহারা 
কলেজে প্রবেশ করে তাহারা প্রথম হইতেই বিলক্ষণ উপলব্ধি করে এবং বলিতেও ক্রুটি 
করে না যে, পড়াশুনা করিয়া কি হইবে? হাজার হাজার গ্রাজুয়েট ইতিপূব্বেই অন্নচিস্তা 
করিয়া হাহাকার করিতেছে। একবার কলেজ অব সায়ানে যাঁহারা এম, এস্সি, ৫৮. 5০.) 
শ্রেণীতে আসিয়া ভর্তি হইয়াছে তাহাদের কয়েক দিন ধরিয়া প্রশ্ন করিলাম,_তোমরা কেন 
আসিয়াছ? তাহারা বলিলেন, মা বাপ ছাড়ে না, তাই। পাঠকপাঠিকাগণ হয়ত জিজ্ঞাসা 
করিতে পারেন যে, আমার এপ্রকার প্রশ্ন করিবার কারণ কি? কারণ এই যে, মাসাবধি নজর 
রাখিয়া দেখিলাম, কোনদিন একটি ছুটির অজুহাত পাইলেই তাহারা চম্পট দিবার জন্য পরস্তুত। 
যদি বলেন, লেকচার হইবে না, কলেজে থাকিয়া কি করিবে? ইহার উত্তরে বলিব যে, রসায়ন 
শাস্ত্র পরীক্ষামূলক, সুতরাং হাতে-কলমে টেষ্ট টিউব লইয়া কাজ করা ইহার প্রধান অবলম্বন। 
আমরা প্রাকৃটিক্যাল ক্লাস সব্ব্বদাই খুলিয়া রাখিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি দেখিয়া অবাক্‌ 
হই যে,যীহারা বি-এস্সি-তে অনার্স লইয়া প্রবেশ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা বা 
জ্ঞানস্পৃহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। কাজেই মেসে যাইয়া আর একদফা দিবানিদ্রা, 
তাস ইত্যাদি ক্রীড়া তাহাদের নিকট অধিকতর প্রিয় 


বিদেশী ভাষা গ্রহণ ও তাহার ফল* 


পরাধীন জাতীর একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, সে আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা হারাইয়া 
ফেলে। এই কারণে দেখিতে পাই যে, আমরা হাত-পা শুটাইয়া আলস্যে বৃথা সময় কাটাই 
এবং অর্থনীতি ও সমাজনীতি-সংক্রাস্ত সমস্ত দোষ গবর্ণমেন্টের ঘাড়ে চাপাইয়াবসি। 

ইংরাজী ভাষা শিক্ষার বাহন করিয়া বিদ্যার্জ্জন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ না 
করিতে পারিলে জীবনের ভবিষ্যৎ যে নষ্ট হইয়া গেল-_ এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়ার 
ফল হইয়াছে যে, বালকগণ তাহাদের প্রথম জীবনে যে সময় নানারূপ 11001955100 (ছাপ) 
গ্রহণ করিতে পারে, সেই মহামূল্য সময়ের বৃথা অপচয় হইয়া থাকে। ৭1৮ বৎসর হইতে 
১৪1১৫ বৎসর পর্য্স্ত বালক-বালিকার জীবন কুস্তকারের হাতের কর্দমের ন্যায়, তাহারা 
ইচ্ছানুষায়ী পাত্রের গঠন দিতে পারে । কিন্তু আমাদের শিক্ষাপ্রণালী এতই শাপগ্রস্ত যে, আজ 
এই বিপদ্সাগরে নিমজ্জিত হইয়াও বাঙালী জাতির চৈতন্যোদয় হয় না। ৪1৫ বৎসর যাবৎ 
ক্রমান্বয় ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা পড়িতেছে। বাঙ্গলা দেশ কৃষিপ্রধান; ধান, পাটের দর গড়ে প্রায় 
এক-তৃতীয়াংশ, টাকার আদান প্রদান বিশেষতঃ মফঃস্বলে একেবারে বন্ধ, একখানি দশ টাকার 
নোট ভাঙ্গাইতে হইলে দুরস্থিত কোন মহাজনের গদি বা “কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক” ভিন্ন গত্যস্তর 
নহি। কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দুর্বলতা সত্তেও প্রবেশিকা, আই-এ, আই-এসসি, 
বিএ, বিএস্‌সি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। 

আজকাল এক ক্রন্দনরোল উঠিয়াছে। এমন কি যাহারা চিন্তাশীল ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বলিয়া 
পরিগণিত তাহারাও খবরের কাগজে জলদগন্তীর স্বরে অভিযোগ করেন যে, যাহা কিছু 
অর্থকরী বিদ্যা তাহার সমাধান ও দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত। 

কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণা এখনও ঘুচিতেছে না। ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উদ্দেশ্য, তাহা তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ, কিন্তু সেই মুহূর্তেই আবার ছেলেকে ডিগ্রীধারী 
করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছ; আজ সহস্র সহস্র যুবক বেকার অবস্থায় বসিয়া 
উপবাস করিতেছে, এমন কি সময় সময় আত্মহত্যা করিতেও কুঠিত হইতেছে না। আমরা 
প্রায়ই এই কথা বলিয়া থাকি যে, পাটের বাজার বড়ই মন্দা, কত মহাজন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া 
যাইতেছে; যে মহাজনের গুদামে অবিক্রীত পাট ২। ৩ বছরের মত জমায়েত বা মজুত 
রহিয়াছে, সেই মহাজন আবার কি নিজের পৈত্রিক ভিটে-মাটি বীধা দিয়া পাটের দাদন করিবে? 
কিন্তু অন্ধ সংস্কার এমনই মজ্জাগত হইয়াছে যে,ইহা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না। 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বলেন, similia similibus curantUr অর্থাৎ “বিষস্য 
_ *অনসমস্যা_ ১৩২৭ | 





বিদেশী ভাষা গ্রহণ ও তাহার ফল 


বিষমৌষধম্” যেহেতু সহস্র সহস্র গ্রাজুয়েট যুবক জীবন-সংগ্রামে পরাভূত হইতেছে তাহারই 
ওষধ আবার নৃতন করিয়া গ্রাজুয়েটের সৃষ্টি করা! 

মানব-জীবনে বিদ্যাশিক্ষা যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শিক্ষার 
উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রগণ সৰ্ব্বদিকে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, যাহাকে ইংরাজীতে Culture 
বা সংস্কৃতি বলে। শিক্ষাই মানুষকে পশুত্ব হইতে প্রকৃত মনুষ্যত্বে উন্নীত করে। বাল্যকালে 
আমাদের চাষী প্রজাগণ আমাকে বলিত, “বাবু, আমরা চোখ থাকৃতে কাণা, কাণ থাকৃতে কালা ।” 

আজ যে দেশময় নবজাগরণের ও স্বাধীনতালাভের জন্য নৃতন হাওয়া এই কারণেই নব্য 
জাপান, টান, পারস্য, তুকী প্রভৃতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে, এবং ইহার 
ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, যেমন ইউরোপ ও মার্কিন দেশে তেমনি জাপানেও আজ মুটে- 
মজুর, দাস-দাসী, হালচাষী যখনই একটু ফুরসুৎ পায় অমনি খবরের কাগজ লইয়া কেবল 
নিজের দেশের নয়, দুনিয়ার খবর লইয়া আলাপ করিয়া থাকে; এবং এইভাবে তাহাদের 
মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা ভাব সঞ্চারিত হয়। 

আমি যখন লিখিতেছি আমার সামনে অদ্যকার “আনন্দবাজার পত্রিকা” রহিয়াছে। 
আজকাল দৈনিক ‘আনন্দবাজার’ যে প্রকার সুচারুভাবে সম্পাদিত হয়,অনেক ইংরাজী পত্রিকাও 
সেরূপ হয় না। ইহাতে “রয়টার” “এসোসিয়েটেড প্রেস’, 'ইউনাইটেড্‌-প্রেসে”র যাবতীয় 
খবর থাকে এবং ভারতীয় ও প্রাদেশিক বেঙ্গদেশীয়) খবরও যথেষ্ট থাকে। 

আজ যদি আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার বাহনস্বরূপ ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে এই এক 
শতাব্দীর মধ্যে কত শত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচিত হইত এবং বঙ্গভাষাও ক্রমান্বয়ে 
সমৃদ্ধিশালিনী হইত। 

আমি এ কথা বলিতেছি না যে, আদৌ কেহ ইংরাজী শিক্ষা করিবেন না; যাহাদের 
সাহিত্যে প্রকৃত অনুরাগ আছে, তাহাদিগকে বাধা দেওয়া উচিত নয় বরং উৎসাহিত করা 
দরকার । তাহারা আজীবন সাহিত্য-রসে ডুবিয়া থাকুন এবং কেবল ইংরাজী কেন, ফ্রেঞ্চ, 
জাৰ্ম্মাণ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা আয়ত্ব করিয়া জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করুন। অর্থাৎ যাহাদের 
প্রকৃত প্রেরণা আছে তাহারহ সাহিত্য অথবা বিজ্ঞানের চর্চা করিবেন। আমার আত্ম-চরিতে 
বলিয়াছি যে, যখন আমি সাবেক কালের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন আত্মচেষ্টায় অর্থাৎ 
কাহারও সহায়তা গ্রহণ না করিয়া “ল্যাটিন” ও ‘ফ্রেঞ্চ’ ভাষা শিক্ষা করি, কেননা প্রেরণা ছিল। 

আমাদের বালকগণকে ৫ বৎসর বয়স হইতে ইংরাজী শিক্ষার জন্য যে কিরূপ ধ্বস্তাধ্বস্তি 
করা হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাতে বৃথা শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় হয়, এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভ 
খুব কমই হইয়া থাকে । আমি সর্বত্রই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়া থাকি যে, "A degree is a 
cloak to hide the degree-holder's ignorance অর্থাৎ ডিগ্রী অজ্ঞতা ঢাকিবার 
আবরণ মাত্র” দুই একটা ঘটনা হইতে আমি ইহার প্রমাণ দিতেছি। 
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সম্প্রতি গ্রীম্মাবকাশে আমি একটি কলেজে কয়েকদিন অবস্থিতি করি। একদিন মধ্যাহ্ন 
কলেজ ফ্রী হইতে পারি তাহার ব্যবস্থা আপনার করিয়া দিতে হইবে।” আমি বলিলাম, 
“হাজার হাজার যুবক বেকার অবস্থায় ‘হা অন্ন, হা অন্ন” করিয়া বেড়াইতেছে, তুমি আবার 
তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কি করিবে?” সে বলিল, “তাই বলিয়া কি জ্ঞানার্জন করিব 
না?” আমি মনে মনে বলিলাম, তবে ত’ যাদু ফাদে পা দিয়াছ। “আচ্ছা বলত হায়দ্রাবাদ 
কোথায়?” সে অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, “মধ্যপ্রদেশে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“সেখানকার শাসনকর্তীকে কি বলে?” সে বলিল, “হায়দ্রাবাদ একটি গণতন্ত্র (republic) 
দেশ!” তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, “আচ্ছা বলত, ‘গাঁথিব নৃতন মালা রচিব মধুচক্রু” 
কার লেখা এবং তার পরে কি?” প্রত্যুত্তরে সে বলিল, “মহাশয় আমরা পাড়াগায়ের স্কুল 
থেকে এসেছি, ওসব জানি না।” 

আমার দেশের স্কুলেও ঠিক এ প্রশ্ন কয়টি জিজ্ঞাসা করিলাম। দুই একটি ছেলে ব্যতীত 
আর সবাই হা করিয়া বসিয়া রহিল। এখন এই হইতে বোঝা যাইতেছে যে, ছাত্রেরা স্কুল- 
কলেজে কিরূপ বিদ্যা আহরণ করিতেছে। এবং ইহাদের ভবিষ্যৎ যে কিরূপ উজ্জ্বল হইবে, 
তাহা আর কাহাঁকেও বলিয়া দিতে হইবে না। 

আমার এই বিজ্ঞান মন্দিরে যে সমস্ত ছাত্র বি, এস্‌সি অনার্স লইয়া প্রবেশ করে, তাহাদের 
সামান্য বিষয়ের অজ্ঞতা দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া যাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত শিক্ষা 
যে কি রকম মেকী ও ঝুটা, তাহা উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ প্রতি দশজনের 
ভিতর নয়জন হায়দ্রাবাদ কোথায় বলিতে অক্ষম, এবং “গাঁথিব নুতন মালা” “রচিব মধুচক্র” 
কদাচিৎ তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। পাঠ্যপুস্তক তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ের বাহিরে 
যে কিছু শিখিতে হয়, ইহা নিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রার্থিগণ একপ্রকার ভূলিয়া গিয়াছে, কোন 
প্রকারে নোট কণ্ঠস্থ করিয়া “তকমা” পাইলেই হইল বিদ্যাশিক্ষা আবার কি? 

কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থা কেবল মাত্র আমাদের দেশেরই নিজস্ব দুর্ভাগ্য । যে দিকেই 
দৃষ্টিপাত করিনা কেন সভ্যজগতের কুত্রাপি ডিগ্রীর প্রতি এরূপ অযথা মোহ নাই, কিংবা 
ডিগ্রীলাভ ব্যাপারটি এত সহজও নহে। কেবল মাত্র নোটমুখস্থ করিয়া পরীক্ষা সমুদ্র পাড়ি 
দেওয়াতে অপর দেশের ছাত্রগণ অভ্যস্ত নহে। “ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ”__ইহা আমাদেরই 
শান্ত্রবচন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় এ-আদর্শের সহিত আমাদের দেশের বিদ্যার্থিগণের যোগ 
লেখাপড়া বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রি-সীমানা হইতে নিবর্বাসিত 
হইয়াছে। 


ডিগ্রীর মোহ ও অভিশাপ* 
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অধুনা কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ততঃ ২৫। ৩০ হাজার ছাত্র ডিগ্রীর মোহে 
আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আমি এই কথা পূৰ্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, যদি বাছাই করিয়া 
ইহার দশ ভাগের এক ভাগকে কলেজে অধ্যয়নের নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়, তাহা হইলে 
সরকারী চাকুরীরর জন্য এবং উচ্চাঙ্গের গবেষণার জন্য ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। 
যাহারা একটু ধারাপাতের হিসাব জানেন, তাহারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন যে, প্রতি 
বৎসর কতগুলি সরকারী চাকুরী খালি হইয়া থাকে। মাত্র যে কয় জন কাৰ্য্য হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন অথবা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহাদের শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য 
চাকুরীয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ জন্য সহস্র সহস্র বালককে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রলুব্ধ করা 
সৰ্ব্বনাশের কারণ নহে কি? 

আবার আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা বলিয়া রেলওয়ে, পোর্ট কমিশনার, পোষ্ট 
অফিস, তার অফিস, কাষ্টম অফিস প্রভৃতি বিভাগেও অসম্ভব রকম ব্যয়সঙ্কোচ হইতেছে। 
সুতরাং চাকুরীর নৃতন পদ সৃষ্টি হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহা লোপই পাইতেছে। তাহা 
ছাড়া বাংলার বাহিরে বাঙালীর চাকুরী পাওয়ার আশাও এক রকম অস্তহিতি হইয়াছে 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

আমাকে প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টাকাল অনর্থক সময় নষ্ট করিতে হয় এবং ব্যতিব্যস্ত হইতে 
যায়। কারণ, দলে দলে লোক আসিয়া বলে যে, “মহাশয়, কি করিয়া ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ 
করা হয়? আপনি ত বাঙ্গালীর অন্লসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনিই 
এ বিষয়ে উপদেশ দিতে পারেন।» আমি প্রথমেই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, 
“বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপ মাড়াইয়াছকি না?” অবশ্য তাহারা ল্লানমুখে বলে যে; “হাঁ, বি-এ 
পর্য্স্ত পড়িয়াছি।” এমন কি, কেহ কেহ বলেন যে, বি-এ পাশ করিয়া আইন অধ্যয়ন 
করিতেছি। আমি অমনই উত্তর দিই যে, “আর আশা ভরসা নাই।” 

ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে এই যে, দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীর ব্যবস্থাপত্র দানের ন্যায় 
অর্থাৎ ভাল করিয়া রোগ নির্ণয় করিবার এবং নাড়ী টিপিবার আগেই- ব্যবস্থাপত্র লিখিতে 
হয়। যে সকল যুবক আমার নিকট আসেন, তীহাদের অভিপ্রায় এই যে, আমি যেন তীহাদের 





* অন্নসমস্যা, ১৩২৭। 
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চেহারা দেখিয়াই বলিয়া দিই, কোন্‌ ব্যবসার দিকে তাহাদের রুচি আছে, কি করিলে ব্যবসায়ে 
পারদর্শিতা লাভ করা যায় এবং মূলধনই বা কোথায় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা এ কথা 
ভুলিয়া যান যে, ৪1৫ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া 4, B, 0, D, বি এল এ ব্রে ইত্যাদি 
সুরু করিয়া ২০। ২১ বৎসর পর্য্যন্ত ডিগ্রীর মোহে পড়িয়া জীবনের যাহা কিছু উদ্যম, যাহা 
কিছু উৎসাহ, সবই লোপ পাইয়াছে। আবার তাহাদের মধ্যে কেহ বা এম, এ, বি, এল হইয়া 
আদালত হইতে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া অগত্যা ব্যবসা করিতে আপিয়াছেন। আমি 
বলিয়া থাকি যে, “ঠিক হইয়াছে। তোমরাই ব্যবসাদার হইবার উপযুক্ত বটে!” এই প্রকার 
আলাপে কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন, তাহাও বুঝিতে পারি। 

কিন্তু উপায় কি, যে দিনকাল আসিতেছে, তাহাতে অপ্রিয় সত্য কথা বলাই ভাল। কথাটা 
তাই স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতেছি। দেখিতে হইবে, আমাদের মূল গলদ্‌ কোথায়। বাঙালী 
জীবনের গোড়াতেই বিষম গলদ্‌ রহিয়া যাইতেছে। মনে করুন, এক জন এম, এ, বি, এল 
উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, অমনই কি তাহার ওকালতীতে পসার হইবে? প্রথমতঃ তাহাকে 
কোনও লবপ্রতিষ্ঠ উকীলের নিকট কিছুদিন শিক্ষানবিশী করিতে হইবে তারপর ধীরে ধীরে 
হয় ত ত্বাহার ‘পসার’ জমিতে পারে। ডাক্তারের বেলাও ঠিক তাই। 

এই ত গেল ডিগ্রীধারীদের কথা । ব্যবসা-ক্ষেত্রেও শিক্ষানবিশী অতি তরুণ বয়স হইতে 
আরম্ভ করা দরকার। মাত্র উচ্চ প্রাইমারী অথবা বড় জোর মাইনর পর্য্যন্ত পড়াইয়া বালকদিগেকে 
ভাল ব্যবসাদারের নিকট বিনা মাহিনায় দরকার হইলে কিছু সেলামী দিয়াও) ভর্তি করাইতে 
হইবে, এমন কি, মহাজনের গদীতে ঝাড়ুদারের বা তামাক-সাজার কাজ লইয়াও প্রবেশলাভ 
করিতে হইবে। যদি এই প্রকার কোন সুবিধা না হয়, তাহা হইলে হাটে-বাজারে নিরস্তর 
ঘুরিয়া কোথা হইতে কোন্‌ জিনিষ কি দরে ক্রয় করা হয় এবং কোথায় বা সেগুলিবিক্রয় করা 
হয়, তাহা অন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি যে, হাওড়ার 
হাট ইহার একটি মস্ত শিক্ষার স্থল ৷ বিজ্ঞানশিক্ষা করিতে হইলে যেমন পরীক্ষাগার দরকার, 
ব্যবসা-ক্ষেত্রেও হাট-বাজার গঞ্জগুলিও ঠিক সেই প্রকার । আমি স্বয়ং যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, 
সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। বড় বড় গঞ্জে মহাজনের গদি আছে। তাহারা কখনও খুচরা 
জিনিষ বিক্রয় করেন না, কেবল পাইকারদের নিকট মাল সরবরাহ করিয়া থাকেন। ছোট 
ছোট ফড়িয়ারা সেই মাল লইয়া হাটের দিনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া সেই সকল দ্রব্য 
খুচরা বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রথমতঃ দরকার হইলে মহাজনের নিকট ৫০।১০০ টাকা জমা 
দিয়া মাল লইতে হয়, কিছু দিন তাহাদের সহিত লেন-দেন হইলে এবং বিশ্বাস উৎপাদন 
করিতে পারিলে আর টাকা জমা দিবার প্রয়োজন হয় না। 


২১০ 


ডিগ্রীর মোহ ও অভিশাপ 


মনে করুন, পঞ্চাশ টাকার মাল লইয়া টাকা প্রতি দুই পয়সা মুনাফায় বিক্রয় করিলাম। 
এক শত পয়সা, অর্থাৎ এক টাকা নয় আনা রোজগার হইল। মহাজনের টাকাও শোধ 
দিলাম। রৌদ্র-বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া এই কাজ করিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে এইরূপে কার্যে 
আত্মনিয়োগ করিতে করিতে ইহাতে আত্মপ্রত্যয় স্বতঃই দেখা দিয়া থাকে। আমি নিজে জানি 
যে, আমাদের দেশের বাড়ীর সন্নিকটে একটি বিরাট গঞ্জে এক জন তরুণ-বয়স্ক মাড়োয়ারী 
ব্যবসায়ী প্রকৃতপক্ষে লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া তাহার ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু অধ্যবসায়, 
পরিশ্রম ও একাগ্রতার ফলে তিনি ১০১৫ বৎসরের মধ্যে গঞ্জের সমস্ত ব্যবসা করতলগত 
করিয়াছেন। এই ব্যবসাদার কলিকাতা হইতে কাপড়, লবন, লোহা-লক্কড়, কেরোসিন প্রভৃতি 
মাল আমদানী করেন এবং সেই স্থানের পাট, ধান প্রভৃতি দ্রব্য এবং সুন্দরবনের কাঠ, মধু, 
মোম প্রভৃতি কলিকাতায় চালান দিয়া থাকেন। সাহা, তিলী প্রভৃতি পূর্র্বকার ব্যবসায়িগণ 
তাহার নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া থাকেন। এইরূপে সমস্ত গঞ্জ এখন তাহার অধিকৃত 
বলিতে পারা যায়। 

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রতি বৎসর ৪০1৫০ কোটি টাকার পাট বিদেশে রপ্তানী হয়; 
ব্যবসাদারগণ আমাকে হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, এই ৪০1৫০ কোটি টাকার লভ্যাংশ 
অন্যুন ১০।১২ কোটি টাকা রেলি, ডেভিস্‌ প্রভৃতি যুরোগীয় ও আর্ম্মানী বণিকৃগণের এবং 
তৎপরে ভাটিয়া, মাড়োয়ারী প্রভৃতির (01401 2080) হস্তগত হয়।* অবশ্য ছোট-খাটো 
ব্যপারীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান কতক কতক আছেন, এ কথাস্বীকার্ষ ৷ এতদ্ভিন্ন নদীয়া 
ও মুর্শিদাবাদের কলাই এবং যাবতীয় ভূষিমাল মাড়োয়ারীরা চাষীদের নিকট হইতে দাদন দিয়া 
সংগ্রহ করিয়া থাকেন। বাঙালী যে কত অসহায়, অকর্ম্মণ্য, তাহা ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয়! 

শুধু মৈমনসিংহের মুক্তাগাছার জমীদারদিগের সমবেত আয় প্রায় ২৫1৩০ লক্ষ টাকা 
হইবে৷ তন্নিকটবন্তী নেত্রকোণার অন্তর্ভূক্ত গৌরীপুরের জমীদারদের আয় প্রায় ৮1১০ লক্ষ 
টাকা হইবে, কিন্তু এই জমীদাররা যে কত অপদার্থ, তাহা বলা যায় না। তাহাদের জমীদারীর 
পাট মাড়োয়ারী এবং অন্যান্য বিদেশীয় বণিক্গণ পূর্ব্বেই দাদন দিয়া যায়, এবং মরসুমে 
আসিয়া সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই সব জমীদার যৌহাদের আয় ৩1৪ ৫1৬1৭ লক্ষ টাকা 
করিয়া হইবে) তাহারা যদি এই পাটশুলি নিজেরাই তাহাদের কাছারীতে অন্যুন ২ মাসের 
জন্য গোলাজাত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে দরিদ্র কৃষকগণ অনেকাংশে লাভবান্‌ হইতে 
পারে, এবং ব্যবসায়ীদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। অর্থাৎ আমার বলিবার 

* গত ৩1৪ বৎসর ধরিয়া যে পাটের বাজার মন্দা পড়িয়াছে, তাহার কথা বলিতেছি না, ইংরাজী 
১৯২৯।৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত ধরিতেছি, যাহাকে ইংরাজীতে [0008] 9০৪ বলে। 


২১৯১ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বায় রচনা সংকলন ৪ দ্বিতীয় খণ্ড 


উদ্দেশ্য এই যে, যদি সে ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে কৃষকগণ যুরোপীয় ও মাড়োয়ারী বণিক্‌গণের 
হস্তে ক্রীড়ার পুত্তলি হইত না। 

বাংলা দেশের জমীদারদিগের ন্যায় অপদার্থ জীব পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ। 
অবশ্য আজ এই অর্থনীতিঘটিত দুর্দিনে জমীদারদিগের বিষয়-সম্পত্তি লাটবন্দী হইতে 
চলিয়াছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে, ২০।২৫ বৎসর যাবৎ যখন পাট ১০1১৫।২০টাকা 
মণ দরে বিক্রয় হইয়াছিল, তখন জমীদারীর মুনাফা বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা নির্ব্বিবাদে আদায় 
হইয়াছে।কিন্তু সে সময় তাহারা সহরের বিলাসকুঞ্জে অলস জীবন যাপন করিয়া পল্লী-মাকে 
একবারে হতশ্রী করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা কি তাহারা অস্বীকার করিতে পারেন? 

বাংলা দেশের অন্তর্বাণিজ্যের সমষ্টি করিলে কয়েক শত কোটি টাকার কম হইবে না। 
কিন্ত ইহার সামান্য ভগ্নাংশও বাঙালীর হস্তে পৌঁছয় কি না সন্দেহ! ইহা কি কম পরিতাপের 
__- কম লজ্জার কথা! 

পৃথিবীর সকল দেশেই শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী দ্বারাই সম্পাদিত 
হইয়াছে। কিন্তু বাংলা দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে, বাঙালী চাকুরীর মোহে বাণিজ্যলক্ষ্মীকে 
পরহস্তে সমর্পণ করিয়া আজ ‘হা অন্ন! হা অন্ন”! করিয়া এক হৃদয়বিদারক ক্রন্দন-রোল 
উথ্িত করিতেছেন, এবং কখন বা কি, পাঠক-পাঠিকাগণকে তাহাই বুঝাইতেছি। বাঙালী 
গৃহস্থের প্রত্যেক ছেলেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত না হইয়া 
মাত্র যদি প্রতিভাসম্পন্ন ছেলেকে উচ্চ বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাওয়া যায়, 
এবং বাকি ছেলেদের ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর পর্যন্ত পড়াইবার পর ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী করিতে 
দেওয়া হয়,তাহা হইলে অবস্থার কত উন্নতি হয়! কোটি কোটি টাকার কীচা মাল কি প্রকারে 
এবং কত হাতের মধ্য দিয়ে বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, তাহা শিক্ষা করিতে শিক্ষানবীশরূপে 
তাহাদিগকে যদি নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদিগকে আর অন্নের জন্য 
হাহাকার করিতে হয় না। প্রকৃত ব্যবসাশিক্ষা করিতে হইলে বাল্যকাল হইতে ছোটো-খাটো 
ফডিয়া, ব্যাপারী, আড়তদার প্রভৃতির সঙ্গে মেলামেশা করার প্রয়োজন আছে। কিন্ত আমাদের 
বাঙালী উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে কয় জন সেই “অপমান” স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন? 

আমি এমন অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি যে, পাটের মরসুমে যোহা মাত্র ২৩ মাস 
কাল স্থায়ী থাকে) এক জন ফড়িয়া ২৫1৩০ হাজার টাকার মাল নিকটবর্তী আড়তে সরবরাহ 
করিয়া ১০০০1১৫০০ টাকা রোজগার করিয়া থাকে এবং বাকী ৮।৯ মাসকাল স্বচ্ছন্দ 
অতিবাহিত করে। অবশ্য বৈশাখ-জ্ঞৈষ্ঠ মাসে চাষীদিগের নিকট কিছু টাকা দাদনও করিয়া 
থাকে। 


২১২ 


ডিগ্রীর মোহ ও অভিশাপ 


অনেক যুবক আমার নিকট প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, “মহাশয়, ব্যবসা করিব, মূলধন 
কোথায়?” আমি বলি, “সাধুতা এবং বিশ্বাসই প্রকৃত মুলধন!” 

আমাদের অভিভাবকগণ ছেলেদের শিক্ষার জন্য যে কত টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, 
তাহারইয়ন্তা নাই। আজকাল মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিতে হইলে আই এস্‌-সি, এমন 
কি,বি এস্‌-সি পাশ করিয়াও যে কি প্রকার বেগ পাইতে হয়, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। 
প্রথমতঃ আই এস্‌-সি পাশ করিতে হইলে মাসে ৪০ হিসাবে দুই বৎসরে প্রায় ১০০০ টাকা 
খরচ পড়ে। তারপর মেডিক্যাল কলেজে প্রায় ৬ বৎসর পড়িতে হয় এবং এমন দৌভাগ্যবান্‌ 
ছেলে খুব কমই আছে, যে বরাবর ৬ বৎসরই এক এক বারে পাশ করিয়া যাইতে পারে। 
ইহার মধ্যে কেহ কেহ কয়েকবার ফেল হইয়া থাকে অথবা শারীরিক অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা 
দিতে পারে না। সুতরাং এম-বি পড়িতে গড়ে ৭ বৎসর লাগে এবং মাসিক ষাট টাকর কমে 
একটি ছেলেকে ডাক্তারী পড়ান যায় না। তাহা হইলে পড়ার খরচ পড়ে ৭২০ » ৭ = ৫০৪০ 
টাকা । সুতরাং আই এস্‌-সি + এম-বি পড়ার খরচ অন্যুন ৬০০০ এবং বি এস্‌-সি + এম-বি 
পড়ার খরচ ৭০০০ টাকা। আমি ন্যুনকল্প হিসাবই এই স্থানে দিলাম। 

এই ত গেল কেবল পাশ করার খরচ। এক জন হাইকোর্টের জজ বলিয়াছেন, "The 
woes of the degree holder only begin when he gets the decree" 
অর্থাৎ decree holder এবং degree holder উভয়ই তুলনীয় অর্থাৎ এক জন ডাক্তারী 
পাশ করিলেই অমনই যে তাহার পসার হইবে, ইহা ভুল ধারণা । এই কলিকাতা সহরে অন্যুন 
২ হাজার ডিপ্লোমাবিহীন অস্ততঃ আর এক হাজার চিকিৎসক আছেন বর্ধমানের ন্যায় ছোটো- 
খাটো সহরেও প্রায় ৪০ জন ডাক্তার । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ডিপ্লোমা পাইয়াও অনেকে 
পেটের অন্ন-সংস্থান করিতে পারিতেছে না! 

আমার এগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে, মাত্র একটি ছেলের জন্য অভিভাবক ৬1৭ 
হাজার টাকা অন্নান-বদনে খরচ করিয়া থাকেন এবং পসার জমাইবার জন্য আরও ৩1৪ 
হাজার টাকা দিয়া থাকেন; কিন্তু যদি সেই ছেলেকে বৎসরে ক্রমান্বয়ে ৫ শত করিয়া টাকা 
দিয়া তাহাকে গ্রামের চতুষ্পার্শে ব্যাপারী বা ফড়িয়ার কাজে অভ্যস্ত করেন, তাহা হইলে 
পরিণামে অন্ততঃ সে আডতদারে পরিণত হইতে পারে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীর, 
বিশেষতঃ ভদ্র শ্রেণীর বাঙ্গালীর মধ্যে ব্যবসায়ের প্রতি আদৌ মতিগতি নাই! 


২ 
কয়েক বৎসর হইতে এক ধুয়া উঠিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অর্থকরী নহে, 
অতএব ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা করিবার জন্য নৃতন একটি £০0] ফ্যাকাল্টি বিশ্ববিদ্যালয় 
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আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


হইতে উদ্ভব করাইয়া না লইলে আর চলিতেছে না। বলা বাহুল্য, প্রতি বৎসরেই বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে 73. ০0. পাশ করিয়া এ দেশের বহু ছাত্র কর্মজীবনে প্রবেশ-লাভের পন্থা অন্বেষণ 
করিতেছে। ফলে বহু ৪. €০৷.-এরই সৃষ্টি হইয়াছে। 

ইহার মধ্যে যোল আনাই ফীঁকিদারি। পূব্বেই বলিয়াছি, যদি ব্যবসা শিক্ষা করিতে চাও, 
তাহা হইলে কলিকাতা ক্লাইভ স্ট্রীট, মুগীহাটা, পোস্তা, হাওড়ার হাট, চেতলার হাঁট এবং 
মফস্বলের বড বড় গঞ্জ (যেমন মৈমনসিংহের ভৈরববাজার) প্রভৃতি স্থানে অতি সামান্য 
অধীনে কাজ করিয়া সাকৃরেদি করিতে হইবে । নতুবা কতকগুলি কেতাব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা 
পাশ করিলে ও নামের শেষ ভাগে 7. 0020. জুড়িয়া দিলেই ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতিত্ব 
লাভ করা যায় না। এই সকল উপাধিধারীরা পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া, কতকগুলি বাঁধা 
ঝুলি আওড়ান ও বড় বড় প্রবন্ধ-রচনা দ্বারা জাহির করা ছাড়া আর কিছুই করিতে সমর্থ 
হন না। তাহার পর পরিণামে তাহারা “নৈশ ক্লাসে” ভর্তি হইয়া শর্টহযাণ্ড ও টাইপরাইটিং 
(Short-hand ও Typewriting) শিখিয়া, মাড়োয়ারী অথবা কচ্ছী মেমন (যাহাদিগকে 
আমরা “অশিক্ষিত” বলি,) প্রভৃতির অফিসে ৩০।৪০ বা ৫০ টাকা বেতনের কেরাণী 
হইয়া, রোজ ৮1১০ ঘণ্টা হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটেন। ইহাই সাধারণতঃ B. ০০. এর 
পরিণাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দুর্দশার দৃষ্টান্ত দেখিয়াও প্রতি বৎসর B. Com. 
শ্রেণীতে ছাত্রের অভাব হয় না! 

প্রায় ১৪ বৎসর হইল, আমি আসামে ছাত্র-সম্মিলনীতে আহৃত হইয়া তেজপুরে গমন 
করি। সেখানে গিয়া দেখিলাম যে, কেবল তেজপুর সহর নহে, সমস্ত আসাম প্রদেশটাই 
মাড়োয়ারীর করতলম্থ। আমি সেখানে আমার অভিভাষণে বলিয়াছিলাম যে, একজন বাঙালী 
যদি একটি ৪০1৫০ টাকার শিক্ষকতা বা নকলনবিশী পায়, অমনই তোমরা অভিযোগ করিয়া 
বল যে, আসাম কেবল আসামবাদীদের জন্য। তোমরা চোখের উপর দেখিয়াও হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পার না যে, তোমাদের এই আসামে এক জন মাত্র মড়োয়ারী গদিয়ান যাহা উপার্জন 
হইবে না। অথচ এই মাড়োয়ারী ব্যবসাদাররহি যে সমগ্র আসাম প্রদেশ পঙ্গপালের ন্যায় 
ছাইয়া ফেলিতেছে, সে দিকে আসামবাসীর হুঁস নাই, কেবল দুই দশ জন বাঙালী সামান্য 
চাকরী করিতেছে বলিয়াই তাহাদের হা-হুতাশ! 

তেজপুর সহরে মাড়োয়ারীগণ কেবল যে অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্যগুলি একচেটিয়া করিয়া 
আছে, তাহা নহে, সন্নিহিত অঞ্চলের যত বড় বড় ইংরাজের চা বাগিচা আছে, তাহারা 
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ডিগ্রীর মোহ ও অভিশাপ 


তাহাতেও টাকা দাদন দিয়া থাকে। ইংরাজ যখন আসাম অধিকার করেন, তাহার পূর্বে 
কলিকাতা হইতে আসামে যাইতে হইলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের শ্রোতের বিপরীত দিকে যাইতে 
হইত, তখন রেল হয় নাই। কাজেই তখন আসাম যাওয়া বিশেষ কষ্টকর ছিল। তখনও 
মাড়োয়ারীগণ সেই সকল স্থানে, এমন কি, সাদিয়া সহরে_ ব্রক্গাপুত্রের উৎপত্তিস্থানের দিকে 
যতদূর পর্যন্ত নৌকা-চলাচল সম্ভব হয়, ততদূর পর্য্যস্ত কুঠী স্থাপন করিয়াছিল। ইহাতে 
বুঝিতে হইবে যে, বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্তে শুধু বাংলা দেশে নহে, সমগ্র আসামেও তাহারা 
ব্যবসা-বাণিজ্যের জাল বিস্তার করিয়াছে। 

সিকিম ও ভুটান রাজ্যের প্রান্তদেশের সমস্ত ব্যবসাও মাড়োয়ারীগণের অধিকৃত। 
মাড়োয়ারীগণ প্রথমতঃ সামান্য রঙচঙওয়ালা বিলাতী কাপড়, লবণ ইত্যাদি গৰ্দ্দভ, অশ্বতর 
বা বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া লইয়া যাইত। হিংস্র শ্বাপদসন্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়া, ব্যাপ্র, ভল্লুক, 
সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তর সম্মুখীন হইয়া, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য বিপদ্‌কে উপেক্ষা করিয়া, 
মাড়োয়ারীগণ পদবরজে এই সমস্ত দ্রব্যসস্তার লইয়া গিয়া সিকিম ও ভুটানবাসীদের সহিত 
পশম, মৃগনাভি, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্যের বিনিময় করিত-__ এখনও সেইরূপ করিয়া থাকে। 
এইরূপে সামান্য মূলধন লইয়া ব্যবসা আরস্ত করিয়া, তাহারা নানা স্থানে কুণী স্থাপন করিয়া 
থাকে এবং সাহস, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে পরে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়। 

এই স্থলে কালিম্পং সহরের কথাও বলি।। এই নগরকে তিব্বত দেশের Inland 
Pr অর্থাৎ সমুদ্র বাঁ নদীতীরম্থ বন্দর না হইলেও বাণিজ্যবন্দর বলে। তিব্বত হইতে ৬০1৭০ 
লক্ষ টাকার পশম, এতদ্ভিন্ন বড় এলাইচ প্রভৃতি এই বন্দর হইতে যাহা কিছু রপ্তানী হয়, ইহা 
হইতে তাহারা অন্যুন ৮1১০ লক্ষ টাকা মুনাফা করে। অবশ্য দুই এক জন কালিম্পংএ 
আছেন; কিন্তু কেবল স্বাস্থ্যলাভের বা কেরাণীগীরির জন্য! 

আমাদের বিলাসী, শ্রমবিমুখ বাঙালী যুবকগণ কেবল পুঁথিগত বিদ্যা আহরণের জন্যই 
ব্যস্ত । সেজন্য তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্থ__ কেতাবী বিদ্যার উপাধি B. 000. এই 
আত্মপ্রতারণার ফলে তাহারা তাহাদের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়া ফেলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এই 
পাপের প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশসাধন করিতেছে। দেশের কতক যুবক যে কেতাবী বিদ্যা 
অর্জন করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান আহারণ করিবে, ইহা স্বাভাবিক এবং জগতের সকল সভ্য দেশেই 
তাহা হইয়া থাকে। কিন্ত যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইয়াও ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ 
করিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে কেতাবী বিদ্যা ব্যতীত হাতে হাতিয়ারে তাহার জন্য প্রথমাবধি 
প্রস্তুত হইতে হইবে। নতুবা উপাধিলাভ পণুশ্রমমাত্রে পর্যবসিত হইবে। 

পৃবেরবই উল্লেখ করিয়াছি যে, বাঙালী যুবকগণ আমাকে বলিয়া থাকেন যে, “মহাশয়, 
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ব্যবসা করিব, কিন্তু মূলধন কোথায়?” শুনিয়া আমার হাসিও পায়, কান্নাও পায়। ১৯০৫ 
খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের পর যখন বাঙালী স্বাবলম্বী হইব বলিয়া 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, তখন অনেক ভূইফোড় ব্যবসাদার দেখা দিয়াছিল। দেশপ্রেমিক জমীদার ও 
ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে ১০1১৫, এমন কি, ২০1২৫ হাজার টাকা লইয়া অনেক যুবক 
ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরেই সেগুলির অস্তিত্ব লোপ পাইল। কেন? শিক্ষার 
অভাব, সাকরেদির অভাব। শিক্ষানবিশী না করিলে কেহ একেবারে “এগু কোং, হইয়া বসিতে 
পারে না। বাঙালীর ব্যবসা করার অর্থ,_-প্রথমেই সদর রাস্তার উপর চেয়ার, টেবল ও 
বৈদ্যুতিক বাতি-সংযুক্ত ঘর। গোড়ায় যখন এমন গলদ, তখন তাহার পরিণাম কি শুভ হইতে 
পারে? আগে কঠোর শ্রমসাধ্য শিক্ষানবিশী করা চাই। অভিজ্ঞতালাভ হইলে ক্রমে ক্রমে 
ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিয়া থাকে। মাড়োয়ারীগণ সত্যই লোটা-সম্বল করিয়া, ছাতু 
খাইয়া, পিঠের উপর একমণ দেড়মণ বোঝা বহিয়া, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, 
বছরের পর বছর, এইরূপ অনবরত পরিশ্রম পরিয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করে। কিন্তু আমাদের 
গাছে না উঠিতেই এক কীদি,_এক দিনেই বড় লোক হইতে হইবে! রথচাইন্, কার্ণেগী, 
ফোর্ড অথবা সরাবই, চামারিয়া, গোকুলদাস মোরারজী এক দিনে গড়িয়া উঠে না। 

সম্প্রতি আমার এক জন ধনী, কৃতী মাডোয়ারীর আতিথ্য গ্রহণ করিবার সুযোগ হয়; 
আমি নয়া দিল্লীতে শ্রীযুক্ত শেঠ ঘনশ্যাম দাস বিরলার বাড়ীতে ৩।৪ দিন অবস্থান করি। 
সকলেই বোধ হয় জানেন যে, ঘনশ্যাম বাবু অতি অল্প বয়সেই কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসার 
সূত্রপাত করেন। অবশ্য তাহার পিতা রাজা বলদিও সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন। জ্যেষ্ঠ যুগলকিশোর 
বাবু আদৌ ইংরাজী জানেন না, কিন্তু কলিকাতার রূপার বাজারের এক জন রাজা ।' ইনি 
সৎকার্য্যে উৎসাহদাতা ও দানশীল । কিন্তু ঘনশ্যাম বাবু অপর ভ্রাতাদের অপেক্ষা সকল 
বিষয়ে অধিক কৃতী। ইনি ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে ভাল রকম ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া 
অর্থও রাজনীতি-ঘটিত অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ভারতের সহিত সমগ্র পৃথিবীর 
অর্থনীতিসংক্রাস্ত কিরূপ-সশ্বন্ধ, সে বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হইয়া দীঁড়াইয়াছেন। মধ্যম 
ভ্রাতা বোম্বের শেয়ার মার্কেটের এক জন ধুরন্ধর। ইনি ইংরাজী যৎকিঞ্চিৎমাত্রজানেন। সে 
দিন আমি তাহার সহিত ইংরাজীতে কথাবার্তা বলিতে গেলে তিনি বলিলেন, “মাফ করুন, 
ইংরাজীতে আমার দখল বড়ই কম।” কাজেই আমি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে তাঁহার সহিত 
কথাবার্তা চালাইতে বাধ্য হইলাম। 

দিল্লীতে এবং গোয়ালিয়রে ইহাদের কাপড়ের কল আছে। এতদ্ভিন্ন লণ্ডন ও নিউইয়র্ক 
সহরে ইহাদের ব্যবসায়ের শাখা আছে। যদি কেহ কলিকাতার টেলিফোন গাইড খুলিয়া দেখেন, 
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তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, তাহাদের এক কলিকাতাতেই ব্যবসায়ের কতগুলি শাখা- 
প্রশাখা আছে। প্রভূত অর্থশালী লইয়াও ইহারা প্রত্যেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, এবং 
ইহাদের পুত্রগণও মোটামুটি লেখাপড়া শিখিয়া প্রত্যেকেই তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায়ে লিপ্ত। 

আমাদের দেশেও যে কয় জন কৃতী ব্যবসায়ী আছেন, যৌহাদিগকে বড় বড় মাড়োয়ারী, 
ভাটিয়া বা ইহুদী সম্প্রদায়ের বণিকদিগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে) তাহারাও কেহ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নহেন। আমি শুধু বাংলা দেশে নহে, সমস্ত ভারতবর্ষে এই কথা 
অনেকবার বলিয়াছি যে বাংলা দেশের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হইত, যদি সার 
রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে একটি ডিগ্রীর ছাপ লইয়া বাহির হইয়া 
আসিতেন। কিন্তু অর্থাভাববশতঃ বেশী দিন তিনি কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই, এবং 
১৫ টাকা বেতনে একটি নিন্নশ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
প্রথম জীবনে নানা ঝড়-ঝঞ্ধার সহিত যুদ্ধ করার পর তাহার প্রতিভার উন্মেষ হয়। কিন্ত 
ডিপ্লোমাধারী হইলে তখনই তিনি একটি চাকরী পাইতেন, এবং তাহাতেই তাহার জীবনের 
পরিসমাপ্তি হইত ॥* 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার-_যিনি সম্প্রতি সমগ্র ভারতের ফেডারেটেড চেম্বার অব 
কমার্সের সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছেন__তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারেন না।কিন্তুনিজের 
বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে আজ অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে বাংলা দেশের 
তিনি এক জন মুখপাত্রস্বরূপ। এমন আরও দৃষ্টান্ত আছে। 

বাংলার যুবকগণ আজ যে এই নিদারুণ জীবন-সংগ্রামে পরাভূত হইতেছে, তাহার 
একটি প্রধান কারণ- বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও ডিগ্রীর মোহ। প্রকৃতপক্ষে এই মিথ্যার আবরণে 
দেশের যুবকগণ অকর্ম্মণ্য ও অলস হইয়া উঠিতেছে। 

পাশ করিয়াই বাঙালী তরুণরা একটি চাকরীর আশায় বসিয়া থাকে। কিন্তু পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, চাকরী দুষ্প্রাপ্য। এই চাকরীর মোহাবর্তে পতিত হইয়া বাঙালীর জীবনযাত্রা 
প্রণালী পূৰ্ব্ব হইতে এমনভাবে গঠিত হইতেছে যে, জীবন-সংগ্রামে সে একবারে দিশেহারা 
হইয়া পড়িতেছে। অনেক ডিগ্রীধারী যুবকের দুঃখপূর্ণ পত্র প্রায়ই আমার হস্তগত হয়। নিম্নে 
একখানি উদ্ধৃত করিলাম। 


* মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী স্যর এ, পি, পাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা 
ছলে সম্প্রতি বলিয়াছেন, “পরীক্ষার কৃতকার্য্যতা দ্বারা কখনও প্রকৃত যোগ্যতা ও মৌলিকতার পরিমাপ 
করা উচিত নহে। পরীক্ষা প্রথায় কেবল না বুঝিয়া মুখস্থ করিবার অভ্যাস জন্মে, বিচারবুদ্ধি বা বিবেচনা 
শক্তির উন্মেষ হয় না।” 
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“শ্রদ্ধাভাজনেধু৮ 

“বাঙালী যুবকের দুর্গতির কথা, ভুল-্রাস্তির কথা, সত্যকার দরদ দিয়া, আপনার মত 
আর কেহ ভাবে কি না, জানি না, তাই আজ কোন পরিচয়ের সূত্র না থাকা সব্তেও আপনাকে 
বিরক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি। 

“আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যে ভুলম্রান্তি ঘটিতেছে তাহা আপনি সাধারণভাবে বক্তৃতায় 
ও লেখায় বলিতেছেন। মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবক আমি, মেধায় মধ্যমস্তরের (mediocre 
intellect) হইয়াও, বহু অর্থ-ব্যয় করিয়া, কতকটা গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া, 
আইনের প্রতি তেমন আগ্রহ না থাকা সত্বেও আইন পড়িয়াছি। আমি এক জন দর্শনশাস্ত্রে 
M.A. অধিক 9.1. 

“মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বল্প পুঁজি হইতে [./১., ৪. L. হইবার জন্য বহু অর্থ-ব্যয় 
করিয়াছি। আজ আমি ভগ্নস্বাস্থ্য। কাকা, ছোট ভাই-বোন,__ সকলে আমার দিকে চাহিয়া 
আছেন, তীহাদের খাবার দিতে হইবে, ভরণ-পোষণ করিতে হইবে । এ পারিবারিক কর্তব্যের 
কিয়দংশও যদি পালন করিতে না পারি, তবে স্বর্গে অথবা নরকে কোথাও আমার সুখ অথবা 
শাস্তি নাই। বিবাহ করি নাই, এই যা রক্ষা! ওকালতী (74০0০) করিব না, ঠিক করিয়াছি। 
আজ অনন্যোপায় হইয়া আমার রুচি অনুযায়ী কোন Teacher's Training College 
বহু চেষ্টা করিয়া ভর্তিহইয়াছি। ভগবানের ইচ্ছায় আগামী মার্চ মাসের শেষের দিকে, B.]. 
ডিগ্রী লইয়া বাহির হইতে পারিব। তারপর 21... 8... B.T. হইয়াও সবই অন্ধকার!” 

শিক্ষিত বাঙালী তরুণের ব্যর্থ জীবনের এ হাহাকার আর কত দিন শুনিতে হইবে, তাহা 
বাঙালীর ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারেন! 

ডিগ্রীর মোহ আমাদের কতদূর পাইয়া বসিয়াছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। গত ১৪ 1২1৩৬ 
তারিখের সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখিলাম এবৎসর প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থী ও 
পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা পয়ত্রিশ হাজারের অঙ্কে উঠিয়া গিয়াছে। দেশের এতগুলি তরুণ তরুণী 
“বিহ্নিমুখং পতঙ্গমিব” ছুটিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমাদের কোনো উদ্বেগ নাই, অধিকন্তু 
বাঙালীর মধ্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।” 

আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান একটি দোষ এই যে, ইহা আমাদের পারিপার্শ্বিক 
অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে শিখায় না। এইজন্য “শিক্ষিত” লোক পাড়াগীয়ে 
থাকিতে চায় না। ১৫, ২০, ২৫ বা ৪০1৫০ টাকা বেতনে এঁদো গলিতে আলো বাতাস বর্জিত 
স্টাৎস্টেতে ঘরে বাস করিয়া টিবি ক্ষেয়রোগ) বাধাইবে তবুও সহরের মায়া ছাড়িবেনা। 
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পল্লীতে প্রত্যাবর্তন 
অর্থাৎ 
Back to the Land* 


আজকাল Back to the village অর্থাৎ পল্লীতে ফিরিয়া যাও, এই ধুয়া প্রায় সর্বত্রই 
উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা কাৰ্য্যে পরিণত করিতে হইলে কি প্রকার বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন 
করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। বাল্যকাল হইতে আমাদের বালক ও যুবকেরা 
যে ভাবে প্রতিপালিত হয় তাহার সন্বন্ধে মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। সহরের আড়ম্বরপূর্ণ 
ও ব্যয়বহুল জীবন যাপনে তাহারা বাল্যকাল হইতেই অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং শ্রমবিমুখ 
হইয়া পড়ে। পল্লীগ্রামে সাদাসিধা ভাবে থাকিয়া কি প্রকার কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা 
অৰ্জ্জন করিতে হয় তাহার কথণ্চিৎ আভাষ দিতেছি। 

৭০। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যাহাকে ভদ্রশ্রেণী বলি তাহারা ত প্রায় সকলেই 
পল্লীতেই সুখে বাস করিতেন। প্রত্যেকেরই প্রায় ধেনোজমি ছিল। তাহাতে সম্বৎসরের 
খোরাক হইত এবং অতিরিক্ত কিছু বিক্রয় করিয়া নুন, তেল, কাপড় প্রভৃতি অন্যান্য 
আবশ্যক দ্রব্যের সঙ্কুলান হইত। ইহার মধ্যে আবার কতকগুলি জিনিষ ধানের বিনিময়ে 
বা এওজে মিলিত। কামার,কুমার প্রভৃতি যাহাদের জমি ছিল না তাহারা মুদ্রার পরিবর্তে 
গোলা হইতে ধান মাপিয়া লইত। পাটনীর পারানি লাগিত না; পুজা পার্ব্বণের সময় চাষীর 
নিকট হইতে ধান, গুড় ইত্যাদি লইত এবং সঙ্গতিপন্ন লোকের নিকট হইতে কাপড় ও 
কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে মিলিত। গৃহস্থেরা কলুর নিকট সরিষা দিয়া তেল ভাঙ্গাইয়া লইত 
এবং কলুকে তেল ও খইলের নির্ধারিত অংশ দিত। এততিত্র যীহারা বনিয়াদী ঘর তাহারা 
চাকরাণ বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন যাহার ফলে পুজা পার্ব্বণের সময় মুচি বা ঝষিরা আসিয়া 
বাড়ির উঠান ও চারিদিক কোদাল দিয়া সাফ করিয়া দিত। ধোপা বারমাস কাপড় কাচিত 
এবং বারুই পান যোগাইত। ইহার পরিবর্তে তাহদের নিষ্কর জমি দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া 
ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ দেবোত্তর, ব্রন্মোত্তর ভোগ করিয়া পৌরোহিত্য করিতেন অর্থাৎ নগদ 
পয়সার বড় একটা প্রয়োজন ছিল না। বলা বাহুল্য যে, তখন প্রায় প্রতি গৃহস্থের ঘরে পল 
বা বিচালির গাদা থাকিত। গোচারণের মাঠও তখন ঘেরাও হয় নাই সুতরাং ২।১টা বা 


* অনসমস্যা--১৩২৭। 
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ততোধিক গাভী রাখিতে কষ্ট হইত না। প্রচুর দুগ্ধ মিলিত। নদী, পুকুর, খাল, বিল হইতে 
যথেষ্ট পরিমাণ মাছ পাওয়া যাইত এবং অনেকেই উহা ধরিয়া খাইত। এখনও অনেক 
পাড়াগীয়ে বয়স্কা জেলে বউরা ডালিতে মাছ লইয়া পল্লীর ভিতর ফেরি করিয়া বিক্রয় 
করে এবং পয়সার বিনিময়ে ধান ও চাউল লয়; কেননা জেলেরা চিরকালই ভূসম্পত্তিহীন। 
ইহা ছাড়া বিকালে ঝি বউগণ পাড়া পড়শীর মেয়েদের সহিত মিলিত হইয়া চক্রাকারে 
বসিয়া চরকার গুণগুণ শব্দের সহিত গান করিতে করিতে সূতা কাটিত-_ 
চরকা আমার স্বামী পুত 
চরকা আমার নাতি! 
দুয়ারে বাঁধা হাতী।। 
তখন সামান্য ২।৪ পয়সা দিলেই তাতীরা খন্দর বুনিয়া দিত। ইহাই তখন পরিধেয় 
বস্তু ছিল। সুতরাং তখন মোটাভাত মোটা কাপড়ের কোন দুঃখ ছিল না। তখন আরও 
একটা প্রথা বিদ্যমান ছিল, উহা ধানের “বাড়” দেওয়া অর্থাৎ চাষীরা অভাবের সময় 
জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে গোলা হইতে ধান মাপিয়া লইয়া যাইত এবং ফসল হইলে সুদ সমেত 
দেড়া শোধ দিত। এখনও এই শেষোক্ত প্রথা বিদ্যমান। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে টানাদেশেও এই প্রকার বিনিময়ের প্রচলন ছিল। বিখ্যাত 
অর্থনীতিবিদ নম্ম্যান্‌ এঞ্জেল (N০rman /১0০]1) তাহার “মুদ্রার কাহিনী” নামক 
পুস্তকে বলিতেছিন £__ 
1015 great Empire was still carrying on most of its business 
On a basis of barter like that which prevailed in Babylon in the 


days of the Aramean merchants. And so it did to the dawn of the 
20th century.” 


প্রাচীন চীনদেশে যেরূপ বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকাতেও 
সেইরূপ ছিল এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ত পর্য্যন্ত বিনিময় প্রথার বহুল ব্যবহার চলিয়াছিল। 
ৃ্টাস্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমেরিকার প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ আব্রাহাম 
লিনকোল্নের বাল্যকালে মুদ্রার ব্যবহার এত বিরল ছিল যে, সারাজীবনে মুদ্রা দেখে নাই 
এরূপ বহু লোকের সাক্ষাৎ মিলিত। | 

নর্ম্মান এঞ্জেল (N০rদেan An8ণ!l) অপর এক গ্রন্থে বলিতেছেন £ 

“Forty years ago, Japan did not want work, so simple was the 
, form of civilization that had been evolved in the past centuries. 
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পল্লীতে প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ Back to the Land 


The people got along very well on sweet potato, varied on holi- 
days with rice, but once havingh been drawn into the maelstrom 
of the feverish Western industrial civilization, they departed fur- 
ther and further from the simple old practices—and now, they 
want work. They must work, or they starve. It was not always 
SO.” 

“Jf you go into a certain mountain region of Vermont you may 
come upon the empty bouse and building of a large farm which 
has been simply abandoned by its owners. It could be acquired 
to-day at the cost of the small taxes due upon it. There are many 
such cases in New England and the Maritime Provinces of Canada. 
Yet once that abandoned soil supported in relative affluence a 
large family consisting of the parents, thirteen children, and two 
“Door relations.” It supported them in comfort, though the tools 
they used to wrest their sustenance from nature were crude and 
primitive to the point of barbarism compared with the tools avail- 
8019 for our use. Where we use steam and electricity, harvesters, 
tractors, separators, they used human muscle, the yoked oxen, the 
flai, and the scythe. Yet they were all well-fed, well-clothed, well- 
housed,well-warmed. Want, in the physical sense, was unknown. 
The farm was practically self-sufficing.... .... Why were the twen- 
tieth century generation with their superior tools, greater power 
over the forces of nature, and immensely greater productiveness, 
less secure of livelihood— whatever other advantages they might 
enjoy than their vermont farmers with their all but barbaric equip- 
ment? 

‘“What had happened was that producer and consumer were 
no longer one. The producer was no longer his own market, 
knowing exactly what that market required and would require. 
Co-ordinations of needs to be supplied and means of supplying 
them, of jobs needing to be done and workers to do them, which 
in Vermont had been completely under control, had, by the elabo- 
ration of the division of labour, got beyond control. When, in 
Vermont, wheat or maize was planted and harvested, the family 
knew, since it was mainly for their own consumption, that their 
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labour would not be wasted, that they could count upon its “8219 
(to themselves) at a remunerative “‘price’’. But in the Dakotas, 
when. ten years’ savings were invested in planting some two or 
three thousand acres of wheat, with costly machinery to be paid 
for from the money proceeds, something happening in Paris or 
Moscow or Buenos Aires might render the value of the crop less 
than the sum spent in harvesting and planting it. ... The equilib- 
rium necessary to ensure the remunerative value of his crops was 
utterly beyond the twentieth century farmer’s control. 


“সুপ্রাচীনকাল হইতে জাপানে যে সরল বাহ্ল্যবর্জ্জিত সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ধারা 
চলিয়া অসিতেছিল তাহার কল্যাণে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও সেখানকার অধিবাসীরা আধুনিক 
যন্ত্রযুগের পরিভাষায় কাজ বলিতে যাহা বুঝায় তাহার জন্য লালায়িত ছিল না। কয়েকটি 
মিষ্ট আলু ও পর্ব্বদিনে তাহার সহিত চারিটি ভাত-- ইহাই ছিল তাহাতের সংক্ষিপ্ত 
আহার্ষ্-তালিকা। কিন্তু কালক্রমে যান্ত্রিক সভ্যতার ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া সেই সনাতন সরল 
কাজ না পাইলেই উপবাস ও অনশনের বিড়ম্বনা। কিন্তু এ অসহায় অবস্থা চিরকাল ছিল 
না। 

“উত্তর আমেরিকার ভার্মন্টের ০0000 পার্বত্য অঞ্চলে গেলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
বছ বিস্তীর্ণ গোলাবাড়ী জনমানবহীন ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া 
যাইবে। মাত্র মালিকের প্রাপ্য বকেয়া খাজনার ৫৪) পরিমাণ মূল্য দিলেই হয়ত সেগুলি 
ক্রয় করিতে পারা যায়। নিউ ইংলগু (New England) এবং ক্যানাডার যাবতীয় 
সমুদোপকুলবর্জ প্রদেশসমূহে এর প দৃষ্টাস্তের অভাব নাই। অথচ এমন দিন ছিল যখন 
এ সকল পরিত্যক্ত খামারে এক একটি সুবৃহৎ পরিবারের সুখে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। এক 
এক পরিবারে হয়ত কর্তা, গৃহিণী, বারো তেরোটি সন্তান সম্ততি,__ চাই কি, দুই একটি 
দরিদ্র আত্মীয় কুটুম্বেরও আশ্রয় মিলিত। জমির ফসলে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিত, তবে 
আধুনিক যুগের কৃষিজীবীর সহিত তাহাদের পার্থক্য এই যে, যে সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
তাহারা ধরাপৃষ্ঠ হইতে আপন আপন অশন বসন আহরণ করিত বিংশ শতাব্দীর তুলনায় 
সেগুলি ছিল নিতান্ত আদিম ও বর্বরযুগসুলভ। কৃষিকার্ধ্যে আমরা সাহায্য লই বাষ্প ও 
বিদ্যুতের। ফসল কাটিয়া সংগ্রহ করিতে, জমি চষিতে, শস্য ঝাড়িতে সকল বিষয়ে আমরা 
যন্ত্রস্ব্বস্থ; পক্ষাস্তরে তাহাদের সম্বল ছিল সবল বাহু, যোয়ালে জোড়া বলদ, শস্য ঝাঁড়িবার 
সেই সনাতন কাষ্টখণ্ড এবং শস্য কাটিবার পুরাতন কান্তে। অথচ তাহাদের অন্নবস্ত্রে 
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প্রচূর্য্য ছিল, বাসগৃহে আরাম ছিল, শীতের প্রকোপে অগ্নিসেবার অভাব ছিল না। অশনবসন 
প্রভৃতি শরীরগত কোন সুখেই তাহারা বঞ্চিত ছিল না। এই সকল খামার জনাবীর্ণ বাজার- 
ঘাট হইতে বহু দূরে অবস্থিত থাকিলেও কোন কষ্টের কারণ ছিল না, কারণ জীবনধারণের 
যাহা কিছু উপকরণ সকলই উহাতে উৎপাদিত হইত। 


“উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি যাহার সহায়, পঞ্চভূত যাহার অখণ্ড প্রতাপ মানিয়া চলে, 
যাহার যাদুমন্ত্রে বসুন্ধরা বহু শস্যপ্রসবিনী-_ বিংশ শতাব্দীর সেই শক্তিমান পুরুষ যে অন্ন- 
সমস্যার সমাধানে বিপর্যস্ত, ভার্ম্মণ্টের বর্ব্বরপ্রায় ক্ষেত্র-স্বামীর নিকট তাহা ছিল সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত_ এ পার্থক্যের মূলে কি রহস্য নিহিত আছে দেখিতে হইবে। 

“উৎপন্ন দ্রব্য যখন উৎপাদকেরই ব্যবহারে ব্যয়িত হইত তখন সমস্যা ছিল সরল। 
ক্ষেত্রে যে ফসল হইত তাহা ক্ষেত্রস্বামী ও পরিবারবর্গের প্রয়োজন মিটাইত, উৎপাদককে 
অপর কাহারও চাহিদার কথা ভাবিয়া চলিবার দরকার হইত না। কিন্তু কালক্রমে এই 
অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিল। যখন বাজারের চাহিদা মিটাইবার প্রশ্ন উঠিল অমনি তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হইল। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইতে বেতনভুক মজুর 
নিযুক্ত হইল, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর মজুর চাই, সুতরাং কর্ম্মবিভাগ 
অপরিহার্ষ্য হইয়া উঠিল। সংসারের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ, সে প্রয়োজন মিটাইতে পরিমিত 
পরিশ্রম, পরিমিত সঞ্চয় ও ব্যয় দরকার! কিন্তু বাজারের প্রয়োজন কোনও নির্দেশ মানিয়া 
চলে না। তাহার ওঠা ও নামা যেমন আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত। দশ বৎসরের 
সঞ্চিতপুঁজি খাটাইয়া দুই বা তিন হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইল, বহু অর্থ ব্যয়ে 
উন্নত ধরণের কল-কল্জা বসানো হইল এই ভরসায় যে, ফসলের বিনিময়ে এ অর্থ দ্বিগুণ 
হইয়া ফিরিবে, কিন্তু হঠাৎ সুদূর পারী, মস্কো বা বুয়েনস আয়ারে এমন কিছু ঘটিয়া বসিল 
যাহাতে সকল হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট হইয়া গেল; ফসলের বাজার দর এরূপ মন্দা 
হইল যে, উৎপাদনের মূল্যও উঠিল না, লাভ হওয়া ত দূরের কথা। এইরূপ অনিশ্চিত 
এবং অসহায় অবস্থার সহিত বিংশ শতাব্দীর কৃষিজীবীকে সংগ্রাম করিতে হয়। সে প্রভূত 
পরিশ্রম করিতে পারে, বহু অর্থ ঢালিয়া বহু লাভের আশা ও দাবী করিতে পারে, কিন্তু 
ফলাফল তাহার আয়ন্তের বাহিরে” 

ইহার সঙ্গে এখনকার ভারতের তুলনা করা যায়। পঞ্জাব প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট জল 
সেচনের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। যথেষ্ট পরিমাণে গম জন্মে 
এবং এই গম দরে বিক্রয় হইত বলিয়া চাষীরা বিদেশী চাকচিক্যময় জিনিষ কিনিত এবং 
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সাদাসিধা জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া দেখনাই বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দিয়াছিল। কিন্তু গত 
৪1 ৫ বছর যাবৎ ফসলের মূল্য কমিয়া গিয়া তাহারা অকুল পাথারে পড়িয়াছে। এদিকে 
অস্ট্রেলিয়া হইতে যন্ত্রের সাহায্যে অনেক সম্তাদরে গম উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং তাহা 
ভারতীয় বন্দরসমূহে এত সুলভ মূল্যে আমদানী হইতে লাগিল যে, আমাদের গভর্ণমেন্ট 
তাহার উপর শুল্ক নির্ধারিত করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইহার ফল এই হইল যে, বাঙলা 
অধিকতর মুল্যে গম অর্থাৎ ময়দা কিনিতে বাধ্য হয়। 

নীলদর্পণের প্রারস্তেই বাঙলার এই পূর্ব্বকার অবস্থার আভাষ পাই £_ 

“গোলক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষের 
বাস। স্বগয়ি কর্তারা যে জমাজমি করে গিয়েছেন তাতে কখনও পরের চাকরী স্বীকার কত্তে 
হয় নি। যে ধান জন্মায়, তাতে সম্বংসরের খোরাক হয়, অতিথি সেবা চলে, আর পুজার 
খরচ কুলায়; যে সরিষা পাই, তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ষাট সত্তর টাকার বিক্রী হয়। 
বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতর ডাল, 
ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ। এমন সুখের বাস ছাড়তে 
কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?” 

ইহা হইতে মনে হয় যে এ সময়ে বাংলা দেশ স্বাবলম্বী ছিল, অর্থাৎ দেশবাসী দেশে 
বসিয়াই আপন আপন প্রয়োজন মিটাইতে পারিত। 

আমাদের প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ পিতামহদিগের আমলে চালচলন যেরূপ সাদাসিধা ছিল 
তাহাতে নগদ টাকারও প্রয়োজন বড় একটা ছিল না। তখনকার দিনে বিদেশ যাওয়া চলিত 
ছিল না। কেবলমাত্র গয়া কাশী বা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করিবার সময় (যাহা হয়ত জীবনে 
একবার মাত্র ঘটিত) কিছু নগদ টাকার দরকার হইত। গরীব বিধবারাও আজীবন কৃচ্ছসাধন 
করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেন এবং মাটিতে পুঁতিয়া রাখিতেন অথবা কোন বিশ্বস্ত 
মহাজনের নিকট জমা রাখিতেন। কিন্তু এই ৭০। ৮০ বৎসরের মধ্যেই আমুল পরিবর্তন 
হইয়া গিয়াছে। রেল, স্টীমার ও নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য অর্থাৎ পল্লীর উৎপন্ন যাবতীয় ফসল 
এবং সহর হইতে আমদানী বিদেশী দ্রব্যসস্তার পর্যাপ্ত পরিমাণে যাতায়াত করিতেছে। 
তাহাতে গাঁয়ের ফসল বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, এমন কি টাকার লোভে কৃষকেরা 
তাহাদের বীজ ধান্য পর্য্যন্ত অনেক সময় বিক্রয় করিয়া ফেলে এবং এ টাকা দিয়া বিদেশী 
বিলাসের দ্রব্যাদি কিনিয়া ঘর ভর্তি করে। 

আজকাল পল্লীগ্রামেও যুবকদিগের মধ্যে সহরের আবহাওয়া কিছু কিছু ঢুকিতেছে। 
কথায় কথায় চা চুরুট এবং বিস্কুট রুটি ও নানাপ্রকার মিষ্টান্ন দ্রব্যের ছড়াছড়ি এখন গ্রামে 
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দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ৬০। ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। স্মরণ আছে যে, 
আমাদের বাল্যকালে অর্থাৎ ৬৫ বৎসর পূর্বের প্রত্যহ প্রাতে ফেনাভাত খাইতাম। অবশ্য 
এখনও অনেক জায়গায় উহার প্রচলন আছে। খৈ, মুড়ি, মুড়কী, চিড়া, নারিকেলের 
তৈয়ারী চন্দ্রপুলি ও নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং নানা প্রকারের পিঠা প্রভৃতি তখন আমাদের জল 
খাবারের উপকরণ ছিল। এখন চা ও দোকানের ভেজাল ঘৃতে তৈয়ারী মিষ্টান্ন সেই সকল 
বিশুদ্ধ খাদ্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। যে সমস্ত ঘৃত আজকাল বাজারে চলিতেছে 
উহাতে অবাধে মরা গরু, মহিষের চির্ব, ভেজিটেবল্‌ ডে১০৪০1০) ঘি, মহুয়ার তেল 
প্রভৃতি মিশান হইয়া থাকে। কাজেই উহা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কিরূপ হানিকর তাহা সহজেই 
অনুমেয়। ইহা ছাড়া সহরের ছেলেরা কোন প্রকার পরিশ্রম করিতেই নারাজ। এক মাইল 
পথ হাঁটিতে হইলে অনেক সময় তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। ৪। ৫ মিনিট অন্তর 
মোটর বাস পাওয়া যাইতেছে, কাজেই তাহারা কেন হাঁটিয়া সময়ের অপব্যবহার করিবে? 
জল খাবারের পয়সা বাঁচাইয়া সপ্তাহে অস্ততঃ দুই দিন ছাত্রেরা সিনেমা দেখে। আর 
কলেজের ছেলেদের ত কথাই নাই, তাহারা কলিকাতা বা অন্য কোন সহরে বসিয়া সপ্তাহে 
৩। ৪ বার সিনেমা দেখিয়া ও অন্যান্য বিলাস ব্যসনে ব্যয় করিয়া অভিভাবকগণের প্রেরিত 
অর্থের সদ্থ্যবহার করে। ইহাতে কি প্রকার অর্থের অপব্যয় হইতেছে ও দেশের রুচি বিকৃতি 
ঘটিতেছে তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। 

পর পর কয়েক বৎসর পাটের দর চড়িয়া যাওয়ায় পাটের চাষ অনেক বাড়িয়া 
গিয়াছিল। ১৯৩০ সাল পর্য্স্ত পাটের দর বাড়িতেই থাকে এবং ২৫। ৩০ টাকা মণ পর্য্যস্ত 
দরে বিক্রয় হয়! যতদিন পাটের দর ছিল, প্রতি বৎসর ৩৫ হইতে ৪০ কোটা টাকা পাটের 
মূল্য বাবদ চাষী, ফড়িয়া, ব্যাপারী প্রভৃতি লোকদের মধ্যে বিতরিত হইত। কিন্তু চাষীদের 
হাতে টাকা বেশী হওয়ায় মামলা মোকদ্দমাও বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। এ সময়ে 
কেবল যে উকিল মোক্তারদেরই পরব পড়িয়াছিল তাহা নহে, গভর্ণমেন্টেরও কোর্ট ফি, 
ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি বাবদ বহু লক্ষ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল। এতস্তিযন পৃরের্ব বলিয়াছি যে, 
' ইংরাজ রাজত্বের প্রারস্ত হইতে সুরু করিয়া ১৮৯০-৯৫ সাল পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙালীরা 
বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার, অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ এবং 
পরে ব্ৰহ্মদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহারাই প্রায় সমস্ত উচ্চপদ একচেটিয়া করিয়া 
'লইয়াছিলেন এবং পশারওয়ালা উকীল বা নামজাদা ডাক্তার হিসাবে তাহাদের যথেষ্ট 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইল। এই সমস্ত কারণে দেশে ধনাগম সুরু হইল বটে, কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে চালচলনও বাড়িয়া গেল। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে কেবল ইউরোপেই নয় 


২২৫ 


আচার্য প্রকুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


ভারতবর্ষেও নানা প্রকার নৃতন নূতন রুচি ও ব্যসনের সৃষ্টি হইতে লাগিল। মোটর গাড়ী, 
কলের গান, রেডিও, সিনেমা, টকি প্রভৃতিতেমফঃস্বল সহর পর্য্যন্ত এখন ছাইয়া গিয়াছে 
এই সব ব্যসন দ্রব্যের প্রচলন কি পরিমাণ বাড়িতেছে তাহা 04310703 (শুল্ক বিভাগের) 
রিপোর্ট দেখিলে বুঝা যায়। ইহার বাবদ কয়েক কোটী টাকা আমরা বিদেশে পাঠাই। 
পৃর্বকালের চালচলনই যে কেবল সাদাসিধা ছিল তাহা নহে, অধিকন্তু শিক্ষা পদ্ধতিও 
বেশ সহজ ও সরল ছিল। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত মুখস্থ করিতে হইত। 
শুভস্করীর হিসাব ও সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়া লোকে পাটারীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত 
হইত ৷ গুরুর মাহিয়ানা মাসিক ১1০, এতস্তিম্ন তেল ও তামাক ছাত্রেরা দিত। পড়ুয়ারা 
যখন তালপাতা হইতে কলারপাতা, বা কলাপাতা হইতে হরিদ্রীকাগজ ধরিত তখন 
গুরুমহাশয় ১টি করিয়া সিধা পাঁইতেন। একসঙ্গে ২০। ২৫ জন ছাত্র পড়িত। এখন স্কুল 
ও কলেজে ছাত্র পড়হিয়া এবং বিদেশে শিক্ষালাভার্থে পাঠাইয়া অনেক পিতা মাতা 
সর্বস্বান্ত হন। তাহা ছাড়া তখন মেয়ের বিবাহে সর্বনাশা পণপ্রথা ছিল না। তখন গ্রামের 
বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন বড় একটা হইত না। গ্রামের লোকের যাহা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা 
গ্রামের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। কথকতা, রামায়ণ গান, সঙ্কীর্্তন এবং যাত্রা প্রভৃতিতে লোকে 
তৃপ্তি পাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষার ব্যবস্থাও ইহাতে হইত। এখন সিনেমা, থিয়েটার 
প্রভৃতিতে কলিকাতায় প্রত্যহ কত সহস্র টাকা নষ্ট হয় তাহার লেখাজোখা নাই। 
আরও ২। ১টা উদহারণ দিতেছি £_ আমার বাল্যকালে দেখিতাম যে, আমার 
মাতাঠাকুরাণী বিকালে দোতালার বারান্দার উপর বসিয়া সামান্য আগুনের উপর খুলি 
রাখিয়া কয়েকটুকরা গন্ধক গলাইতেন। তাহাতে গোছ করা পাঁকাটীর টুকরার দুই মুখ 
ডুবাইতেন, তুলিয়া লইলেই উহা জমিয়া যাইত। এই প্রকারে প্রস্তুত দেশী দিয়াশলাই 
আপামর সাধারণ গৃহস্থের ব্যবহারে লাগিত। এখন ইহার পরিবর্তে ঘরে ঘরে দিয়াশলাই 
কাঠি (:80)০3) ব্যবহৃত হয়, এমন কি ভিক্ষুক পর্য্স্তও এবং লাঙ্গল দিবার সময় 
চাষীরাও এই বিলাতী দেশলাই ব্যবহার করে। শুল্ক বিভাগের তালিকা দেখিলে বুঝিতে 
পারা যাইবে আমরা এই প্রকারে কত লক্ষ টাকা বিদেশে পাঠাইয়া দিতেছি। এখন ঘরে 
ঘরে ষ্টোভ দেখা দিতেছে। তাহার সহিত আনুষঙ্গিক স্পিরিট ও কেরোসিন তৈলের অজস্র 
খরচ হইতেছে। বৎসরে ইহার দরুণও যে ব্যয় হয় তাহার সমষ্টি কয়েক লক্ষ টাকা হইবে। 
তখনকার দিনে একটা মালসায় তুঁষ ও টুক্রা খুঁটে মিশহিয়া আগুন রাখার পদ্ধতি ছিল। 
এখনও অজ পাড়াগীয়ে ইহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। আগুন জ্বালাইবার প্রয়োজন হইলে মালসার 
মধ্যে দেশী দিয়াশলাইএর কাঠি প্রবিষ্ট করাইলেই গন্ধক জ্বলিয়া উঠিত এবং রাত্রে বা 


পল্লীতে প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ Back to the Land 


অপর সময়ে শিশুদের দুধ গরম করা ইহা দ্বারাই হইত। এই ষ্টোভ ব্যবহারের জন্য প্রায়ই - 
সংবাদপত্রে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আগুন লাগিয়া মহিলাদের জীবন নাশের ভয়াবহ 
সংবাদ পাওয়া যায়। 

অনেকেই হয়ত উচ্চকণ্ঠে হাসিবেন ও আমার প্রতি অভিযোগ করিবেন যে, আমরা 
কি ৭০। ৮০ বৎসর বা একশত বৎসর পিছাইয়া যাইব? ইহার উত্তরে আমার এই বলিবার 
আছে যে, এই হতভাগ্য বাঙালী জাতির গোড়ায় গলদ রহিয়াছে। আমরা বাল্যকালে 
হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীতে পড়িয়াছি__ “অসভ্য জাপান অসভ্য তাতার” কিন্তু ৫০ 
বৎসরের মধ্যেই জাপান এতদূর উন্নতি করিয়াছে যে, তাহাকে অসভ্য বলা ত দূরের কথা 
আজ জাপান পৃথিবীর সুসভ্য জাতিদের মধ্যে অন্যতম। এখনকার সংক্করণে-_-“অসভ্য 
জাপান” এর স্থলে “সুসভ্য জাপান” লেখা হইয়া থাকে। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই 
আমাদের পুর্র্বকালে যাহাকে [400 (বিলাস দ্রব্য) বলিয়া উল্লিখিত ছিল এখন তাহা 
Neces$ity অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সকল সুসভ্য ও 
স্বাধীন দেশই এ সকল দ্রব্যসস্তার নিজ বিদ্যাবুদ্ধি বলে নিজ দেশেই তৈয়ারী করিয়া লয়। 
জাপানী মালে আজকাল কেবল ভারতবর্ষ নয় এমন কি ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যস্তও 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা হাজারে হাজারে উচ্চ শিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিগ্রীধারী হইয়া এবং উন্নত ধরণের বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াও সামান্য একটি আলপিন হইতে 
মোটর গাড়ী পর্যন্ত সমস্ত জিনিষের জন্যই বিদেশীর মুখাপেক্ষী । 

এখন কলিকাতার দেখাদেখি সমস্ত মফঃম্বল সহরেও বৈদ্যুতিক আলোর প্রবর্তন হইতেছে। 
কিন্তু এদিকে মিউনিসিপ্যালিটার ট্যাক্স দিতে না পারিয়া অনেকের ঘটি বাটী আসবাব লইয়া 
টানাটানি পড়ে। কিন্তু বাবুদের বিদ্যুতের আলোর উপর ট্যাক্স দিতে আপত্তি নাই। বাল্যকালে 
কবি খেদোক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন। 

“পর দীপমালা নগরে নগরে 
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে” 

বোম্বে ও কলিকাতায় এই একটি প্রভেদ যে বোম্বাই সহরে বৈদ্যুতিক ট্রাম, আলো ও 
ঘুরিয়া উহাদেরই পকেটে পুনঃ প্রবেশ করে। কিন্তু হতভাগ্য বাংলাদেশে ইহার বিপরীত। 
সমস্ত কোম্পানী লণ্ডন সহরে 11০00১08150 বাঁ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সমস্ত উপস্বত্বই 
বিদেশে চলিয়া যায়। 

যদি আমরা বিদ্যাবুদ্ধিবলে নিজ দেশে এই সমস্ত “সভ্যতা” পরিচায়ক দ্রব্য সকল 


২২৭ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


তৈয়ারী করিতে পারিতাম তবে আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমাদের ‘সভ্যতা’ গ্রহণ মানে 
কেবল বিদেশে টাকা পাঠান এবং দেশকে হৃত-সর্ব্বস্ব করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় 
তক্মাধারী এম, এবি, এল হইয়াও আমরা ২৫1৩০।৪০ টাকার কেরাণীগীরির জন্য 
মাড়োয়ারী, সুরাটী, গুজরাটী বণিকগণের উমেদারী করি। ইউরোপীয় সওদাগরী আপিসের 
ত কথাই নাই। একটা সামান্য বেতনের পদের জন্য এক হাজার আবেদন পড়া-কিছুই 
আশ্চর্যের বিষয় নহে। 

পৃরেরেই বলিয়াছি যে, পল্লীতে ফিরিয়া যাইবার যে ধুয়া উঠিয়াছে তাহা কার্যে পরিণত 
করা অত্যন্ত দূরূহ। সম্প্রতি (১৯৩৫) বিলাতে একখানা ছোট বই বাহির হইয়াছে। উহার 
নাম “Back 0০ the Land” (জমিতে ফিরিয়া যাও)। ইহাতে গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার 
সমস্যা ও উহার সমাধান বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্তাদ্বয় কৃষি ও অর্থনীতি 
বিষয়ে গবেষণা-রত অকৃস্ফোর্ডের (002) একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট । 
সুতরাং তাহাদের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 

তাহারা এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যাহারা 
হাতে কলমে কাজ করিতে একেবারে অপটু তীহাদের দ্বারা এই কাজ কদাপি চলিতে পারে 
না। এ পুস্তক হইতে কয়েকটি স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £_ 

“The Scottish crofter is still living in the eighteenth century, 
the Durham miner in the twentieth. While the crofter mind is bent 
wholly upon the production of his means of life, the miner thinks 
of his labour as something which will give him a weekly cash 
income for his wife to turn into food and raiment at the Co-op. 
round the corner. Buses, cinemas, football matches,racing,clubs, 
pubs, evening papers, libraries, paved roads and street-lighting 
mean nothing to the crofter. To the miner they represent a stan- 
dard of living which he has come to regard as his due and what 
chance is there that he will be content to forego all that industri- 
alism has given him because industrialism needs fewer of his 
class today?” (Page 8). 

“To stop the drift to the towns rather than to bring men back 
to the land.” (Page 20). 

“Capitalist farming owing to depression went out of order 
because they were unable to meet their weekly wages bills and 
their high standard of living. Many of them went out of farming 
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and there began a migration of hardworking thrifty family-farm- 
ers. They brought with them a lower standard of living and higher 
standard of work than the men they followed.” (Page 73.) “‘Ag- 
riculture such as pays is essentially a one-man business.” (Page 
74.) 

The small holder and his family enjoy no protection under the 
statutory regulation of hours of labour. There is no statutory half 
holiday for them, no overtime pay, no special rates for Sunday 
work. When the time moved by the small holder and his family 
19 priced at the current rates of the Agricultural Wages Board it is 
often found that their actual labour income is far below that which 
they would have earned had they been working for wages.” (Page 
69). 

“Tt must be remembered that the cultivation of an allotment for 
self-supply is a business very different from that of the produc- 
tion for the market.’”’ (Page 83.) 

“Jt would be, however, wrong not to point out in the plainest 
term that nothing but disappointment and disaster could result as 
land settlement came to be regarded as offering a possible solu- 
tion to the problem of industrial unemployment.” (Page 85). 

“The stuff grown on his allotment does not compete with that 
of the professional grower for it is consumed by himself and his 
family.” (Page 88.) 

গ্রামের চাষীর সহিত সহরের শ্রমিকের তুলনা ছলে গ্রস্থকারদ্বয় বলিতেছেন £_ 

‘স্কট্ল্যাণ্ডের উত্তরে পাহাড় অঞ্চলের গ্রীম্য চাবী এখনও যেন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই 
পড়িয়া আছে, অপর পক্ষে ডারহাম সহরের খনিজীবী শ্রমিক বিংশ শতাব্দীর অগ্রগতির 
সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিয়াছে। চাষী তাহার জীবনধারণের পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যসামগ্রী তৎসমুদয় নিজেই উৎপন্ন করিয়া লয়, কিন্তু সহরের শ্রমিক সপ্তাহান্তে যে পারিশ্রমিক 
কিনিয়া আনে। থিয়েটার, বায়স্কোপ,বাস ও ট্রাম, ফুটবল খেলা, ঘোড়দৌড়, পানশালা, 
সান্ধ্যসংবাদপত্র, লাইব্রেরী, পাকা সড়ক ও তাহার পার্থ সন্নিবেশিত আলোকমালা__ চাষীর 
সরল জীবনে এ সকলের স্থান নাই, কিন্তু অপর পক্ষে সহরবাসী শ্রমিক এই সকল আরাম 
ও আনন্দের উপকরণে এতদূর অভ্যস্ত যে এগুলি তাহার চাইই। আজ যদি তাহাকে 
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পল্লীসংস্কারের প্রয়োজনে গ্রামে নির্বাসিত করা যায় তাহা হইলে ইহাদের মায়া ত্যাগ করিয়া 
যাইতে যদি সে আপত্তি করে তবে তাহাকে অপরাধী করা যায় না। 


* * * * 


“এ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে সহর হইতে পল্লীতে শ্রমিক আমদানী করিয়া 
নহে, পল্লীস্থ শ্রমিক যাহাতে আর সহরের দিকে আকৃষ্ট হইয়া না ছুটে, তাহাই করিতে 
হইবে। 


সং * * *ু 


“দেশে এক শ্রেণীর কৃষিজীবী ছিল, যাহারা সুবৃহৎ কৃষিক্ষেত্রের মালিক; বেতনভুক 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের দুর্দশার সূত্রপাত হইল। একদিকে স্ব স্ব ব্যয়সাধ্য জীবনযাত্রার 
প্রণালী, অপর দিকে বেতনভুক শ্রমিকদিগের বেতনের চাহিদা__এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া 
ইহাদের অনেককে কৃষিব্যবসা ত্যাগ করিতে হইল। অধিকস্ত স্থানান্তর হইতে নূতন 
একশ্রেণীর চাষী আসিয়া উহাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিল। ইহারা যেমন মিতব্যয়ী 
তেমনই কর্ম্মকুশল। মজুরদের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া ইহারা সপরিবারে ক্ষেত্রে 
কাজ করে। ইহাদের কৃষিক্ষেত্র আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিয়া স্ত্ী-পুত্রাদির আনুকৃল্যেই 
ক্ষেত্রের যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, বেতনভুক শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না। 

“কৃষিকার্ধ্য যখন লাভজনক ব্যবসা হিসাবে সার্থক হয়, তখন উহা ব্যক্তিবিশেষের, 
অর্থাৎ ধনী ভূস্বামীরই সমৃদ্ধি বুঝায়। 

“শ্রমিকের দুঃখকষ্ট মোচনের উদ্দেশে আজকাল যে সকল আইন-কানুনের প্রণয়ন 
হইতেছে, উল্লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতদারগণকে তাহা স্পর্শ করে না। ঘড়ি ধরিয়া প্রত্যহ 
কত ঘণ্টা করিয়া তাহাকে খাটিতে হইবে, কত ঘণ্টা বা কতদিন খাটিলেই বা তাহার 
অর্থদিনের ছুটি পাওনা হইবে, কত ঘণ্টা অতিরিক্ত খাটিলে তাহার কত উপরি পাওনা 
হইবে-_ এ সকল হিসাব তাহার পক্ষে অবাস্তর। শ্রমিক-সমস্যা লইয়া যাহারা মাথা 
ঘামাইতে ব্যস্ত তাহাদের কষ্টি-পাথরে এই সকল ক্ষুদ্র জোতদার ও তাহাদের পরিবারবর্গের 
মোট শ্রমের মুদ্রামূল্য কষিলে দেখা যাইবে যে, দিনমজুর হিসাবে খাটিলে তাহারা অর্থের 
দিক দিয়া অধিকতর লাভবান হইতে পারিত; কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, সে তাহার 
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নিজেরই ক্ষেত্রে মনের আনন্দে কাজ করিয়া যায়-_ দৈনিক আট ঘণ্টার ধার ধারে না বা 
ঘণ্টার হিসাব রাখা প্রয়োজন মনে করে না। সে কাহারও বেতনভোগী ভূত্য নহে, সে বাস 
করে নিজস্ব গৃহে, ভাড়াটিয়া কুটারে নহে। এক সপ্তাহের নোটিশে চাকরী নষ্ট হইবার কোন 
আশঙ্কা তাহার নাই। সামান্য মজুরের ন্যায় তাহার জীবনযাত্রা অনাড়ম্বর ও সরল হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে সে একজন ক্ষেত্রস্বামী এবং ভবিষ্যতে প্রভূত উন্নতি ও সৌভাগ্যের আশা 
রাখে।” 

ক্ষুদ্র জোতদারগণের পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকেও কিরূপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে 
হয় তাহা জনৈকা স্ত্রীলোকের বিবৃতি হইতে বুঝা যাইবে। “সকাল, দ্বিপ্রহর এমন কি 
রাত্রিতে পর্যাপ্ত কেবল কাজ আর কাজ; কাজের চাপে যেন বিরক্তি ধরিয়া যায়। কিন্তু 
গত্যস্তর নাই, যেমন করিয়া হউক চালাইয়া লইতে হইবে। একে ত লোকের অভাব, 
তাহার উপর বালকগণের অনেকে আবার আজকাল নিকটবন্তী সহরে যাইতেছে সুতরাং 
মেয়েদের খাটুনি দ্বিগুণ হইয়া পড়িয়াছে। নিজেদের কাজ ত আছেই, অধিকন্তু বালকদের 
কাজও তাহাদিগকে করিতে হইতেছে।” 


* = সং * চে 


“ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, পরিবারবর্গের চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃষিকার্য্য এবং 
বাজারে কৃষিজাতদ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃষিকার্ধ্.-_ এই উভয়ের মধ্যে বিস্তর 
প্রভেদ আছে।” 

“দলে দলে বেকার শ্রমিকগণকে পঙ্লীগ্রামে লইয়া গিয়া চাষ আবাদে লাগাইলেই 
হইতে হইবে সন্দেহ নাই।” 


“ক্ষুদ্র জোতদারের ক্ষেত্রে যে ফসল জন্মে তাহা কেবল তাহার নিজের ও পরিবারবর্গের 
প্রয়োজনেই ব্যয়িত হয়, পেশাদার চাষীর ফসলের সহিত উহার তুলনা বা প্রতিযোগিতার 
কোন প্রশ্নই উঠে না!” 

“যে সকল বেকার শ্রমিককে পল্লীগ্রামে আনিয়া চাষ-আবাদে নিযুক্ত করার প্রস্তাব 
হইতেছে তাহারা সহরের চিরাচরিত বিলাস ব্যসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আরাম ত পাঁইবেই 
না, অধিকস্ত অস্তরে অন্তরে নৈরাশ্য ও অসস্তোষের বহিতে দগ্ধ হইতে থাকিবে” 
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সং * * সত ফু 


“ইংল্যাণ্ডের পল্লী প্রদেশে আর এক শ্রেণীর জোতজমি আছে, ইহাদিগকে cottage 
01015 বলিতে পারা যায়। বাসগৃহের সংলগ্ন এক একর পরিমাণ চাষের জমি, 
তাহাতে শাকসবজী ও তরী-তরকারী উৎপন্ন হয়। ইহার সঙ্গে কয়েকটি করিয়া হাস মুরগী 
ও শুকর। কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণ জমির চাষে পরিবারের সকলের শ্রমশক্তি প্রয়োগের 
আবশ্যকহয় না, কিংবা উহার ফসলে সংসারের সকল প্রয়োজনও মিটে না। সাধারণতঃ 
যাহারা কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে, শেষজীবনে লঘু পরিশ্রম দ্বারা নির্দিষ্ট 
আয়ের উপর সামান্য কিছু রোজগার করিলে জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়__ তাহারাই 
এইরূপ ক্ষুদ্রায়তন কৃষিক্ষেত্রের পক্ষপাতী এবং কেবলমাত্র তাহাদেরই পক্ষে উহা সমধিক 
উপযোগী । একটি সমগ্র পরিবারের জীবিকানিবর্বাহের পক্ষে উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ৷” 


* * * সং 


ইংলগ্ডের সহরে শ্রমজীবীর সহিত আমাদের সহর-প্রবাসী গ্রাজুয়েট ও আগ্ডার- 
গ্রাজুয়েটদের তুলনা করা যায়। কিন্তু পূর্ব্বেক্তি শ্রেণীর লোক কলকারখানায় মেহনত 
করিতে অভ্যস্ত, অপর পক্ষে আমাদের যুবকগণ শ্রমসাধ্য কার্যে একেবারে অনভ্যস্ত। 
সম্প্রতি আমি কতকগুলি গ্রাম পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক ভদ্রলোকের 
বসতি। তদস্ত করিয়া জানিলাম যে, প্রতি গ্রামে অনেক উপাধিধারী যুবক বেকার বসিয়া 
আছেন। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি একই উত্তর, “মহাশয় কি করি, চাকরী অমিল।” সুতরাং 
সহুরে লোক পাড়ার্গায়ে যাইয়া যে বিশেষ সুরাহা করিবেন তাহার কোনও আশা দেখি 
না, বরং যীহারা পাড়ার্গায়ে বসিয়া হতাশ্বীসে আয়ুক্ষয় করিতেছেন তাহারা এ বিষয়ে চেষ্টা 
করিতে পারেন, কারণ তাহারা আশৈশব পল্লীগ্রামের সরল, বাহুল্য-বর্ছিত ও শ্রমশীল 
জীবনে অভ্যস্ত। কিন্তু ধাহারা পুরুষানুক্রমে কায়িক শ্রম করেন নাই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা রৌদ্র 
বৃষ্টিতে থাকা যীহাদের কোনকালে অভ্যাস নাই, তাহারা যে কৃষকদের ন্যায় মেহনত 
মাথায় ছাতি; ঘরে বসে পুছে বাত, তার ঘর হা-ভাত।” অর্থাৎ নিজে রৌদ্রবৃষ্টি উপেক্ষা 
করিয়া মজুরের সঙ্গে সমান খাটিতে পারিলে তবে কিছু হয়। 

উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের যুবকগণ, বিশেষতঃ 
যাহারা সহরে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে গ্রামে আসিয়া চাষ বাস করা 
কত কঠিন। বিলাতে যে সকল শ্রমজীবী সহরের নানাবিধ কলকারখানায় খাটিতে অভ্যস্ত, 
গ্রহকারঘুয় তাহাদিগকে অশক্ত বলিয়াছেন এবং তাহার কারণ প্রকটিত করিয়াছেন। 


২৩২ 


পল্লীতে প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ Back to the Land 


শ্রমঞ্জীবীরাহ যখন পল্লীতে আসিয়া চাষ আবাদ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে অপারগ, 
তখন আমাদের যুবকগণ যে তাহাতে সক্ষম হইবেন তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে। ক্ষেতের 
চাষী তাহার স্ত্ী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে দিন নাই, দুপুর নাই, রবিবার নাই, ছুটি নাই 
হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া অন্নসমস্যার সমাধানে কথঞ্চিৎ সমর্থ হয়। যাহারা মাদ্রাজ, 
বিহার ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের চাষীদের ক্ষেত দেখিয়াছেন, তাহারা জানেন, কি রৌদ্রে 
কি বৃষ্টিতে সময়ে অসময়ে পরিবারস্থ সকলে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া একই জমিতে 
বছরে দুই বা ততোধিক ফসল উৎপন্ন করে, প্রয়োজন হইলে কুয়া কাটিয়া ক্ষেত্রে জলসেচন 
করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ নহে, কিন্তু বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের মেয়েরা কদাচিৎ 
ক্ষেত্রে বাহির হয়। সুতরাং তাহাদের পরিশ্রম হইতে বঞ্চিত হয়। 

পূর্রববর্ণিত ‘Back t০ he Land’ পুস্তকে গ্রন্থকারদ্বয় এ বিষয়ে যে মস্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহার মৰ্ম্ম উদ্ধৃত করিতেছি। “জার্ম্মেণীর উরটেম্বার্গে কৃষকদিগের মধ্যে 
প্রায় শতকরা ৯৮ জন ভূম্বামী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে অনুসন্ধান কমিটী বসিয়াছিল উহাতে 
প্রকাশ পায়, এই সকল কৃষকদের ক্ষেত্রে যে জনমজুর খাটিত তাহাদের সহিত তুলনায় 
স্বয়ং ভুস্বামী ও তাহার পরিবারবর্গের উপার্জন অপেক্ষাকৃত কম। এই স্বল্প উপার্জনের 
জন্য ক্ষেত্রস্বামী ও তাহার পত্বীকে দৈনিক গড়ে দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়__ এমন 
কি রবিবার বা ছুটির দিনেও নিষ্কৃতি নাই। গত ১৯২৫ সালে সমগ্র জার্মেণীর কৃষিজীবি 
দিগের মোট সংখ্যার অর্ধেকের অধিক স্ত্রীলোক ছিল, ফ্রান্সেও তদ্রূপ। কিন্তু ইংলণ্ডে 
শতকরা মাত্র ১০ জন স্ত্রীলোক। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও 
ফ্রান্সে প্রয়োজন হইলে ১৪ বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালকবালিকাগণের লেখাপড়া 
সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া তাহাদিগকে ক্ষেতের কাজে নিয়োজিত করা যাইতে পারে। 
যে দেশে প্রাপ্ত-বয়স্কদিগেরও শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে সেই দেনমার্কেও দশ হইতে পনেরো 
বৎসরের শিশুদিগকে সপ্তাহে মাত্র তিন দিন বিদ্যালয়ে যাইতে হয়-_ অবশিষ্ট সময়ে 
তাহারা ক্ষেতের কার্যে সহায়তা করে। সহর ও কলকারখানা হইতে যত লোক আসিয়া 
ভূমির উপর নির্ভর করিতে থাকিবে ততই শিশু ও স্ত্রীলোকগণের উপর চাপ পড়িবে, কিন্তু 
এতদ্দেশেও (ইংলণ্ডে) এইরূপ অবস্থার উদ্ভব কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে।” 

যখন জান্মেণী, হল্যাশ প্রভৃতি দেশে কৃষকদিগের অর্ধেক শ্রমিক স্ত্রীলোক তখন বাংলা 
দেশে কৃষকগণ কেন অসুবিধা ভোগ করে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। ভদ্রসস্তানগণও 
যে কৃষিকার্যের পক্ষে কতদূর অযোগ্য তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের তকৃমা বনাম পুরুষকার* 


আমাদের দেশে প্রায় শতাব্দীকাল ধরিয়া এই কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে যে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না হইলে কেহ লেখাপড়ার চচ্চা করিয়াছে বলিয়া খাতির পায় না। 
এই প্রবন্ধে দেখাইতে চাহি যে, রাজনীতি বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বা ব্যবসায়ে যাহারা 
আত্তর্জ্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন তীহাদের অনেকেই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়া মাড়ান নহি। রাজনীতি ক্ষেত্রে যে কয়েকজন লোক আজকাল 
সৰ্ব্বদা লোকচক্ষের সম্মুখে বিরাজ করেন তাহাদের মধ্যে ইংলন্ডের র্যাম্‌সে 
ম্যাক্ডোন্যাল্ড্‌, ইতালীতে মুসোলিনী, জার্ম্মাণীতে হিট্লার এবং রুশিয়াতে স্টালিন 
অন্যতম। যথাক্রমে তাহাদের স্থুল বিবরণ দিতেছি। 
(১) 

র্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ড্‌ অতি হীন অবস্থাপন্ন এক দীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার স্বদেশ স্কট্ল্যান্ডে বহু শতাব্দী ধরিয়া নিন্ন-প্রাথমিক শিক্ষার চলন আছে। এই নিন্ন- 
প্রাথমিক বিদ্যায়তনেই ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ডের শিক্ষাজীবনের সূচনা প্রথম হইতেই শিক্ষকগণ 
ইহার বুদ্ধিমত্তা ও পারদর্শিতার পরিচয় পান, কিন্তু দারিদ্র্যদৌষ তীহার উচ্চশিক্ষার অন্তরায় 
হইল। তিনি যখন মাত্র ১২/১৩ বৎসরের বালক সেই সময়ে একদিন তিনি এক আলুর 
ক্ষেতে অপর মজুরদের সহিত আলু খোঁড়ার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অপরের তুলনায় 
ঝুড়িতে আলু বোঝাই করিতে তাহার বিলম্ব হইতেছে, এই অপরাধে ক্ষেত্রস্বামী তাহাকে 
এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেন, উহার তিক্ত স্মৃতি তিনি পরজীবনে কখনও ভুলিতে পারেন 
নাই। ভাগ্য পরীক্ষার তীব্র আকাঙক্ষা আলুর ক্ষেত হইতে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডকে লগুনের 
কর্মব্যস্ত কেন্দ্রে টানিয়া লইয়া গেল। অক্সফোর্ড বা অপর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ 
করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেন, তিনি বরাবর এইরূপ অভিলাষ পোষণ করিতেন, কিন্ত 
দারিদ্রের পেষণে তাহার সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। ইনি আত্মচেষ্টায় ইংরাজী ভাষায় 
অনন্যসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেন এবং প্রতিভা বলে তিনবার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে লক্ষ্য করিয়া এই মনীষী উত্তরকালে যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা 
আমাদের দেশের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য £ “ণু believe more careers are 
ruined by going to the university than made” অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মরুপ্রান্তরে আসিয়া জীবনধারা পথভ্রান্ত ও শুষ্কই হয়, উৎসারিত হয় না। 


* অনসমস্যা : পরিশিষ্ট, ১৩২৭। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা বনাম পুরুষকার 


৫২) 
ইতালীর সর্বময় কর্তা ও অধিনায়ক, যিনি আজ সভ্যজগতের বিস্ময় ও ত্রাস 
উৎপাদন করিতেছেন, সেই মুসোলিনীর প্রথম জীবনও দাঁরিদ্য-লাঞ্রিত ছিল। এমন দিনও 
গিয়াছে যখন তাহাকে ত্রিশ ঘণ্টা অনাহারের পর ভিক্ষালব রুটির টুকরায় ক্ষুণ্িবৃত্তি 
করিতে হইয়াছে। পরে তিনি এক মুদীর দোকানে মুটেগিরি করিতেন এবং খরিদ্দারের 
গৃহে সওদা পৌছাইয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (Secondary) 
শিক্ষালাভের সুযোগ হইলেও উচ্চ শিক্ষার দ্বার ইহার নিকটও উন্মুক্ত হয় নাই, কিন্ত 
ইনিও আত্মচেষ্টায় নানা বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন। 
(৩) 
মুসোলিনীর ন্যায় হিট্‌লারও জগদ্বিদিত পুরুষ। ইনি আজ জামানীর হর্ন্তা-কর্ত্তা 
বিধাতা। বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া ইনি অন্সংস্থানের জন্য বিয়েনা নগরের এক 
ঠিকাদারের অধীনে কার্ষ্যে নিযুক্ত থাকেন। প্রত্যহ ইহাকে ঠেলা গাড়ীতে করিয়া ভগ্ন 
গৃহের ধ্বংসস্তূপ হইতে আবর্জনা বোঝাই করিয়া লইয়া যহিতে হইত, তাহাতে যাহা 
কিছু পারিশ্রমিক পাইতেন তাহাতেই দিনপাত করিতে হইত। বলা বাহুল্য ইহার ভাগ্যে 
মাধ্যমিক শিক্ষাও (Secondary education) জুটে নাই, অথচ স্বকীয় শক্তি সামর্থ্য 
বলে আজ যে উচ্চ স্থানে অধিরোহণ করিয়াছেন তাহা অল্প লোকেরই অধিগম্য। 
| €৪) 
রাশিয়ার একছত্র অধিপতি স্টালিন, চামারের ঘরে জন্মলাভ করেন। ইনি বাল্যকালে 
জুতা সেলাই করিয়া জীবিকা নিব্বহি করিতেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দিবার 
অপরাধে ইনি বহুবার সাইবিরীয়ায় নিব্বসিত হন, কিন্তু দারিদ্র্য ও পীড়নের পেষণে 
পড়িয়াও তাঁহার অন্তরে গভীর পাঠানুরাগ ছিল এবং সুযোগ পাইলেই তিনি নানাপ্রকার 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত করিতেন। 
(৫) 
পূৰ্ব্বে র্যাম্‌সে ম্যাকৃডোন্যাল্ড-এর কথা বলিয়াছি। ইনি এক সময়ে শ্রমিক দলের 
নেতা ছিলেন। অপর দুইজন শ্রমিক রাষ্ট্রনেতার উল্লেখ করিব -_ তাহারা উভয়েই 
Cabinet Minister অর্থাৎ রাষ্ট্রসচিবের পদ লাভ করেন। ইহাদের নাম টি, এচ, টমাস্‌ 
ও ফিলিপ শ্নোডেন। টমাস্‌ প্রথম জীবনে বস্ত্রের দোকানে দীন বালক-ভূত্যের কার্য 
করিতেন এবং স্নোডেনের পিতা সামান্য তত্তবায় ছিলেন। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


ইংলণ্ডের অন্যতম রাজনীতি ধুরদ্ধর উইন্স্টন্‌ স্পেন্সার চার্ছিলের প্রতিভাও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষা রাখে নাই! বাল্যে ইহার অনন্যসাধারণ ধীশক্তির কোন নিদর্শনই পাওয়া 
যায় নাই। বিশ্ববিশ্ৰুত হ্ারো স্কুলে অধ্যয়নকালে তাঁহার মনীষা বা বুদ্ধিবৃত্তির কিঞ্্মাত্র বিকাশও 
হয় নাই, নিতান্তই সাধারণ স্তরের ছাত্রে ও তাহাতে কোনও পার্থক্য ছিল না। 

তাহার পিতা লর্ড র্যান্ডলফ্‌ (২৪00০127) চার্চিল পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও 
রূপ উচ্চাকাঙক্ষা পোষণ করেন নাই, তাই তিনি উইন্স্টনকে সৈন্যদলে ভর্তি করিয়া 
দিলেন। পুত্রের মধ্যে যে কত বৃহৎ সম্ভাবনা লুকায়িত ছিল তাহার কোনও আভাষই তিনি 
পাইয়া যান নাই। মৃত্যুকালে যদি কেহ তাহার নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করিত যে উত্তরকালে 
পুত্রের কীর্তি ও প্রতিভা পিতার প্রতিভাকে পরিল্নান করিয়া দিবে তাহা হইলে লর্ড চার্চিল 
কখনও সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। 

কিন্তু হ্যারো স্কুলের সেই স্থুলবুদ্ধি উইন্স্টন্‌ যখন স্যাগুহার্টের সামরিক বিদ্যালয়ে 
আসিয়া ভর্তি হইলেন তখন তাহাতে এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। কোথায় একটি 
উপলখণ্ডে তাহার প্রতিভার ধারা যেন এতদিন চাপা পড়িয়াছিল, হঠাৎ নির্বারের স্বপ্নভঙ্গ 
হইল। সকল জড়তা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার সেই স্থূল বুদ্ধি শাণিত অস্ত্রের ন্যায় তীক্ষ 
হইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে সাহিত্যে ও রাজনীতিতে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল। 
আজ তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথা আর কাহারও অবিদিত নাইি। তিনি এখন 
একজন প্রথিতনামা সাংবাদিক ও গ্রন্থকার, কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ এবং নিপুণ চিত্র শিল্পী 
বিদ্যালয়ের সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষা সম্বল করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, পরস্ত অসামান্য 
অধ্যবসায় ও প্রতিভাগুণে তাহার জ্ঞানের পরিধি ক্রমান্বয়ে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়াছে। 
ফলে পাণ্ডিত্যে ও মনীষায় তিনি এক্ষণে বহু র্যাংলার ডে/805197) ও কলেজের 
অধ্যক্ষকে অক্লেশে পরাভূত করিতে সক্ষম। 

স্কুল কলেজের কেতাবী শিক্ষা-নিরপেক্ষ হইয়া যে সকল কীর্তিমান পুরুষ সভ্যজগতে 
সম্মানের আসন অধিকার করিয়াছেন, আর্ল রেডিং তাহাদের অন্যতম। ইনি যখন 
রাজপ্রতিনিধিরূপে ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইয়া ভারতে আসেন তাহার ৪৭ বৎসরের 
পূর্বের কথা, হুগলী নদী দিয়া একখানি বিলাতী জাহাজ কলিকাতা বন্দরের অভিমুখে 
আসিতেছে; বালক রেডিং সেই জাহাজে নগণ্য ভৃত্যের কার্ষ্যে নিযুক্ত। সেদিন যদি কেহ 
ভবিষ্যদ্বাণী করিত যে, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়া বালক যখন দ্বিতীয়বার ভারতে পদার্পণ করিবেন 
তখন মুহুমুহ্ তোপধ্বনিতে তাহার অভ্যর্থনা হইবে, তাহা হইলে সেই ভবিষ্যদক্তাকে 
বাতুলালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা হইত। 


২৩৬ 
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আর দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আয়র্ল্যা্ড এখন সাধারণতন্ত্র। ইহার ভূতপূর্ব্ব 
প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ ডি-ভ্যালেরার পুর্ৰর্তিণ কস্গ্রেড যৌবনের প্রারম্ভে কোন এক মদের 
দোকানের ভৃত্য ছিলেন, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার 
ধারিতেন না। অথচ বিপ্লবের সময় তিনি ইহার একজন প্রধান নেতা হইয়াছিলেন। 

আয়র্ল্যাণ্ডের অপর নেতা মাইকেল কলিন্স্‌ এক সময়ে পোষ্ট আফিসে সামান্য 
কেরাণীর কাজ করিতেন; কিন্তু অবসর মত পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। যখন নিজ দেশে 
স্বাধীনতা সমর আন্দোলন উপস্থিত হইল তখন তিনি চাকুরী ত্যাগ করিয়া তাহাতে যোগ 
দিলেন। 

জগদ্িখ্যাত সাবান প্রস্তুতকারক লর্ড লেভারহিউল্ম্‌ উচ্চশিক্ষা ব্যতিরেকেও কিরূপ 
উন্নতিলাভ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব মন্ত্রী লর্ড বার্কেনহেড্‌ 
এক স্থলে বলিতেছেন, “প্রায় পঞ্চার বৎসর পূর্বে ল্যাঙ্কাশীয়ারের বোস্টন সহরের নগণ্য 
এক মুদীখানার দোকান, সেখানে দাঁড়াইয়া কর্ম্মনিরত এক বলিষ্ঠ ও খবর্বকায় বালক, 
তাহার আননে তরুণ-সুলভ প্রফুন্গতার দীপ্তি; সেদিন আয়ত দুইটি চক্ষু ভিন্ন তাহাতে আর 
কোন বিশেষতৃই লক্ষিত হয় নাই। 

নং সং * * 

“সেই বালকই উত্তরকালে সাহস ও উদ্যমের বলে ব্রিটিশ সামাজ্যের একজন 
কোটিপতি ব্যবসায়ী-ধুরন্ধর হইয়াছিলেন। সাহস ও উদ্যম ইংরাজের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, 
জগতে তাহার -সকল প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র উহাই। 

4% সঃ রঃ সং 

“পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা -- তরুণ লেভার অল্প কয়েক বৎসর মাত্র বিদ্যালয়ে 
শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাহার পরই তাহাকে কর্মজীবনের ব্যস্ততায় 
মগ্ন হইতে হয়।” 

এই সমুদয় জাজুল্যমান উদাহরণ দিবার তাৎপর্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ভিন্ন 
দেখাইয়াছেন। আমাদের গড়পড়তা ডিগ্রিধারীকে সামান্য খবরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে 
তাহারা সগবের্ব উত্তর দেন, “হী মহাশয়, ইহা তো আমাদের পাস করিবার সময় 
পাঠ্যতালিকাভুক্ত পুস্তকের মধ্যে ছিল না।” ইহারা সাধারণ বিষয়ে এত অজ্ঞ যে তাহা 
ভাবিলে হাস্যোদ্রেক হয় না বরং করুণায় চোখে জল আসে। 

আমাদের দেশে কর্মক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ সন্দেহ নাই। সৈন্যকিভাগে কিংবা নৌবাহিনীতে 


২৩৭ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


আমাদের প্রবেশাধিকার নাই বলিলেও চলে। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে 
বিস্তৃত রহিয়াছে সেখানেও আমরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারি নাই। কলম-পেশা করা 
ও আত্মধিক্কার দেওয়া আমাদের সম্বল হইয়াছে। পতিত জাতির একটি প্রধান লক্ষণ হইল 
শাসকদের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করা। আমরা ভুলিয়া যাই যে 
“উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপেতি লক্ষ্মীঃ 
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদস্তি।” 

আমি সমগ্র ভারতবর্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বহুবার বলিয়াছি যে, স্যার রাজেন্দ্রনাথ যদি 
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে 7.7. কিংবা 0.3. উপাধির তকমা লইয়া বাহির হইতেন 
তবে তাহা বাংলা দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্যেরই কথা হইত। ডিগ্রীর খাতিরে তিনি বড় জোর 
একজন ডিগ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার বা এক্সিকিউটিভ-ইঞ্জিনীয়ার হইয়া জীবনযাত্রা সমাপ্ত 
করিতেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সস্তান রাজেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেকালের 
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন, কিন্ত দারিদ্যনিবন্ধন তথাকার ব্যয়সাধ্য শিক্ষা সমাপন 
করিতে অক্ষম হইয়া ১৫ টাকা বেতনে বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন! ডিগ্রী 
অভাবে তিনি উচ্চপদে বঞ্চিত হইলেন সত্য কিন্তু ইহা তাহার পক্ষে শাপে বর হইল। 
তিনি স্বাবলম্বী হইয়া অসামান্য মেধাবলে ব্যবসাক্ষেত্রে অশেষ বীর্তিলাভ করিয়াছেন। 
প্রায়ই দেখা যায় যাহারা উচ্চপদে আরূঢ় থাকেন তাহারা মাসকাবারের বীধা বেতনের 
সুখে আবদ্ধ হইয়া পড়েন ও তাহাদের জীবনস্নোত একঘেয়ে পথে চলে। নিজস্ব গণ্ডীর 
বাহিরে তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইতে চাহে না। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে 
প্রতিভার সর্র্বতোমুখী বিকাশ হয়। 

তারপর মাড়োয়ারী বা ব্যবসায়ী হইলেই যে গণ্ডমূর্খ হইবে, এরূপ কোন নিদর্শন পাই 
না। আজকাল অনেক মাড়োয়ারী শুধু ব্যবসায় ক্ষেত্রেই নহে পরস্ত অর্থনীতি ও 
রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রতিভা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন; দৃষ্টাত্তস্বরূপ বন্বের রাজাবাহাদুর 
মতিলাল শিবলাল ও কলিকাতার ঘনশ্যাম দাস বিড়লার নাম করা যাইতে পারে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ না হইয়াও যে বিদ্যাবত্তায় ও এখবর্য্যে বরেণ্য হওয়া যায় সেরূপ 
দৃষ্টান্ত বাঙ্গালী সমাজেও একাস্ত বিরল নহে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও 
্রান্মাসমাজের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেনের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য । ইনি মাত্র আট টাকা বেতনে ছাপাখানার নগণ্য কম্পোজিটর 
রূপে জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন, কিন্তু আত্মচেষ্টার বলে প্রভূত এশ্বর্য্যের অধিকারী হন, 
অধিকন্ত ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। ইহার সংকলিত বিরাট ইংরাজী- 


বিশ্ববিদ্যালয়ের তকৃমা বনাম পুরুষকার 


বাঙ্গালা অভিধান গভীর পাণ্ডিত্যের আকর বিশেষ। শুধু তাহাই নহে, ইংরাজী ভাষায় ইনি 
যে পাণ্ডিত্য অৰ্জ্জন করিয়াছিলেন -_ তখনকার দিনে তাহা অত্যন্ত দুর্পভ ছিল সন্দেহ নাই! 

শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের প্রথম জীবনও দুঃখ কষ্টে কাটিয়াছিল। একদা তিনি 
শোভাবাজারে ইতস্ততঃ লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে 
ক্লাইভের দূত, পার্শী ভাষায় লিখিত দলিলপত্র বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে, এমন একটি 
লোকের অন্বেষণব্যপদেশে তথায় উপস্থিত হইল। নবকৃষ্ণের পারশীভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল 
= উহারই বলে তিনি সৌভাগ্যের শিখরে আরোহণ করেন। 

বিখ্যাত ধনী রামদুলাল সরকার হাঁটখোলার মদনমোহন দত্তের অধীনে সামান্য পাঁচ 
টাকা বেতনের চাকরী করিতেন। কালক্রমে বাজার সরকারের পদ হইতে তিনি ফেয়ার্লি 
ফাণ্সন্‌ কোম্পানীর বানিয়ান পদে উন্নীত হন এবং নিজে জাহাজের মালিক হন। 

স্বনামধন্য মতিলাল শীল প্রথম জীবনে মাত্র অট টাকা বেতনের চাকরী করিতেন। 

অন্যত্র বলিয়াছি যে, সংবাদপত্র সম্পাদনে যাহারা বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন 
যথা, হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষ এবং 
শ্রীকালীনাথ রায় -- ইহাদের কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্মাধারী নহেন। অবসর মত 
অধ্যয়ন নিরত থাকিয়া ইহারা জ্ঞানার্জন করেন এবং পরিণামে অসাধারণত্ব 
দেখাইয়াছেন। 

কিছু পৃবের্ব বলিয়াছি (৯৯ পৃঃ) যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্মা ব্যতিরেকে কেবল যে 
ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রেই কৃতকাৰ্য্যতা লাভ করা যায় তাহা নহে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও 
সৰ্ব্বোচ্চ পদ লাভ করা যাইতে পারে। রক্ষণশীল দলের নেতা বোনার ল’ (Bonar 
Law) ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টাত্ত। ইহার সম্বন্ধে লর্ড বার্কেনহেড বলিয়াছেন __ “**He 
was the young merchant whose intellectual advancement 
marched side by side with his business progress.” অর্থাৎ ব্যবসাক্ষেত্রে 
সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অধ্যয়ন এবং মনীষাতেও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেন। 


২৩৯ 


জ্ঞানের সমন্বয়ন* 


আমরা কোন দেশবিশেষের প্রভাবে জন্মেছি এবং সেই দেশের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর 
যোগ রয়েছে। কিন্তু যদি আমাদের প্রাণ বিশ্বজগতের অন্য কোথাকার আকাশ বা বাতাসে 
সম্পন উৎপাদন না করে, যদি আমরা অন্য দেশের বায়ুতে আড়ষ্ঠ মৃতপ্রায় হয়ে থাকি, 
তবে আমরা হয়ত বাগালী, হ’ব, কিন্তু মানুষ হ’ব না। এরূপ লিলিপুটদের সাধের ধন 
“জাতীয় ভাব” বা স্বদেশীত্ব বেশীদিন বাঁচবে না। 

শরীরর মত, মনেরও শ্রেষ্ঠ খাদ্য সংগ্রহ করতে হ’লে বিশ্বসংসারে খোলা বাতাসে 
থোলা আকাশতলে বাহির হ'তে হবে। কারণ আমাদের বাঙালীত্ব অপেক্ষা আমাদের 
মনুষ্যত্ব অনেক বেশী বিস্তৃত বেশী মূল্যবান। যদি আমরা বিশ্বমানবের সঙ্গে আমাদের 
বেশভৃষা- রীতি নীতির বাহ্য পার্থক্য সত্তেও, তার চেয়ে অধিকতর গভীর অস্তরের একতা 
অনুভব করতে না পারি, যদি মানবের সনাতন ভাবে এবং ভাবনায় চলতে না পারি, তবে 
বুঝতে হবে যে আমদের মানব হতে এখনও অনেক দেরী আছে, আমরা প্রাণী জগতের 
অন্য এক শ্রেণীর জীব; অভিব্যক্তির সোপানে এখনও পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারিনি। 
এটা গর্ব করবার নয়, এই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকলে, এই নিয়ে বড়াই করলে আমাদের ক্ষতি 
হবে; বিশ্বজগতের মানবজাতির ক্ষতি হবে না। 

যা সত্য, যা সুন্দর, যা শিব, তা দেশে বা কালের সীমায় আবদ্ধ হয়। কোন দেশ বা 
কাল তার দেহটা,তার ভাষাটা, তার বাহ্য আবরণটা মাত্র দেয়, কিন্তু তার প্রাণটি দে কালের 
অতীত। যা মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার চিহ্ন হচ্ছে যে, তা সর্বদেশ সর্বযুগে মানবের প্রাণে 
প্রবেশ করবে, সকলেই তাকে আদর করবে। 

কেবল বিজ্ঞান নয়, স্থাপত্য, ভাক্ষর্য, চিতরবিদ্যা প্রভৃতি কলার চর্চা যতদিন না দেশে 
পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে ততদিন বাংলা-সাহিত্য সর্ব অবয়ন সম্পন্ন, হতে পারবে না। 
লোহা ও পাথরের সংঘর্ষে অগ্নির উৎপাদন হয়। এক জুলস্ত দীপ হ'তে অপর দীপ 
জ্বালান যায়, যদি দ্বিতীয়টায় প্রকৃত তেল ও শলতে থাকে। বিদেশী সাহিত্যের ও কলার 
উজ্জ্বল জীবন্ত রশ্মি হ'তে অমরা দূরে থাকি, তবে অঅমাদের অস্তরের দীপ সাজান 
থাকবে, কিন্তু জুলবে না। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষেই জগতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে__ একঘরেদের সমাজে নহে। 





* অধ্যয়ন ও সাধনা--১৯২১। 


PRESIDENTIAL ADDRESS AT THE 
COMMEMORATION AND PRIZE 
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চিরস্তর প্রথার অনুবর্তী হ'য়ে সভাপতি হিসাবে আমার কিছু বলা প্রয়োজন। কিন্তু বল্বার 
এত বিষয় রয়েছে যে অল্প সময়ে কিছু বলা অত্যন্ত দুরূহ এই বিদ্যালয়ে পুর্বে যারা সভাপতি 
হয়ে গিয়েছেন তাহাদের মধ্যে আমার শিক্ষক সর্‌ আলেকজাণ্ডার পেডলার ছাড়া আর সবাই 
শিক্ষাবিভাগ বহির্ভূত হাইকোর্টের বিচারপতি হ'তে আরম্ভ করে জীবনের কত পথের সন্ত্রস্ত 
পথিক এখানকার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন। আপনারা কেন জানিনা ৩৫ বৎসর 
ব্যাপী এই শিক্ষককে এখানে ডেকেছেন। আমি শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 
হেয়ার স্কুলে ছাত্র হয়ে প্রবেশ করি,আর সেদিন যে বিলেত গিয়েছিলাম তাও ছাত্র হিসাবে। 
জানি না কবে ছাত্র নই। শিক্ষক হ'তে হলে ছাত্র হতে হয়। তাই এই সভায় ছাত্রগণের সহিত 
. অন্তরের একটা যোগ অনুভব করছি। দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করে, যে সমস্ত মহাশয় 
ব্যক্তি প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন, এই স্কুলের স্থাপয়িতা * গৌর মোহন আঢ্যের স্থান তাহাদেরই 
মত উচ্চে। রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি মহাত্মারা যে বীজ প্রায় এক শতাব্দী 
হল রোপণ করেছিলেন, তা আজ অন্কুরিত হয়ে মহা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তাদের 
ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। তারা পরলোক হতে আজ আশীর্ব্ধাদ বর্ষণ করছেন। পুরাতন 
হিন্দু কলেজই রূপান্তরিত হয়ে আজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়েছে। বিগত এক 
শতাব্দী এই ক্ষুদ্ৰ আলোক শিক্ষা যে জ্ঞানালোক বিতরণ করেছে তাতে দেশের কত অন্ধকার 
বিদুরিত হয়েছে! * গৌর মোহন আঢ্যের এই বিদ্যালয় আজ ৯২ বৎসর হল উত্তরোত্তর শ্রী 
ও কল্যাণের পথে চলেচে। কৃষন্দাস পাল, গিরীশ ঘোষ, শস্তু পণ্ডিত, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্র 
ঠাকুর প্রভৃতি এই বিদ্যালয়ের কত কৃতী ছাত্র অতুল যশ ও মান লাভ করেছেন, আজও 
এখানে যারা ছাত্র, হয়ত কালে তারাই দেশে নেতৃত্ব লাভ করবেন। জন ব্রাইট্‌ বলেছেন, 
"Students of today are the citizens of tomorrow." মনে পড়ে, আমাদের 
বাল্যকালে আশা ও আকাঙ্ক্ষা কত সীমাবদ্ধ ছিল। তখন বড় জোর দেশীয় একজন হাইকোর্টের 
বিচারপতি হতেন। এ ছাড়া আর কোন উচ্চপদ বাঙ্গালীর পেতে দেখি নাই। কিন্তু আজ 
আমাদের কর্মক্ষেত্র কত প্রসারিত হয়েছে। আজ ভারত গবর্ণমেন্টের কার্ধ্য নির্ব্বাহক সভায় 
(Executive Council)৭ জন সভ্যের মধ্যে ৩ জন দেশীয়। প্রাদেশিক সভার ৪ জনের 
৯ ৩001৩9০1005 The Oriental Seminary 1829-1929, chapter VI, pp 58-61. 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


মধ্যে ২জন ভারতবাসী। হস্তাস্তরিত বিষয় গুলি ৩ জন দেশীয় মন্ত্রীর হাতে। পূর্ব্বে একজন 
__ সিবিল সার্ভিস পাশ হলে আমরা ধন্য ধন্য করতাম। কিন্ত আজ শাসন যন্ত্র সংস্কৃত হওয়াতে 
সিভিলিয়ানেরা আর সে প্রভু নন। তারা তাবেদার মাত্র। আর ১০ বছর পরে যখন পূর্ণ স্বত্ব 
লাভ হবে, তখন এদের ক্ষমতা আরো কত কমে যাবে। আজ লর্ড সিংহ প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
হয়েছেন। তাতেও আমাদের আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হয় নাই। এখন দৃষ্টি কত বেড়ে গেছে। 
আগে যে ডেপুটিগিরি ও মুনসেফী খুব লোভনীয় বলে বোধ হত, এখন লোকে তাকে সুধু 
"glorified clerkship" বড় কেরাণীগিরি মনে করে ।তাই ছাত্রদের আজ নিজের দেশের 
নায়ক হতে প্রস্তুত হতে হবে। শিক্ষার আয়োজনও সেইরূপ করতে হবে। এই স্কুলের কার্য্য 
বিবরণী প’ড়ে কষ্ট হল। দু’ একজন শিক্ষক নাকি বার্ধক্যের অবসাদ নিদ্রায় দূর করেন। 
আমার বয়স হয়েছে ৬০। কলেজ অভ্‌ সায়েন্স আছে বলে অধ্যাপক বলে পরিগণিত হতে 
পারি। কিন্তু প্রত্যহ কাজ করতে হয় ৭।৮ঘণ্টা। এখানে £₹55০]1 এর বই থেকে কটি কথা 
উদ্ধার করছি, তাহা প্রণিধানযোগ্য। 

"They think that teachers can reasonably be excepted to work 
as many hours as bench clerks. Intense fatigue and irritable heroes 
are the result and an absolute necessity of performing day's task 
mechanically except by exacting obedience. 

ট্রনি সাহেব যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল তখন দার্জ্জিলিংএ ছোটলাট ইলিয়ট 
সাহেবের নিকট প্রসঙ্গক্রমে বলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অনেক অধ্যাপকের প্রত্যহ এক 
ঘন্টার অধিক পড়াতে হয় না। লাটসাহেব শুনে মুর্চ্ছা যান আর কি। মোটে এক ঘণ্টা 
পড়াতে হয়। তারপর কাগজে কলমে সপ্তাহে ১৮ ঘন্টা পড়ানর ব্যবস্থা দেখাতে হল। প্রাইভেট 
স্কুলে কয় ঘন্টা পড়াতে হয়? আমাদের দেশ বলে নয়, সর্ব্বত্র শিক্ষকদের দুর্দশা এই রকম। 
তাতেই যার আর কিছু হল না তিনি হয় হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে বসেন, নয় করেন স্কুল 
মাষ্টারী। আমার সিভিলিয়ান এক বন্ধুর এক ছোট ছেলেকে তিনি একদিন পি, সি, রায় হইতে 
চায় কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে অল্লানবদনে বলিল যে অত কম মায়নায় তার চলিবে না! কিন্ত 
আজ হাওয়া ফিরেছে। যদি কেহ গবেষণায় পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন তবে তার উচ্চ 
বেতনে নিযুক্ত হইতে আর কোন মুস্কিল নাই। শিক্ষা বিভাগের উচ্চ চাকরীর আজকাল 
শতকরা ৫০টি এদেশীয়দের জন্য-_ মাহিনাও ৫৫০-_-১৭৫০ টাকা । এ সমস্ত যে হয়েছে 
হয়ত ভূপেন বাবুর হাত এতে অনেক আছে। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ 
সম্মান লাভ করে কেহ শিক্ষা বিভাগে ঢুকতে আর কুষ্ঠিত হবেন না। 

শিক্ষা ও শিক্ষকদের সম্বন্ধে বলবার কত রয়েছে এ সমস্ত গাইবান্ধার বঙ্গীয় শিক্ষক 
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সম্মিলনীতে বলতে হবে। একটা কথা রসেলের পুস্তকের শিক্ষা বিষয়ক অধ্যায় হতে বল্ব। 
অনেক শিক্ষক ভাবেন যে কুমোরের হাতে চাকার মত ছেলেদের তারা ব্বেচ্ছামত তৈরি করে 
নেবেন। কিন্তু কত মারাত্মক কুপ্রথা ছাত্রের ভিতর থেকে তার সর্ব্বশ্রে্ঠ অংশটুকু গ্রহণ করে 
তাই দিয়ে তাকে গড়ে তুলতে হবে। হয়ত কাহারও ইংরাজীতে রুচি, কাহারও অঞ্চে রুচি, 
কাহারও বা ইতিহাসে রুচি, এদের সবাইকে এক ছাঁচে গড়তে হলে মহা অপকার হবে। : 
এমারসন্‌ বলেন পিতামাতারা হয়ে দাড়ান ছেলেদের পরম শক্র। বাপের আইনে খুব পশার, 
ছেলের হয়ত আইনে বিভীষিকা, কিন্তু বাধা ঘর গুলির লোভে ছেলেকে আইন পড়াতেই 
হবে। ছেলের কোন ওজর আপত্তি শোনা হবেনা । এই রকম কত ছেলে মাঝে মাঝে আমার 
কাছে এসে তাদের দুঃখের কাহিনী জানায় । কিছু করবার উপায় নাই, অমনি খরচ বন্ধ করে 
বস্বেন তার পিতা। 

বর্তমান শিক্ষার প্রসঙ্গে আমি আর একটা কথা প্রায়ই বলে থাকি। সেটি হচ্চে শিক্ষার 
সংকীর্ণতা। আজকাল দেখতে পাই হয়ত ভট্টির কিম্বা মিণ্টনের প্যারাডাইস্‌ লষ্টের এক 
অধ্যায় পাঠ্য । ছেলেরা এর অধিক তো পড়বেই না পরস্ত নিজেদের শক্তি ও স্বাস্থ্য নষ্ট করবে 
রাশি রাশি নোট মুখস্থ করে। এ সর্ব্বত্রই দেখতে পাই, রসেল বলছেন পরীক্ষায় ভাল-ফল 
দেখাতে না পারলে অভিভাবকেরা অসস্তুষ্ট হন কাজেই শিক্ষকের ভাল ফল করবার চেষ্টায় 
নোট দেওয়া, বাইরের বই পড়া রহিত করা প্রভৃতি দুষ্কার্য্য করিতে হয়। এর ফলে ভবিষ্যৎ 
জীবনে ছেলেরা কিরূপ দিগ্গজ হয় সেতো সবাই দেখতেই পাচ্ছি। আজ রবীন্দ্রনাথ যদি 
এম, এ, বি, এল, হয়ে হাইকোর্টের বারলাইব্রেরী অলঙ্কৃত করতেন কিম্বা যদি স্যার রাজেন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় বি,ই, পাশ হতেন তা হলেই হয়েছিল আর কি! রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুরের 
মিউনসিপাল এড্‌মিনিষ্ট্রেসন্‌ করতলন্যস্ত আমলকীবৎ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধিধারী। 

এই আজ যে সমস্ত বালক পুরস্কার লাভ করেছে এরা নিশ্চয়ই খুব ভাল ছেলে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু এদের জীর্ণ শীর্ণ দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে কে আশা করবে এরা জগতের কোন 
কাজে লাগবে। প্রাইজ না পেলেই যে খেলো তা কিছুই নয়। আমরা সচরাচর যাহাদিগকে 
জীবন সংগ্রামে কৃতী হইতে হইলে ডান্পিটে “বেপরোয়া” ছেলেরদরকার। কেবল পাঠ্যতালিকা 
ভুক্ত পুস্তককীট ছাত্র জীবন সংগ্রামে অপারগ হয়। আজ আমরা প্রতি বৎসর নফর কুণ্ডুর 
জন্য উৎসব করি। বৎসরাস্তে দেশ একবার তার স্মৃতির পূজা করছে। কয়জন ভাল ছেলে 
আজ নিমজ্জিত প্রায় ব্যক্তিকে ঝাপ দিয়ে গঙ্গাবক্ষ হতে রক্ষা করতে সমর্থ হবে। আমার 
বিশ্বাস, চেষ্টা করলে প্রত্যেক ছেলের ভিতরই কিছু সৎ উপাদান রয়েছে যা বিকশিত করতে 


২৪৩ 
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পারা যায়। পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিবার সময়ে ছেলেদের চিন্তার কোন অবকাশ হয় না, তাই 
চিন্তাশক্তি বা পাঠে রুচি জন্মাতে পারে না। কেবল কেলেপ্ডার খুলে কোন পরীক্ষক কি 
ধরণের প্রশ্ন দেন, শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ে মিলে তারই সমাধানের আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে 
পড়েন। এলে পরীক্ষা যে দিন শেষ হয়, ছেলে অমনি চাচার দোকানে বই বিক্রী করে হাফ 
ছাড়ে। 

এখনতো শিক্ষাবিভাগ দেশীয় মন্ত্রীর অধীনে এসেছে, এখন শিক্ষার পরিবর্তন করা যাইতে 
পারে। মন্ত্রীর কার্যকলাপের তীর প্রতিবাদ করে সভ্যরা তাকে দেশের কল্যাণকর নীতি অনুসরণে 
প্রবৃত্তি করিতে পারেন। এতে ছেলেদের প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা বাড়বে। সেদিন মাত্রাজে ভাইস্‌ 
চেন্সেলার বন্তৃতাতে বলেছেন, এ পর্য্যস্ত ১৮৫০০ ছেলে সেখানে উপাধি নিয়েছে, কিন্তু 
উকীল, সরকারী চাকরী, মাষ্টারী প্রভৃতি ছাড়া এদের মধ্যে কয়জন পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারে 
এমন কিছু দান করেছেন, যে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৪। ৩৫ 
হাজার গ্রাজুয়েট সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে কয়জন প্রকৃত জ্ঞানানুসন্ধান জীবনের ব্রত করেছেন? 
সুযোগ সুবিধার ওজর এখন আর খাটতে পারে না। দানবীরদের বিরাট কীর্তিসায়েন্সকলেজ 
প্রকৃত তথ্যাবেষৌদের তীর্ঘক্ষেত্র হওয়া উচিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় জ্ঞান-পিপাসু ছাত্র 
তেমন পাই না।তাই বলে কি ধনান্বেষণ স্পৃহাই কি তেমন জাগ্রত হয়েছে? অতুল বিভবপূর্ণ 
সমৃদ্ধিশালী এই কলিকাতায় শতকরা ৫ ভাগ ধনও আমাদের হাতে নয়। আকাশকুসুমকল্প 
অর্থের সোনালী স্বপ্ন দেখাই ধনান্বেষণ স্পৃহা নয়। কত যুবক আমার নিকট ব্যবসা করবেন 
সঙ্কল্প নিয়ে আসেন, কিন্তু তাদের জেরা করলে বোঝা যায় “ব্যবসায় করবেন” শুধু এইটুকু 
ছাড়া এ সম্বন্ধে তাদের আর কোন সুস্পষ্ট ধারণা বা কল্পনা নাই। 

এই সমস্তেরই মূলে দেখা যায়, শিক্ষার সঙ্গে চিস্তাশক্তি পরিব্যাপ্তির অভাব। আধুনিক 
শিক্ষা প্রথা অনেক স্থলে সন্কীর্ণ আবেষ্টনে ফেলে একটা মানসিক জড়তা এনে দেয়। কাজেই 
জীবনের কোন পথে পা বাড়াতে হইলে মস্তিষ্ক বিগড়ে দাঁড়ায়, দৃষ্টি সম্মুখে চলে না। কাজেই 
'র্ম্ম মাঝে মত্ত সাপ’ বৃথাই গর্জন করে। 

শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তিত করিতে হবে। আপনাদের স্কুল এদেশের একটা প্রাচীন কীর্তি 
স্বরূপ। আপনাদের দায়িত্ব অনেক। দেশের ভাবী গুণী জ্ঞানী সব আজ আপনাদের ছাত্র। 
যাতে তারা দেশের কর্ম্মের বোঝা অক্রেশে বহন করতে পারেন। 


শিক্ষা ও সেবা* 


শিক্ষাই মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য করে। কেবল সম্তানকে খাওয়া পরা দেওয়া পিতার 
কাৰ্য্য নয়, তাদের মানুষ করে গড়ে তোলাই প্রকৃত পিতার কাজ! রঘুবংশে এক জায়গায় 
আছে__ 
প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষনাতারণাদপি 
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ|। 

কিন্তু শিক্ষা বল্‌তে গেলে জগতের নৃতন নৃতন তথ্য সংগ্রহ করে জ্ঞানের উৎ্কর্ষসাধনকে 
বুঝায়; তর্কশান্ত্রের কুট প্রশ্নের সমাধান করা নয়, যেসব অসার বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে শুধু 
কেবল অমূল্য মস্তিষ্কের অপব্যবহার করা হয় মাত্র। কিরূপে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপকর্ষ 
ঘটেছে তা আমি আমার “বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" নামক ক্ষুদ্র পুত্তিকায় 
বিশদভাবে দেখিয়েছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্প্রয়োজন। শিক্ষার কথা উঠলেই অনেকে 
হয়তো দর্শন উপনিষদের কথা তুল্বেন। অতীতের গৌরব-কাহিনী নিয়ে থাকলে চল্বে না। 
বর্তমানে আমাদের অবস্থা কতদূর হীন হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়; তাহার প্রতিকারসাধনকল্পে 
আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করা চাই। আমরা সৰ্ব্বস্ব হারাতে বসেছি, ভিটেমাটি বিকিয়ে যেতে 
বসেছে, এখন শুধু আমরা অমুক রাজা-উজিরের ছেলে ছিলাম বলে লোকের কাছে অসার 
আভিজাত্য-গৌরব রক্ষায় যত্নবান হলে কিছু ফল হবে না। অতীতের কথা ভাব্‌তে ভাব্তে 
আমাদের জড়ভরত হলে চল্বে না; আলস্য পরিত্যাগ কর্তেই হবে। সারা জগৎ যখন 
কৰ্ম্মে ব্যাপৃত তখন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা আমাদের সাজে কি? বাঙ্গালী জাতিও মানুষ, 
আমাদেরও সমস্ত শ্রেষ্ট বৃত্তিআছে, কেবল যথাযথ অনুশীলন অভাবে আমরা জগতের কাছে 
হেয় নগণ্য ও সকলের নিম্নে অবস্থিত। কোন গ্রন্থকার বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 
“এদের সমস্ত গুণই আছে, কেবল সেইগুলিই যথাযথ অনুশীলন করাবার জন্য তাদের মধ্যে 
একজন ঠিকমত চালকের দরকার।” 

ডাঃ মেঘনাদ সাহা,জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমার ছাত্রেরা, 
আমা অপেক্ষা ন্যুন নন। এত অল্প বয়সে তারা যে সম্মানের অধিকারী হয়েছেন এতে আমার 
প্রাণ যে কিরূপ আনন্দিত হয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। জার্মানিতে 
পৌঁছালে বড় বড় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপভাবে তাঁদের সংবর্ধনা করেন তা তাদের লিখিত 





* প্রবাসী অগ্রহায়ন, ১৩২৮! 
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চিঠি হতে বিশেষভাবে অবগত হয়েছি। নিউটনের ‘ল অফ্‌ গ্র্যাভিটেশনের' মত “ঘোষের ল' 
বলে একটা নিয়ম জগতে শীঘ্রই প্রচারিত হবে। তা এখন জার্মানভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তারপর জ্ঞানেন্দ্রনাথের একটা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লণ্ডনে ফ্যারাডে 
সোসাইটিতে পঠিত হলে তথাকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনেকে 
মনে কর্তে পারেন যে এপ্রকার কৃতিত্ব লাভ কেবল ইউরোপের জলহাওয়ার গুণে হয়েছে; 
কিন্তু তা নয়; তীরা এখান থেকে শিক্ষালাভ করে বিদেশে গিয়েছেন, বাংলার জল-হাঁওয়ায় 
তার মানুষ হয়েছেন। যখন তারা কলিকাতায় ছিলেন, এখানকার সায়াব্স কলেজের নাম দিয়ে 
লণ্ডন ও আমেরিকার বিখ্যাত বিখ্যাত মাসিকপত্রে অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধও 
পাঠিয়েছিলেন। বাঙ্গালীরও মস্তিষ্ক আছে, তারা শুধু পরের চিন্তিত বিষয় নিয়েই নাড়াচাড়া 
করে না, স্বাধীনভাবে ভাব্তেও জানে । 

যাক্‌, এখন সেবা সম্বন্ধে দু'্চার কথা বলি। সেবার কথা উঠলেই আমাদের সময়কার 
ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে । এখনকার ছেলেরা সেবা বিষয়ে তখনকার ছেলেদের চেয়ে 
অধিকতর অগ্রসর । আমাদের সময় দেখেছি যদি কোন ছাত্র ছাত্রাবাসে বসস্ত প্রভৃতি সংক্রামক 
রোগে আক্রান্ত হত তবে সকল ছাত্র তাকে ত্যাগ কর্ত, কিম্বা মেথর-মুদ্দফরাসের জিম্মায় 
তাকে হীঁস্পাতালে বাস কর্তে হত। আর এখনকার ছাত্রেরা পীড়িতের সেবার্থে পালা করে 
রাত্রি যাপন করে, বন্যা-পীড়িত দুঃস্থ নরনারীর সেবায় প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম কর্তে শিখেছে। 
এসব দৃশ্য দেখ্লে সত্যই প্রাণে কেমন একটা আনন্দ হয়। সেইসব সেবাপরায়ণ ছাত্রদের 
দেবতা জ্ঞানে পূজা কর্তে ইচ্ছা হয়। 

আজকাল একটা সুর উঠেছে ইউরোপের যা কিছু সবই পরিত্যজ্য। কথাটা একটু তলিয়ে 
বুঝলেই আমাদের ভুলটা ধরা পড়ে । তাদের মধ্যে অনেক সৎকাজ দেখ্তে পাই যা আমাদের 
সৰ্ব্বতোভাবে শিক্ষা করা উচিত। এক লণ্ডন সহরে ৬০।৭০টি হাঁসপাতাল, তাও আবার 
গভর্ণমেন্টের সাহায্য (30০ £) দ্বারা চলে। আমাদের দেশে কত অনাথ বালক 
প্রতিবৎসরে হয় অকালে বিনষ্ট হচ্ছে, নয় তো পশুর মত জীবন যাপন কর্ছে। লগুনেই তো 
কয়টা কুড়িয়ে-পাওয়া শিশুদের আশ্রম রয়েছে (Home for Foundling5) | এদের কেবল 
পালন করা নয়, যাতে কুপথে না যায় তার জন্য শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। ব্যবসাঁ-বাণিজ্যাদির 
দ্বারা এইসব বালকেরা যাতে নিজেদের ও জাতিকে সমৃদ্ধিশালী কর্তে পারে তারও বিপুল 
আয়োজন । মুকবধিরদের শিক্ষা দিবার তো কথাই নাই, এমন কি কুকুরদের জন্যও সেবাশ্রম 
আছে। তারপর দেখুন শিলং পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানের কুষ্ঠাশ্রমের কথা-_ সে সকলগুলিই 
তো খৃষ্টান মিশনারিদের, ফাদার ডেমিএন্‌ (Father Damien) সেবায় নিজেকে উৎসর্গ 
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শিক্ষা ও সেবা 


কর্লেন। কুষ্ঠরোগীরা আমাদের জাত ভাই, তাদের সেবার ভার নিলেন বিদেশী শ্বেতাঙ্গরা। 
আর আমরা কি করেছি? পরিচয় দিতে হলে তো এক দেওঘরে যোগেন্্র বসু প্রভৃতির প্রযত্রে 
একটি মাত্র কুষ্ঠাশ্রমের কথা মনে পড়ে। আর আমাদের দেশে স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত একটিও হাঁস্পাতাল বা সেবাশ্রম নাই, বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। আর ওদের প্রায় 
সবগুলিই Public 027 বা সাধারণের দান দ্বারা পরিচালিত। যখন তাদের অর্থের 
অনটন হয়, তখন তারা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, আর অমনি এক তাড়া অজ্ঞাত 
হস্তের নোট কিম্বা চেক্‌ এসে হাজির হয় কিম্বা কোন ছদ্মভিক্ষুকবেশধারী লোক এসে টাকা 
দিয়ে ছুটে পালায়, পাছে লোকে তার নাম জান্তে পারে এই ভয়ে। এইরূপে নিঃস্বার্থভাবে 
অর্থদান কর্তে আমরা কয়জন শিখেছি আর কয়জনই বা মানব-সেবায় জীবন উৎসর্গ 
কর্তে শিখেছি। বিবেকানন্দ ঠিক্‌ বলেছিলেন-_আমাদের এখন একদল সেচ্ছাসেবকের 
দর্কার যারা আত্মসুখে জলঞ্জলি দিয়ে প্রাণভরে সকলের ও দেশের সেবা কর্বে। শ্বেতাঙ্গ 
রা জড়বাদী হোক্‌, কিন্তু তাদের কাছে শেখবার অনেক জিনিষ আছে। মানুষ যদি মানুষকে 
প্রেমবন্ধনে না বীধূলে,যদি তার সেবা করে ধন্য না হল, তবে শুধু প্রাণহীন আধ্যাত্মিকতার 
আলোচনায় ফল কি? 
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মাননীয় সভাপতি ও সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ,-_ 

এই মেদিনীপুরের প্রান্তে উপস্থিত হইবার পর হইতে আপনারা যেরূপ বর্ষাকালের 
বৃষ্টির ন্যায় আমার মস্তকোপরি কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছেন তাহাতে আমি অভিভূত হইয়াছি। 
বাস্তবিক আপনারা আমার প্রতি যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন আমি তাহার সহশ্রাংশের 
একাংশেরও উপযুক্ত নহি। ইহা আপনাদের দয়া ও সহৃদয়তার চিহ্ন মাত্র। আমি আগন্তক, 
তাই অতিথি সৎকারের ভাজন হইয়াছি। যাহা হউক এই ব্যক্তিগত বিষয় লইয়া আর আপনাদের 
সময় নষ্ট করা উচিত নহে। 

এই যে মহতী সভা -_ এই সভায় উপস্থিত হইবার পর আমার মনে অনেক নূতন 
ভাবের উদ্রেক হইতেছে। আমি বাংলার যে অংশে থাকি তাহা ব্রাম্মাণ-কায়ন্থ-প্রধান স্থান। 
সেখানে এক রকম দেখি আর এখানে এক রকম দেখিতেছি। আমার জীবনের যে প্রধান 
সাধনা তাহা এখানে কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধির পথে উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ঈশ্বরের নিকট 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এখানে মাহিষ্য সমাজের প্রাধান্য, তাহা ছাড়া আপনারা এই 
সভায় পৌণ্ডু, ক্ষত্রিয়, নমঃশূত্র, তস্তবায় প্রভৃতি সমাজের প্রতিনিধিগণকে আহান করিয়াছেন। 
ইহাতে দেখা যাইতেছে যে মহাত্মা যে আদর্শ দেখাইতেছেন তাহা এখানে প্রতিফলিত হইতেছে। 
মহাত্মা গান্ধী যে কত বড় একজন পুরুষ, কেন যে তিনি শুধু ভারতে নয় অনেক সুসভ্য 
দেশেও যুগাবতার বলিয়া গণ্য হইতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। 
জাতীয় শিক্ষা-_ 
কেন আমি এখানে আসিয়াছি? কোন্‌ ডাকে আসিয়াছি? আপনাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মাইতি ৪1৫ মাস পূর্ব্বে আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। 
আমি মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম “আপনাদের জেলায় 
কলাগেছিয়া বলিয়া কোন জায়গা আছে?” তিনি বলিলেন হ্যা, আছে, সেখানে কয়েকজন 
ত্যাগী যুবক আছেন, তাহারা অন্য জীবনোপায়ের পথ না রাখিয়া দেশের উন্নতির জন্য অনেক 
চেষ্টা করিতেছেন।” ভগীরথ যেমন শঙ্ঘনিনাদ করিয়া মর্তে গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন, 
আপনাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের সম্পাদক জগদীশবাবুও সেইরূপ বিদ্যারূপিণী গঙ্গাকে 


* বঙ্গবাণী-_ ফাল্গুন, ১৩২৯। 
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আপনাদের দ্বারে আনিয়াছেন। আপনারা এক এক ঘটী না হউক এক এক গণ্ডুষ পুত সলিল 
গ্রহণ না করিলে বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইবে। 

আমি জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য এ দেশ সে দেশ ঘুরিয়া বেড়াই কেন? বরিশাল, বিক্রমপুর 
প্রভৃতি অনেক জায়গায় গিয়াছি। এখানেও আমার আসার কি প্রয়োজন ছিল? আমি ত 
আজীবন গোলামখানায় দাসখত লিখিয়া বসিয়া আছি। ২৫1২৬ বৎসর চাকুরী করিয়া পেন্সন 
ভোগ করিতেছি। বাংলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড রোণান্ডসে স্বয়ং আমাকে পত্র লিখিয়া ঢাকা 
অবৈতনিক অধ্যাপক এইরূপে আমি অনেকগুলি গোলামখানার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছি। 
(affiliated) অনুষ্ঠাতারূপে পরিগণিত, এবং সেখানকার বাগেরহাট কলেজের সহিতও 
সম্পর্কিত। সেই আমি -- আমার কি অধিকার এই জাতীয় বিদ্যালয়ে আসিয়া দীড়াই! ইহার 
কৈফিয়ৎ আপনারা চাহিতে পারেন। যে মাতাল, যে মদের নেশায় সর্বস্বান্ত, মদ খাওয়ায় 
কত অনিষ্ট সে যেমন জানিতে পারে শুধু বইতে মদের অপকারিতা পড়িয়া কেহই তেমন 
জানিতে পারে না। তাহা বলিয়া আমি গবর্ণমেন্টের স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি 
না।কিন্তু জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি এবং তাহার যে উপযোগিতা 
কি-_ বিশেষতঃ আপনাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে __ তাহা আমি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি। 

আমি গোলামখানার সহিত সম্পর্কিত হইলেও মুসলমানগণ আমাকে আলিগড় জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি বিতরণ (০০০০০৪%০০7)) উপলক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হাকিম 
আজমল খাঁ প্রথমে এ জন্য আমাকে তার করেন। আমি জানাইলাম আমার কাজ অনেক, 
এখন যাওয়া সম্ভব নহে। তখন হাকিম আজমল খাঁ ও ডাক্তার আন্সারী উভয়ে মিলিয়া 
আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তাহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম 
না। কয়দিন পরেই সেই আমিই আবার সবরমতী গুজরাট বিদ্যাপীঠে __ যেখানে মহাত্মার 
আশ্রম -_ তাহার ভিত্তি সংস্থাপনের জন্য আহৃত হই। এবারও চুপ করিয়া থাকিতে পারি 
নাই। এ বড় অদ্ভুত! বাংলা দেশেও যত জাতীয় বিদ্যালয় আছে সব স্থান হইতে আহান পাই। 
কি কারণ? কেন আসি? শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা বিদ্রুপ করেন তাঁহারা বলেন 
জাতীয় বিদ্যালয়গুলি মরিয়া গেল __ অনেকগুলি উঠিয়া গিয়াছে __ ২।৪টী মাত্র শ্বাস 
টানিতেছে __ ও-শুলিকেই বা রাখিয়া দরকার কি? কলাগেছিয়া জাতীয় বিদ্যালয় উঠিয়া 
গেলে আপনাদের অনেক ক্ষতি হইবে। বাংলা দেশে জাতীয় বিদ্যালয় টেকে না কেন? অতি 
সহজেই ইহার উত্তর দেওয়া যায়। ইহার কারণ বাংলার ব্রাহ্মণ বলুন, কায়স্থ বলুন, বৈদ্য 
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রোগ সংক্রমিত হইতেছে। ইহার ফলে এই দীড়াইয়াছে যে একজন গ্র্যাজুয়েট ৩০ টাকাও 
উপায় করিতে অক্ষম । কিন্তু একজন কুলী ইহা অপেক্ষা অধিক উপার্জন করে। তাহা বলিয়া 
লেখাপড়া বাদ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। এত চাকুরী কোথায় পাওয়া যাইবে? রজনী সেনের 
একটা গান মনে পড়ে যাহার অর্থ এই যে আদালতে মকেলের চেয়ে উকিল বেশী। গানটী- 
“উকীল 

দুর্দশার কি দিব ফর? 

দেখ হয়েছি বেহাঁয়ার হদ্দ; 

কাজ যত, তার ত্রিগুণ উকীল, 

মকেল তাহার অর্থ ৷” 


আবার গবর্ণমেন্টও ব্যয়-সংক্ষেপ করিতেছেন। চাকুরীর সংখ্যা বরং কম হইবে কিন্তু বাড়িবে 
না। যে কয়জন বৎসরের মধ্যে মরে বা পেন্সন পায় ততটা চাকুরী খালি হয়। আবার মাহিষ্য, 
বারই প্রভৃতি জাতি শিক্ষায় অগ্রসর হইতেছে। আর মুসলমান ভ্রাতাদের ত কথাই নাই। 
হাজার হাজার গ্রাজুয়েট __ হাজার হাজার চাকুরী কোথায় পাওয়া যাইবে! চাকুরীকে উদ্দেশ্য 
করিলে চলিবে না। তারপর আমেদাবাদেই বা জাতীয় বিদ্যালয় ভাল চলে কেন? গুজরাটে 
জাতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রের স্থান সন্কুলান হয় না। সেখানে গিয়া একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া 
আসিয়াছি। আমাকে এক জায়গায় স্কুলের কর্তৃপক্ষ সদর রাস্তায় লইয়া গেলেন। সেনাপতি 
যেমন সৈন্য পরিদর্শন করেন, সেইরাপ দেখিলাম প্রায় ১০ হাজার নিম্ন প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রী 
সারি দিয়া আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল।আমেদাবাদে এক জায়গায় একটা উচ্চ শ্রেণীর 
জাতীয় বিদ্যালয়ে দুই হাজার ছাত্র পড়ে। ইহার কারণ অন্য কিছু নয়, কেবল গুজরাটে 
সকলেই ব্যবসায়ী। ব্যবসাই তাহাদের অবলম্বন। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, গুজরাটীদের জিজ্ঞাসা 
করুন -_ লেখাপড়া শিখিয়া কি চাকুরী করিবে? তাহারা বলিয়া বসিবে -- আমরা কি 
বাঙ্গালী বাবু যে চাকুরী করিব, নোক্রী করিব? হয়ত আপনাকে প্রহার করিতে আসিবে। 
গুজরাটে, আমেদাবাদে ও বোম্বাই-এ কাপড়ের কলের মালিকগণ যুদ্ধের সময় শতকরা 
১৫০1২০০ টাকা মুনফা পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোকুলদাস মোরারজি শোলাপুরের একটা 
কলের ম্যানেজিং এজেন্ট, তিনি অংশীদারগণকে শতকরা হাজার টাকা মুনফা দিয়াছেন। 
বাংলার ধন কি? যদি এক বৎসর অজন্মা হয়, প্রজা খাজনা না দেয়, তবে কতজন জমিদার 
আছেন, যীহারা “মহামহিম শ্রী --” না লিখিয়া থাকিতে পারেন? এই ত আমাদের দেশে 


২৫০ 


জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা 


বর্ধমান মহারাজার নীচেই কাশিম বাজারের মহারাজা । তিনি এক কোটা টাকার জন্য একটা 
ইউরোপীয় কোম্পানির নিকট জমিদারী বন্ধক দিতে বাধ্য হইতেছেন। বোস্বাইয়ে এমন অনেক 
ব্যবসায়ী আছেন, যীহারা এককোটা টাকার চেক হাসিতে হাসিতে দিতে পারেন । বাঙ্গালী যদি 
জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে চায়, তবে তাহাকে ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইবে। বাংলার 
যা কিছু রক্ত, যা কিছু সার তাহা বিদেশীগণ শোষণ করিয়া লইতেছে। বাংলার অন্নসমস্যার 
সমাধানের জন্য আমি অনেক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত আছি। আমি স্কুল মাষ্টার __ অনেক 
সময় বলি যাহারা স্কুলে শিক্ষকতা করেন তাহাদের মাথায় কিছুই নাই। তীহারা সংসারে 
অনভিজ্ঞ। তাঁহারা অনেক সময় ন্যায়শান্ত্র ও স্মৃতির পণ্ডিতের ন্যায় এক হাতে কাছা, এক 
হাতে গাড়ু লইয়া গ্রামাস্তরে চলিয়া যান। সংসারের কোনও ব্যাপারই তাহারা বুঝিতে পারেন 
না। আমি স্কুল মাষ্টারের নিকট স্কুল মাষ্টার, ব্যবসায়ীর নিকট ব্যবসায়ী। আমি ৮টা যৌথ 
কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট । তাহাদের মূলধন ৫০ লক্ষটাকা। আমার প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিকেল 
ওয়ার্কসের বর্তমান মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে উহা মাত্র ৮০০৯ টাকা লইয়া 
আরম্ভ করি। একদিন আমার ছোট ভাইর উপর চিনি কিনিবার ভার দেই। সে শ্যামবাজারের 
এক ডাক্তার খানার বিলের টাকা হইতে বড় বাজারে গিয়া চিনি সওদা করিবে, তবে আমি 
সিরাপ প্রস্তুত করিব। ট্রামের ভাড়া ৪ পয়সা জুটিল, এক পয়সা জুটিল না, লেখা পড়ার 
সহিত ব্যবসার অনেক পার্থক্য । বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার সময় নোয়াখালির এক ব্রাহ্মণ 
সন্তান আদালতে পিয়াদা হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণ পরিশ্রম করিতে পারিবে 
না বলিয়া মুলেফ্‌ তাহার আবেদন না-মঞ্জুর করেন। সেই তাহার সৌভাগ্য। চাকুরী করিলে 
তিনি হয়ত আজ মাসে ১৫৯ টাকা বেতন পাঁইতেন। এই ব্রান্মাণ-সন্তান বিফল মনোরথ 
হইয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি ব্যবসা করিয়া এখন বৎসরে 
প্রচুর অর্থ উপাৰ্জ্জন করিতেছেন এবং তাহার অধিকাংশ উপার্জন নোয়াখালির শিক্ষা বিস্তারের 
উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন। তিনি তাহার “ব্যবসায়ী” নামক পুস্তকে স্বচরিত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইনি 
কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ওঁষধবিক্রেতা শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । তাহারও মত, 
পয়সা উপার্জন করিতে হইলে স্কুল কলেজেও অধিক লেখাপড়ার কোনও আবশ্যক থাকে 
না। এই যে পিতামাতা অনাহারে থাকিয়া, এমন কি বিধবা মাতা গায়ের গহনা বন্ধক দিয়া 
পুত্রকে মাসে ৩০1৩৫ এমন কি মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার জন্য মাসে ৫০* টাকা 
দিয়াও কলিকাতা পাঠান, তাহাতে শ্রীমানদের ইহকাল পরকাল যায়। তাহারা একেবারে 
অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তাহারা থিরেটার দেখে, সিনেমা দেখে, গায়ে পাঞ্জাবী, হাতে রিষ্ট 
ওয়াচ, পায়ে পামসু, পরণে মিহি কাপড়, আর নীদুশ নুদুশ নন্দদুলালের মত চলন। তাহারা 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র বায় রচনা সংকলন ও দ্বিতীয় খণ্ড 


করিতে থাকে, তেমনি পন্লীগ্রামের গো-বেচারা ছেলেরা তাহাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া 
তাকাইয়া থাকে। সহুরে ছেলেরা গ্রামে কত রকম ফ্যাসান দেখান, তাঁহারা থিয়েটার দেখান, 
তাহাদের কতরকম সেভিং এপারেটাস দেখান, সঙ্গে সঙ্গে আবার আইজল্। এখনকার ছেলেরা 
একবেলা রান্না করিয়া খাইতে পারে না। এই সকল অকর্ম্মণ্য পুতুল লইয়া দেশের কি কাজ 
হইতে পারে? ননীর পুতুল হইয়া পড়ে বলিয়া আমাদের ছেলেরা ব্যবসা করিতে পারে না। 
আপনাদের সব ছেলে কলেজে বিদ্যা দিগ্গজ্ হইয়া মুলেফ্‌, ডেপুটী, কেরাণী হইলে আপনাদের 
সব ক্ষেত পড়িয়া থাকিবে। তাই আমি বলি এখানে যদি জাতীয়ভাবে শিক্ষা হয়, জাতীয়তা 
রক্ষা হইবে, দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইবে। একটী জাতীয় বিদ্যালয় ও একটা গর্বণমেন্ট বিদ্যালয়ের 
মধ্যে তফাৎ কি? আমি আমার গ্রামের স্কুলের স্থায়িত্বের জন্য কিছু সম্পত্তি দান করিয়াছি। 
একা গবর্ণমেন্ট প্রায় ৩৫ হাজার টাকা গৃহ নিম্ম্মাণের জন্য দান করিয়াছেন। ইন্সপেক্টর স্কুল 
গৃহ দেখিয়া বলিলেন যে, ইহা Finest building in Khulna, and one of the 
finest buildings in Bengal. কিন্তূ আমার মন আর গ্রামমুখী হইতে ইচ্ছা করে না। 
আমি সেই স্কুলের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কেহ মানুষ হয় নাই। পাশাপাশি 
গোলামখানা ও জাতীয় বিদ্যালয় থাক্‌ _ তাহাদের মধ্যে অনস্ত তফাৎ দাঁড়াইবে। জাতীয় 
বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মাথা উঁচু করিয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে দেশ-মাতৃকার প্রতি ভালবাসা 
জাগ্রত, ইহারা নর-নারায়ণের সেবায় সৰ্ব্বদা ব্যগ্র। 

জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্বাধীনচেতা । গর্বণমেণ্টের স্কুলের ছাত্রেরা একপাশে দেখে 
রাজার ছবি, অন্যপাশে দেখে রাণীর ছবি-__-আর জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা দেখে কৌপীন 
ধারী মহাত্মা গান্ধীর ছবি। তাহাদের ইতিহাসে সত্য গোপন করিতে হইবে আর ইহাদের 
ইতিহাস সত্যকে পরিস্ফুট করিয়া তোলে। তাহাদের ইতিহাসে ভারতে যে সব যুদ্ধ বিগ্রহ 
হইয়াছিল তাহাতে ইংরেজেরা সব বিষয়ে জয়ী, এবং ভারতবাসী সব বিষয়ে পরাজিত। সিলি 
মেকলের এই কথায় ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন যে তাহার বর্ণিত ইংরাজ সেনার শতকরা ৯০ 
জন পাঠান ও শিখ সিপাহী । সুতরাং ইংরাজ সেনার জয়লাভের অর্থ ভারতবাসী ভারতবাসীকে 
পরাজিত করিয়াছে। এই সব ইতিহাস পাঠে আত্মপ্রতীতি কমিয়া যায়। জাতীয় বিদ্যালয়ের 
ছাত্রেরা সব সময় জানে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে৷ দুর্ভিক্ষ আর বন্যায় তাহারাই সর্বাগ্রে 
অগ্রসর হয়! খুলনার দুর্ভিক্ষের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ও উত্তর বঙ্গের জল-প্লাবনের জন্য ৭ লক্ষ 
টাকা দেশবাসী আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন এই সমস্ত টাকাই আমাকে ব্যাঙ্কে জমা 
দিতে হইত অথবা দাতাদিগের নিকট ফেরত দিতে হইত যদি জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও 
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জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা 


কংগ্রেস কর্মিগণ, আমাকে অন্লানবদনে অকাতরে সাহায্য না করিতেন। এই সব স্বেচ্ছাসেবক 
যশোহরের নয়, পশ্চিম বাংলার নয়, মেদিনীপুর হইতেও বেশী পাই নাই। এখনও ৫০1৬০ 
জন স্বেচ্ছাসেবক সেই সকল স্থানে কাজ করিতেছেন । আপনাদের এই জাতীয় বিদ্যালয়টাকে 
রক্ষা করা সবর্বতোভাবে কর্তৃব্য। কিন্তু তাহা বলিয়া আমি ৯০০ শত ৪6911990 স্কুল ভাঙ্গিতে 
চাই না। আপনাদের অধিকাংশ কৃষিজীবী, কৃষিই আপনাদের প্রধান উপজীবিকা। নিজের 
হাতে জমি চাষ করিতে হইবে, নিজেকে কোদাল ধরিতে হইবে -_ তবেইত ঠিক মানুষ 
হইবে। 

ভাটিয়া, মাড়োয়ারীরা আমাদের দেশকে জয় করিয়াছে কেন? আর আমরা কলম পেশা 
করিতেছি কেন? লজ্জাই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। আমরা এমন বিলাসী যে একটা 
ইলিশ মাছ বাজারে যদি || % ০ আনায় কিনি তবে কুলী করিয়া আনিতে ৮০ লাগে। আর 
যদি রাত্রি হয় তাহা হইলে এ দিক ওদিক তাকাইয়া চোরের মত কোনওরূপে ঘরে লইয়া 
আসি। এ দিকে দেখুন, সাহেবরা কেমন শ্রমী, তাহারা nation of shop keepers বটে 
কিন্ত তাহারা nation ০£ ০৪৪৪৪ নহে। তাহারা কেমন জামার আস্তিন গুটাইয়া মই 
লইয়া ক্রেতাদের মন যোগাইবার জন্য হাজার হাজার জিনিস দেখাইতেছে। কোনওরূপে 
পছন্দ করাবেই -_ জিনিস কিনাবেই। তাহারা কোনওরূপেই ক্রেতাকে অসন্তুষ্ট করে না। 
আমরা মেসে থাকি ৬।৭* ঘরভাড়া দেই, বিবাহের বরযাত্রীরমত আমরাও ঘরের মধ্যে 
পড়িয়া থাকি, মাছ হোমিওপ্যাথিক ডোজে খাই, ডালও যা খাই তা গঙ্গার জলের ন্যায় 
পাত্লা। আমি প্রতিভাশালী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার বারণ করি না। জমিদারদের ছেলেরা 
সকলেই উচ্চশিক্ষা করিলে তাহাঁদের জমিদারী দেখিবে কে? তাহারা চাকুরীর জন্য দেশ 
ছাড়িয়া চলিয়া গেলে দেশের কল্যাণ হইবে কি করিয়া? শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীসমাজ 
পড়িলে পল্পীগ্রামের অবস্থা বেশ বুঝা যায়। অশিক্ষিত লোক দেশে বসিলে কেবল মামলা 
মোকদ্দমার সৃষ্টি করে এবং সমাজের দোহাঁই দিয়া একে অন্যকে এক ঘরে ইত্যাদি করিয়া 
বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপচয় করিয়া থাকে। যাহারা ইংরাজী শিক্ষা করে তাহারা কেবল চাকুরী, 
চাকুরী করে ৩০২ মাহিনায় বিদেশে উপবাস করিবে তবুও পল্লীগ্রামে থাকিবে না। সৌভাগ্য 
যে এখন আর চাকুরী মিলিতেছে না। জাতীয়ভাবে ছাত্র-দিগকে শিক্ষিত করিয়া আমাদের 
যুবকগণের চাকুরীর মোহও নষ্ট করিতে হইবে। যেমন সৈন্যগণ সেতুবন্ধন করিয়া নদী পার 
হয় এবং সম্মুখে শক্রকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইবার সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য 
নিজেরাই সেই সেতু নষ্ট করিয়া দেয় __ সেইরূপ জাতীয়ভাবে শিক্ষা লাভ করিলে শিক্ষার্থী 
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দিগের অনন্যোপায় হইয়া চাকুরী অবলম্বন করিবার আশা থাকে না। জাতীয় শিক্ষার আর 
একটা উপকারিতা আছে। অতি অল্পদিনের মধ্যে ভারতকে জগৎসভায় স্থান পাইতে হইলে 


' তাহার সস্তানগণকে জাতীয়ভাবে শিক্ষিত হইতে হইবে। জাপান নিজের জাতীয়তা রক্ষা 


করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিল বলিয়াই গত ৫০ বৎসরের মধ্যে তাহার এই অভূতপূর্ব 
উন্নতি। জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিলে একই সময়ের মধ্যে ১০ গুণ অধিক শিক্ষালাভ 
করা যায়। কারণ, এখানে মাতৃভাষায় সমূহ বিষয় শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষার্থিগণ পাশ্চাত্য 
ভাষার শব্দ গাস্তীর্য্য, ব্যাকরণ বিভীষিকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্র 
বলিয়াছেন, মহামতি জষ্টিশ রানাডে একদিন প্রশ্ন উথথাপন করেন --ইংরাজ শাসনে আমাদের 
কি কি অপকার সাধিত হইয়াছে? তিনি উত্তরে বলেন আমাদের দেশে সমস্ত ধন শোষিত 
হইয়া বিদেশে যাইতেছে এবং শাসনে আমাদের কোনও হাত নাই। কিন্তু রানাডে মহাশয় 
মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন “সব্ব্বাপেক্ষা অনিষ্ট এই যে আমরা সঙ্কীর্ণতার গন্তীর মধ্যে 
পড়িয়াছি। আমাদের ide ০01০০ কমিয়া যাইতেছে। দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা কমিয়া 
গিয়া আমরা খুঁটিনাটি লইয়া আছি। এবং তাহাতে আমাদের সৰ্ব্বনাশ হইতেছে। যদি আমাদের 
স্বরাজ থাকিত তাহা হইলে আর এমনটি হইত না।” জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িলে এই কৌগীনধারী 
মহাত্মা এবং যাহারা দধীচির মত সর্ব্বস্ব দিয়া দেশের সেবা করিয়াছেন, তাহারাই ছাত্রদিগের 
আদর্শ হন। সেই সব ভারত মাতারসুসস্তান ধন্য। দেশ তাহাদিগকে শীর্ষস্থান দিবেই। মেদিনীপুরে 
২৬ লক্ষ লোকের বাস, এখানে ৪টা জাতীয় বিদ্যালয়ের স্থান নাই বলিলে চলিবে কেন? 

বহিমিয়া এখন স্বাধীন হইয়াছে -- তাহা বোধ হয় জানেন। কিন্তু যখন ইহা পরাধীন 
ছিল তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন যুবক জাতীয় শিক্ষার প্রচার করিয়া এ দেশ স্বাধীন করিবার 
কল্পনা করিতেন। এক দিন তাহারা বলিয়াছিলেন "If the ceiling of the roof under 
which we sit were to fall and crush us there would be an end of the 
national Government." সেই মুষ্টিমেয় যুবকসম্প্রদায় দেশের মধ্যে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত 
করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাহাতে সমগ্র দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল। আজ এই একটা 
নিতান্ত গণ্ুডগ্রাম কলাগেছিয়াতে এই যে জন কয়েক যুবক তৃষের আগুন জ্বালিয়াছেন, অদূর 
ভবিষ্যতে ইহার আভায় সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হইবে। কিছুদিন পরে যখন মেদিনীপুরের ইতিহাস 
লিখিত হইবে --- (তখন হয়ত আমার দেহ পঞ্চভতে বিলীন হইবে) __ তখন তাহাতে 
কলাগেছিয়ার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। এবং মেদিনীপুরের মধ্যে সর্বপ্রথম জাতীয় 
বিদ্যালয় কলাগেছিয়াতে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মেদিনীপুরের ইতিহাসে কলাগেছিয়ার 
নাম অতি উচ্চস্থান লাভ করিবে। 


জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা 


স্ত্রী শিক্ষা 

সময় সংক্ষেপ, বলিবার অনেক কথা আছে। দেশে স্ত্রী-শিক্ষা দিতেই হইবে। মা যতদিন 
মূর্খ থাকিবে ছেলের ততদিন কোনও উন্নতি হইবে না। আপনারা যতই M.A. B. A. হউন 
না, আপনাদের সহধর্মিনী নিশ্চয়ই গণুমূর্খ। মার স্তন্য পানের সময়ই প্রকৃত শিক্ষার সময়। 
আপনারা রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণীর স্বামীর নিকট সেই “টোপাকুল ও আইমার কাছে যাব” 
গল্প জানেন স্বামী যতই শিক্ষিত হউন না কেন তাহাতে দেশের ও সমাজের কিছুই উপকার 
হইবে না যতদিন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন একটা উচ্চ প্রাচীর ব্যবধান থাকিবে যাহা কখনই 
উল্লঙ্ঘন করা যাইবে না। আপনারা “আলো ও ছায়া’ প্রণেতার সেই কবিতাটী জানেন “তোমাতে 
আমাতে মিলন, আলোক আঁধারে যেমন” স্্রী-শিক্ষা না হইলে কিছুতেই চলিবে না। গ্রামে 
গ্রামে স্ত্রী শিক্ষা চাই। নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন ফ্রান্স দেশে যতদিন না মা তৈয়ার হইতেছেন, 
ততদিন ফ্রান্সের উন্নতি অসম্ভব। আমাদের দেশেও সেই অবস্থা । গ্রামে গ্রামে অস্ততঃ নিম্ন 
প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। 


খদার-_ 

চরকা ধরুন! ঘরে ঘরে তুলার চাষ করুন। সেদিন অন্ধ্রদেশ হইতে আসিয়াছি। সেখানে 
শতকরা ৯৫ জন খন্দর পরেন! আমরা বেশী সুসভ্য, তাই খদ্দর পরি না। তাহাদের ক্ষেতে 
তুলা উৎপন্ন হয়, তাহারা বাঙ্গালীর মত এত সুসভ্য নয়। আমরা যে বেশী সুশিক্ষিত হইয়াছি। 
মিহি কাপড় না হইলে পরিতে পারি না। ইহারা বলেন খদ্দর খুব ভারী। ইহাদের ফিন্ফিনে 
ধৃতি চাই। আমি জিজ্ঞাসা করি মা লক্ষ্মীদের গহনার ওজন কত? কেরাণীবাবুদের ধড়াচুড়া 
হ্যাট কোট ইত্যাদির ওজনই বা কত? যত দোষ এই খদ্দরের বেলায়। বিলাতী কাপড় পড়িলে 
টাকাটা জন্মের মত দেশ হইতে বিদায় দিলাম। হাতের সুতা গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় যে 
তন্তবায় আছে জোলা আছে, তাহারা বুনিবে। গ্রামের টাকা গ্রামেই থাকিয়া যাইবে। অনেকে 
বলেন মিলের কাপড় পরিলেই ত হইল। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? টাকাটা বোম্বাই কি 
আমেদাবাদে চলিয়া গেল। ঠিক মহাজনের নিকট নিজের বাস্তভিটা বন্ধক দেওয়ার মত 
হইল আমি এ বিশ্বপ্রেম চাই না। আমি বাঙ্গালী, আমার অন্ন সকলে কাড়িয়া খাইতেছে। 
কেবল বাঙ্গালী “হা অন্ন’ হা অন্ন” করিয়া মাথায় হাত দিয়া ঘরে ঘরে কাদিতেছে। যদি ৩০ 
কৌটা টাকা বৎসরে বৎসরে বাংলা দেশ হইতে বাহির করিয়া না দিয়া ঘরে ঘরে চরকা, ঘরে 
ঘরে তুলার চাষ করি, তবে আমাদের অবস্থা অনেক উন্নত হইবে। তমলুকে দেখিলাম কত 
সুন্দর সুন্দর চরকার সৃতার কাপড় হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে সেগুলি 
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চরকার সুতার কাপড়। ক্রমশঃ তাতির হাত আরও পাঁকিবে। ঢাকাই কাপড় কত ভাল ছিল। 
যে দেশে এমন সূক্ষ্ম কাপড় হইত, যে দেশের মস্লিন রোম হইতে সারা উইরোপ হইতে 
টাকা লুটিয়া আনিত আজ সে দেশের লোক দিগন্বর সাজিয়াছি। আমরা এমনই অপদার্থ। 
কবির কথায়,__ “তাতি কর্মকার করে হাহাকার, সাজ দিগন্বরের বেশ”। 

দুই বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইতে মহাত্মার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয় তখন তাহার কাছে 
আমি বলি যে আমি খন্দর প্রচার করিব। সেই মহাত্মাজী আজ কারাগারে । আমাদের সেজন্য 
প্রত্যেককেই শোকচিহ্ন ধারণ করিতে হইবে। ইংরাজীতে যাহাকে বলে "The whole na- 
tion is in MOUMINE." খন্দরই সে শোকচিহ্নের পরিচায়ক হওয়া আবশ্যক। আমাদের 
এক ফসলের দেশ। ৮। ৯ মাস লোকে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে। ফসল না হইলে 
অনাহারে মৃত্যু বা খণে জর্জরিত কিন্তু তবুও তাহারা খাটিবে না। কিন্তু কলিকাতার ভাটিয়া, 
মাড়োয়ারী, যাহাদিগকে লক্ষপতি বলিলে অপমান করা হয়, তাহাদের একটুও সময় নাই। এই 
তমলুক হইতে এই সব দেশ হইতে শ্রীমস্ত সওদাগর, শত শত জাহাজ পণ্য বোঝাই করিয়া 
বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত ।কিস্ত সেই দেশের লোক আজ নিজের দোষে অনের কাঙ্গাল। 


অস্পৃশ্যতা-_ 

জাতিভেদ কি বিষ! এ পাপেরই বা কি প্রায়শ্চিত্ত! বাঙ্গালী মানে কেবল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ 
বৈদ্য নহে। ব্ৰাহ্মণ ১২। ১৩ লক্ষ মাত্র, কায়ন্থের সংখ্যাও এরূপ, বৈদ্যের সংখ্যাও এক 
লক্ষের কম। এই ২৫। ২৬ লক্ষ লোক লইয়া বাংলা হয় নাই। সমস্ত হিন্দুর সংখ্যার শতকরা 
৫ জন এবং হিন্দু মুসলমান দুই ধরিলে শতকরা ২ জন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য । আমার যেখানে 
বাস সে অঞ্চলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রধান সমাজ বটে, কিন্ত শতকরা ৭০। ৮০ জন মুসলমান। 
সেইজন্য বর্তমান সময়ে আমাদিগকে অনেক জটিল প্রশ্নের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হইয়াছে। 
কিন্ত এখানে শতকরা ৯০ জন হিন্দু মাহিষ্যি। এখানে বড় আহাদের বিষয় আপনারা নিজের 
পায়ের উপর দাঁড়াইয়া স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা করিতেছেন। মাহিষ্য সমাজের মধ্যে অনেক 
বড় লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনাদের নেতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ত্যাগ 
অসাধারণ । তিনি ধনী, জমিদার, ব্যারিষ্টার হইয়াও মায়ের আহবানে সমস্ত ত্যাগ করিয়া কারাবরণ 
করিয়াছেন। এ রকম মুকুটমণি যে মাহিষ্য সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে শুধু 
মাহিষ্য সমাজ নহে__ সমগ্র বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে। আমার রাম প্রসাদের সেই গানটা মনে 
বলুন, পৌগ্ুক্ষত্রিয় বলুন, ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হয় নাই। এই সব পতিত জমি আবাদ 
করলে কি সোনাই ফল্তো। এই সমাজের মধ্যে একজন আমার প্রিয় শিষ্য এম, এস, সি 
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পরীক্ষায় বেশ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং রসায়ন-শান্ত্রে গবেষণা করিবার জন্য বৃত্তি 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন ইনি মেদিনীপুরে ওকালতি করিতেছেন। আমার অনেক ছাত্র আপনাদের 
বীরেনবাবুর মত অথবা তাহার অপেক্ষা অধিকতর ত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্্ 
ঘোষ বিলাতে না গিয়াও রসায়ন শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন। ভারত গর্বণমেন্ট 
তাঁহাকে যথোচিতভাবে টাকশালের কর্তা (Assay master 0177700) করিয়া দিয়াছিলেন। 
আজ পৰ্য্যন্ত চাকুরী করিলে তাহার ১৭০০৯ টাকা বেতন হইতে পারিত। তিনি দরিদ্রের 
সন্তান হইয়াও আন্দোলনের প্রথমেই দেশ মাতৃকার আহানে নিজের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন 
দিলেন। আমার আরও অনেক ছাত্র এইরূপ যাহারা সমাজে অনুন্নত তাহাদিগকে টানিয়া 
তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমিও সেই পথের পথিক। 

বাংলার মুসলমান আমাদের রক্ত মাংস। তাহারা হিন্দু সমাজের সঙ্ধীর্ণতা ও অনুদারতার 
নিমিত্ত ধর্মাস্তির গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। তারপর আমরা যাহারা হিন্দু আছি আমাদের মধ্যে 
আত্মকলহ উপস্থিত। আজ যে বাংলায় শতকরা ৫২ জন মুসলমান তাহারা আমাদের পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ । এই সকল অস্পৃশ্য জাতি আমাদেরই অত্যাচারে -- রাজশক্তি প্রয়োগে নয় 
__ ইসলাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যদি রাজশক্তি প্রয়োগে হিন্দুরা মুসলমান হইত তাহা 
হইলে দিল্লী বা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির নিকটবর্তী স্থানে মুসলমান সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক 
হইত ৷ তাহা না হইয়া দেখা যায় যতই রাজতত্ত হইতে বেশী দূরে ততই মুসলমানের সংখ্যা 
অধিকতর। বল্লালী নিয়মের কঠোরতাই ইহার একমাত্র কারণ। ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র 
একতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব । যখন মুসলমানগণ এদেশে আসিয়া এই মূলমন্ত্র প্রচার করিলেন তখন 
সকলে দলে দলে গ্রামের পর গ্রাম আসিয়া মুসলমান হইতে লাগিল। তাহাদের আমির 
ফকীর একসঙ্গে উপাসনা করেন। বাদসাহ যেখানে উপাসনার জন্য বসিবেন একজন গরীব. 
ভিন্তিওয়ালাও সেইখানে উপাসনার জন্য বসিবে। দেখুন দেখি তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব 
কতখানি! কত বড় সমতা । ইসলাম ধৰ্ম্ম বলিয়া পরিচয় দিলে সব এক । এক পাত্র হইতে 
খাইতে হইবে । আরব দেশে মুসলমান অতিথিকে ভিন্ন পাত্রে খাইতে দিলে তাহার অবমাননা 
করা হয়। আমাদের বার রাজপুত ত তের হাঁড়ি। কপটতা সহ্য হয় না। এদিকে দেখুন সোডা 
খাচ্ছি, বরফ দেওয়া সরবত খাচ্ছি, কিন্ত জল? নমঃশুদ্র জল দিলে খাই না। কলিকাতায় 
বরফ তৈরী করে কাহারা? সেখানে কি নৈকষ্য কুলিনে গঙ্গান্নান করিয়া বরফ প্রস্তুত করে? 
আমরা যে কত পাপ করিতেছি তাহা বলিবার নয়। সেনসাস্‌ দেখিলে বুঝিতে পারিবেন 
মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে। ৫০ বৎসর পরে গঙ্গার ওপারে --এদিকে নয় সব মুসলমান 
হইয়া যাইবে। ভেদনীতিতে দেশ দুর্বল বই সবল হইবে না ব্রাহ্মণ কায়স্তের উচিত নি্নশ্রেণীকে 
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আলিঙ্গন করা। হিন্দুজাতি যে ধবংসোম্মুখ। ভগবানের নিকট কেহই উচ্চ নয় কেহই নীচ নয়। 
চণ্ডালোপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ। এখন সকলকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। যদি হিন্দুজাতি বাঁচিয়া 
থাকিতে চায় তবে আপনি মাহিষ্য হউন বা যাহাই হউন না কেন ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন 
করিয়া থাকিতে হইবে। এই যে আমাদের দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইয়াছে ইহা শুভ চিহ্ন বুঝিতে 
হইবে। যদি আত্মকলহ থাকে তবে চিরকালই পরের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। যাহাতে 
ধরাপৃষ্ঠ হইতে হিন্দুজাতি বিলুপ্ত না হয় -- তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। যাহারা অনুন্নত 
আছেন তাহারা কতকটা উঠুন আর যাহারা উন্নত আছেন তাহারাও কতকটা নামুন। তাই 
মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন “যদি স্বরাজ চাও, তবে অস্পৃশ্যতা দূর কর”। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন 
“আমাদের ধৰ্ম্ম গিয়াছে ছুঁতমার্গের মধ্যে। আপনি উপপত্রী রাখুন যত পাপ করুন ছাঁই চাপা 
দিলে সব চুপ।” এই ত মেদিনীপুর । এখানকার বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ সমর্থন করিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু তাহার বিলাপে কে কান দিল? কে না জানে সমাজ পাপে কলুষিত হইয়াছে। 
আর আপনি ৬৫ বৎসর বয়সে ১০।১২ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিলেন সে বিধবা 
হইয়া কিনির্জলা একাদশী করিবে? এই যে পাপ,ইহা কি সহ্য হয়? তাই বলি সমাজ সংস্কার 
উপসংহার = 
আজ আমার বড় শুভদিন। আপনাদের সকলকে এক সঙ্গে পাইয়াছি। আমার নিকট হিন্দু 
নাই, মুসলমান নাই, মাহিষ্য নাই, এক বাঙ্গালী, এক রক্ত, এক বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জল, 
বাঙ্গলার বায়ুতে সকলেই পরিপুষ্ট ।আমরা সকলেই ভাই। আমরা সকলেই এক। মনে পড়ে 
কেবল মহাত্মার সেই অদ্ভুত বাণী যাহার স্পর্শে এত লোক নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য 
হইয়াছে। আপনাদের নিকট আজ করযোড়ে প্রার্থনা করি এই যে ১০1১২ জন যুবক বিদেশে 
না গিয়া দেশের জন্য জীবন আছতি দিয়াছেন এই জাতীয় বিদ্যালয় যদি তাহাদের এত বড় 
ত্যাগ স্বীকার সত্তেও না বাঁচে তাহা হইলে আমি বলিব বঙ্গমাতা তুই চিরদিনই হতভাগিনী। 
আমি আপনাদের নিকট প্রার্থনা করি আপনারা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত একটা জাতীয় 
বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকে একটী আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করুন। 
বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ০5858 
পথে যাত্রা করি। 
মেদিনীপুর জেলার কলাগেছিয়া গ্রামে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ। 
১৫ জানুয়ারী ১৯২৪ 


শুভমস্ত* 


পঞ্চাশ বাট বৎসর পূর্বের, অর্থাৎ আমি যখন বালক ছিলাম তখন, বাংলার সাহিত্য-মন্দিরে, 


করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত অসামান্য প্রতিভাবলে যে ওজস্বিনী ভাষায় “তত্ববোধিনী 
পত্রিকার” স্তম্তে পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্ব্িদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন তাহাতে অনেক 
প্রবীন ও নবীনের চমক ভাঙ্গিল। এদিকে অশেষশান্ত্রবিৎ পপ্ডিতাগ্রগণ্য সুধী রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
“বিবিধার্থসংগ্রহে” পুরাবৃত্ত ইতিহাস, ভূত, প্রাণীবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত করিয়া বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধিশীলিনী করিতেছিলেন। আমার স্বগীয় পিতৃদেবের 
মুখে শুনিয়াছিলাম যে, সে সময়ের বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষিতলোক নিয়মিতরূপে মাসে 
মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও বিবিধার্ঘসংগ্রহ পাইবার জন্য উদ্‌প্রীব হইয়া থাকিতেন। বাস্তবিক 
এই দুই মহাপুরুষই বাংলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের এবং আনুষঙ্গিকক্রমে পরিভাষাসৃষ্টির 
পথপ্রদর্শক, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বাংলা সাহিত্যে যেন একটা নবযুগের 
সুচনা দেখা গেল। মনে হইল যে বাংলা ভাষা অচিরে পূর্ণ বিকশিত হইয়া সম্পূর্ণতা লাভ 
করিতে পারিবে। 

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, যে আজ আশা ফলবতী হইল না। 
এক হিসাবে দেখিতে গেলে এখনও আমাদের মাতৃভাষা নিতান্ত দীন। অর্থ শতাব্দী পূর্ব্বে যে 
বৈজ্ঞানিক যুগের সম্ভাবনা হইয়াছিল তাহার কোনও লক্ষণই প্রকট হইল না। বাংলা সাহিত্য 
একটা রেখা ধরিয়া প্রসার ও উন্নতি লাভ করিয়া আসিতেছে। ছন্দৌবদ্ধ কবিতার কথা ছাড়িয়া 
দিলে, নভেল, নাটক, ডিটেক্‌টিভ্‌ ও চুটুকি গল্প আমাদের সাহিত্যের অনেকখানি আসর 
জুড়িয়া রহিয়াছে, ওগুলোকে বাদ দিলে সাহিত্যে পরিচয় দিবার বোধ করি বেশী কিছু থাকে 
না। অবশ্যই দার্শনিক ও এঁতিহাসিক আলোচনা ইদানীং যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহা 
আশাপ্রদ বটে। কিন্তু খাঁটি প্রকৃতি তত্বের উপাসক কোথায়? পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ভূত আকাশতন্ত 
বিহঙ্গতত্ত, পতঙ্গতত্ত নৃতত্ব প্রভৃতি কত বৈজ্ঞানিকরহস্য উদঘাটিত করিবার জন্য কত সাময়িক 
পত্রিকার প্রচলন হইয়াছে। আমাদের দেশে নিছক বহিঃপ্রকৃতিতত্ব অথবা মনস্তত্ব আলোচনার 
উদ্দেশ্যে সাময়িক পত্র প্রকাশিত করা দুঃসাহসের কাৰ্য্য বলিয়া এতদিন পরিগণিত হইয়া 
আসিয়াছে। নরনারী, দেবদেবীর ছবি থাকিবে না; গল্প উপন্যাস কবিতা প্রভৃতি রস সাহিত্য 


* প্রকৃতি __ ১৩২৯। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


বর্জিত হইবে এমন পত্রিকায় আমাদের দেশের পাঠকপাঠিকার মন প্রলুব্ধ হইবে কিঃ শুধু 
জ্ঞানবিস্তারকল্পে লাভলোকসানের খাতিয়ান না করিয়া সাহিত্যের ভিতর দিয়া শুধু সেই 
বিজ্ঞানচর্চাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য যে সাহস ও ক্ষমতা 
আবশ্যক এতদিন তাহার একাস্ত অভাব ছিল। যিনি বাঙ্গালীকে মাতৃভাষার “পাখীর কথা” 
শুনাইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তিনি আজ বিশ্বকৃপ্রতির তত্বৌদ্ঘাটন প্রয়াসী হইয়া বাণীর 
মন্দিরে যে অর্ধ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাহা দেখিয়া আশা হয় যে এবার বোধ হয় পূজা 
ব্যর্থ হইবে না। যীহাদের সাহায্য লাভ করিবার সৌভাগ্য ত্তাহার হইয়াছে তাহাদের একাগ্রতা 
ও তৎপরতা কখনই ইহাকে ব্যর্থ হইতে দিবে না। বোধ হয় এতদিন পরে এই বৃদ্ধ বয়সে 
আমি মনে করিতে পারি যে এই সাময়িক পত্রিকা বর্তমান বাংলা সাহিত্যে নবযুগের অবতারণা 
করিবে। সেই আশায় আমি আশীর্বাদ করিতেছি -_ শুভমস্ত। 

বৈজ্ঞানিক আলোচনা কত বাধাবিদ্সন্কুল, কত প্রকারে আমাদের উদ্যম ব্যর্থ হইতে 
পারে, সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইয়া যাইতে পারে, তাহা আমরা কিছু কিছু জানি। আগে পাঠক 
প্রস্তুত হইবে, তবে পত্রিকার আবির্ভাব হইবে, এরূপ মনে করিয়া বসিয়া থাকিলে কখনই 
পাঠকও তৈয়ারি হইবে না, পত্রিকাও প্রকাশিত হইবে না। পাঠককে প্রস্তুত করিয়া লইতে 
হইবে এই দৃঢ় পণ করিয়া যিনি কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন, তাহার চেষ্টা হয়ত প্রথমে পদে 
পদে প্রতিহত হইবে, কিন্তু একাগ্র সাধনার ফলে সমস্ত খণ্ডিত উদ্যমের ভিতর দিয়া একদিন 
তিনি সিদ্ধিলাভ করিবেনই। এই যে প্রথম পর্ব্ব, এই হাওয়া ফিরাইবার চেষ্টা, এইনৃতন আবহাওয়া 
বহাইবার চেষ্টা, যদি সার্থক হয়, তাহা হইলেই কি কম লাভ হইল? এতদিন ভাল করিয়া এদেশে 
বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া এরূপ কোনও প্রচেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া জানি না। কেবল কবিতা 
আর গল্প ছাড়া বাঙ্গালী পাঠক আর কিছু গ্রহণ করিতে চায় না, এত বড় অপমানের হাত হইতে 
তাহাকে নিষ্কৃতি দিবার কোনও চেষ্টা এদেশে ভাল করিয়া করা হইয়াছে কি? 

বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে একটা নৃতন পরিভাষার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে। 
ভাষায় নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয়; সাহিত্য ক্রমে ক্রমে পুষ্টি লাভ করিতে পারে; আমাদের 
বক্তব্য বিষয় মাতৃভাষায় ভাল করিয়া আলোচিত হইলে, জনসাধারণের বিজ্ঞানশিক্ষার পথ 
সুগম ও প্রশস্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

যখনই পরিভাষার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছে, তখনই অতি সহজে সে ভাষা ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। একদিন আমাদের দেশে নৌ-বাহিনী ছিল। সে খুব বেশী দিনের কথা নয়, যখন 
মগফিরিজি বোম্বাটিয়ার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পূর্বববঙ্গে বাঙ্গালী নৌসেনা 
বাঙ্গালীর-নির্ম্িত জাহাজে প্রস্তুত থাকিত। দরিয়া-সারং মীরবহর প্রভৃতি শব্দগুলি তখন 
আমাদের পূর্বপুরুষের নিকটে অপরিচিত ছিল না; অনেকগুলি জাহাজঘাটা ছিল। রশপৌতের 
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প্রত্যেক অংশের বিশিষ্ট আখ্যা আছে; __ আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক তাহার 
কোনও খবরই রাখেন না। পরিভাষা-সম্কলনের চেষ্টা করিতে হইলে এ সকল লুপ্তরত্বের 
উদ্ধার করিবার জন্য কিঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে । নহিলে বিদেশীর নিকট হইতে ' 
কতকগুলা শব্দ ধার করিয়া লওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকিবে না। দরিয়াসারং-এর সহিত 
পরিচয় না থাকিলে আমাদের সাহিত্যের আসরে বিদেশী কাণ্তেনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে 
হইবে। বাঙ্গালীর শিক্ষাগারে বাঙ্গালী হিন্দুমুসলমান ছাত্র, বাঙ্গালী শিক্ষকের নিকটে বিদ্যালাভ 
করিবার চেষ্টা করিতেছে। শিক্ষক বাঙ্গালী; ছাত্রছাত্রীও বাঙ্গালী; কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভাবের 
আদান প্রদানের চেষ্টা হইতেছে নিছক্‌ ইংরাজি ভাষায়! শিক্ষক বলিতেছেন ০1781008117 
prepared by the destructive distillation of wood ... যন্ত্রচালিত ছাত্র শব্দগুলির 
মৰ্ম্মগ্রহণ করিবার চেষ্টায় তাহাদের পশ্চাদ্ধীবন করিল, বারম্বার মনে মনে আবৃত্তিকরিল 
charcoal, destructive, distillation! বাংলা ভাষায় ইহার অনুবাদের কোনও উপায় 
নাই কি? আছে বৈ কি! শুক্ৰনীতির “অস্তর্ধমবিপাচিত অঙ্গার” শব্দবিন্যাসে কোথাও কিছু 
বৈজ্ঞানিক ফাক রহিল না; অথচ বিদেশীর নিকট হইতে কোনও শব্দ খণশ্বরূপ গ্রহণ করিতে 
হইল না। শিক্ষক বলিয়া গেলেন = alum is used for the purpose of fixing 
dyes, and therefore it is called a mordant; তিনি হয় ত জানেন না যে 
‘রসরত্বসমুচ্চয়’ নামক প্রামাণিক গ্রন্থে রহিয়াছে “তুবরী -_সা তু মঞ্জিষ্ঠা রাগবন্দিনী”” __ 
অর্থাৎ মঞ্জিষ্ঠা (08009) রাগ (রঙ) বাঁধিয়া ফেলে। কি সুন্দর বর্ণনা! 

সাহিত্যপরিষদ্‌ পত্রিকায় অনেক দিন হইতে পরিভাষা সঙ্কলন ও প্রচারের চেষ্টা হইতেছে। 
পরিষদের মুখপত্রে যতটুকু হইয়াছে, তাহার বেশী উক্ত পত্রিকায় স্থান পাইবে, এমন আশা 
করাযায় না; কারণ উক্ত পত্রিকা শুধু বিজ্ঞানসেবায় নিয়োজিত নহে। তবু যতটুকু হইয়াছে, 
তাহাতে আমি বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। কিন্তু আমি তৃপ্তি লাভ করিব, যখন দেখিব যে 
চরাচরের নিগুঢ় তত্ব সুধী বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালা ভাষায় অতি সহজে আলোচনা করিতেছেন। 
গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি সম্মোহনঅস্ত্রে আমাদিগকে অভিভূত করিবার চেষ্টা না করিয়া 
প্রকৃতি” নিজের রূপরসশবে বাঙ্গালীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবে। সৌরজগতের 
ছোট বড় সমস্ত ইন্দরিয়গ্রাহ্য বিষয় ইহার গোচরীভূত;__ জল, স্থল, ব্যোম, গাছপালা, পাথর, 
পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতির সহিত নূতন করিয়া পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা হইবে; পুরাতন 
বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নূতন করিয়া পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা আধুনিক পাশ্চাত্য সাময়িক পত্রে 
নিরস্তন চলিতেছে। কাল নিরবধি, পৃথী বিপুলা। যুরোপখণ্ডে মানুষের চেষ্টার অবধি নাই। 
এখানেই বা হইবে না কেন? আবার বলি __শুভমন্ত। 
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একফসলের দেশে লোকে কর্ম্মাভাবে বসিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে চাষারা সমস্ত বৎসর 
ধরিয়াই কাজ পায় সেখানেও তাহারা মহাজনের খণ শোধ করিয়া উঠিতে পারে না। শুধু 
বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষেই এমনি। এই যে মাড়োয়াড়ী বণিক কলিকাতার ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে বিশাল ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, যাহাদের ব্যবসা সুদূর মফঃস্বলেও চলিতেছে, 
রেল স্টেশনের ধারে যাহাদের কুশ্রী করোগেটের গুদাম ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে, 
তাহাদেরও দেশ রাজপুতানা মাড়্বাড়ে গেলে দেখা যাইবে যে সেখানকার জনসাধারণও 
দারিদ্য-দুঃখে গীড়িত। 

ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে যাহারা বি এন আর রেলপথে পূর্ব্ব উপকূল দিয়া গিয়াছেন 
তীহারাই দেখিয়াছেন কলিকাতার রেল স্টেশনের সীমা পার হইলেই চারিদিক সবুজ শস্যে 
ভরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেন দ্রুত চলিতেছে, বাংলার সমতল ছাড়িয়া উড়িষ্যার বন ও পাহাড় 
সবুজের বিচ্ছেদ নাই। রাত্রি গেল। ইতিমধ্যে ট্রেন কত পথ অতিক্রম করিয়াছে। সকালে 
উঠিয়াও দেখি সবুজ শস্যের নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণতা। তারপর মাদ্রাজের দিকে শস্যের রকম 
বদ্লাইয়া কোথাও বা হলুদের ছাপ, কোথাও বা পাকা শস্যের সোনার রং আবার কোথাও বা 
চষা ক্ষেতের ফিকা রং। সবুজের নেশায় যখন পাইয়া বসিয়াছে, পূর্ণতার আনন্দে যখন মন 
ভরা, তখন শস্যের পূর্ণতার পাশেই উৎপাদকের রিক্ততার কথা মনে পড়িল। চোখ মেলিয়াও 
দেখি তাহাই । মাঠে মাঠে লোক ভরা । কোথাও বা নিড়াইবার সময় বলিয়া সমস্ত গ্রাম বাহির 
হইয়া পড়িয়াছে; ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুরুষ এমন কি কুজ্জ-দেহ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত । গায়ে কাপড় নাই, 
পরণে নেংটা, কালো কালো মূর্তিগুলি মানুষ বলিয়া চেনা যায় কি না যায়! কেবল মেয়েদের 
শাড়ীতে রৌদে পড়িয়া দূর হইতে মানুষের দল বলিয়া বোধ হইতেছিল। কোথাও বা লাঙ্গ 
ল দেওয়া হইতেছে, গরুগুলির চেহারা মানুষের অপেক্ষা কতক ভাল। শীর্ণ লোকগুলি হয়ত 
নিজেরা না খাইয়াও গরুগুলিকে সবল রাখিয়াছে; না হইলে যে, যাহা কিছু খাইতে পায় 
তাহাও বন্ধ হইবে । জলভরা গোদাবরী দুই পার সিক্ত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে।তুতিকোরিনের 
খাল বড় বড় প্রান্তর জল দিয়া উর্ব্বর করিয়াছে। ফসলে ভরা ক্ষেত। কিন্তু লোকের চেহারা 
এএক-__ গায়ে কাপড় নাই, পেটে ভাত নাই। একি বিপুল পরিহাস! বাংলায় চাষার দুর্দশা, 
মাদ্রাজে বুঝি আরো বেশী । এই যে ফসল হইয়াছে ইহাতে উহাদের ভাত জুটিবে না, কাপড় 
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জুটিবে না, ইহারা সকলে খণে জড়িত। ফসল সংগ্রহ করিবার সময় হইলেই সাউকার আসিয়া 
মাঠে দাঁড়াইবে। অসমান বিনিময়ে সে তাহার প্রাপ্য অর্থের মূল্যে শস্য লইয়া যাইবে। সে 
সামান্য শস্য চাষার ঘরে থাকিবে তাহাতে বীজ রাখিবে, দুই বেলা বা এক বেলা অন্নের 
সংস্থান করিবে ও কোনও রকমে লজ্জা নিবারণ করিবে, এমন দুরাশা কোনও চাষার নাই। যে 
ফসল চাষার খণ শোধ করিয়া ঘরে আইসে তাহা দুই দিনেই ফুরাইয়া যায়। তারপর আবার 
মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়। ইহারা নেশা করে না, জমি অনাবাদী ফেলিয়া রাখে না, বিলাতী 
বিলাসের জিনিষ একপ্রকার কেনেই না বলিলেই হয়, তথাপি উহাদের অবস্থা এত হীন+ 
যেখানে এতটুকু জমি আছে, নালার ধার, আনাচ্‌ কানাচ্‌, কোথাও বাদ নাই, শস্য শস্য। 
হিসাব রাখিয়া সুপার্ভাইজার রাখিয়া এই শস্য উৎপাদন করিতে হইত! কি প্রচণ্ড আয়াসে 
কত কম ফল হইত! চাষার কাজ দেখিয়া মনে হইতেছিল যে লোকগুলি যেন একেবারে 
মরিয়া হইয়া শেষ ও একমাত্র অবলম্বন বলিয়া চাষ আবাদ করিয়া থাকে। যদি কোনও 
একজন বা এক দল মালিকের জন্য লোকে চাষ আবাদ করিত, তবে এ জমি ভাল নয়, সে 
জমিতে সময়-মত বীজ পাই নাই, ওখানটাতে লাঙ্গল চলে না, এমনি করিয়া হয়ত অর্ধেক 
জমি বাদ যাইত। কিন্তু তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। একটা নিষ্ঠার ভাব সমস্ত ক্ষেতের 
কাজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। আমি কেবলি ভাবি যাহারা এমন করিয়া ফসল তুলিয়াছে, যাহারা 
নেশা করে না, আলস্যে সময় কাটিবে না, তাহাদেরও কেন দুই বেলা খাওয়া জুটিবে না; 
তাহারা কেন খাইতে পরিতে পাইবে না? 

এই কেনর জবাব অতি নিদারুণ। সমস্ত উর্দ্ধতন সমাজ একযোগে ইহাদিগকে ইহাদের 
প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। দশজন শতজন শ্রম করিয়া যাহা উপার্জন করিবে, 
-_ একজন জমিদার, উকীল, ডাক্তার, বা ব্যবসাদার বড় লোক হইয়া তাহার উৎপন্ন এবং 
শ্রমলন্ধ ফলে ভোগলালসা তৃপ্ত করিবে। যখন মজুরের অভাব, চাহিবামাত্র পাওয়া দুষ্কর, 
তখনও দিন-মজুরকে দশ আনা মজুরী দিই। একজনার উপর চার-পীচজনার অন্ন জোগাইবার 
ভার, অসুখ আছে, বৃষ্টি বাদল আছে, অজন্মা আছে। এমনি করিয়াই না গড়পড়তা ভারতবাসীর 
দৈনিক একআনা মাত্র আয় হিসাবে দাঁড়ায় 

তাহার ফল কি তাহা চক্ষুর সম্মুখেই দেখিতেছি। বয়স্ক নরনারী অর্ধনগ্ন অবস্থায় থাকে, 
শিশুগুলি অধিক সংখ্যায় মারা যায়। তাহারা অন্ন-বন্্র অর্থহীন । কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই ত 
বাঁচিয়া থাকিবার একটা সামাজিক দাবী আছে। সমাজে যখন শ্রমজীবীর আবশ্যক, তখন 
তাহাকেও তাহার উপর নির্ভরশীল স্তী-পুত্রকে বাঁচাইয়া রাখা সমাজের কর্তব্য । জনসাধারণ 
যতই অশিক্ষিত ও অকম্্মা হউক, মোটের উপর যে জীবিকা অর্জনের যথেষ্ট চেষ্টা আছে 
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তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকার কি? প্রতিকার ব্যবসা বাণিজ্য 
নহে। বড় বড় কলকার্খানা করিয়া সস্তায় পণ্য উৎপন্ন করিলে ইহার প্রতিকার হইবে না। 
প্রতিকার কেবল মাত্র শিক্ষায়ও নহে। শিক্ষা তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থা আরো ভাল করিয়া 
বুঝাইয়া দিতে পারে এই পর্য্যস্ত, কিন্তু খাটিবার ও খাটাইবার পরস্পর অবস্থা-গত সম্পর্ক 
পরিবর্তন করিতে পারে না। শিক্ষা সকলের পাওয়া আবশ্যক, তাহাতে পরোক্ষভাবে জীবিকা- 
অর্জন-পটুত্ব জন্মিতে পারে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকিলে আত্মরক্ষার কথা ভাবিতে পারে, 
এই দুর্ধশার হেতু নহে। যত লোক ভারতবর্ষে আছে, তাহাদের আবশ্যক পরিমাণ শস্য 
উৎপন্ন হয়, অনেকটা বিদেশেও চলিয়া যায়। Supply and de৷৷and অর্থাৎ যোগান ও 
চাহিদার যে অমোঘ যুক্তি সচরাচর শোনা যায় তাহাও এ হীনতার হেতু নহে। কলকার্খানা, 
চাঁবাগান ও কয়লার খনিতে শ্রমিকের চাহিদা খুবই আছে। তবুও তাহাদের অবস্থার হীনতা 
অপরিসীম। জনসাধারণের দুর্দশা যদি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের অভাবে না হইয়া থাকে, যদি 
অশিক্ষাও ইহার মূলে নাই, যদি দাম কমিয়া যাওয়ায় কত যে চাষা মরিয়াছে তাহার ঠিক নাই। 
আর সেই পাটের কাজে কলওয়ালারা একশত টাকা খাটাইয়া এক বছরে ছয়শত টাকা লাভ 
করিয়াছে। ইহা যে সম্ভবপর হইল, যদি পাটের কলগুলি বিদেশী লোকের হাতে না থাকিয়া 
দেশী লোকের হাতে থাকিত তবেই কি ইহার কিছু ব্যতিক্রম আশা করা যাইত? সুযোগ 
পহিলে টাকা রোজগার করিবার পথ, অতিরিক্ত লাভ করিবার পথ, দেশী বিদেশী কেহই 
ছাড়িত না। এই যে ব্যাপারটি ঘটিল, পাটের দর তিনটাকা মণ মাত্র দীড়াইল, একমণ পাট 
বিক্রয় করিয়া আধমণ ধানও পাওয়া গেল না, আর তার সঙ্গে-সঙ্গেই পাট-কলে একশত 
টাকার ছয়শত টাকা মুনাফা দেওয়া হইল,_এই অবস্থা কোন্‌ শিক্ষায় অসম্ভবহইত? প্রাথমিক 
শিক্ষা চাষারা পাইলেও এই ঘটনা ঘটিত। মাড় বাড়ী মধ্যবর্তী না থাকিয়া সবটা হাত-ফের্তার 
কাজ হটিখোলার বাঙ্গালী মহাঁজনদের হাতে থাকিলেও এই দুর্ঘটনা বন্ধ হইত না। কুটার- 
শিল্পের প্রচলন থাকিলেও এই দুর্দশার নিবারণ হইত না, কেননা পাটে নিযুক্ত শ্রমেরই মূল্য 
পাওয়া যায় নাই। সাধারণের শিক্ষা, কুটার-শিল্প প্রতিষ্ঠা কিছুতেই এই ব্যাপারের সংঘটন বন্ধ 
করিতে পারিত না। ইহা যুদ্ধেরও ফল নহে, কেননা পাটের কাজেই আবার একদল লোক 
লক্ষ লক্ষটাকা জমায়েৎ করিয়াছিলেন। পাটের ক্ষেতে কাজ করিয়া, কোমর অবধি পচাজলে 
ডুবাইয়া পাট ধুইয়া, রৌদ্র পড়িয়া পাট শুখাইয়া যে হত্ভাগ্য পাট ব্যবহারোপযোগী করিল, 
সে অম্নাভাবে, দারিদ্যে, সংক্রামক ব্যাধিতে মরিল; আর সেই পাটে গুটিকতক মাত্র লোক, 
তাদের দেশ যেখানেই হউক, চামড়ার রং সাদা বা কালোই হউক, চাষার অনাহার ও অকালমৃত্যর 
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ভোগের অনাচার 


হেতু ভূত পাটে লক্ষ লক্ষ টাকা করিল । Supply and demand, “চাহিদা ও সর্বরাহের” 
মন্ত্রে সমস্ত জিজ্ঞাসু মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। কেহই জেদ করিলেন না যে চাষাদেরও বাঁচিবার 
অধিকার আছে। বাঁচিবারে অধিকার 12119 1০ এক দিন সমাজকে মানিতেই হইবে। 
যে সমাজ মানব ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ তুলিয়া আছে, সেই অনিচ্ছুক ও স্বার্থান্ধ সমাজেরও 
একদিন প্রেমের শাস্ত মন্ত্রে নয় ত ধ্বংসের গঞ্জনে স্বীকার করিতেই হইবে যে চাষাদেরও . 
বাঁচিবার অধিকার আছে। 

যদি চাষারা সঙ্ববদ্ধ হইয়া বলিত যে বারো টাকার কমে পাটের মণ বেচিব না, তবে 
কলওয়ালাকে হয়ত এ দরেই পাট কিনিতে হইত। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ হইবার শিক্ষা অন্য রকম। 
লোকে ঠেকিয়া শিক্ষা করে। ধর্ম্মাশ্রিত সমাজ উহা মানিয়া লয়; আর স্বার্থান্ধ সমাজ, যে 
সমাজ ভোগ করাই পরম লাভ বলিয়া জানিয়াছে, সে সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টার বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হয়; তখন বিরোধ সংঘর্ষ ও প্রাণহানি আরম্ত হয়। সঙ্ঘ নানা রকমের ও নানা ছোট 
ও বড় স্বার্থ রক্ষার জন্য সৃষ্ট হয়। আজকাল আমাদের দেশে নির্ব্বিসংবাদী একপ্রকার স্ব 
দেখা দিয়াছে। এইগুলি সমবায়-সমিতি নামে পরিচিত। মহাজনদের হাত হইতে কৃষক ও 
শিল্পীকে রক্ষা করিয়া তাহার ব্যবসায়ের উপযুক্ত মূলধন যোগানই এই সকল সমিতির কাজ। 
কোনও কোনও স্থানে জেলে, তাঁতী ও মুচিদের এই সমিতিতে বেশ কাজ হইতেছে। আবশ্যক- 
মৃত অল্প সুদে ধার পাইতেছে। সুদও শতকরা সাড়ে বারো টাকার বেশী নয়।টাকা শোধের ও 
প্রত্যেক সভ্যের মূলধনের অধিকারী হইবার ব্যবস্থা আছে। 

তথাপি এই সকল সমিতির দ্বারা চাষাদের দুঃখ দূর হইবার অনেক অন্তরায় আছে। যখন 
এই সমিতিগুলি শক্তির কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ত হইবে, যখন কৃষকেরা সমবায়- 
সমিতিকে কেবলমাত্র খণ লইবার আফিস বলিয়া ব্যবহার করিবে না, তখন ধনিক শীর্ষ 
সমাজ ইহাকে কি চক্ষে দেখিবেন সে বিষয়ে আশঙ্কা আছে। গবর্ণমেন্ট ও ধনিক-সমাজ 
আজ যে সমিতিগুলি অর্থ দ্বারা লোক দ্বারা গঠন করিবার চেষ্টা ও সাহায্য করিতেছেন সেই 
সমিতিগুলি চাষাদের স্বার্থরক্ষার সঙ্ঘরূপে সত্যই ব্যবহৃত হইলে বিষাক্তজ্ঞানে এখনকার 
পৃষ্ঠপোষকেরা এসকল সমিতি দমন ও ধবংস করিবার চেষ্টা করিবেন ইহা স্বাভাবিক মনে 
হয়। 

এইপ্রকার সমবায়-সমিতিগুলির মূলে ক্ষুদ্র কেন্দ্রের স্বার্থ থাকায় ইহারাও অপর 
অর্থধিকারীরন্যায় পরপীড়ক হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা হউক, কোনও গ্রামের লোকাধিক্য 
ও চাহিদার অভাবও ইহার হেতু না হয়, তবে তা কি? কোন্‌ সে দানব আমাদের সাধারণকে 
পীড়িত করিয়া এমনি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে যে তাহাকে সহজে ধরিতেও জানি না? 
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আমার মনে হয় এই ছদ্মবেশী দানব 90058] for eXistence __ জীবন-সংগ্রাম। 
ভোগলিন্সার ইহা নামাস্তর মাত্র। জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের জয়ই যে চরম লাভ তাহা 
আমরা জানিতাম না, আর এই জয়ই যে শেষ পর্য্স্ত জয় তাহাও আমাদের আমরা জানিতাম 
না, আর এই জয়ই যে শেষ পর্য্যস্ত জয় তাহাও আমাদের প্রাচ্য সভ্যতা বলে না। বিলাতী 
সভ্যতার শক্তির মদ যখন আমাদের মস্তিষ্ক ঘোলাইয়া দিয়াছে, সেই সময় হইতে এই নৃশংস 
মন্ত্রগুলি এদেশে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই কথাগুলিতে আমরা এতই অভ্যস্ত 
হইয়া পড়িয়াছি যে উহার কদর্য্যতা অনুভব করার মত শক্তিও আমাদের নাই। যখন এই 
ধরণের চলিত কথা লোকের মনকে পরুষ করিয়া হীন করিতে থাকে, তখন তাহার প্রতিবাদও 
অসহনীয় হয়। শক্তিবাদী বলিবেন 501851০ for ০%15150০6 জীবনসংগ্রাম বৈজ্ঞানিক 
সত্যবাদ। গাছের নীচে যদি ২৫টা চারা হয়, তবে দুই চারিটি জোরাল চারা বাকীগুলিকে 
আবছায়ার আওতায় ফেলিয়া অপুষ্ট করিয়া স্বচ্ছন্দে বড় হয়। তারপর মাইক্রোক্কোপে এক 
বিন্দু জলকণার মধ্যে দেখা যায় কত শত সহত্র প্রাণী একে অন্যকে ঠেলিয়া মারিয়া নিজে 
বাঁচিতে চেষ্টা করিতেছে। যাহারা যোগ্যতম তাহারাই বাঁচিতেছে, বাকীগুলি মরিতেছে। এ 
ক্ষেত্রেজীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের জয় একেবারে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে। ইহার উপর আর 
যুক্তিপ্রয়োগ অসম্ভব। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই এই বড় বড় বিলাতী বৈজ্ঞানিকবাদের 
নৃশংসতা ধরা পড়ে৷ শক্তিবাদী বলিবেন মজুর দশ আনায় পাই বলিয়াই রোজ দশ আনা দিয়া 
থাকি, তাহাতে যদি তাহার পরিবারস্থ লোক খাইতে না পায় তবে সে ভাবনা নিষোক্তার নহে। 
মজুরের যদি সাধ্য থাকে তবে বেশী আদায় করিয়া লউক -_-যদি আদায় করিতে পারে ভাল 
কিন্তু নিষোক্তা বিধিমত বাধা দিবে, আর যদি চেষ্টা করিয়া দলবদ্ধ হইয়াও আদায় করিতে না 
পারে তবে নিযোক্তা এবং শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত নিযোক্তার সমাজ পরাজিত শত্রুর সাজা দিবে। 
কিন্তু খাস বিলাতেও ইহার কদর্য্যতা ও অমানুষিকতা উপলব্ধ হইতে আরম্ত হইয়াছে। মানুষ 
ত আর গাছপালা বা জলবিন্দুস্থ সহস্র প্রাণীর একটি নয়। মানুষের বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, 
সমাজ আছে, মানুষ বলিবে বাঁচাও,দশজনকে বীচিতে দাও । মানুষ বলিবে অহিংসা পরমধর্ম্ম। 
মানুষ বলিবে সমাজ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি তাহাঁই না হয় তবে সম্তান পালনের 
বিড়ম্বনা লই কেন? মৎস্যের মত, বিড়ালের মত, সরীসৃপের মত আত্মজকে হত্যা করি না 
কেন? অসহায় শিশু ত যোগ্যতমের বিপরীত।আর যত জীব আছে তাদের তুলনায় মানুষের 
শিশু ত সর্বাপেক্ষা অসহাঁয়। এমন বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আগুনে সেঁকিয়া কাপড়ে 
ঢাকিয়া কাহাকেও বড় করিতে হয় না। এমন অসহায় জীবকে মারিয়া না ফেলিয়া বাঁচাইয়া 
রাখিবার জন্য চেষ্টা কোথায় হইতে আসিতেছে? ইহার কারণ মানুষের সমাজ বিলাতী নৃশংসবাদ 
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ভোগের অনাচার 


অপেক্ষা অনেক পুরাতন। যে প্রেম সস্তানে প্রকাশ হয় তাহাই দশে বিতরণের জন্য মানুষের 
অস্তরাত্মা চিরকাল আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছে। তাহাকে বিলাতী নৃশংসতায় আচ্ছন্ন করিতে 
পারে না। 

সামাজিক জীবনে এই নৃশংসবাদ আমাদিগকে কেমন কঠিন করিয়াছে তাহা যদিও সর্ব্বত্র 
অনুভূত হইতেছে এবং উহাই স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি, তথাপি দুই এক জায়গায় 
নিতান্ত নিদ্ৰিত সমাজের নিকটেই উহা বিসদৃশ বলিয়া ধরা পড়ে। যুদ্ধের সময় কাচা পাটের 
রপ্তানি বন্ধ হয়। চট্‌ বা থলে বিক্রয়ের অনুমতি সর্কার দিয়াছিলেন। যুদ্ধের জন্য পাটের 
বস্তার চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল,তা ছাড়া সাধারণ ব্যবহারের জন্যও পাটের বস্তা ভারতবর্ষ 
হইতে মিত্রশক্তির জন্য যোগান হয়। যুদ্ধের মাল যোগাইয়া কিছু লাভ করার কথা।কিস্তু এই 
ব্যাপারে বাংলাদেশের চীষাবাদে সর্বনাশ হইয়া গেল। তাহারা দারিদ্র্য ও তজ্জনিত অনাহারে 
কদাহারে রোগগ্রস্ত হইয়া দলে দলে মরিতে লাগিল। পাটের কৃষকরা দেখিল ধান না বিক্রুয় 
করিয়া চাল বিক্রয় করিলে অধিক লাভ হয়। তাহারা সকলে মিলিয়া সমবায় সমিতির অর্থে 
একটি ধান-কল বসাইল, নিজেদের ধান ভানিয়া লইল এবং উদ্বৃত্ত লাভে বিক্রয় করিল; 
তাহাতে নিজেদের ধান ভানার ব্যয় কমিল কিম্বা আরও লাভ হইল । কিন্তু এ কলে যে-সমস্ত 
মজুর দিন-মজুরী খাটিবে তাহাদের অবস্থা অন্য কলের মজুরদের অপেক্ষা একটুও ভাল না 
হইবার কথা। এই কেন্দ্রভূত সমিতির স্বার্থই হইতেছে যত সস্তায় পারা যায় ধান ভানা। 
অন্যান্য মূলধনের অধিকারীর যে দোষ, -_ অপরকে বঞ্চিত করিয়া কলের বা ব্যবসায়ের 
লাভ বাড়ান, -- সে লোভ বা প্রচেষ্টার জড় ইহাতে মরিবে না। সমবায়-সমিতি দ্বারা ছোট 
ছোট কেন্দ্রের ইস্ট ইহাতে পারে, কিন্তু সমাজের গোড়ায় যে অবিচার নির্ধনকে পিষ্ট করিতেছে 
তাহার প্রতিকার ইহাতে হইবে না। সমবায়-সমিতি একজাতীয় শ্রমিককে ধনিক করিতে , 
পারে এই পর্য্স্ত। সমবায়ের সওঘবন্ধ চেষ্টায় কোনও একদল শ্রমিক ধনী হইলেও অন্য 
ধনীর সহিত আর তাহার প্রভেদ থাকে না। 

দেখা যাইতেছে যে কোনও এক দল চাষা বা শিল্পীর যদি ধনবান হইবার পথ মুক্ত হয় 
তাহা হইলেও সমষ্টি হিসাবে সমাজের বিশেষ হিত হইবে না। প্রথমে যে কথা আরম্ত করা 
হইয়াছিল যে ক্ষেত-ভরা শস্য থাকিতেও উৎপাদক চাষারা অনাহারে থাকে তাহার প্রতিকার 
হয় না। ধনী ও নির্ধন, যাহারা খাটে ও খাটায়, তাহারা সকলেই একই সমাজের অঙ্গ । যদি এই 
ব্যষ্টির ভিতর পরস্পর প্রেমের সম্পর্ক থাকে তবেই সমষ্টির মঙ্গল। আর যদি একে অপরকে 
পীড়ন করিয়া সম্পদ সংগ্রহ করিবে এই ইচ্ছাই থাকে এবং তাহা কর্মে প্রকট হয় তবে সে 
সমাজের অহিত কিছুতেই ঠেকান যাইবে না। দেশের জনসাধারণ এখন চরকায় কিছু কিছু 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


- রোজগার করিতেছে। নিক্বর্মা কর্ম্ম পাইয়া ইহাতে কিছু অতিরিক্ত উপার্জন করিবে। কিন্ত 


বেশীদিন এই অবস্থা যে স্থায়ী হইবে তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়। পাটের বেলায় 
পাটের চাষীর অবস্থা যাহা হইয়াছিল, চরকার সূতা কাপড়ের বেলায় তাহাই যে আংশিকভাবে 
হইবে না তাহা বলা যায় না। কন্তুতঃ কোনও অর্থনৈতিক নিয়মে উহা না হইবার পথ নির্দেশ 
করে না। দেশের অস্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য যাহাদের হাতে, সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার 
চাবিটিও তাহাদের হাতে। তাহারা যতই আর্থিক অসমতা সৃষ্টি করিতে থাকিবেন ততই দেশের 
অহিত হইবে, বুতুক্ষুর সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে । সমাজের এক অংশের পক্ষে শত চেষ্টাতেও 
মানুষের মত বাস করা অসম্ভব হইবে! অবশ্য ইহা বরাবর চলিতে পারে না। ভৈরব একদিন 
ডমরুর তালে তাশুব নৃত্যে মাতিয়া উঠেন, অত্যাচারে অবিচারে জর্জরিত সমাজ বিধ্বস্ত 
হইয়া ধ্বংস হইয়া শিবের মঙ্গলাশীব্র্বাদ লইয়া নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করে। মহাকালের এই 
লীলা পৃথিবীর বুকের উপর কতবার প্রলয়-নৃত্যে অভিনীত হইয়াছে। 

সমাজের ভিতর যে এতবড় একটা অবিচার চলিতেছে, তাহার জন্য কেবল মাত্র ধনী ও 
ব্যবসাদার সম্প্রদায়ই দায়ী আর সাধারণ শিল্পী ও কৃষক মেষের মত শাস্ত ও নিরপরাধ এমন 
কথা আমি মোটেই বলিতেছি না। অত্যাচারিত সুযোগ-মত অত্যাচারীর উপর অত্যাচার 
করিতেছে। একই অবিচার-অত্যাচারের শৃঙ্খল সমাজ-শীর্ষ হইতে আর্ত হইয়া নিম্ন স্তর 
পর্যন্ত পহুছিয়াছে। কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষে আপন সভ্যতা ও শিক্ষা ত্যাগ করিয়া পশ্চিমের 
ন্যায় আপাতসুখের অভিলাষী হইয়া পড়িয়াছে। 

“শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্‌ 

তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। 
শ্রেয়ো হি ধীরোহভি প্রেয়সো বৃণীতে 
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্‌ বৃণীতে।।” 

“শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে আশ্রয় গ্রহণ করে ।জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদের বিষয় সম্যক আলোচনা 
করিয়া ইহাদিগকে পৃথক বলিয়া জানেন। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেয় অপেক্ষা উত্তম বলিয়া শ্রেয়কে 
গ্রহণ করেন, আর অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি যোগক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ 
অভিলাষে প্রেয়কে গ্রহণ করে।” __ কেঠোপনিষৎ ১/২/২)। আমাদের দেশ পশ্চিমের 
ক্ষমতাদৃপ্ত রূপের মোহে অভিভূত হইয়া শ্রেয়কে ত্যাগ করিয়া প্রেয়ের পশ্চাৎ গমন করিতেছে। 
কেবল কেমন করিয়া ভোগ করিব ইহাই সমাজের আরাধনার বিষয় হইয়াছে। ভোগলিক্সা 
সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভোগ করিতে পারিতেছেঅল্প লোকেই, কিন্তু আকাঙক্ষার 
পীড়ন প্রত্যেক স্তরেই অনুভূত হইতেছে। যীহারা বাণিজ্যে লিপ্ত তাহারা দুই হাতে দেশের 


২৬৮ 


ভোগের অনাচারি 


মঙ্গল ঠেলিয়া বিদায় করিয়া অপ্রয়োজনীয় আয়েসের দ্রব্য আনিয়া ফেলিতেছেন। পুরস্কার 
স্বরূপ তাহারা ধনসম্পদের অধিকারী হইতেছেন। অপর দশজনও তীহাদেরই আদর্শে অধিকতর 
উপাৰ্জ্জনের পথ খুঁজিতেছে। ইহাতে কদাচ সমষ্টির মঙ্গল হইতে পারে না। মোটর উপর 
হিসাব করিলে দেশ দরিদ্রই হইতেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা বহুবিধ জড় উপকরণ আমাদিগকে 
অনেক দিয়াছে বটে, কিন্তু যাহা দিয়াছে তাহার অধিক মূল্য লইয়াছে। দ্রুতগামী যান বাহন, 
সংবাদবাহী টেলিগ্রাফ্‌ যন্্রাদি, কলমের চারার মত দেশে বসিয়াছে। এগুলি দেশের মাটিতে 
গড়িয়া উঠে নাই, তৈরী হইয়া বাহির হইতে আসিয়া বসিয়াছে। তাহার মূল্য স্বরূপ আমরা ' 
কিনা দিয়াছি। আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ও সুখ দারিদ্যের ক্রোড়ে বিসর্জন দিয়াছি।ধন সম্পদ 
দুই-এক জায়গায় বিশেষতঃ সহরের বণিকের নিকট স্তগীকৃত করিয়া সর্ব্বত্র দৈন্যের দুর্ঘশা 
বিতরণ করিয়াছি। আর সর্ব্বোপরি আমাদের চরিত্রের ও সভ্যতার সম্পদ অবহেলা করিয়া 
যে-সকল জড়বস্তু বিলাতী সভ্যতার ফল বলিয়া এদেশে আম্দানী করিয়াছি তাহার প্রভাবে 
জড়েই পরিণত হইতেছি! চিত্তের সে সন্তোষ নহি যাহাতে ধনী ও দরিদ্র একজায়গায় দীড়াইতে 
পারে৷ 

আমাদের দেশে সামাজিক অসমতা কাটার মত সমাজকে বিধিয়া ছিল, এখনো আছে। 
তথাপি একটা দিকে উদারতা ছিল যাহা সমাজের প্রাণ ও স্বাস্থ্য কথঞ্চিৎ বজায় রাখিতে 
পারিয়াছিল। ভোগ করাই পরম এবং চরম ইহা সমাজ স্বীকার করিত না। কোন কালেই 
সমাজস্থ সকলে ত্যাগের আদর্শে জীবন যাপন করিত না, তবুও সমাজের শীর্ষে যাহারা 
তাহারা ত্যাগের সম্মান করিতেন বলিয়া সাধারণ লোকও এ আদর্শের বলে সমাজকে সুস্থ 
রাখিতে পারিত। অল্প দিন পূর্ব্বেও দারি্যব্রন্ম পণ্ডিতেরা অধ্যাপনা কার্য্য করিয়া এবং পাণ্ডিত্য 
দিখ্বিজয়ী হইয়াও দরিদ্বোচিত অশন-বসনে অতি শ্লীঘ্য জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের 
কাহারও কাহারও সন্কীর্ণতা ছিল, তথাপি সরল জীবন যাপন করিয়া রিক্ততার মর্যাদা রক্ষা 
করিয়া তাহারা এক প্রকারের পাপ সমাজে দৃঢ়বদ্ধ হইতে দেন নাই। স্বদেশে পৃজ্যতে রাজা 
বিদ্বান্‌ সৰ্ব্বত্ৰ পূজ্যতে এই উচ্চ আদর্শ ভারতবর্ষই পৃথিবীর সমক্ষে খাড়া করিয়াছিল। রাজা 
বিদ্বানের সম্মানে দৈন্যেরই সম্মান করিয়া গিয়াছেন। ত্যাগের সম্মান করা ভারতবাসীর পক্ষে 
মজ্জাগত হইয়া পড়িয়া ছিল। আজও ত্যাগী সম্যাসীরা যে সম্মান পাইতেছেন তাহার মূলে 
পুরাতন সংস্কার রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আর প্রাণ নাই। ধর্ম্মগত ও সাম্প্রদায়িক শত 
মতে বিচ্ছিন্ন বর্ণাশ্রমে বিভক্ত এবং অস্পৃশ্যতা দোষে দুষ্ট সমাজের শেষ প্রাণবায়ু ভোগের 
মোহে বহির্গত হইয়াছে। এতটুকুও যদি সত্য পদার্থ সমাজের জীবনে না থাকে তবে কিসে 
আর তাহা বাঁচিতে পারে? আমরা জন্মগত জাতিগত অসমতা বর্জন করি নাই, উপরনস্ত 


২৬৯ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


ধনগত অসমতাও সমাজে স্থান দিয়াছি। আধুনিক সমাজস্থ ধনী নির্ধন সকলে নিজের ও 
বংশপরম্পরার ভোগের জন্য সমিধ সংগ্রহে আজীবন ব্যস্ত। শিশুকালে পাঠশালায় শিখি 
“লেখা পড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই” -_ কেহ গাড়ীঘোড়া চড়িতে পাই, কেহ 
পাই না, কিন্ত সমান অসস্তোষ লইয়া দেহত্যাগ করিয়া যাই। ইংরাজীতে ভাষা শিক্ষার 
পথে প্রথমেই কণ্ঠস্থ করি "Honesty is the best Policy", আর সেই পলিসি বা 
চালই বজায় রাখিতে জীবন ও কর্ম্ম শেষ করি। “জীবন ও মিথ্যা আচরণে শেষ আর ভেদ 
নাহি রয়।” 

ভোগলিক্সাই আমাদের অধোগতি ও মৃত্যুর প্রধানতম হেতু । যিনিই যে পরিমাণে ভোগ 
করিতেছি, সেই পরিমাণে দুইটাকা মাসিক আয়ের চাষার অন্নে ভাগ বসাইতেছি। আমার 
ভোগের সহিত চাষার দুর্দশা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যতদিন না আমরা এই ভোগসর্ব্বস্ব 
চলুক, দুর্দশার বাস্তবিক পরিবর্তন হইবে না। প্রথমে যে প্রশ্ন তুলিয়া ছিলাম, যে, কেন চাষারা 
এত খাটিয়াও অন্নবস্ত্রের অভাব মিটাইতে পারে না এইখানেই তাহার জবাব। 

বিলাতী পণ্যের আম্দানী ও দেশী মালের রপ্তানীর উদ্ভব দেখিলেও একই উত্তর পাওয়া 
যাইতেছে । আমরা বিদেশ হইতে তৈরী মাল আনি, আর কাচা মাল পাঠাই। আমদানি যে 
সকল দ্রব্য করি তাহার মূল্য রপ্তানী দ্বারাই দিয়া থাকি। ১৯১৮/১৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে 
আড়াই শত কোটা টাকার মাল রপ্তানী করিয়াছি। এবং তাহা দ্বারা ভারতবর্ষের নিকট প্রাপ্য 
ইংলণ্ডের ঝণের সুদ ও পেন্সন্‌ আদি শোধ দিয়াও একশত শত্তর কেটি টাকার মাল আমদানী 
করিয়াছি। যাহা আম্দানী করিয়াছি তাহার অর্ধেকই হইতেছে বিলাতী সুতা, বিলাতী কাপড় 
ও বিলাতী চিনি। বাকী কতক প্রয়োজনীয় দ্রব্য, আর কতক অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, খেলনা, 
আয়েসের বস্ত। আমরা তুলা রপ্তানি করিয়া কাপড় আম্দানী করিয়াছি, খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে 
বিলাতী সখের জিনিস কিনিয়াছি; যীহারা কৃষি ক্ষেত্রে ও বনে জঙ্গলে শ্রম করিয়া এই রপ্তানীর 
মাল জম্মাইতেছে আম্দানীর মালের সামান্য অংশই তাহাদের নিকট পঁছিতেছে। এক দিক 
হইতে দেখিতে গেলে এই রকম দেখা যাইবে যে ভারতবর্ষের ধনী সমাজ চাষার শ্রমলব্ধ ফল 
গ্রহণ করিতেছে এবং বিনিময়ে নিজের ভোগস্পৃহা বিলাতী পণ্যে মিটাইতেছে। যদি এই 
ভোগের উপকরণ দেশেই সংগৃহীত হইত, তবুও মন্দের ভাল হইত, টাকাটা দেশের মধ্যেই 
চলাফেরা করিত, কিন্ত বিলাতে যাইতেছে বলিয়া ইহাতে দেশের দৈন্য ক্রমশঃই বাড়িতেছে। 
বৎসরের পর বৎসর দৈন্য বাড়িয়াই চলিতেছে। সুব্যবস্থা না হইলে বিপর্যয় অবশ্যম্তাবী। 

যে পরিমাণে লোকের মজুরী বাড়িতেছে তাহার তুলনায় খাদ্যদ্রব্য অধিকদূর্মূল্য হইতেছে। 


২৭০ 


ভোগের অনাচার 


সাধারণতঃ মনে হয় খাদ্য দ্রব্য দুর্মল্য হইলে যাহারা উৎপন্ন করে তাহাদের অবস্থা ভাল 
হইবে। কিন্তু কাজের বেলায় ইহার বিপরীত হইতেছে। সমাজের ভোগের স্পৃহাই এই অঘটন 
ঘটাইয়াছে। বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্যে অপস্পৃহা মিটা হবার ব্যবস্থাতেই এই সৰ্ব্বনাশ হইয়াছে। 
একটি চাষার যদি কতকগুলি গরু থাকে তবে তাহাদিগকে খাটাইয়া চাষা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ 
যতদিন না তাহার ফসল কমিতে কমিতে ভাতের উপর টান পড়ে । দেশের শতকরা দশজন 
লোক অপর নব্বই জনকে এই ভাবেই ব্যবহার করিতেছে। এই দশজন লোক যেন চাষা, 
আর নব্বই জন গরু। তাহারা খাটিতেছে কিন্তু অনাহারে কদাহারে কেবল কোন-মতে প্রাণ 
রাখিয়াছে। আর নাম মাত্র গোলমালেই মরিতেছে। 
শেয়ারের জুয়া খেলিয়া, পাট তুলা বস্তু শস্যাদি পণ্য একচেটিয়া (কর্ণার) করিয়া পীড়াদায়ক 
সর্ভেও সুদে টাকা খাটাইয়া অস্বাভাবিক ও অধর্ন্মোচিত উপায়ে আমরা অর্থ একদিকে পুঞ্জীভূত 
করিয়া ফেলিতেছি। ইহা শিক্ষিত ও সভ্য সমাজের অন্যায় মনে হইতেছে না। আর সেই 
পুঞ্জীভূত অর্থ এমন সকল ভোগোপকরণে ব্যয় করিতেছি যে তাহা দেশের বাহির হইয়া 
যাইতেছে। সহরের অনেক লোকের হাতে হাতে একটা রিষ্টু ওয়াচ্‌ দেখা যাইবে, এই অনাবশ্যক 
আভরণ দুই মণ চালের মূল্যে পাওয়া যায়। চাউল কত আক্রা হইয়াছে যে তাহার দুইমণের 
বিনিময়ে এমন সৃন্ষ্নকারুকার্ষ্যকরা দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে। বিলাতী সৌখীন ও অনাবশ্যক 
পণ্য যত দিন আমাদের উর্দ্ধতন সমাজের ব্যবহার হইবে তত দিনই শতকরা নব্বই জন 
দেশবাসী, যাহারা কৃষি ও শ্রমজীবী, তাহাদের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইবে৷ কোন কঠিন 
শ্রমেই তাহাদিগকে জীবিত রাখিবার পথ করিয়া দিবে না। যদি কৃষকের গরুগুলি বলে যে 
আমরা না খাইতে পাইলে কাজ করিব না, গুঁতাইব, তাহা হইলে হয়ত তাহাদের বাঁচিবার পথ 
হয়। কিন্ত কৃষকের সঙ্গে লড়াই করা দুইটি মাত্র শিং সম্বল লইয়া গরুর পক্ষে যেমন অসম্ভব, 
আমাদের শতকরা নব্বই জনেরও ধনী-সম্প্রদায়ের সহিত লড়াই করা তেমনি অসস্ভব। 
ধনীর হাতে নিজের গড়া আইন আছে। আর ধনীরা পরস্পর লড়াই করিয়া ও-বিদ্যাতে 
পারদর্শী হইয়া আছে। সাধ্য কি যে নির্ধন-সমাজ ভয় দেখাইয়া কিছু করে। তবে সঙ্ঘবন্ধ 
হইলে বিপ্লব আনিতে পারে, তাহাতে দশ ও নব্বই সমান ধ্বংস হইবে। এ অবস্থায় দশের 
কর্তব্য নব্বইয়ের দিকে দেখা, যাহাতে তাহারা খাইতে পায় তাহার ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ বিদেশী 
ভোগের অনাচার ত্যাগ করা। 

ভারত সর্কার কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২০ সালের ভারতবর্ষ নামক পুস্তকে খাদ্যদ্রব্যের 
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দুর্মুল্যতা সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। 

"On the whole it may be said a rise in prices tends to emphasize 
the economic differences throughout the rural population of India, 
those who are well to do becoming more well to do, those who are 


poor becoming poorer." — India in 1920. Page 134. 

“জিনিষের মূল্য চড়িলে গ্রাম্য লোকের আর্থিক অবস্থার অসমতা বাড়াইয়া দেয়। যাহাদের 
অবস্থা ভাল তাহারা আরও ধনী হয়, আর যাহারা দরিদ্র তাহারা আরও দরিদ্র হয়।” 

অথচ দর চড়ার জন্য সেটেল্মেন্টের বেলায় খাজনা বাড়ান হয় যাহাতে দরিদ্র আরও 
পীড়িতহয়। এইসকল কারণে ভারতবাসী শতকরা নব্বই জন গ্রাম্যলোক অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন 
শতকরা দশজনের নিকট পরোক্ষভাবে গবাদি পশুর মতই হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্র ত 
পরোক্ষভাবে এই সম্পর্ক আছে, কোথাও কোথাও আবার সাক্ষাৎ ভাবেও এই সম্পর্ক দেখা 
যায়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের উড়িষ্যা-চিত্রে কয়েক জায়গায় এই কথাটি কৃষক মহাজনকে 
বলিতেছে যে “আমি গরু চরাই, আপনি মনুষ্য চরান।” কথাটা কতদূর কল্পিত তাহা গ্রন্থকার 
বলিতে পারেন, কিন্তু সর্কারী বিবরণে এই অবস্াটির অস্তিত্ব নিৰ্ম্মম ভাবে সমর্থিত হইয়াছে। 

“সারা ভারতবর্ষেরই চাষার অবস্থা সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে সে তাহারা এত 
দরিদ্র, এত অসহায় যে ইউরোপে তাহার তুলনা মিলে না। তাহারা অজ্ঞ ও অসমর্থ বলিয়া 
তাহাদের অপেক্ষা একটু সঙ্গতিপন্ন লোকের পীড়ন সহ্য করিয়া থাকে। গত বৎসরের 
ছোটনাগপুরের সেটেল্মেন্টের বিবরণে জানা যায় যে ওখানকার কৃষক মজুরেরা কষ্টে পড়িয়া 
সময় সময় নিজের স্বাধীনতা বন্ধক রাখিয়া দাসখৎ লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। সামান্য মাত্র 
সাময়িক অর্থের আবশ্যক মিটাইতে না পারিয়া তাহারা এই সর্তে ধার করিতে বাধ্য হয় যে 
গায় খাটিয়া এ টাকা শে!ধ দিবে। নিয়ম এমন্‌ যে ব্যক্তি চাকর খাটিবে সে বাৎসরিক দুই 
হইতে চারি টাকা পাইবে এবং বৎসরে দুইখানা কাপড় পাইবে। তাহার মহাজনই তাহার 
শ্রমফলের স্বত্বাধিকারী এই রকম খণ সম্ভানাদিতে বর্তে এবং তাহারাও ঝণ শোধ না হওয়া 
পর্যস্তপুর্ব্বসর্তে বাঁধা থাকে। যদিও দাসপ্রথা অনেক দিন হইতেই আইন-বিরুদ্ধ, তথাপি এই 
প্রকারে ছোটনাগপুর প্রদেশে এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার- 
সুত্রে দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বীয় বংশপরম্বরাকে সেই দাসত্ব দিয়া যাইতেছে” 

* * * The general condition of the peasantry up and down the 
country can only be described by saying that the average cultivator 
1S poor and helpless to a degree to which Europe can afford little 
parallel. Ignorant and without resources he is always liable to be 
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Oppressed by those richer more influential than himself. Mention 
Was made in last year's report of certain settlement operations in 
Chotanagpur which have disclosed the fact that agricultural 
labourers in that region are not infrequently compelled in time of 
Stress to mortgage their personal liberty. In return for a small sun of 
money which they happen to need at the moment, they agree to 
serve the individual from whom they borrowed. The rule is that a 
man who has so bound himself gets from two to four rupees a year 
as pocket money and two pieces of cloths. His labour belongs to 
his creditor. The debt extends to the children, who remain bound 
till it has been discharged. There are therefore in Chota Nagpur 
people who have inherited servitude and who in turn have passed it 
On to their children although slavery has long been illegal in India." 
~ India in 1920. Page 159. "The Indian Peasant." 

এই হইল সাক্ষাৎ কৃষকের দাসত্ব। ইহা ছোটনাগপুরেই বদ্ধ নহে। বাংলা বিহার ও 
অন্যান্য প্রদেশে পল্লী জীবন অনুসন্ধান করিলে কোন না কোন প্রকারে এই অবস্থা বিদ্যামান 
দেখা যাইবে। যাহারা সাক্ষাৎ দাসত্ব করে তাহারা ছাড়া যাহারা বাকী রহিল তাহারা সকলেই 
পরোক্ষভাবে উর্দ্ধতন শতকরা দশজনের সমাজের দাসত্ব করিতেছে। বাহ্যিক আবরণ ঠিক 
আছে বলিয়া এবং কোনও ব্যক্তিবিশেষ এই দাসত্বের ফল গ্রহণ করিতেছে না বলিয়া এই 
দশজনের নব্বইজনাকে দাস ভেবে ব্যবহার করার কদর্য্যতা ও দোষ চোখের আড়াল আছে। 
ক্ষেতে যতই শস্য হউক, কৃষক যতই খাটুক, তাহার শ্রমফল টানিয়া লইবার ব্যবস্থা বেশ ভাল 
রকম আছে। মহাজনের ঝণের সুদে, বর্ধিত খাজনায় ও ট্যাক্সে, কাপড় নুন-তেলের চড়া 
দামে সে শ্রমের ফল তাহার হাত ছাড়া হইয়া, তাহার অন্নবস্ত্রের অভাব হইবেই। 

কৃষকের শ্রমলন্ধ ফল ধনী সমাজের হস্তগত হইয়া তাহা যে প্রকারে ব্যয় তাহাতে তাহা 
আর এ নব্বই এর মধ্যে ফিরিয়া যায় না। বড় লোকেরা বেশী ইন্কম ট্যাক্স দিতেছেন, 
তাহাতে সর্কারের আয় বাড়িতেছে। কিন্তু সরকারের আয়ের সামান্য অংশই লোকহিতে 
ফিরিয়া আইসে। সর্কার এই দরিদ্র দেশকে, চাষীর দেশকে শাসন করিতে আর সামরিক ঠাই 
বজায় রাখিতে এত ব্যয় করেন যে আর বিশেষ কিছু লোকহিতকর কাজে ব্যয়ের জন্য থাকে 
না। আর ভারতের আয়ের অধিকাংশ অর্থ রকম-বেরকমে বিলাতে চলিয়া যায়। ওদিকে 
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আবার অর্থ ধনীর ঘরে আসিয়াই বিলাতী ভোগের বস্তুতে প্রচুর পরিমাণে চলিয়া যায়। 
কাগজ-পেন্সিলে,রিষ্ট-ওয়াচে মোটরকার-সাইকেলে, কাপড়ে, সৃতায়, রঙে, চিনিতে তাহা 
দ্রুত দেশের বাহির হইতেছে। বন্দরে বন্দরে ঘুরিয়া দেখুন জাহাজের খোল ভরিয়া কি যাইতেছে, 
আর তাহার খোল খালি করিয়া কি দ্রব্য উদিগরণ করিয়া যাইতেছে। 

আমাদের ভোগলিন্সার “ প্রেতই” কৃষকের সোনার ক্ষেত শুধিয়া লইতেছে। বিদ্যাচচ্চায় 
জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিতে পারিতেছে, কিন্তু সেই বিষয়ে যে- 
পরিমাণে মানুষে মানুষে অসমতা সৃষ্টি করিতেছে সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছে। যদি 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এই যে এক দেশ আর-এক দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া 
সেদেশের লোককে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে দাসবৎ ব্যবহার করিবে, যদি বিজ্ঞানের ব্যবহারিক 
প্রয়োগ দ্বারা মানুষের সমাজ-জ্ঞানে চরিত্রে ও ধর্মে উন্নতিলাভ না করে, যদি তাহার ফলে 
এই হয় যে কে কাহার অন্ন কাড়িয়া লইয়া নিজের ভোগলিগ্সা চরিতার্থ করিতে পারে সেই 
পথে সমাজের অধিকাংশ লোক চেষ্টা করিতেছে, তবে ধিক্‌ সে বিদ্যাচ্চায়, বৈজ্ঞানিক 
উন্নতিতে। আলো বাতাস আর নদীর জল যেমন সাধারণ সম্পত্তি, কাহাকেও মূল্য দিয়া 
কিনিতে হয় না, বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে তেমনি মানুষের সাধারণ সম্পত্তির প্রসার হওয়াই ত 
আবশ্যক। মানুষ সমাজে জন্মিলেই সে খাদ্য ও পরিধেয় প্রাপ্ত হইবার অধিকার লইয়া জন্মিয়াছে, 
উন্নতির যুগে সমাজ ত ইহাই মানিয়া লইতে পারে। সহজ উপায়ে পণ্য চলাচল দ্বারা, অল্প 
পরিশ্রমে প্রভৃত দ্রব্য গড়িবার ব্যবস্থা করিয়া, বাষ্প বিদ্যুৎকে কাজে লাগাইয়া যে সুবিধা 
সমাজের হইয়াছে, তাহা ধনীর ভোগ-চরিতার্থতায় আবদ্ধ না রাখিয়া সাধারণের ব্যবহারে 
আনাই ত মানুষের কাজ। কিন্তু ফলে দেখা যাইতেছে সমস্ত সুবিধাই ধনীর ভোগ-চরিতার্থতায় 
নিয়োজিত হইতেছে । আমাদের দরিদ্রের দেশে আমরা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ভোগের পথে 
পা দিয়া কেবল দরিদ্রকে তাহার বাঁচিবার শত চেষ্টা সত্তেও নিশ্চয় মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া 
দিতেছি। 

হিন্দুগণ তীহাদের সন্ধ্যা-বন্দনাতে, মুসলমানগণ তাহাদের নমাজে যে সওকথা প্রত্যহই 
উচ্চারণ করিয়া থাকেন, সেগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া জীবনে তাহার কথঞ্চিৎ আচরিত 
হইলে ভোগলিন্সা কমিয়া আসিবে ।অর্থোপার্জন করাই কাম্য না করিয়া সদুপায়ে উপার্জন 
করিয়া লোকহিতে অর্থবায় করাই কাম্য বলিয়া গৃহীত হউক। 

দেশের যে অবস্থা তাহাতে সাময়িক প্রয়োজনে সকলকেই চর্কা কাটিয়া খাদি পরিয়া 
গৃহে গৃহে সূতা তৈয়ারীর ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা আবশ্যক। তাহাতে নিতান্ত দৈন্য পীড়িত 
নরনারীর আপাততঃ অন্নসংস্থান হইবে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরো বড় কাজ এই হইবে. যে, 


২৭৪ 


অন্ন সমস্যা ও বাঙালির নিশ্চেষ্টতা* 


মহামতি গোখলে একদিন বাঙালির ললাটে গৌরবটাকা দিয়ে বলেছিলেন, = "What 
Bengal thinks to-day, the whole of India will think tomorrow 7 
ভারতবর্ষে বাঙালিই নব নব চিন্তার প্রবর্ত্তক। বাস্তবিক একদিন ছিল, যখন বাঙালি কি ভাবে, 
বাঙালি কি বলে, বাঙলার চিন্তা কি নৃতন আবিষ্কার করছে, এই সব জানবার জন্য ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশের লোক বাঙ্গলার দিকে সাগ্রহে চেয়ে থাকত । কিন্তু সে গৌরব বাঙালি আজ 
হারাতে বসেছে। যে ছিল সকলের অগ্রগামী, সে আজ জীবনের নানাবিধ ক্ষেত্রে সকলের 
পশ্চাতে পড়েছে। ডিগ্রিপ্রিয়, চাকরিপ্রিয় বাঙালি বিলাসের আরাম-শয্যায়, আলস্যের নিদ্রায় 
সুখের স্বপ্ন দেখছিল, আজ বড় দুঃখেই তার ঘুম ভাঙছে। বুদ্ধির অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে সে 
জীবন-সংগ্রামে ফাকি দিয়ে এসেছে, __ তাই আজ প্রকৃতির এই নির্মম প্রতিশোধ । 

প্রথম বয়সে, যৌবনের প্রারস্তে বাঙালির ছেলে যখন কলেজে প্রবেশ করে, তখন তার 
আশায় ও আকাঙক্ষায় উদ্দীপ্ত মুখখানি দেখেছি; কিন্তু কলেজের পড়া শেষ করে সে যখন 
জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করে, তখন সেই আশার আলো বিষাদের অন্ধকারে ডুবে যায় কেন? 
সেদিন যে হেসেছিল আজ সে কাদে কেন? বাঙালির অক্ষমতার বোঝা সরিয়ে দিয়ে তার 
বিষাদের অশ্রধারা কে আজ মুছিয়ে দেবে? নবীন আশার সন্জীবনী বাণী দিয়ে কে আজ তার 
শৈবালাচ্ছন্ন জীবনস্নোতে নূতন প্রবাহ এনে দেবে? 

এই দুঃখ দূর করবার ভার বাঙালি যুবককে আপনিই গ্রহণ করতে হবে। প্রথম লক্ষ্য 
করতে হবে, বাঙালির সমাজদেহে কতদূর পর্য্যন্ত অক্ষমতা-ব্যাধি বিস্তার লাভ করেছে। 
তাহলেই বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারা যাবে। তখন বাঙালি যুবক স্পষ্ট বুঝতে 
পারবে, একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা আত্মচরিত্রের আমূল পরিবর্তন ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই এ 
সমস্যার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। আজ শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ কাল যাবৎ শিক্ষকতা করে 
আমি বাঙালি ছাত্রের নাড়ী-নক্ষত্র সবই বুঝেছি এবং জীবন-সংগ্রামে তার এই শোচনীয় 
পরাজয় লক্ষ্য করেছি। তাই আমি যখনই তাদের লক্ষ্য করে কিছু বলি, তখন সেই একই 
কথা বলি -_ তত্ত্বকথা নয়, কাব্যকথা নয়, সেই একই কথা -_ অন্ন-সমস্যা, বস্ত্ৰ সমস্যা, 
জীবন-সমস্যা,__ কি উপায়ে খেয়ে পরে বেঁচে থেকে সুস্থদেহে বাঙালি যুবক উন্নততর 
জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করবে। একজন নিরপেক্ষ ইংরেজ সেদিন দিল্লির ব্যবস্থাপক সভার 








* “মাসিক বসুমতী’, ১৩২৯, ফাল্ধুন সংখ্যা । ভবানীপুর, সমানে বার গান ib ্ 


চে 


ভোগেব অনাচার 


চর্কায় কায়িক শ্রম করিয়া দশজনের নব্বইজনকে দাস করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট ইইবে। চর্কা ও . 
খাদি সেই মনোবৃত্তির অনুশীলন সমাজকে পাপ-নির্মুক্ত ও নির্মল করিবে, পবিত্র করিবে। 
সেই পথেই স্বরাজের শুভাগমন হইবে। 
কোনও সম্প্রদায়ে উৎসবে, শোকে ও উপাসনায় এই সুন্দর মন্ত্রটি কতবার উচ্চারিত 
হইয়া থাকে = 
অসতো মা সদ্‌গময়, 
তমসো মা জ্যোতির্ময়, 
মৃতোর্মামৃতং গময়; 
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং 
_. তেন মাং পাহি নিত্যং। 
যদি জীবনে ইহার কিছুও আচরণ করা হয়, বিদেশী জিনিস ব্যবহারের দ্বারা আমরা 
দেশে অভাব ও দারিদ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছি, যদি এই কথাটি আমরা বুঝিতে পারি, তবে অঙ্গ 
হইতে সূক্ষ্ম বিদেশী বস্তু আপনি খসিয়া পড়ে, বৈদেশিক ভোগ-বিলাসের উপকরণ তিক্ত 
মনে হয় এবং যে ভোগের প্রেত দেশকে শ্মশান করিতেছে সে প্রেম আলোকের আগমনে 
অন্ধকারের ন্যায় তৎ তৎ সমজে হইতে প্রস্থান করে। 
‘ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষা কৃষ্ণবৰ্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্তে 11» 
সাজসজ্জা আস্বাব্‌ ধনরাশির স্তৃপ প্রভৃতি উপকরণে পীড়িত হওয়াই কি জীবনের চরম 
লক্ষ্য? বিলাসের তাণুবনৃত্যে মত্ত হইয়া ভূলিয়া যাই কোনদিকে বহিমুখ পতঙ্গের ন্যায় 
নিজেকে আছতি দিবার জন্য উদ্ঘস্থীসে ছুটিতেছে। উদ্ভ্রান্ত মনকে সুস্থির রাখিতে পারি না। 
হায়! যে ভারতে অন্যুন তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রমণীকণ্ঠ হইতে বজ্জগন্তীর নিনাদ উঠিয়াছিল 
“যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম আজ কোন্‌ পথে সেই ভারত ধাবিত হইতেছে! 


অন্ন সমস্যা ও বাঙালির নিশ্টেষ্টতা 


_ কার্যাবলী বিচার করে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এ সভার সম্পৰ্কীয় নানা বিষয়ে মাদ্রাজবাসী 
আজ সকলের অগ্রণী, বোস্বাই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন এবং বাঙালি তৃতীয় ও সর্বনিন্নে 
পড়ে রয়েছেন। এই ব্যাপারের সঙ্গে মহামতি গোখলের বাঙালির সম্বন্ধে উক্তি তুলনা করে 
বাঙালির অবনতির বিষয় উপলব্ধি করুন। বাঙালির সে গৌরব-রবি আজ মেঘাচ্ছন্ন না 
চিরতরে অস্তমিত? 

তারপর জীবন-সংগ্রামের এক একটি প্রধান দিক লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় যে, 
বাঙালি সকল দিকের সকল ক্ষেত্র হতে পরাজিত হয়ে পশ্চাৎপদ হচ্ছে। এইরূপে বৎসরে 
পর বৎসর ধরে উন্নতির সকল প্রকার পথ হতে বিতাড়িত হলে, অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হতে 
বাঙালির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এরূপ আশঙ্কা করবার যথেষ্ট কারণ আছে। মানুষ যদি 
খেতে না পায়, পরতে না পায়, রোগজীর্ণ দুর্বল দেহে যদি স্বাস্থ্যের আনন্দ অনেক দিন ধরে 
আশ্বাদ না করে, যুবকের মুখের হাসি না ফুটতেই যদি মিলিয়ে যায়, তবে বিষাদক্লিষ্ট দেহভার 
সেআর কতদিন বহন করতে পারবে? তাই আজ বাঙলার চারিদিকে হাহাকার। এই দেশব্যাপী 
করুণ আর্তনাদেও যদি বাঙালি যুবকের মোহ না ঘুচে, এই ঘোর দুর্দিনেও যদি সে ডিগ্রি ও 
চাকরির মায়ায় এবং ভোগের অনাচারে মজে থাকে, তবে তার সে দুর্ভাগ্য বর্ণনা অপেক্ষা 
নীরব অনুভূতির দ্বারা সমধিক বুঝতে পারা যাবে। 

ইংরেজ অধিকারের পূর্বে বাঙালি একরূপ সুখে ছিল। গোলাভরা ধান, গোয়ালে গরু, 
পুকুরে মাছ, ঘরে ঘরে চরকা -_ বাঙালির অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ ছিল না। তখন বাঙালি ছিল 
বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য __ জীবন সংগ্রামে কঠিন প্রতিযোগিতার প্রবল আঘাত 
তখন বাঙালির লাগে নাই। তারপর অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি 
আপন জীবনযাত্রার ব্যবস্থা পরিবর্তিত করতে পারল না। সেই যে পরাজয় আরম্ভ হল, 
আজও সেই পরাজয়েরই পালা চলছে। দেশে রেলপথ বিস্তৃত হল, বড় বড় কল-কারখানা 
স্থাপিত হল, বাঙালি কৃষকদের দেহের রক্ত জল করে উৎপন্ন-করা ফসলে বিদেশি বণিক 
প্রচুর অর্থলাভ করে সম্পদ স্ফীত হয়ে উঠল। আর বাঙালি অবাক বিস্ময়ে আপন শোচনীয় 
অধঃপতনকে বিধিলিপি বলে স্বীকার করে নিয়ে, মুখটি বুজে, হাতটি গুটিয়ে চুপ করে রইলো। 
তার পর অন্নপূর্ণার দেশে হল অন্লাভাব। আজ শুধু কলকাতায় নয়, পল্লীগ্রামেও খাঁটি দুগ্ধের 
সের অনেক সময় আট আনা, আজ মাছ বলে আমরা যা খাই, তাতে বস্তুত কিছুই নেই, 
হোমিওপ্যাথিক মাপে খাওয়া, সে কেবল মনকে প্রবোধ দেবার জন্য । কোন রকমে ঘাসপাতা 
খেয়ে আজ আমরা জীবন ধারণ করছি -_ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে কোনমতে সামঞ্জস্য 
স্থাপন করতে সমর্থ হচ্ছি না -- আর আমাদের দুর্গতির সকল দোষ আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে 


২৭৭ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বলছি “ইংরেজ এই সুজলা সুফলা বাঙলা দেশের ধনধান্য লুটে 
নিয়ে যাচ্ছে” 

আজকাল রবউঠেছে-__ বিহার বিহারীদের, আসাম আসামীদের, উড়িষ্যা-উড়িয়াদের। 
কিন্তু বাঙলা সকলের -- সকলেরই জন্য বাঙলা ঘরের দ্বার খুলে দিব্য আরামশয্যায় পড়ে 
-আছে, কেন না, বাঙালি বড় পারমার্থিক জাতি, বিশ্বকে আপন করতে চায়, তা সে জন্য যদি 
অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়, সেও স্বীকার! বাঙলার দ্বার সব সময়েই খোলা । কলকাতায় 
চৌরঙ্গী, একস্চেঞ্জ যে স্থানেই যাবেন, দেখবেন, আমরা পুরাকালের দধীচি মুনির মত কেমন 
টারনার মরিসন প্রভৃতি বিদেশি বণিকের উপকারার্থ আমরা অঙ্নান বদনে, সকল লজ্জার 
পারে গিয়ে কেরানিগিরি করছি। আবার আর একদিকে মাড়োয়ারি, ভাটিয়া, দিশ্লিওয়ালা 
ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্য অন্য ক্ষেত্র করতলগত করছে-_-আমরা তাদের হিসেব লিখে, মাস- 
মাহিনা নিয়ে পরমানন্দে পান চিবিয়ে কলম পিসছি__ আর অস্তঃসারশুন্য অহঙ্কারের ডাকে 
আকাশ ফাটিয়ে বলছি, ছু’, ওরা ছাতুখোর, খোট্টা, অসভ্য” ঠিক কথাই ত! যারা আপন 
পরিশ্রম, অধ্যাবসায় ও অক্লান্ত চেষ্টায় বিপুল ধনের অধীম্বর হচ্ছে __ তারা ত অসভ্য 
বটেই; পরস্ত যারা ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরে, পাম্পসু পায়ে দিয়ে, মাথায় টেরি বাগিয়ে তাদের 
ফারমে ২৫1৩০।৪০ টাকা মাহিনায় চাকরি করছেন, তারা সভ্য বটেনই -- বাবু বটনেই। 
বড়বাজার ত মাড়োয়ারির একচেটিয়া হয়েছে, __ এদিকে হ্যারিসন রোডের দুই পার্থের 
বাঙালিটোলা মাড়োয়ারির হস্তগত হয়েছে, __ ক্রমশ কলকাতার অন্যান্য স্থানও তাদের 
হস্তগত হচ্ছে। বাবুকে কাবু হয়ে এবার যে বড় বড় ভাড়াটিয়া বাড়ির এক এক অংশে 
পায়রার থোপের মত ২।৩টি ছোট ছোট ঘরে সপরিবারে আশ্রয় নিতে হবে, সে ভাবনা 
সভ্যবাবু ভাবছেন কি? 

কেরানির ত এই দশা। বাঙালি শ্রমজীবীর দশীও কিছু ভাল নয়। প্রায় ৫০ বৎসর হতে 
দেখে আসছি, প্লীমবার ১1109) সব উড়িয়া, জল, ড্রেন, গ্যাসের কার্য্য এরাই করে। 
পাচক “ব্রাহ্মণ” হয় উড়িয়া, নয় ত হিন্দুস্থানী। পল্লীগ্রামে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে দেখেছি 
উড়িয়া “বামুন” ও হিন্দুস্থানী “বেয়ারা”। বাঙলা দেশের ধনধান্য কি এতই অপর্য্যাপ্ত, প্রত্যেক 
বাড়ীতেই কি মাটিতে লোহার সিন্দুক প্রোথিত, অন্নাভাবের কি এতই অভাব যে, বাঙালির 

৫০ বৎসর পূর্বে দেখেছি, জুতা ব্যবসায়ী চীনারা বেণ্টিক স্ট্রিট দখল করেছে। এখন 
দেখছি, লালবাজার, ফৌজদারী বালাখানা প্রভৃতি স্থানও তারা অধিকার করেছে। জুতা ব্যবসায়ী 


অন্ন সমস্যা ও বাঙালির নিশ্চেষ্টতা 


প্রায় সবই চীনা; এক আধ জন ভারতীয় অবাঙালি । আবার কলকাতায় ও মফস্বলের সহরে 
ছুতারের কাজ চীনারা একচেটিয়া করে নিয়েছে, আর বাঙালি ছুতার একবারে “জাত-ব্যবসা” 
ত্যাগ করছে। বাঙালি ছুতার আজ প্রায় নিরন্ন। চীনা ছুতারের অনেক গুণ, তারা ফাঁকি দেয় 
না-_ তাদের উপর কাজের ভার দিয়ে ভরসা পাওয়া যায়। দৃষ্টির আড়াল করলে এরা হাত 
দেখে লোক বেশি মজুরি দিয়েও তাদের কাজ দেয়। পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় বড় বড় কাজ 
চীনা ছুতার কনট্রাক্ট নিচ্ছে। তারা সমবেত হয়ে কাজ করে আপন আপন অবস্থার উন্নতি 
করছে। বাঙালি ঝগড়া করতে জানে, সমবেত হতে জানে না -- কাজেই হটে যাচ্ছে। ৫০ 
বৎসর পূর্বে কলকাতার সব কাঠের গোলার মালিক ছিল বাঙালি; এখন টাপাতলা অঞ্চলে 
গিয়ে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায়, চীনা মিস্ত্রি কাঠের গোলার মালিক হয়েছে। আর 
তাদেরই সাবেক মনিবগণ সেই সব গোলায় কেরানির কাজ করছে। এই অশিক্ষিত চীনারা 
পিকিং, ন্যানকিন, ক্যান্টন হতে বিনা মূলধনে এদেশে এসে আমাদের মুখের অন্ন গ্রাস করছে, 
আর আমরা চক্ষু মুদে বসে ধ্যানস্থ আছি। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অন্য জাতি 
প্রবেশ লাভ করে সব অধিকার করে নিচ্ছে, আর আমরা তিল তিল মরণের পথে অগ্রসর 
হচ্ছি। চীনারা আমাদের ভাষা জানে না, কথা বোঝে না, অথচ বাঙলার বেন্দ্রস্থলে এসে বড় 
বড় কাঠের ব্যবসা গড়ে তুলেছে আর আমরা একেবারে চুপ, যেন জড়ভরত। 

রেল-স্রেশনে, স্টীমার-ঘাটে, কুলি, মজুর সবই হিন্দুস্থানী। রেল-স্টেশন হতে আধক্রোশের 
মধ্যেই বাঙালির গ্রাম আছে। ইচ্ছা করলে ট্রেনের বাঁশি শুনে ষ্টেশনে এসে মাল উঠানামা 
করে বাঙালি চাষী অক্লেশে দৈনিক আট আনা উপার্জন করতে পারে। কিন্তু তারা জমির 
মালিক; তারা কি এই ঘৃণিত কুলিগিরি করতে পারে? এতে যে ইজ্জত নষ্ট হবে! এদিকে 
দারিদ্যের ত শেষ নাই,-_ খণে ডুবু ডুবু;__ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির ফলে দেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, 
অন্নকষ্ট, মহামারী ত চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রেল-স্টেশনের ধারে ধারে হিন্দুস্থানীদের 
উপনিবেশ হয়েছে। তারা খেটেখুটে দু,পয়সা উপার্জন করছে। 

এইরূপ আলস্য ও শ্রমবিমুখতা আমাদের সকল দুর্গতির কারণ শ্রমের মর্যাদাজ্ঞান 
আমাদের আদৌ নেই বললেই চলে। কিছুদিন পূর্বে আমাকে কোন কার্যোপলক্ষে আমতার 
নিকটস্থ কোন গ্রামে যেতে হয়েছিল । গন্তব্য স্থান রেল-ষ্টেশন হতে কয়েক ক্রোশ দূরে বৃষ্টি 
হয়েছে, অনেক কষ্টে, পাক্কি জুটল ত বেহারা জুটল না। সে স্থানে গরীব চাষীর ত অভাব নেই; 
কিন্তু দিন গুজরান অসাধ্য হলেও পাক্ষিবহা! সে কি হয়? সে যে অসাধ্য! মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর 
মধ্যেও দেখতে পাই, কোথাও কোথাও একটা ইলিশ মাছ কিনে মুটে খুঁজেন কিংবা সন্ধ্যার 


২৭৯ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন & দ্বিতীয় খণ্ড 


আঁধারে এদিক ওদিক করে লুকিয়ে আনেন-যেন চুরি করেছেন। আত্মমর্ধ্যাদা সম্বন্ধে এই 
বিষময় ধারণা আমাদের সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। 

এদিকে বড় সাধের কেরানিগিরিও যেতে বসেছে। মাদ্রাজি এসে বাঙালির স্থান দখল 
করেছেন। বাঙালি যায় কোথায়? নিরামিষাশী মাদ্রাজি ব্রাহ্মণ ভাতের সঙ্গে একটু তেতুলজল 
পেলেই খুসি-_আর চাকরিতেও- বাঙালির তুলনায় কম মাহিনায় কাজ করতে পারেন 
আর তাদের ব্যবসা-_ চ্যাটাইঘেরা বারান্দায় । সুতরাং এ ক্ষেত্রেও বাঙালির হটে যাবার লক্ষণ 
সপ্রকাশ হয়েছে। 

আমাদের যুবকরা ডিগ্রি ও চাকরির মোহ ছাড়িয়ে উঠতে না পারলে এ দুর্দশার অস্ত 
নেই। শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি ব্যবসা ও শ্রমের মর্যাদা বুঝেন এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে একত্র 
সম্মিলিত হয়ে দাড়াতে শিখেন, তবে তাঁদের উদাহরণ দেখে অশিক্ষিত জনসাধারণ এ সকল 
গুণের আদর করতে শিখবে। তাদের বিলাসের বীজ আজ সমাজের নিন্নস্তরে ছড়িয়ে পড়ছে; 
চাষী আজ রেলী গ্রাহামের মিহি কাপড় খুঁজে, মেটা কাপড় আর পরতে পারে না, তার 
কারণ, সমাজের উচ্চ স্তরের লোকরা সৌখিন ও বিলাসী হয়ে উঠছেন। আমি শিক্ষক বটে, 
কিন্ত ব্যবসায়ীরা নিকট ব্যবসায়ী। ৭1৮টি ব্যবসায় ব্যাপারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কৃতী স্যার রাজেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকার প্রভৃতি ভদ্র 
মহোদয়গণের সঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থার আলোচনা করে তাদের এই মত জেনেছি যে, 
জাতীয় চরিত্রের দোষক্রটি সংশোধিত না হলে আমাদের অন্ন-সমস্যা দূর হবার কোন আশা 
নেই। 

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীরাও অতি সামান্য কার্য্য হতে ব্যবসায় শিক্ষা করেছেন। কার্নেগি 
প্রথম ছিলেন [51528] ৮০১. ব্যবসায় হতে তিনি যখন বিদায় গ্রহণ করেন তখন তার 
কারবার ক্রয় করবার জন্য ৯০ কোটি টাকা মূলধনের একটা 5১৭০৭০ বা সঙ্ঘ গড়তে 
হয়েছিল Empire ০f Business (ব্যবসায় সাম্রাজ্য) নামক তার একখানা পুস্তক প্রকাশিত 
হয়েছে। সেই পুস্তকের এক স্থানে তিনি বলেছেন, -- “ব্যবসায় শিক্ষা করতে হলে আফিস 
ঝট দেওয়া হতে আরস্ত করতে হবে।” শিক্ষাভিমানী, বিলাসপ্রিয় বাঙালি যুবককে এ কথা 
বললে তার যে শৌখিন প্রাণটি বিধাতা শুধু “দক্ষিণ হাওয়ায় দোদুল” দোলবার জন্য গড়েছেন, 
সেই প্রাণটি আঘাতে শিউরে উঠবে? ক্রমাগত ব্যবসায়ের কথা প্রচার করায় অনেকে অভিযোগ 
করেন যে, আমি দেশের যুবকদের মাড়োয়ারি হতে উপদেশ দিচ্ছি। আমি নিতাস্ত গণ্ডমু্খ 
নহি, এখনও সকালবেলা ৯টা হইতে বৈকাল ৪টা পৰ্য্যন্ত প্রত্যহ আমাকে বিজ্ঞানালোচনায় 
ব্যাপৃত থাকতে হয়। আমি “লেখাপড়া ছেড়ে দাও” একথা কদাচ বলি না। আমি বলি, 
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শিক্ষিত হও-__কিন্তু ডিগ্রি ও চাকরির ব্যাধিমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা সংস্থানের উপায় 
নির্ধারণ কর। 

Empire of Business নামক পুস্তকে বারংবার একটি কথার উল্লেখ দেখতে পাওয়া 
যায়,_ শিক্ষার্থীকে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন স্তর হতে আরস্ত করতে হবে। হীনতা স্বীকার 
করে সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করে কৃতিত্ব অর্জনের প্রয়াস আমাদের যুবকগণের মধ্যে দেখা যায় 
না। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে আমাদের যুবকগণ এক মাস বা দেড় মাসে সকল দিকে 
একবার তাড়াতাড়ি দৃষ্টিপাত করে বলেন, “সব শিখে নিয়েছি__ এইবার টেবিল, চেয়ার ও 
বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া দিয়ে আমাকে একটা বিভাগের কর্তা করে দিন। আমি হ্যাট, কোটি 
টাই এঁটে একবার কাজে লেগে যাই।” এইরূপ ধৈর্য্হীনতার অবশ্যস্তাবী পরিণাম সকলেই 
কল্পনা করতে পারেন। 

ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস এম এ_ সেক্সপীয়র, মিন্টনের গৎ আওড়াতে পটু _মাড়োয়ারির 
দোকানে কেরানি হয়ে তার নাগরীর তর্জ্জমা করছেন। তাই বলি, ঘোড়া বেকুব না সওয়ার 
বেকুব? বুদ্ধিমান কে? যে চালায়, না যে চলে? রামযশ আগরওয়ালার সঙ্গে আমার দেখা 
হলে কথাবার্তা হল হিন্দি ভাষায়। তিনি প্রথমে সামান্য ফেরিওয়ালা ছিলেন, তারপর মুদির 
দোকান করেন। এখন তিনি ক্রোড়পতি-_বড় বড় কয়লাখনির স্বত্বাধিকারী । শীতলপ্রসাদ 
খড়গপ্রসাদ বারাণসীর রাজা মোতিটাদের ফারমের এত বড় ব্যাঙ্কার যে, এক টুকরা তুলট 
কাগজের কোণ ছিঁড়ে একটু লিখে দিলেই সেই দেবনাগরী অক্ষরে অদ্ভুত লিখার জোরে 
চাহিবামাত্রই ব্যাঙ্ক হতে টাকা মিলে। এত বড় অর্থ-প্রতিষ্ঠান যাঁরা চালিয়ে আসছেন, বুদ্ধি 
মত্তা তাদের নয়, আর বুদ্ধি তাদের যাঁরা পাশ করে উপবাস দিচ্ছেন। 

আমরা দোকান করে ফেল মারি। কেউ কারও অংশীদার হয়ে ব্যবসা করতে জানি না; 
এরূপ ব্যবসা আরভ্ত করলেই পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করি। আর তিন মাস অসুখ হলে বা 
অন্য কারণে চক্ষুর আড়ালে থাকলে অংশীদারকে দিব্যি ফাকি দিয়ে ফেলি ধর্মবুদধি, ন্যায়বুদ্ধি 
তখন রসাতলে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর বাস্তবিক আমরা যে বুদ্ধির বড়াই করি, সে কেবল 
পাশ-করা বুদ্ধি__তার মধ্যে প্রীতি, উদারতা, আত্মবিশ্বাস কিছুই নেই; সে কেমন একটা বিশ্রী 
ধার যা কেটে খণ্ড খণ্ড করতে পারে, কিন্তু যুক্ত করতে গড়তে পারে না। আর আমরা 
জাপান, নিউইর়্ক, উগাণ্ডা, কেনিয়া ও অন্যান্য স্থানে যৌথভাবে ব্যবসায়-কেন্দ্র স্থাপন করে 
ক্রোড় ক্রোড় টাকা উপার্জন করে ঘরে আনেন। ছাতুখোর এঁরা, আর আমরা সব মাথাওয়ালা! 
আমাদের মগজে ঘি আর এঁদের মগজ গোবরভরা! হায়, হায়, এ ভুল কবে কাটবে? 
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প্রকৃত কথা, কেতাবী বুদ্ধির দৌড় কতটুকু, তা আমি অনেকদিন হতেই বলে আসছি 
ভূগোল জানতে হবে না, ইতিহাসের প্রয়োজন নেই-_ অবাধে গ্রাজুয়েট হওয়া চলবে 
বিজ্ঞানের গোড়ার কথা না জেনেই ফার্স্ট ক্লাশ এম এ হওয়া আটকাবে না। এমনও দেখেছি, 
নূতন নিয়মে 1.C.5. পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন, কিন্তু Italian War of Independence 
(হটালীর স্বাধীনতার সমর) অথবা American Civi1 ৬2 (আমেরিকার অস্তর্বিদ্বোহ; 
সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ! একটু ভট্টি, একটু Paradi5€ Lost ঠুকরে, আর মল্লিনাথ 
তারাকুমারের স্মরণ নিয়ে যে বিদ্যা হয়, তার কাছে স্বয়ং মা সরত্বতীকেও বুঝি হার মানতে 
সিংহ-- কেউ কেতাবী বিদ্যার ধার ধারতেন না-_ প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিলেন। কিন্ত 
তাদের বীর্তিকথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত আছে। মন্ত্রীদের সাহায্যে আকবর 
সেনা বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতির কিঅদ্ভুত সুবন্দোবন্ত করেছিলেন, তা আজ সর্বজনবিদিত 
ও সর্বর্র প্রশংস্ত। আকবর নিজে বিহঙ্গ তত্বের অনুশীলনে আনন্দ অনুভব করতেন। আমাদের 
দেশে অনেক মহিলার প্রতিভার কথা বিশ্ব-বিশ্রত। কিন্তু এরাও পুথিগত বিদ্যায় বিদুধী ছিলেন 
না। বইনা পড়েও যে আস্তোন্নতি করা সম্ভব, তা অহল্যাবাই, রাণী ভবানী, ভূপালের বেগম 
প্রভৃতির জীবনকথা হতে জানা যায়। ভূপাল রাজ্যে মহিলারা রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হন 
একথা কোবিদ জন স্টুয়ার্ট মিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি তার Subjection ০! 
নামক গ্রহে একথার উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন ফেওারা অসাধারণ প্রতিত 
সহকারে রাজ্যশাসন করছেন। 

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর কোথাও একটা মস্ত বড় গলদ রে 
গিয়েছে। পাঠ্যাবস্থায় বাঙালি ছাত্র যাহা শিখে, সেই সময়ের মধ্যে তাহার দশগুণ শিক্ষ 
উচিত। ‘সিলেবাস’-এ (11990 এ) নাই, পরীক্ষায় কাজে লাগবে না; অতএব পড়ব 
না-_ এই একটা ভয়ানক ব্যাধি জ্ঞানার্জন হউক বা না হউক, শুধু পাশ করতে পারলেই 
হল। মুখস্থ কণ্ঠস্থ করে পাশ করবার বিস্তৃত আয়োজনে ব্যাপকভাবে বুদ্ধির বিকাশ হবার 
অবসর হয় না। কার্য্যক্ষেত্রে পাশকরা বুদ্ধি প্রায়ই “অকেজো” হয়ে দীঁড়ায়। বাবু সুন্দরম 
গিরিডি অঞ্চলে খুব বড় অজ্র খনির মালিক। এঁর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস-সি পাশকর 
ছেলেরা Chemist Babu (কেমিস্ট বাবু) হয়ে নকরি করতে যাবেন। সুন্দরমল (07017. 
155 (রসায়ন শাস্ত্র) বা 3501985র (ভূতত্ব) ধার ধারেন না। কিন্তু এঁদের “কেজো” বুদ্ধি 
এমনই চমৎকার, বস্তুতত্ব উপলব্ধি করবার শক্তি এতই সুপরিস্ফুট যে, কোথায় কিরূপ অন 
পাওয়া যাবে সহজেই বুঝতে পারেন এবং সেই সমস্ত স্থান মৌরসী নিয়ে অল্রের খনির কার্য 
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আরম্ত করেন। আমাদের পাশকরা ছেলেদের কখনও এই সমস্ত বিষয়ে বুদ্ধি খুলে না। তারা 
চলতি কারবারে চাকরি করতেই জানেন। 

বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বি এ পড়েন, তাদের বৎসরে ৬ মাস ছুটি, আর যাঁরা বি এ-র পরে 
অন্য পড়া পড়ছেন, তাদের ছুটি ৭ মাস। এই ছুটির মাসগুলি ছাত্ররা দেশে গিয়ে কি ভাবে 
কাটিয়ে দেয়, আমি সন্ধানী লোক রেখে তার সকল সংবাদ সংগ্রহ করেছি। এই সব ছাত্রের 
দিন যাপন করবার প্রধান অবলম্বন তাস, পাশা, দাবা, পরনিন্দা, পরচর্চা আর ইচ্ছামত দিনের 
বেলা ঘুম; আড্ডার অতি সুবিস্তৃত আয়োজন। একজন সবল সুস্থ যুবক যে কেমন করে 
বহুমূল্য সময় এইরূপে নষ্ট করে, তা আমার বোধগম্য নয়। ৬০ বৎসর বয়সের আফিমখোর 
সম্বন্ধে এই দিবানিদ্রা সত্য হতে পারে। কিন্তু ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান এই দিবালোকে বলিষ্ঠ 
যুবক চক্ষু মুদ্রিত করে অন্ধকারের সৃষ্টি করে, এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! কত কাজ করবার 
আছেএ পল্লীগ্রামে, কত নিরক্ষরতা, কত অস্বাস্থ্য, কত অজ্ঞতা, উন্নতিশীল চলস্ত জাতিসমূহের 
কত পশ্চাতে কোন্‌ অন্ধকারে অবস্থান, তবুও শিক্ষিত সম্প্রদায় এই হতভাগ্য জাতির 
সেবায় পরাজ্মুখ; আপন দেশভাইকে ভাই বলতে, ভালবাসতে পারে না। প্রাসাদোপম হোষ্টেলের 
আড্ডা, থিয়েটার, বায়স্কোপ আর পাশের নেশা দেশের শিক্ষিত যুবকের মধ্যে কি যে বিষম 
বিষ ঢেলে দিচ্ছে, কে তার সম্যক উপলব্ধি করে? এই অভিশপ্ত জাতির উদ্ধার-চেষ্টায় পল্লীই 
যে আমাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাভিমানী বিলাসী যুবক কবে সে কথা অকপটে গ্রহণ করে 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন? 

ইংরেজ বালক মাতৃ-ক্রোড়েই কত কথা শিখে! তার পর স্কুল কলেজে তার জ্ঞানস্পৃহা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ভ্রমণকাহিনী, বীরত্বকাহিনী প্রভৃতি পাঠ করে তার চিত্ত প্রসার লাভ করে। 
অসমসাহসিকতার বিবরণ পাঠ করে, বাল্যকালেই তার চিত্তবৃত্তিসকল একটা গতি পায় এবং 
বিকশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দেশে বালকের মনও যেন আনন্দহীনতায় অসাড় হয়ে 
পড়ছে। এই ত সেদিন হিমালয়ের দূরধিগম্য শৃঙ্গে আরোহণ করবার কত চেষ্টা হল; কিন্ত 
কয়জন যুবক তার রীতিমত সংবাদ রাখে? এই সেদিন কয়জন বিমানচারী কলকাতা হতে 
রেঙ্গুন যাত্রা করে পথিমধ্যে কোথায় অন্তহিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের কি দশা হয়েছে, তার 
সংবাদ জানতে কয়জন যুবক কৌতুহলী হয়েছিলেন? আমাদের জীবনটা যেন দিনগত পাপক্ষয়। 
অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার বা অচেনাকে চেনবার উল্লাস আমাদের কোথায়? 
শুধু আলস্যের আরাম-শষ্যায় শয়ন করে আমরা পদে পদে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা ও অবমাননা 
করছি। 
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ফাকি দিয়ে পাশ করলে শুধু ফাকি পড়া ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে? 
ডাক্তার জনসন কত বড় পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু পাঠাগারে তার শিক্ষণ-_এক একটা লাইব্রেরির 
সকল পুস্তক তিনি পাঠ করে ফেলতেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, Lightning conductor- 
এর প্রবর্তক এবং আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের নেতৃবর্গের মধ্যে অন্যতম বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন 
জীবনের প্রথম দশায় একজন বালক মুদ্রাকর ছিলেন। বৈজ্ঞানিক এডিসন কয়েক মাস মাত্র 
বিদ্যালয়ে পাঠ করেছিলেন। কিন্তু তার মত আবিষ্কারক জগতে খুব কমই আছে। নিজের 
এঁকাস্তিক চেষ্টা ছাড়া “নোট” মুখস্থ করে পাশ করলে বিদ্যার দৌড় আর কতটুকু হবে? 

আজ বাঙালির পরাজয় পদে পদে। বাঙালি কেন পারে না? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর_- 
বাঙালি অধ্যবসায়হীন, বাঙালির মনঃসংযোগ করবার ক্ষমতা নেই; “উড়ু উদ্ভু” মন 
কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহা সাধন করবার জন্য বাঙালি দৃঢ়ভাবে “লেগে পড়ে” 
থাকতে পারে না। আজকাল কলেজের ছাত্রদের যদি জিজ্ঞাসা করি,_- “ওহে ল আইন) 
পড়ছনা কি?” অমনই কৈফিয়তের সুরে উত্তর হয়-_ “আজ্ঞে হাঁ; পড়ছি, কিন্তু ওকালতি 
করবো না।” “দুমনা” হয়ে এইভাবে চলবার অভ্যাসে প্রথম বয়সের চেষ্টা, উৎসাহ সবই 
শিথিল হয়ে পড়ে । কিন্তু মাড়োয়ারি প্রথম বয়সের উৎসাহ ও চেষ্টায় কৃতী হয়ে ওঠে। সে 
অতিবুদ্ধি নয়, তাই তার পশ্চাতে দড়ি-বাঁধা নেই। আবশ্যক হলে তার ঝাড়ু দিতে বা আধ 
মণ মোট বহন করতে আপত্তি নেই। কিন্তু বাঙালিবাবুর “ প্রেষ্িজ”” জ্ঞানটা খুব টনটনে। 
বলছিলেন। আফিসঘর থেকে একটা জিনিস স্থানাস্তরে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল। 
বেহারা নিকটে নেই, কাজেই তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন; এমন সময় “সাহেব” এসে 
আস্তিন গুটিয়ে যখন কাজে লাগলেন, প্রেষ্টিজের ধৌয়া তখন তার চোখের সুমুখ হতে সরে 
গেল। তিনি লজ্জায় পড়লেন। বাস্তবিক ব্যবসা করে সাফল্যলাভ করতে হলে শ্রমের মর্যাদাজ্ঞান 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন। নিজের হাতে পাল্লা ধরতে হবে। নইলে বেহারা কর্মচারী রেখে নিজে 
সাক্ষীগোপালের মত বসে থাকলে ব্যর্থতা তার ফল দান করবে। ব্যবসায় শিক্ষা করতে হলে 
কাৰ্য্যের খুঁটিনাটি সবই সর্বাগ্রে রীতিমতভাবে জানা চাই। এক লম্ফে কেউ ব্যবসার পরিচালক 
হয়েছেন, এমন কথা কখনও শুনা যায় নি। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। জীবনে 
বিফলতা আসেই। বাধা অতিক্রমের চেষ্টাতেই মনুষ্যত্ব ফুটে ওঠে। যে মাঝি ঝড়ের দিনে 
পদ্মা পার হয় নি, তার পরীক্ষা বাকি আছে। জীবনে যারা ভাঙ্গতে পারে, তারাই গড়তে 
পারে__ সাহস করে যারা ঝাপিয়ে পড়তে পারে, উদ্ধারের পথ তারাই পায়-_-জয়ী তারাই 
হয় যারা অনিশ্চিতকে বরণ করে নিতে পারে । আর যারা কেবল আগু-পিছু ভাবে, আর প্রতি 


অন্ন সমস্যা ও বাঙালির নিশ্চেষ্টতা 


পদক্ষেপে নিক্তির ওজনে হিসাব করে লাভক্ষতি খতায়, তারা অচল জড়পিগু হয়ে যায়। 

যুক্তপ্রদেশ গর্ভনমেন্টের Chemica] Examiner ডাক্তার হ্যানকিন প্রণীত Mental 
Limitations of the Expert নামক পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, যাঁরা বিশেষজ্ঞ, 
তারা টোলের পণ্ডিতের মত দুনিয়ার সব বিষয়ে অজ্ঞ। ঘটত্ব-পটত্ব আলোচনায় মগ্ন হয়ে 
বিশেষজ্ঞ এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামেই চলে গেলেন-__ খেয়াল নেই। ফুটত্ত ভালে তৈল 
ঢেলে শাস্ত করবার কৌশল দেখে স্ত্রীকে দেবী ভ্রমে স্তুতি করা পণ্ডিতেই সম্ভব। মধ্যযুগে 
ইউরোপে 7905 $০০/১এর শিষ্যগণ এইরূপ পণ্ডিত ছিলেন। তাদের [7০৪ বলা 
হত। তাদের পাপ্তিত্যের জোরে 707০০ কথাটার অর্থের কিছু গোলমাল হয়ে এখন যা 
দাঁড়িয়েছে, তা গুরুর পক্ষে নিশ্চয়ই তৃপ্তিকর হবে না। কেতাবী বিদ্যাও অনেক সময় এই 
প্রকার অজ্ঞতার পরিচায়ক হয়ে পড়ে। ছেলেবেলা হতে ১-1-৪ ব্রে মুখস্থ করতে করতে 
বৎসরের পর বৎসর পার হয়ে ছাত্র যখন পাশ করা হয়ে দাঁড়ায়, তখন দেখা যায়, তার 
কার্ষ্যকরী বৃদ্ধি ও কাণুজ্ঞানটুকু ধুয়ে মুছে গিয়েছে। 

এদেশে সব স্কুলকলেজে ছাত্র আকৃষ্ট করবার জন্য বড় বড় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় -_ 
৯৩ জন স্কলারশিপ পেয়েছে, ৫৩ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে__ শিক্ষার বিপুল 
আয়োজন-__ “আয়-আয়-চলে-আয়, খদ্দের!” তার পর বিদ্যার দৌড় ওই পাশ করা পর্য্স্ত-_ 
পাশ করলেই দীপনিবর্বাণ__ব্যাস্‌। বৃত্তি-পাওয়া ছেলের তারপর আর কোন খবর পাওয়া 
যায় না, তার নামও কেউ শুনে না। 55010 ড/12051৩-গণের দুই এক জন ছাড়া অন্য 
কারও নাম শুনা যায় না। এই সব কৃতী ছাত্রের শতকরা ৯৫ জন স্কুলকলেজে মাস্টারী করে ' 
চুপচাপ জীবন কাটিয়ে দেন__তাদের জীবনে গতি বা কর্মের উৎসাহ থাকে না। বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক এডিসন তার পরীক্ষাগারে পাশকরা ছেলে নিতেন না।হারবার্ট স্পেনসর বলেন 
যে,উচ্চ অঙ্গের এন্জিনিয়ারিং কৌশলের যাঁরা অধিকারী দেখা যায়, তারা কেতাবী বিদ্যার 
ধার ধারেন না। স্যর বেঞ্জামিন বেকার 7০:07 07৫8০ নির্মাণ করেন। এই পুলটি পৃথিবীতে 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ! কিন্তু স্যার বেঞ্জামিন কোন কলেজে রীতিমত এন্জিনিয়ারিং বিদ্যাশিক্ষা করেন 
নি। যাদের বিদ্যা পুথিগত, তাদের সব্ব্বত্রই 1010811৩-এর (প্ররোচক শক্তির) অভাব 
তারা নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস রেখে আপন বুদ্ধি বলে কোন কিছু নৃতন প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তুলতে পারে না।সিসিল রোডস বলেন, যারা অক্সফোর্ড কেমব্রিজের উচ্চ ডিগ্রিধারী, তারা 
babies in financial matters আর্থিক ব্যাপারে শিশুর মত অজ্ঞ। 

এই কেতাবী বিদ্যার বোঝা বহন করে আবহমান কাল সকলকেই যে এক পথে চলতে 
হবে, একথার অর্থ কি? বাপ উকিল-_অতএব ছেলেকে উকিল হতে হবে, কেন না, বাঁধা 
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ঘর আছে__তা সে ছেলের আইন শিক্ষায় রুচি থাকুক আর নাই থাকুক! শিক্ষার মধ্যে এই 
সব জিদ আর ফরমাইস থাকায় ছাত্রের বৈশিষ্ট্য বা নৈপুণ্য বিকাশের অবসর পায় না। 

বিশ্ববিদ্যালয়ে যত অধিককাল থাকা যায়, সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে অকর্মণ্যতা ততই 
বাড়ে। আমার কাছে কেউ পরামর্শ নিতে এলে আমি প্রথম জিজ্ঞাসা করি, “গ্রাজুয়েট হয়েছ 
কি না?» যারা গ্রাজুয়েট, তাদের বলি, “তোমাদের সকল পথ রুদ্ধ হয়েছে।” ইনকাম ট্যাক্স 
অফিসে মোটা মাহিনার কয়েকটি চাকরি খালি হওয়ায় ৬।৭ হাজার দরখাস্ত পড়েছিল। 
আবার এদিকে Ci] 9০71০০-এর চার ফেলা হয়েছে__ সমস্ত ভারতবর্ষে ১০।১২টি 
চাকরি__ Chance and Probability হিসাব করে দেখলে এই সব চাকরি পাবার সম্ভাবনা 
এক একজনের পক্ষে কতটুকু? সম্ভাবনা নেই বলে, কোন কলেজ এই সব চাকরিতে মনোনয়ন 
করবার অধিকার পেলেও কর্তৃপক্ষের আহ্াদে আটখানা হবার ত কারণ দেখি না। 

বাঙলা অবাঙালির হয়ে গিয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে মাড়োয়ারি পাট, তিসি, সরিষা, 
ধানের দাদন দিতে আর্ত করেছে। আর আমাদের পাশ-করা যুবকগণ Civil Service- 
এর সুখ স্বপ্নে খুশি হয়ে আছেন। আবার এই Civil 5০7৬1০০-এর ভিতরের কথা জানেন 
ত? একটা কথা এই স্থানে বলি। খুলনা দুর্ভিক্ষের সময় 01511 ৩০.৬:০০-এর ফাইল দোরস্ত 
কাজের নমুনা বেশ পাওয়া গিয়েছে। দুর্ভিক্ষ-তদস্তের হুকুম ম্যাজিস্ট্রেট হতে নানা প্রভুর মধ্য 
দিয়ে নিন্নতম পেয়াদায় এসে পৌঁছল। তারপর তথ্য সংগৃহীত হয়ে সরকারী খবর প্রকাশিত 
হল-_-দুধ চাহিবামাত্রই পাবে। আর মাছের কথা?-_ সে ত যথেষ্ট আছে -_ ধরে খেলেই 
হয়। File ভিন্ন ম্যাজিস্ট্রেটরা চলেন না-_- আর ফাইলের মহিমা ত এই! এ হেন Civil 
9৪৮০৩-এর জবরদস্ত শিক্ষা ছাড়া নাকি কলকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যানী করা চলে 
না। অফিসিয়াল চশমা যাঁর নাকের উপর উঠেছে, তারই কাগুজ্ঞান লোপ পায়--ধরা বাঁধা 
রাস্তায় চলে বিদ্যাবুদ্ধি বাঁধা পড়ে। 

কার্নেগির লৌহের ব্যবসা ক্রয় করতে ৯০ কোটি টাকা সংগ্রহের জন্য যে সঙ্ঘ গঠিত 
হয়, মৰ্গান তার গঠনকর্তা। বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধে মর্গান বলেন, “আড়াই শত ডলার মাহিনা দিয়ে 
একজন বিশেষজ্ঞের নিকট হতে আড়াই লক্ষ ডলারের কাজ আদায় করতে পারা যায়।” 
আমাদের দেশেও সুন্দরমল প্রভৃতি বড় বড় ব্যবসায়ীরা আড়াই শত টাকা মাহিনার বিশেষজ্ঞের 
দ্বারা কত লক্ষ টাকার যে কাজ করিয়ে থাকেন, তা ঠিক করে বলা যায় না। বিশেষজ্ঞ চলেন, 
“কলুর চোকঢাকা বলদের মত”; ব্যবসায়ী কলু এঁদের দ্বারাই তৈলম্বরূপ লক্ষ লক্ষ টাকা 
রোজগার করেন। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যদি বি ই পাশ করে বিশেষজ্ঞ হতেন, 
তাহলে মস্ত লোকসান হত। আজ হয় ত তাঁকে একটা জেলার এঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকতে হত। 
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অন্ন সমস্য! ও বাঙালির নিশ্চেষ্টতা 


সি. ব্যানার্জি, রেলওয়ের শ্রীযুক্ত সাতকড়ি ঘোষ প্রভৃতি সম্বন্ধে এ কথা সব্র্বতোভাবে প্রযোজ্য 
Associated Press-এর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায় প্রথমে হিন্দু হোষ্টেলে সামান্য কাজ 
করতেন। আজ তার ক্ষমতা এত যে, মধ্যরাত্রিতে বড় লাটকে টেলিফোন করে তার পরামর্শ 
করতে পারেন। কিন্তু এঁদের কেহই ইউনিভারসিটির বিশেষজ্ঞ নহেন। 

পূর্বে বলেছি, অনেকে অভিযোগ করেন, “তবে কি আপনি আমাদের মাড়োয়ারি হতে 
বল্‌্ছেন?” আমি বলি, “না--তা নয়।” ভুল বুঝবার বালাই অনেক। স্যার হিউ এ, স্যার 
আলেকজাণ্ডার মারে, স্যর এডওয়ার্ড আয়রণসাইড-__ এঁরা অক্সফোর্ড কেমব্রিজে পড়েন নি 
বলে কি অশিক্ষিত মাড়োয়ারির সঙ্গে তুলনীয়? Fiscal 092007193101-এর সভাপতি 
হলেন স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা। ইনি ক্রোড়পতি কলওয়ালা। কোন বাঙালি Golden 
Medalist এই সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করতে আহৃত হয়েছিলেন? এদেশে অর্থনীতিতে 
প্রথম শ্রেণীর এম. এ-র ত অভাব নাই। তবুও এ কমিটিতে তাদের কেউ বসতে পেলেন না; 
কিন্তু আমার বন্ধু ঘনশ্যাম দাস বিরলা তার সভ্য হলেন। বোম্বাই-এর মিষ্টার দালাল Re- 
verse Council-এর কুফল সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, তার সকলি ফলে 
গেল, কিন্তু অর্থনীতিতে ফার্ট ক্লাশ কয়জন ত বুঝতে পেরেছিলেন? স্যর সাপুরজি ব্রোচা 
শেয়ার মার্কেটের হর্তাকর্তা । স্যার জেমসেদজি তাতা নিজে বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, কিন্তু বিজ্ঞান- 
চর্চার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে বাঙালোরে Institute ০f 5cience-এর প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
Chemistry, Geology না জেনেও তাতা অত বড় লোহার কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
তাতার ম্যানেজার বড় লাটের বেতনেরও অনেক বেশী বেতন পেয়ে থাকেন, এঁদের প্রধান 
পরামর্শদাতা পেরিন বৎসরে দুই তিন মাস এদেশে থেকে আড়াই লক্ষ টাকা নিয়ে যান। যাঁরা 
এত বড় বড় ব্যবসার প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারা নিজেদের শিক্ষার জন্য নিজেরই উপর নির্ভর 
করেছিলেন; স্কুল কলেজের নোট বা ইউনিভারসিটির ডিগ্রির মুখ চেয়ে থাকেন নি। 

ভিনিস নগরীর স্বাধীনতা স্থাপিত করেছিল তার বাণিজ্যজীবী সম্তানগণ। ডচ্‌ সাধারণতন্ত্ে 
(Dutch Republic) ইতিহাসের মূলে এ একই তত্ব আছে। আসল কথা, যে স্থানে স্বাধীন 
চিন্তা ও অবাধ বাণিজ্যোন্নতি, স্বাধীনতাও তথায় অবশ্যস্তাবী। হল্যাণ্ডের অর্ধেক ভাগ সমুদ্র 
তলের নিন্নদেশে অবস্থিত। বধ বেঁধে বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে সেই দেশের লোককে 
জীবনধারণ করতে হয়। বাণিজ্যজীবী ডচ্রা স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম জানে; উইলিয়াম দি 
সাইলেন্টের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ফিলিপের মত নৃপতির সঙ্গে তারা অবহেলে যুদ্ধ করতে পেরেছিল। 

আমাদের দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হবে। শত অভাবের আনন্দহীনতার মধ্যে বৃহৎ 
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কল্পনা, বৃহৎ আশা জাতির চিত্ত অধিকার করতে পারে না। দেশের আশাস্থল যুবকগণকে 
গৃহের শত দৈন্যের চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে অকালে উদ্যম উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে হয় 
জাতির পক্ষে ইহা কত বড় অকল্যাণ, তা ভাবলেও হৃদকম্প উপস্থিত হয়। স্যাড়লার বলেছেন, 
তিনি বাঙালি যুবককে হাসতে দেখেন নি! দারিদ্র মধ্যে আনন্দের হাঁসি ফুটবে কিরূপে? 
এদিকে সামাজিক কুপ্রথা ঘাড়ে চেপে বসে আমাদের দিব্য বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আমরা একটি 
ঘোর আধ্যাত্মিক জাতি । রাস্তায় কুষ্ঠরোগী দেখে আস্তিক্য-বুদ্ধি সম্পন্ন আমরা তার রোগ- 
যন্ত্রণাকে পূর্ব জম্মার্জিত পাপের ফল বলে চুপ করে থাকি, আর জড়বাদী ইউরোপীয় তাদের 
'জন্য কুষ্টাশ্রম স্থাপন করে অশরণের শরণস্থল হয়। তারাই আবার সীওতাল পরগণার অরণ্যে 
বিদ্যালয় স্থাপন করে সীওতালদের শিক্ষার আলোক দেয়। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছেন, 
“আমাদের আধ্যাত্মিকতা (0170811) অকর্মণ্যতার অজুহাত মাত্রা।” 

যাক্‌_ নিরাশার কথার আর কাজ নেই। আজ দেশে দিকে দিকে জীবনের লক্ষণ 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! এ ত যথার্থই আশার কথা। এই প্রসঙ্গে যুবকদের নিকট স্বগীয় বরেন্দ্র 
ঘোষ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করি। ইনি যুবকমাত্র ছিলেন। পিতার বহু চেষ্টা ও তাড়না সত্বেও 
লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। কিন্তু অল্প বয়সেই বোম্বাই অঞ্চলে কাপড়ের কল স্থাপন করে 
কৃতী হয়েছিলেন। যুবকগণের মধ্যে এইরূপ লোকের আবির্ভাব দেখলে বাস্তবিকই আশায় 
বুক ভরে ওঠে। আজ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, নূতন আশায় নবীন কর্মোৎসাহে বাঙালির 
জীবন ভরে উঠুক, বাঙালি আপন অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান পেয়ে, প্রকৃত শিক্ষার বলে 
আত্মনির্ভরশীল হয়ে, আপন শ্রেষ্ঠ সম্তাবনীয়তাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলুক।* 
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অন্নসমস্যা ও বাঙ্গালীর পরাজয়* 
বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি কি বিদ্যার্্জনের সহায়ক? 


প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে মহামতি কারলাইল লিখিয়াছিলেন যে, the true university of 
our days is a collection of books অৰ্থাৎ সত্যকার বিশ্ববিদ্যালয় সদ্গ্রস্থের সমষ্টি 
মাত্র। যেদিন হইতে মুদ্রাযস্ত্রের আবিষ্কার হইল, সেই দিন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তাও 
ক্রমশঃ হাস পাইতে লাগিল। বর্তমান যুগের চিন্তাশীল লেখক 8.6. ৮/০11$ও বলিয়াছেন, 
-- “প্রকৃত জ্ঞানার্জন পুস্তকের ভিতর দিয়াই সম্ভবপর হয়। এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া 
নিৰ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া কোন এক অধ্যাপকের মুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিবার বিশেষ 
প্রয়োজন নাই। যে ছাত্র দিবালোকে 101 ০০1192০-এর বিলাস-সম্ভার-পরিপূর্ণ প্রকোষ্ঠে 
বসিয়া জ্ঞানার্জ্জনে নিরত থাকে এবং যে দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের সমাপন করিয়া নিশীথকালে 
গ্লাস্গো"র এক শয়নকক্ষে বসিয়া পাঠাভ্যাস করে, সে উপরোক্ত ছাত্র অপেক্ষা কিছু কম 
শেখে না।” 

ইহা গেল পাশ্চাত্য দেশের কথা । এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর 
বিষয় কিছু বলিতে চাই। পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি যে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি অথেই_ mass pro- 
duction of graduates বুঝায়। কল-কারখানায় যে নিয়মে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় সেইরূপ 
আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজেও এখন সেই পদ্ধতিই অনুসৃত হইতেছে। 

বাজারের নিয়ম এই, যখন যে জিনিষের চাহিদা বাড়ে তখন সেই জিনিষ সরবরাহ 
করিবার জন্য ব্যবসায়িগণ নৃতন নৃতন কারবার খুলিয়া নবোদ্যমে তাহার বিজ্ঞাপন দিতে 
আরম্ত করেন। এখানেও সেই নিয়ম। নৃতন “সেসন্‌* আরম্ভ হইবার সময়ে খবরের কাগজে 
অনেক কলেজের এইরূপ বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্‌ কলেজ হইতে কতগুলি 
ছাত্র প্রথম বিভাগে, কতগুলি দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইয়াছে ইত্যাদি কিন্তু, কতগুলি ছাত্র 
পরীক্ষার্থে প্রেরিত হইয়াছিল এবং তম্মধ্যে শতকরা কতজন উত্তীর্ণ হইয়াছিল-_তাহা বলা 
হয়না। 

কলিকাতায় ২।৪টা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ১০০০ হইতে ১৫০০ পর্য্যন্ত ছাত্র অধ্যয়ন 
করিয়া থাকে; উচ্চশ্রেণীগুলি প্রায় ২।৩।৪টা করিয়া $০০৫০-এ বিভক্ত; এই সমস্ত বিদ্যালয়ের 
বিশেষত্ব এই যে, এখানকার শিক্ষকগণ, কি উপায়ে ছাত্র “পাশ” করান যায়, তাহাই সুন্দরভাবে 


* মাসিক বসুমতী- ফান্ধুন, ১৩২৯। 


আচার্য প্রফল্লচন্ত্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


শিখিয়া কাৰ্য্যে পরিণত করিতে পারেন। এই বিদ্যালয়সমূহকে আমি ‘সর্ব্বনেশে’ নামে অভিহিত 
করিয়া থাকি। এরূপ স্থানে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয় না-- ছাত্রদিগকে কেবলমাত্র “মুখস্থ- 
বিদ্যা” শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের শিক্ষাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলে। কিন্তু সে 
দিকে দৃক্পাত না করিয়া, পাশ করিবার জন্য যেটুকু মাত্র প্রয়োজন, ছাত্রদিগকে কেবল তাহাই 
শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । ছাত্রদের অভিভাবকগণেরও এইপ্রকার বিদ্যালয়ের দিকেই লক্ষ্য 
বেশী। পুত্রের প্রকৃত শিক্ষা লাভ হউক বা না হউক ডিগ্রীধারী হইলেই চলিবে, কেননা 
তাহাদের ধারণা -_ডিগ্রীই জীবিকা-অর্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায়। 

'কয়েক বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় এই নিয়ম করিয়াছেন যে, বিজ্ঞান-শিক্ষা দিতে হইলে 
কলেজের নিন্নতর শ্রেণীগুলিতেও চ5৪০0০8] 01833 খুলিতে হইবে। ইহাতে ছাত্রদের 
হাতে-কলমে’ কাৰ্য্য করিবার সুবিধা হয়। কিন্তু এমন অনেক কলেজ আছে যেখানে শুধু 
“আই-এস্সি-তেই সহস্রাধিক ছাত্র। এই হাজার ছাত্রকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া এক-একটা 
£7০02 করিয়া প্র্যাক্টিক্যাল” শিক্ষা দেওয়া হয়। 

বড় বড় শ্রান্ধে দেখা যায় যে, কাঙ্গালীবিদায়ের সময় তাহাদিগকে একটা “আড় গড়ার" 
ভিতর প্রবেশ করাইয়া তাহার পর এক-এক করিয়া তাহাদিগকে পয়সা বা চাউল বিতরণ করা 
হয়। 

এই সব কলেজে অর্থাৎ চল্তি কথায় ‘হরি ঘোষের গোয়ালে” অধ্যাপকগণ সকাল 
হইতে সন্ধা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে যে কিরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহা পাঠকবর্গ বোধ হয় 
অনুমান করিতে পারিবেন। মাত্র অধিক সংখ্যক ছাত্র কলেজে ভর্তি হইলেই চলিবে না; 
ছাত্রেরা যদি কেবল মাসের পর মাস মাহিনা দিয়াই খালাস হয় এবং বেঞ্চগুলি খালি থাকে, 
তাহা হইলে বড়ই বিসদৃশ দেখায়; ইহার নিবারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আর এক 
কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। কলেজে শতকরা ৭৫ দিন উপস্থিত থাকা আবশ্যক। তাহা 
হইলে 0০119191 ছাত্র হইয়া পরীক্ষা দেওয়া যায়। ইহার ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ শতকরা 
অন্যুন ৬০ দিন উপস্থিত থাকিলে আবার দশটাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জরিমানাস্বরূপ দিতে হয়। 
এইরূপ অদ্ভুত নিয়ম কোথাও প্রায় দেখা যায় না। ছাত্রদের অভিভাবকদিগের নিকট হইতে 
দশটা টাকা আদায় হইলেই যেন তাহাদের সমস্ত ক্ষতি পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই Percent- 
৪৪০-রূপ কল উদ্ভাবন করায় ছেলেরা “দুটো ভাত মুখে গুজিয়াই, দৌড়াইতে দৌড়াইতে 
কলেজে আসিয়া হাজিরা দেয় এবং ক্লাসে বসিয়া কেবল ঝিমাইতে থাকে। যে কয়জন সজাগ 
থাকে তাহারাও আবার সমপাঠীদের সহিত গল্প-গুজব করিয়া সময় অতিবাহিত করে। প্রায়ই 
দেখা যায় যে, মাত্র ২1৪ জন ছাত্র “লেকচারের" প্রতি মনোনিবেশ করে। যাহারা সময়মত 


২৯০ 


অন্নসমস্যা ও বাঙালীর পরাজয় 


হাজির হইতে পারে না, তাহাদের জন্য 1001091 ০r০X১-র ব্যবস্থা হইয়া থাকে। 

এতাবৎ শুধু ছাত্রদেরই কথা বলিলাম। এখন শিক্ষকদের বিষয়েও কিছু আলোচনা করা 
উচিত। অন্যান্য সাময়িক পত্রে পূর্ব্বকালের টোল ও ছাত্রাবাসের কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি। 
সেকালের ছাত্রেরা গুরুদের নিকট হইতে প্রকৃত জ্ঞানার্জন করিত। শাস্ত্রে কথিত আছে, 
*শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌”। অধুনা ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সেরূপ কোন সম্পর্ক দেখা 
যায় না। কলেজের অধ্যাপকগণের মোটেই আকর্ষণী-শক্তি নাই। অবশ্য এখনও অনেক 
কলেজে দুই একজন এমন অধ্যাপক আছে, যীহাদের ক্লাসে ছেলেরা অত্যত্ত যত্বুসহকারে 
'লেক্চারের' প্রতি মনোনিবেশ করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার বিপরীত দেখা যায়। 
আজকাল অনেক অধ্যাপকই একখানি Popular "২০0৩ মুখস্থ করিয়া ক্লাসে তাহারই আবৃত্তি 
করিতে থাকেন। ছেলেরা কিছু শিক্ষা করুক বা না করুক, সে বিষয়ে তাহারা কোন দৃষ্টি রাখা 
আবশ্যক বোধ করেন না। এইরূপ শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা বিশেষ অগ্রসর হয় না। 
বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন আমূল পরিবর্তিত করা আবশ্যক-__ এবং প্রয়োজন হইলে বোধ হয় 
তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়াও পুনর্গঠন করা বিধেয়। 

যাহাদের পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাহারা জানেন যে, বাশবনে অথবা 
উলুবনে সময়ে সময়ে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে আবার বর্ষার নব জলধারায় 
বাঁশের নূতন অঙ্কুর ও নব তৃণদল উদ্গত হইয়া থাকে। আবর্জনার ভম্মগুলি সুন্দর সারের 
কাজ করিয়া থাকে। আমি যতই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং তাহার অন্তভূত কলেজপগুলির 
আকার, অবয়ব, সৌষ্ঠব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষয় পুঙ্থানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করি ততই 
দেখিতে পাই যে, ইহাতে এমন ঘুণ ধরিয়াছে যে, ইহার নবসংস্কার প্রায় অসম্ভব। 

৭৫ বৎসর পুবের্ব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এখন ইহা এক বিরাট্‌ 
মহীরুহে পরিণত হইয়াছে; এবং বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় চারিদিকে এমন ভাবে শাখা-প্রশাখা 
বিস্তার করিয়াছে যে, এখন ইহার সমূলে উৎপাটন বড়ই দুরূহ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 
কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩০,০০০ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করে। ইহার পরিবর্তে 
প্রাথমিক শ্রেণী হইতে মাইনর পর্য্যন্ত পড়াইয়া, তাহার পর “বাছাই” করিয়া যদি ইহার দশ 
ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ মাত্র তিন হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়, তাহা হইলে 
কিছু সুব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু অভিভাবকগণও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া চলিতেছেন, 
তাহাদের এখনও তৈচন্য হইল না। সুতরাং কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাড়ে দোষারোপ 
করিলেই চলিবে না। 

আমি এতদিন ধরিয়া প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ দ্বারা পুঙ্থানুপুঙ্বরূপে বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির 
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যে সমস্ত দোষ ও গলদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দেখাইতেছি; এখন পুনঃ সংস্কার আবশ্যক। 
ইহারই উপর বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। 
আসিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং একজন বিদ্যাবিশারদ ও শাস্তরজ্ঞ পণ্ডিত । আমি কথা প্রসঙ্গে ত্ীহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম__ “আজকাল আপনারা কিরূপ ছাত্র তৈয়ারী করিতেছেন? আমি যে 
সমস্ত নমুনা দেখি তাহাতে প্রায় অবাক্‌ হইয়া যাই” তিনি বিমর্ষভাবে উত্তর দিলেন, “বাস্তবিকই 
ইহা বিশেষ চিন্তার বিষয় যে, ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা আদৌ জাগ্রত হইতেছে না, 
কেবল মাত্র যেটুকু পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন তাহা ছাড়া আর কিছু শিখিতে তাহারা একেবারেই 
অনিচ্ছুক।” 

সহস্র সহস্র যুবকের শক্তি ও সামর্থ্য এই প্রকারে অপচয় হয় এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে 
তাহারা কোন প্রকার জীবন-যাত্রা-প্রণালী নির্ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। 
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কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয় এবং অন্যান্য নানা বিষয় সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার জন্য 
সেনেট দুটি কমিটি নিযুক্ত করেন। একটির রিপোর্ট দিবার নিদ্দিষ্ট শেষ দিন ছিল ১৩ই এপ্রিল, 
অন্যটির ২৫শে এপ্রিল। কিন্তু প্রথমটির রিপোর্ট সভ্যদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় ২৯শে এপ্রিল, 
এবং দ্বিতীয়টির স্বাক্ষরিত হয় ৮ই জুলাই। যাহা হউক, রিপোর্ট দুটি এত বিলম্বে প্রস্তুত 
হইবার পৃবের্ব এ দুটি প্রকাশিত হইতে পারিত। এবং তাহা হইলে শিক্ষাসচিব ও সম্যেরা 
রিপোর্ট দুটি পড়িয়া তন্মধ্যস্থ সত্যাসত্য এবং বিদ্বপের বিচার করিয়া টাকা দেওয়া না-দেওয়া 
শেষ হইবার এবং তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে আড়াই লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর হইবার পর 
২৯শে জুলাই সেনেট কর্তৃক বিবেচিত হইয়া তদনস্তর প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা আকস্মিক 
ঘটনা বলিয়া মনে হয় না। ইহার মধ্যে চাতুরী আছে, এইরূপ ধারণাই জন্মে। কারণ, রিপোর্ট 
দুটি এরূপ, যে, তাহা পড়িয়া শিক্ষাসচিব ও সভ্যেরা সন্তুষ্ট ও খুসি হইবেন না। 

রিপোর্ট দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক মুখপত্র কলিকাতা রিভিউতে ছাপা হইয়াছে। দুটি 
ঠাসা ১১৪ পৃষ্ঠা পরিমিত। তা ছাড়া, আলাদা কয়েকটি লম্বা হিসাবের ফদ্দ আছে। এত বড় 
জিনিষের সম্যক সমালোচনা “বিবিধ প্রসঙ্গে” সম্ভবে না। আমরা তাই রিপোর্ট দুটির একটি 
মাত্র প্রধান বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি কমিটির রিপোর্টের কোন কোন অংশ অক্ষরে অক্ষরে 
এক । আমরা যাহার আলোচনা করিতে যাইতেছি, উহা তদ্প একটি অংশ। 

কমিটিদ্বয়ের সভ্যগণ** গবর্ণমেন্টের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা এ এ বিষয়ে কতটুকু তাহা দেখাইতে 
গিয়া,আয়ব্যয়পরীক্ষা ও ব্যয় কি প্রকারে হইবে তাহার জন্য উপদেশ দেওয়া সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের 
কি অধিকার আছে, তাহার আলোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন = 

* প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৯। 

** Sir Asutosh Mookerjee, Sir Nil Ratan Sircar, Principal H. Maitra, Sir A. Chaudhuri, 


Sir P. C. Ray, Rev Dr G. Howells, Dr. Bidhan Chandra Ray, Principal G. C. Bose, Dr. 
Hiralal Halder Rev. Dr. G. Watt, and Dr. Jatindranath Maitra. 
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The point which has been reserved above for consideration, 
arises on Section 15 of the Act of Incorporation. The section, as 
enacted in 1857, was in the following terms : 

"The said Chancellor, Vice-Chnacellor and Fellows shall have 
power to charge such reasonable fees for the degrees to be con- 
ferred by them and upon adminssion into the said University and 
for continuance therein, as they, with the approbation of the Gover- 
nor General of India in Council, shall, from time to time, see fit to 
impose. Such fees shall be carried to one General Fee Fund for the 
payment of expenses of the said University, under the direction and 
regulations of the Governor General of India in Council, to whom 
the accounts of income and expenditure of the said University shall, 
once in every year, be submitted for such examination and audit as 
the said Governor General of India in Council may direct." 

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১৫ ধারাটি এইরূপে উদ্ধৃত করিয়া কমিটিদ্বয় 
বলিতেছেন ঃ-- 

Let us now turn to the language of Section 15, which, as we 
have stated, has been in operation since 1857. The fees mentioned 
in the first sentence of the section have to be carried into one Gen- 
eral Fee Fund for the payment of expenses of the University under 
the direction and regulations of the Government. Apart from the 
question of the meaning of the expresion "direction and regula- 
tions", it is obvious that such direction and regulations can apply 
only to the classes of fees specified in the first sentence, namely, (1) 
fees for degrees conferred by the Senate, (2) fees for admission into 
the University, (3) fees for continuance in the University. Under (1) 
comes the fee of Rs. 5 charged by the University when a degree is 
conferred in absentia; under (2) comes what is known as the Regis- 
tration fee of Rs. 2; under (3) comes the fee payable by Registered 
Graduates. The Government is not authorised to issue "direction 
and regulations" in respect of other classes of fees which the Uni- 
versity may charge or other kinds of income which the University 
may possess. 


বিশ্ববিদ্যালয় কিকি ফী আদায় করিতে পারিবেন, তাহার উল্লেখ ১৮৫৭ সালের আইনের 


২৯৪ 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি কমিটির রিপোর্ট 


উপরে উদ্ধৃত ১৫ ধারা ভিন্ন আর কোথাও নাই। তাহাতে তিন রকমের ফীর উল্লেখ আছে। 
কমিটির সভ্যগণ বলিতেছেন, যে, উহার মানে এইরূপ £- 

(1) Fees for degrees conferred by the Senate, (2) fees for admis- 
Sion into the University, (3) fees for continuance in the University 
Under (1) comes the fee of Rs. 5 charged by the University when a 
degree is conferred in absentia; under (2) comes what is known as 
the Registration fee of here under (3) comes the fee payable by 
Registered Graduates. 
হইতে পি এইচ্‌-ডি, ডি-এল্‌, এম্‌-ডি, ডি-এস্‌সি পর্যন্ত সব পরীক্ষার ফী আদায় করেন? 
কমিটিদ্বয়ের উল্লিখিত ফী তিনটি অল্প অল্প টাকার, পরীক্ষার ফী-গুলি বেশী বেশী টাকার।ইহা 
কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে, যে, গবর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে ছোট ছোট ফী তিনটি বসাইবার ও 
আদায় করিবার অধিকার দেন নাই। ইহা কিরূপ অসঙ্গত কথা, তাহা একটা কোন বৎসরের 
মোট আদায়ী উভয়বিধ ফীর টাকার পরিমাণ তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
১৯২১-২২ সালের বাজেটে দৃষ্ট হয়, যে, ১৯২০-২১ সালে প্রবেশিকা আদি পরীক্ষার ফী 
আদায় হয় ৯২৭৫৯৫ (নয় লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচ শত পঁচানব্বই) টাকা, কিন্তু কমিটিদ্বয়ের 
উল্লিখিত তিনটি ফী মোট আদায় হয় ২৭২৬৫ (সাতাশ হাজার দুশ পঁয়যট্রি) টাকা। তাহা 
হইলে কমিটি দুটির সভ্যেরা বলিতে চান, যে, গবর্ণমেন্ট লক্ষ লক্ষ টাকা পরিমিত ফী সম্বন্ধে 
বসাইবার আইন করিয়া গিয়াছেন। আরও মজার কথা এই, যে, ১৯০৪ সালে যে নৃতন 
বিশ্ববিদ্যালয় আইন হয়, সর্ববপ্রথমে তাহার ২৫ ধারায় প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে 
রেজিষ্টরীভূক্ত করিবার কথা পাওয়া যায়, এবং সব্ব্বপ্রথমে এ আইনের ৫, ৭ ও ২৫ ধারায় 
গ্রাজুয়েট্দিগকে রেজিষ্টরীভূক্ত করিবার কথা পাওয়া যায়। তাহার পূর্ব্বে এ ফীগুলির উল্লেখ 
কোথাও নাই। তাহা হইলে, কমিটিদ্বয়ের মতে আস্থা স্থাপন করিতে হইলে, বিশ্বাস করিতে 
হইবে, যে গবর্ণমেন্ট, যে-সব ফী হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় হয়, তাহার উল্লেখ বা ব্যবস্থা 
১৮৫৭ সালের আইনেও করেন নাই, ১৯০৪ সালের আইনেও করেন নাই, কিন্তু সামান্য 
কয়েক হাজার টাকা আদায় যাহা হইতে হয়, তাহার উল্লেখ ও ব্যবস্থা দুটা আইনেই করিয়াছেন। 

আরও শুনুন। কমিটিদ্বয় যে তিনটি ফীর কথা বলিয়াছেন, তাহা ১৯০৪ সালের নূতন 
বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হইবার পর বসান হয় ও আদায় হইতে আরম্ত হয়। অর্থাৎ সেগুলি 
১৮৫৭ সালের আইনের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে বসান হয়। কিন্তু ১৮৫৭ সালের আইন 
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| a অন্য ফী আদায়ও তখন হইতেই আবশ্যক ও আর্ত হয়। তাহা হইলে কথাটা দাড়াইতেছে 


এইরূপ, যে»১৮৫৭ সালের আইন পাস্‌ হইবার পর হইতেই যে-সব রকমের ফী আদায় 
করা আবশ্যক ও আর্ত হয়, গবর্ণমেন্ট এ সালের আইনে তাহার কোন উল্লেখ বা ব্যবস্থা 
করেন নাই, কিন্তু অর্ঘ শতাব্দী পরে যে-যে ফী বসান হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। 
ইহা যে গবর্ণমেন্টের ভয়ঙ্কর নিকট-অদর্শিতা ও ভয়ঙ্কর দূরদির্শতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ 
নাই! 

সর্ব্বাপেক্ষামজার কথা বলিতে এখনও বাকী আছে। যদি ব্যয় সম্বন্ধে কোন কর্তৃপক্ষ 
(যেমন গবর্ণমেন্ট) অপব্যয় চুরি প্রভৃতি নিবারণের জন্য কোন উপদেশ দিতে বা নিয়ম 
প্রণয়ন করিতে চান, তাহার হইলে ইহা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক, যে, ছোট বড় সব 
রকম আয় সম্বন্ধে এ কর্তৃপক্ষ তদ্রুপ ব্যবস্থা করিবেন; কিন্তু যদি তাহা না করেন, তাহা 
হইলে অস্ততঃপক্ষে মোটা মোটা টাকার ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন, অল্প টাকা সম্বন্ধে 
উদাসীন থাকিতে পারেন। কিন্তু কমিটিদ্বয় বলিতেছেন, যে, যে ছোট ছেটি ফীগুলি অর্দশতাব্দী 
পরে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, সেগুলি ১৮৫৭ হইতে ১৯০৪ সাল পর্য্যস্ত ছিল না, এবং পরে যাহার 
মেটি বার্ষিক পরিমাণ সামান্য কয়েক হাজার টাকা মাত্র হইয়াছে, তাহার ব্যয় সম্বন্ধে উপদেশ 
দিবার এ নিয়ম করিবার ক্ষমতা ১৮৫৭ সালেই গবর্ণমেন্ট লইয়াছেন, কিন্তু যে-সব মোটা 
মোটা ফী ১৮৫৭ সালের পর হইতেই আদায় আরম্ভ হয় এবং যাহার মোট পরিমাণ এক্ষণে 
বৎসরে বহুলক্ষ টাকা, তাহার সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ও নিয়ম করিবার কোন ক্ষমতা গবর্ণমেন্ট 
কোন আইন দ্বারাই এপর্য্যস্ত গ্রহণ করেন নাই। গবর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ লক্ষ টাকা 
বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। 

কমিটিতে দুজন নামজাদা আইনজ্ঞ লোক ছিলেন এবং আমরা আইন জানি না। সেই 
জন্য সহজ বুদ্ধির সাহায্যে ভয়ে ভয়ে কিছু লিখিলাম। ভুল হইয়া থাকিলে আইনজ্ঞগণ 
কৃপাপুরঃসর দেখাইয়া দিবেন। আমাদের পূর্বোদ্ধিত ১৫ ধারার প্রবেশিকা আদি পরীক্ষার 
সাধারণ ফীর সম্বন্ধেই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যবস্থাপকগণ নিকটকেও উপস্থিতকে ছাড়িয়া 
দিয়া ভবিষ্যৎজ্ঞান-বলে দূর ও অনাগত সম্বন্ধে কল্পনার সাহায্যে ব্যবস্থা করেন নহি। 


২৯৬ 
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আমরা ক্ষুদ্র মানব। গর্ব স্ফীত হইয়া আত্মশক্তিতে অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মনে 
করিয়া থাকি, জগৎলীলার সমস্ত রহস্য উদঘাটন করিয়াছি। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালের অস্তরালের 
তত্ব জানিয়াছি। কিন্তু হায়! আমাদের ক্ষমতা কত ক্ষুদ্র! কেন ভূমিকম্পের মহাপ্রলয়ে কত 
মহাদেশ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যায়, সহত্র সহস্র মানব এক নিমেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, 
আবার উচ্চ পর্র্বতশিখর সমুদ্রগর্ভ হইতে উ্থিত হয়-_ কোন্‌ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য 
এই নিত্য নিত্য বিচিত্র খেলা, __ কে বলিবে? 

গত ২৬/২৭শে সেপ্টেম্বর বাঙ্লা দেশের বুকের উপর ১৮০০০ হাজার বর্গমাইল- 
ব্যাপী রুদ্রের তাণ্বলীলায় যে বন্যা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, কোন্‌ মঙ্গল-হস্তের ইঙ্গিতে 
তাহা হইয়াছিল, কে বলিবে? এই আকস্মিক বিপদপাতে দেশবাসী হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। 
এক শতাব্দীর মধ্যে এরূপ বিপদ আর উপস্থিত হয় নাই। এই প্রলয়ের সংবাদ প্রথম ৭/৮ 
দিন কলিকাতাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া সমস্ত খবর আদান প্রদানের 
উপায় বন্ধ ছিল। 

ষ্টেটস্ম্যানের বিশেষ সংবাদে এই বন্যার বিষয় প্রকাশিত হইবামাত্রই কলিকাতাতে সভা 
আহ্বান করা হইয়াছিল। এই দুঃসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্যন্ত যে 
সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল তাহা পূৰ্ব্বে কখনও অনুভূত হয় নাই। আমি বিগত অৰ্দ্ধ শতাব্দী 
ধরিয়া কলিকাতার যুবক ও ছাত্রসমাজের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। ১৮৭০ সালে যখন 
মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিলাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন সেই সময় 
আমি কলিকাতায় আসি। কলিকাতার ছাত্র সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই অর্ধশতাব্দী 
ধরিয়া বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই দুর্দিনে ছাত্র সমাজের ভিতর 
যে বিস্তৃত ও গভীর আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, আমার সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতায় ইহার 
তুলনা পাই নাই। 

দুই বৎসর পূর্ব্বে মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্ম সমাজে “জাতি গঠনের বাধা” সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করি। আমাদের ভিতরের ও বাহিরের বাধা পৰ্ব্বত প্রমাণ কিন্তু আজ চারিদিকে শত 
শত আশার চিহ্ন দেখিতেছি। সমবেদনাবোধ জীবনের চিহ্ন। পরের দরদ মর্মে মর্মে অনুভব 


* বঙ্গবাণী-- চৈত্র, ১৩২৯-৩০। 


আচার্য প্রুল্লচন্্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


করায়, জাতীয় দেহের এক অঙ্গের আঘাত সমস্ত জাতির ভিতর স্পন্দিত হওয়ায়, দেশ যে 
এখনো পঙ্গু ও অসাড় হইয়া যায় নাই, ইহাই সুচিত হইতেছে। 

এই বন্যার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছানতে Indian Association গৃহে, বন্যা-কষ্ট- 
প্রতিকার কল্পে এক সভা আহুত হয়। আমি প্রথমে পশ্চাদপদ হইয়াছিলাম। খুলনা দুর্ভিক্ষের 
জন্য ১ ১/২ বৎসর ভিক্ষার ঝুলি বহন করিয়া পুনরায় সমস্ত ভারতের সম্মুখে বিপন্ন উত্তর 
বঙ্গের জন্য ভিক্ষা করিতে দীড়াইতে আমার কুষ্ঠা হইতেছিল। কিন্তু বন্ধুবর্গের অনুরোধে 
এবং বন্যার হৃদয়দ্রাবী দৃশ্যের কথা পাঠ করিয়া আর পশ্চাতে রহিতে পারিলাম না। 

অর্থ এবং স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন পত্র বাহির হইতেই যে প্রত্যুত্তর দেশবাসীর 
নিকট হইতে পাওয়া গেল তাহা কখনো বিস্মৃত হইব না। বাঙলা দেশের তরুণ প্রাণ হইতে 
বন্যা পীড়িতের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল, তাহা মৃত 
জাতিতে কখনো সম্ভবে না। বিধাতার এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের জাতি 
বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার অর্জন করিয়াছে। 

প্রতিদিন এত অধিক পরিমাণে চাউল বস্তাদি কলিকাতার জনপথ হইতে সংগৃহীত হইয়া 
আসিতে লাগিল যে দুই খানি “মোটর লরী’ করিয়াও রেল স্টেসনে পাঠাইয়া উঠা মুস্কিল 
হইতে লাগিল | ভাণ্ডার শূন্য হইতে না হইতেই আবার পূর্ণ হয়। এইরূপ, বস্তু ও চাউল বাদে 
প্রথম পাঁচ সপ্তাহ গড়ে প্রতিদিন ১০,০০০ টাকা করিয়া সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু সব্ব্বাপেক্ষা 
স্মরণীয় এই যে-_- এই অর্থ ধনীর “মোটা-“চেক” ”-লন্ধ নহে। ইহার অধিকাংশই পয়সা, 
আধ্লা, আনি দোয়ানি। এক এক দিন প্রায় তিন চারিশত টাকার পয়সা সংগৃহীত হইয়াছে। 
ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে, যে এই বন্যার সাড়া, দেশের দরিদ্র এবং মধ্যবিস্তগণের মধ্য 
হইতে প্রচুর পরিমাণে আসিয়াছে। সমস্ত বাঙ্গলা দেশ ভাবোন্মস্ততায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 
আবালবৃদ্ধবনিতা-_- পতিতা পৰ্য্যন্ত, কি প্রকারে সাহায্য করিবেন তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। রাজপথে দলে দলে মিছিল ও অভিযান করিয়া ইহারা অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। 
গৃহলক্ষ্মীরা নিজে দিয়াছেন, আত্মীয় বন্ধুকে দিয়া দেওইয়াছেন এবং এমন কি মূল্যবান ব্ত্ 
অলঙ্কারাদির মায়া অকাতরে ত্যাগ করিয়া দান করিয়াছেন। 

অর্ধশতাব্দী পূৰ্ব্বে বাঙলার ছাত্র সমাজে একতার কোন একটি সূত্র দেখি নাই। কেহ 
কাহারো বিশেষ খবরাখবর লইতেন না। প্রতি দশ বৎসরে ছাত্রসমাজের যে পরিবর্তন হইতেছে 
তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সেবার প্রবৃত্তি ক্রমশঃই জাগিতেছিল। বিগত অর্দ্ধোদয় যৌগের 
সময় যাত্রীদের সুখ ও সুবিধা বিধান করিবার জন্য এবং গীড়িতদের চিকিৎসাদির জন্য বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হইয়াছিল। বর্ধমানের বন্যাতেও আমরা যুবকদিগের সেবাপরায়ণতা 
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দেখিয়াছি। গঙ্গা-সাগর-মেলা প্রভৃতিতে বাঙালী ও মাড়োয়ারী যুবকগণ এখন যথেষ্টই 
নরনারায়ণের সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু এবারের বন্যা বাঙলাদেশের নবীন প্রাণগুলিতে যে 
ভাবের বন্যা আনিয়াছে তাহার তুলনা নাই। এ দৃশ্য আর কখনো দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ১৩২৫ 
সালের বন্যা এ অঞ্চলের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছিল; সেই বন্যার প্রকোপে লোকের দুর্গতির 
শেষ ছিল না। তাহার পর অজন্মায় অনাবৃষ্টিতে অনেকেরই অনেক দেনা হইয়া 'পড়িয়াছিল। 
এবারের সুফলনে লোকের প্রাণে এই ক্লেশ লাঘব হইবে বলিয়া আশা ছিল। জমিদারের 
খাজনা দিয়া মহাজনের দেনা কতকপরিমাণে শোধ করিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করিয়াছিল। 
কিন্তু হায়! কে জানিত বিপুলতর বন্যা সমস্ত আশা-ভরসা ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। 

বন্যার প্রথম কয়েকদিন যাহারা প্রাণ রক্ষা করিয়া রেলওয়ের বাঁধের উপর যাইয়া পৌঁছাইতে 
পারিয়াছিল তাহাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। কাতারে কাতারে লোক, দুই পাশে সীমাহীন জল- 
স্রোতের মধ্যে, অপরিসর রেল লাইনের মধ্যে, নিরুপায়ে দাঁড়াইয়া নিজের চোখের সম্মুখে 
‘জীবনের প্রিয় যাহা’, তাহার ধ্বংসলীলা দেখার যে চরম দুর্ভাগ্য, তাহাও নীরবে বহন করিয়াছে। 

প্রথমে “বেঙ্গল কেমিকেল" কর্তৃক প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ ও 
তাহার অনুজ সূ্যনারায়ণ সেন যাইয়া সাহায্য বিতরণের কার্য আরম্ভ করেন; সঙ্গে সঙ্গেই 
আরো কয়েক দল আগুয়ান হন। ইহাদের মধ্যে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের নাম বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য। দেশের দিকে দিকে নানা সম্প্রদায় এই নরসেবার বিপুল যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য 
উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন, ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতি ধৰ্ম্ম সমাজ হইতে সাহায্য পৌঁছাইতে 
বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু বন্যা ব্যাপারে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি “বাংলার বাইরের" 
বাঙালীর হৃদয় কবাটে আঘাত যেন লাগিয়াছিল বেশী। প্রবাসের দৈনন্দিন জীবনে বাঙালা 
দেশের আকাশ-বাতাসের স্মৃতি প্রবাসীর হৃদয়ে স্বপ্নময় রাজ্য সৃষ্টিকরে; আর্তনাদের ব্যথা; 
অধিকতর করুণ বলিয়া বোধ হয়। চীন প্রবাসী বাঙালীর নিকট বন্যার তীব্রতা তাই আরো 
অধিকতর হইয়াছিল, তাই মেস্পটোমিয়া হইতে প্রচুর সাহায্য আসিয়াছিল। 

গত খুলনা দুর্ভিক্ষের সময় বোসম্বের প্রচুর দান পাওয়া গিয়াছিল। সেখানকার মিলের 
মালিকেরা প্রত্যেকে এক গাঁট করিয়া কাপড় পাঠাইয়ছিলেন। ওয়াড়িয়া ট্রাষ্ট হইতে গতবার 
৫০০০ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। এই ওয়াড়িয়া ট্রাষ্টে বিখ্যাত ধনকুবের মৃত্যুকালে ১ 
কোটা টাকা জাতিধর্্মনিব্র্বশেষ জগতের হিতকল্পে রাখিয়া গিয়াছেন। এবার আমরা আশঙ্কা 
করিয়াছিলাম, বাঙলাদেশের এই চিরস্তন ভিক্ষাবৃত্তি, বোশ্বেবাসীর প্রাণে আর বিশেষভাবে 
কোন স্পন্দন আনিবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, এখন সমস্ত দেশের ভিতর স্বাদেশিকতার 
আদর্শ ব্যাপক হইয়াছে; দেশের এক অঙ্গের আঘাত সমস্ত জাতিদেহে সঞ্চারিত হইয়া বেদনা 
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আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় রচনা সংকলন ৪ দ্বিতীয় খণ্ড 


জাগায়। তাই বাঙলার বিপদে বোন্ধেবাসী প্রাণ ঢালিয়া সাহায্য করিতে তৎপর হন। ওয়াড়িয়া 
ট্রাষ্ট প্রথমে ৭০০০ এবং তৎপর আরো তিন হাজার টাকা এবার পাঠাইয়াছেন। 

এবার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, এখন আর কেহ দান করিয়া নাম জাহির করিতে চান 
না৷ দানের পশ্চাতে এই অহেতুকতা, দানকে মহিমময় করিয়াছে! ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে, এই 
দানের পশ্চাতে, দান করিবার প্রকৃত ইচ্ছাই শুধু বর্তমান। কোবে হইতে চেক পাইয়াছি কিন্ত 
অনুসন্ধান করিয়া প্রেরকের নাম জানিতে পারি নাই। হাজার হাজার টাকা অজ্ঞাত প্রেরকের 
নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। যে দেশে দানের পশ্চাতে গবর্ণমেন্টের গেজেটে নাম বাহির 
করিবার ইচ্ছা উকিঝুকি দিতে থাকিত, সে দেশে ইহার কম মানসিক পরিবর্তন সূচিত করে না। 

এবারে সেবার জন্য অনেক সঙ্ঘ প্রেরিত হইয়াছিল । কিন্তু টাকার অভাবে বেশী দিন 
সকলে কাজ করিতে পারেন নাই। দামোদর, মেদিনীপুর বন্যা প্রভৃতির সময়, কার্ধ্কাল 
ছিল- মাত্র এক পক্ষ বা তিন সপ্তাহ; কিন্তু এবার কার্যকাল ছিল দীর্ঘব্যাপী। কাজেই 
এবং নানাপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে। শুধু সেবার সখ মিটাইবার জন্য অনেকে 
অনেক সময় আগুয়ান হইয়া থাকেন ও পরে কার্ধ্ক্ষেত্রের কঠোরতা দেখিয়াই পশ্চাৎপদ 
হন! তাই 9/8199]8) লিখিয়াছিলেন, যাহারা চা, বিস্কুট, পাম্প সু না হইলে চলিতে পারেন 
না তাহারা যেন স্বেচ্ছসেবক না হন। এ অতি কঠোর পরীক্ষার স্থান। এখানে অত্যধিক 
শারীরিক কষ্ট সহিতে হইয়াছে। এখানে চলাফেরার সুবিধা নাই। খুলনা বরিশালের মত এ 
প্রদেশ নদীমাতৃকনহে।স্থল পথ তো জল কাদায় পূর্ণ। একটি উদাহরণ দিলেই মাল পৌঁছাইয়া 
দিবার অসুবিধা বুঝিতে পারা যাইবে। ৪০,০০০ বাঁশ নাম মাত্র মূল্যে পাওয়া গিয়াছিল। 
রেলে 007০558107 হারে কতকদূর লওয়া হইলে, বাকী কিছুদূর নদীপথে ভাসাইয়া লওয়া 
হয়; তাহার পর খানিকটা রাস্তা মাথায় করিয়া এবং গরুর গাড়ীতে যখন গন্তব্য স্থানে এই বাঁশ 
পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল, তখন খরচা বাবদ দাম পড়িল প্রায় টাকায় দেড়টা। কলিকাতায় 
আরাম কেদারায় বসিয়া ইহার কিছু ইয়ত্তা করা যাইবে না। 

আমাদের ৪৫টি কেন্দ্রে ২৫০ জন সেবক কাজ করিয়াছেন। প্রায় তিনমাস সাড়ে তিনমাস 
এই সেবা কাৰ্য্য চলিয়াছে এখনও চলিতেছে। গভর্ণমেন্টকে যদি এই সাহায্য ব্যাপারের ভার 
লইতে হইত, তাহা হইলে এইটুকু সাহায্য দিতেই কত বেশী খরচা পড়িত। Inspecting 
officer, Superintending 078০০: ইত্যাদির নিয়োগে এবং তাহাদের পৈঠা পরম্পরায় 
ছকুম তামিল হইতে দশগুণ বেশী অর্থ ও সময় ব্যয়িত হইত। এই অর্থতো এই জাতিকেই 
দিতে হইত। তাই, আমাদের স্বজাতির সেবা আমরা নিজের হাতে লইলে অর্থের অযথা 
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অপব্যয় হয় না। ২০০০ টাকার তাকাবী ধান বিতরণ করিতে গবর্ণমেন্টের ২০০ টাকার বেশী 
খরচা। ৫০ টাকার চাউল বিতরণ করিতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে সবডেপুটি, দারোগা 
পেয়াদা প্রভৃতি ছোট বড় শত শত কর্মচারীর প্রয়োজন। ইহাদের Travelling allow- 
87০০ (পাথেয়) জোগাইতেই দশগুণ টাকা বাহির হইয়া যায় সাহায্য দিবার আর অর্থ 
থাকে কোথায়? আমাদের এই বন্যা-সাহাষ্য যদি কর্ম্মচারী দ্বারা করাইতে হইত তাহা হইলে 
এক বেতন বাবদেই কত টাকার অপব্যয় হইত। স্বেচ্ছা সেবকগণের মধ্যে অনেক ডাক্তার 
যাঁরা পূর্ব্বে 7.5. ছিলেন এরূপ ব্যক্তি আছেন। ইহারা নিজেদের কলিকাতার ব্যবসায়ের 
প্রসার নষ্ট করিয়া এতাবৎ বন্যাপীড়িতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। একজনকে মাত্র 
সেদিন বাড়ীতে পুত্রের কঠিন পীড়ার সংবাদে ক্ষুপ্নমনে চলিয়া আসিতে হইল। অনন্যমনা এই 
সমস্ত কম্মীদের সেবা অর্থ দ্বারা ক্রয় করিবার নহে। কাজেই, এখন আমাদের নিজের কাজ 
নিজে করিতে হইবে। স্বাবলম্বী হইয়া জাতিগঠনের বিপুল কর্ম্মভার আমাদের আপন স্কন্ধে 
লইতে হইবে। এই বন্যাতে দেশবাসীরা সমবেত চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে শিক্ষালাভ 
করিয়াছেন। এইরূপ শুধু আর্তের সেবায় নয়, দেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতির ভার ধীরে 
ধীরে আমাদিগকেই লইতে হইবে। আত্মপরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হইয়াছি। একতা-সহকারে 
কাজ করিবার দিন আসিয়াছে। ৪।৷০ কোটী বাঙ্গালী যদি দশ লাখ বিপন্নের ভার না লইতে 
পারিত তাহার হইলে তাহার সমস্ত স্বরাজের দাবী বৃথা হইত। 

আমি লক্ষ্য করিয়াছি, এই বন্যাতে সেবা করিবার জন্য মাদারীপুর-__ফরিদপুর অঞ্চল 
হইতে স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াছেন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী;ও তাহার পরআসিয়াছেন বরিশাল, নোয়াখালি 
টাকা প্রভৃতি স্থানের লোক। আর্ত্তুসেবার ইচ্ছা মাপ কাঠিতে ধরা যায় যে পূর্বাঞ্চলের লোকেরা 
গঙ্গাতীরবন্তী পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা অনেক অধিক আগ্রহ দেখাইয়াছে।__ ইহাদের মধ্যে যে 
দেশাত্মবোধ অধিক পরিমাণে জাগ্রত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রজমোহন কলেজ হইতে 
সেবা করিতে অনেক যুবক আসিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি এবার সাহায্য দান দশ পনেরো দিনে 
সমাপ্ত হয় নাই। স্বেচ্ছাসেবকের কার্যে অবতীর্ণ হইতে চাহিলে আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে 
হইয়াছে ইহারা অধিক দিন কার্য্যস্থলে থাকিবেন কিনা? কেননা, কার্য্যক্ষেত্রের সহিত পরিচিত 
হইয়া কার্য প্রণালী আয়ত্ত করিতেই ১০/১৫ দিন কাটিয়া যাইবে। কাজ ঠিক আরম্ভ করিবার 
সময়ই যদি চলিয়া আসিতে হয় তাহা হইলে কাজ অগ্রসর হইবে কি করিয়া? তাহাদের নিষ্ঠার 
পরিচয় সমস্ত কাজেই পাওয়া যাইত। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া 

পৃবের্বই বলিয়াছি, সেবার কাজ অতি কঠিন। এখানে পাম্পসু পরিয়া বেড়ান চলে না 
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কিম্বা চা, বিস্কুট না হইলে যাহাদের চলে না, এস্থান তাহাদের জন্য নহে। পশ্চিম বঙ্গের 
যুবকগণ অধিকতর আয়েসপ্রিয় বলিয়াই স্বেচ্ছসেবক পূর্ববঙ্গ হইতে বেশী পাওয়া গিয়াছে। 
কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রাজসাহী হইতেই সেবক আসিয়াছেন সর্বাপেক্ষা কম। অতিষ্ট 
৩।৪ জন সেবক সংগৃহীত হইয়াছিল কিন্তু তাহারা ৭॥৮ দিন থাকিয়াই কার্য্যক্ষেত্র ত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। 

ধনীরা দেশের দুর্দিনে অনেক সময়ই সাহায্য করিয়া থাকেন। তাহাদের সে সুযোগও 
রহিয়াছে। কিন্ত এবার দেশের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রশ্রেণী যেরূপ প্রাণ ঢালিয়া অর্থ সাহায্য করিয়াছেন 
এরূপ কখনো দেখা যায় নহ।আফিসেরদরিদ্র কেরাণী, রেলওয়ের কর্মচারী প্রভৃতি দুঃস্থশ্রেণী 
হইতে অযাচিতভাবে দান আসিয়াছে। ইহারা আয়ের স্বল্পতার জন্য একবারে অনেক কিছু 
দিতে পারেন নাই। তাই বারে বারে সাহায্য করিয়াছেন। দেখিয়াছি, কত বিনীতভাবে ইহারা 
সংগৃহীত অর্থ জমা দিতে আসিয়াছেন এবং বেশী আনিতে পারেন নাই বলিয়া ইহাদের 
সঙ্কোচ কত। আর শ্রমজীবীদের দান সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয়। দিনের রোজগার লইয়া বাড়ী 
দান করিয়াছে। একজন মোটর চালক প্রথমে এইরূপ একটি মিছিলে ।1০ আনা দিয়া কিছুদূর 
গিয়া আবার ফিরিয়া আসে। এবার ৫ টাকা দিয়া যায়। আবার ফিরিয়া আসিয়া সেদিনের 
সমস্ত রোজগার নিঃশেষে দান করে। এইরূপ দানের দৃষ্টান্ত অনেক হইয়াছে। রেলের কুলীরা 
বন্যাপীড়িতের সাহায্যার্থ প্রেরিত চাল বস্ত্রাদি গাড়ী হইতে নামাইয়া ট্রেণে বোঝাই করিতে 
বিনা মজুরিতে খাটিয়াছে। হয়ত ১৪1১৫ জন লোক এই কারণে সমস্ত দিন আর অন্য কোন 
কাজ করিতে পারে নাই। এবার বন্যায় এইরূপ ত্যাগ সর্ব্বত্র দেখিয়াছি। তাই আশা হয়, 
আমরা আবার বাঁচিয়া উঠিব। এইরূপ মহাঁপ্রাণতায় দেশ প্রাণময় হইয়া উঠিবে। 

রেলের বাঙালী কর্মচারীদের তো কথাই নাই, ইংরেজগণ পর্যন্ত আমাদের কাজের যে 
কত সহায়তা করিয়াছেন তাহার বলিবার নয়। নিজের কোন প্রকার সুবিধা এবং অসুবিধার 
দিকে দৃক্পাত না করিয়া সাস্তাহার প্রভৃতি স্থানে সৰ্ব্বদাই আমাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর 
হইয়াছেন। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে, বন্যার আঘাত যে শুধু ভারতবাসী বা বাঙালীকে 
লাগিয়াছিল তাহা নয়। 

কিন্ত দুঃখের বিষয়, স্বীকার করিতে হইতেছে যে স্থানীয় বাঙালী ব্যবসায়িগণের বিশেষতঃ 
গুরুদাসপুরের ব্যবসায়িগণের অর্থগৃষুতার যে নগ্রমূর্তি বন্যার প্রারম্ভে দেখা গিয়াছিল তাহা 
সমস্ত বাঙালী জাতির কলঙ্ক। বন্যার প্রথম অবস্থায় যখন কলিকাতা হইতে কোন সাহায্য 
যাইয়া পৌঁছায় নাই তখন এই ব্যবসায়ীরা দ্বিগুণ মূল্যে আহার্য্য বিক্রয় করিয়াছেন। লোকের 


বন্যায় শিক্ষা 


বিপদ ও অসহায়তার সুযোগ লইয়া নিজেদের অতিরিক্ত লাভের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়াছেন। 
অত্যধিক ক্ষতিসত্বেও অকাতরে সাহায্য করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। কোন ব্যবসায়ী প্রায় ২০০০/০ 
মণ সরিষা জলে নষ্ট হইয়া যায়। একজন ব্যবসায়ীর ইহা কম ক্ষতি নহে। কিন্তু তবুও তিনি, 
সেই প্রথম অবস্থায় অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া অনাহারক্লিষ্টের সেবা করিয়াছেন। . 

এই বন্যাতে যাহারা সেবা করিয়াছেন তাহারা যে শুধু নিজেরাই ধন্য হইয়াছেন তাহা 
নহে। প্রকৃত শিক্ষা লাভও তাহাদের কম হয় নাই। সঙঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারা শিক্ষা- 
সাপক্ষে। বাঙালীজাতির এ বিষয়ে দুর্বলতা চিরদিনই রহিয়াছে। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া 
কাজ করিতে ভালবাসেন। এই জন্যই কোন বৃহৎ অনুষ্ঠান আমাদের সফল হয় না। এই 
"01501121109" এর অভাব আমাদের জাতির অস্থিমজ্জায় জড়িত। অনেকে আছেন যাহারা 
সঙেঘর সুপরিচালনার, আইন-কানুনের প্রয়োজন আছে বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইহা 
একপ্রকার অরাজকতা । স্বেচ্ছাসেবকগণ যদি প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রেরণায় 
ইচ্ছামত কাজ করিয়া যাইতেন তবে এই অনুষ্ঠান দুই দিনেই পঙ্গু হইয়া যাইত। অবশ্য, 
প্রথমে আমাদের এই বিপদ কিছু হইয়াছিল। ৪৫টি কেন্দ্রে কাজ চলিত বলিয়াছি। দুই এক 
জায়গায় সেবকগণ হিসাবাদি অতি সূক্ষ্মভাবে রাখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তাহাদের 
এবিষয় সতর্ক করিলে বাঙালী জাতির স্বাভাবিক ভাব-প্রবণতা বশতঃ তাহারা নিজেদের 
আত্মসম্মানে আঘত লাগিয়াছে বলিয়া ভাবিয়া বসিলেন। কিন্তু ইহাদিগকে দলবদ্ধ হইবার 
সুযোগ না দেওয়ায় এই বিদ্রোহের ভাব, আকার ধারণ করিতে পারে নাই। অপরের কর্তৃত্বাধীন 
হইয়া কাজ করিবার শিক্ষা লাভ করাতে এই সমস্ত যুবকের বিশেষভাবে কল্যাণ হইয়াছে। 
এখন ইহারা জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই সংগ্রামের তীব্রতা অনেক কম বোধ করিবেন। ব্যবসাক্ষেত্রে 
আমাদের পরাজয়, দুইটী দুর্বলতার জন্য। প্রথমতঃ কষ্ট স্বীকার করিয়া হীনতম কার্ধ্য হইতে 
সমস্ত অনুষ্ঠানটির সঙ্গে পরিচিত হইবার অনিচ্ছা-_ দ্বিতীয়তঃ অনন্যমনা হইয়া আত্মনিয়োগ 
করিবার প্রবৃত্তির অভাব। এই দুই শিক্ষাই সেবকগণ এখানে লাভ করিয়াছেন। তাই মনে হয়, 
পীড়িত ও আর্তের সেবা করিয়া ইহারা নিজেদেরও যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। নিজের 
ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে দশের মতে কাজ করিতে পারা মনুষ্যত্বের লক্ষণ। বাঙালীর সভা 
সমিতি কংগ্রেস ইত্যাদি অনুষ্ঠান এই দুর্বলতার জন্য ভাঙ্গনশীল নদীর মত নিয়তই আকার 
পরিবর্তন করিতেছে। জাতি গঠনের এই বাধা বিপুল কিন্তু বিধাতার আশীবর্বাদে আমরা 
ইহাকেও অতিক্রম করিতে পারি, __ বন্যাতে ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি। 

এখন আমাদের হাতে মাত্র লাখ দুই টাকা আছে। আমরা মনস্থ করিয়াছি, এই টাকায় 
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ধান কিনিয়া চাউল করাইয়া বিক্রয় করিব। ধান হইতে চাউল করিবার মুনাফা বিধবা অনাথারা 
পাইবে। সাহায্যকে এখন অর্থাভাবে এইরূপে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। সেবক যুবকগণ এই 
"ক্রয় বিক্রয় উপলক্ষে প্রকৃত ব্যবসার সহিত পরিচিত হইয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন 
জীবনে তাহা তাহাদের প্রভূত উপকার সাধন করিবে। 
বহুল দেশ। ত্তাহাদেরই জমিদারীতে প্রধানতঃ এই বন্যা । তাহাদেরই প্রজাবর্গ প্রপীড়িত। এই 
প্রথম অধিকার ও গৌরব ইহীদেরই।কিস্তু সাহায্য তো দূরের কথা, কেহ কেহ এই দুঃসময়ে 
নিজেদের বকেয়া খাজনা আদায় করিতে অমানুষিক অত্যাচার করিতে ক্রটী করেন নাইি। সে 
সমস্ত কলঙ্ককাহিনী আর উল্লেখ করিতে চাই না। তাহাদের নিজের হিতের জন্যই প্রজার 
সৰ্ব্বপ্রকার সুখদুঃখের ভাগী হইতে জমিদারবর্গের চেষ্টা করা উচিত। বর্তমান যুগ-সন্ধি ক্ষণে 
দেশের হাওয়া পরিবর্তিত হইতেছে। এই সময়ে ইহারা যদি প্রজার মঙ্গলের জন্য না দৃষ্টিপাত 
করেন তবে ভবিষ্যতে কি হইতে পারে কে বলিবে? প্রজাশক্তি ক্রমশঃ নিজের দাবী ও 
অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইতেছে। 

এই বন্যাতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে পরের মুখাপেক্ষী না হইয়াও আমরা 
আমাদের কর্তব্য করিতে পারি। জাতীয় ইঞ্টসাধনের ইচ্ছা মনে জাগ্রত হইলে গভর্ণমেন্টের 
উদাসীনতা কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে না। এখন আমাদের নিজকেই আরো নানাপ্রকার 
কল্যাণকর অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। দেশের যুবকবৃন্দের মধ্যে মহাপ্রাণতার অভাব 
নাই। প্রাথমিক শিক্ষার ভার আমাদের নিজেদেরই হস্তে লইতে হইবে! আশা করি পুঞ্জীভূত 
অজ্ঞানতার অন্ধকার আমবাই আত্মত্যাগের দ্বারা নাশ করিতে সমর্থ হইব। এইরূপে হৃদয়ের 
নানা সদ্বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়া আমরা আবার মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিব। 
স্বাবলম্বন বিনা জাতীয় উন্নতির আশা করা বৃথা। বাহিরের দান কোন জাতির ভিক্ষার ঝুলি 
পূর্ণ করিতে পারে নাই-- জাতিকে সম্পদশালী করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার মুক্তির পথ 
তাহার অন্তরের মধ্যেই নিহিত থাকে এই বন্যার মত এক একটি জাতীয় বিপত্তিইসমবেদনার 
উদ্বোধনে সেই পথকে চিনাইয়া দেয়। আমরা যেন পরের অপেক্ষায় না থাকিয়া আমাদের 
নিজেদের সমবেত সাধনায় সেই পথকে উন্মুক্ত করিয়া অগ্রসর হইতে পারি। জাতীয় 
জীবনদেবতা আমাদের সহায় হউন ।* 


* ভবানীপুব ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ 
রায় এম, এস, সি কর্তৃক অনুলিখিত। 


সার আশুতোষের জীবন-চরিত* 
উপক্রমণিকা 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথা যখনই ভাবি তখনই মনে হয় যে ইনি যদি কোন স্বাধীন দেশে 
জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে একজন ক্লাসীসো হইতে পারিতেন, কেননা বাঙ্গালীর ক্ষুদ্রতর 
কর্মক্ষেত্রে ইনি তীহারই মত তীক্ষুবুদ্ধি, অসাধারণ বীর্ষ্য ও অক্লান্ত শ্রম-সহিষুঃতার উদাহরণ 
রাখিয়া গিয়াছেন। স্যর মাইকেল্‌ সাভ্লার বলিয়াছেন, আশুতোষের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি 
একটা সাশ্রাজ্যশাসন করিবার যোগ্য। এই সম্পর্কে ইহাও বক্তব্য যেক্লামীসোর সহিত তাহার 
মুখের আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল এবং ক্লামীসো ও আশুতোষ উভয়েই পুরুষ-ব্যাত্র এই 
সম্মানজনক খ্যাতি দ্বারা সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, আমার মনে হয় বাঙ্গালী জাতির 
মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত পুরুষ আশুতোষ ছাড়া আর দেখা যায় নাই। এই জাতির 
উত্থান আশুতোষের মত জনকয়েক নির্ভীক, একাগ্রতা-পরায়ণ, কৃতবিদ্য ও শিক্ষাসাধক পুরুষের 
আবির্ভাবে দেখা যায় ও এই জাতির জীবনীশক্তির ক্রমোন্নতির উজ্জ্বল উদাহরণ পাওয়া 
যায়। আর সেই সকল আদর্শ যতই সমালোচনা করা যায় ততই জাতীয় জীবনের উন্নতিসাধন 
করিবার পথ পরিষ্কার হয়। পরপদলেহন না করিয়াও কেবল আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর 
করিয়া একজন বাঙ্গালীও একটা মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে আশুতোষের ন্যায় 
জীবন তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। 

' কোন বাঙ্গালীকে আশুতোষের মত সাধুচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা 
বিশ্ববিদ্যালয়কে যশোম্মুখী করিতে দেখা যায় নাই; তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 
বিধাতাপুরুষ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজ বা বাঙ্গালীর মধ্যে এমন একজনেরও 
নাম করিতে পারি না, যিনি আশুতোবের মত নিজ পুরুষকার দ্বারা আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 
এতটা উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা মাদ্রাজ, বোস্বাই, এলাহাবাদ প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 
খোঁজ খবর রাখেন, তাহারা একটু বুঝেন যে আমাদের আশুবাবুই অনেক পরিমাণে কলিকাতা 
বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্য রক্ষা করিয়াছেন। এই যে আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত মৌলিক 
গবেষণা হইতেছে, এই যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যায় ভারতবীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে আশুতোষের এঁকাস্তিক সাধনা। 

আমি সকল বিষয়ে তাহার সহিত একমত হইতে পারি নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা 


* বঙ্গবাণী--১৩৩১। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


জিনিষ যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার হৃদয় শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয় __ যাহা তিনি ভাল বলিয়া 
বুঝিতেন, তাহা সম্পন্ন করিতে তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি ব্রাহ্মণের বেশে 
আপনাকে পরিচয় দেওয়া শ্লীঘার কথা মনে করিতেন; কিন্তু কর্তব্যবোধ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া 
বিধবাকন্যার বিবাহ দিতে কুঠিত হন নাই এবং বর্ণ ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ 
দিয়াছিলেন। অনেকেই জানেন হায়! এইরূপ সমাজ সংস্কারের জন্য তাহাকে কত সামাজিক 
নিৰ্্যাতনই না সহ্য করিতে হইয়াছিল! 

আর একটা আনন্দের বিষয়, প্রতিভাশালী লোকের মধ্যে যেমন পানাসক্তি প্রভৃতি দোষ 
অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, সে রকম কোনও দৌষ আশুতোষে স্পর্শে নাই। তিনি 
সম্পূর্ণরূপে বিলাসবঙ্জিতি, শ্নেহপূর্ণহৃদয়, আদর্শ গৃহস্থ ছিলেন। স্বদেশীয় আচার ব্যবহার 
অন্যথাচরণ করেন নাই।কিউমেদার, দরিদ্র ছাত্র,কি প্রাদেশিক শাসনকর্তা -_ যিনিহ কেন 
হউন না -_ তিনি প্রত্যেককেই সমানভাবে গ্রহণ করিতেন। বাস্তবিকই, তিনি একজন প্রকৃত 
স্বজাতিভক্ত ও আড়ম্বরশূন্য উদার চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন । 

তবেকি তাহার কোন দোষ ছিল না? অবশ্যই ছিল। রক্তমাংসে গঠিত মানুষের যে খুঁত 
ধরা যায় না এমন নয়। তিনি ত আর স্বর্গ হইতে দেবতারূপে অবতীর্ণ হন নাই। তবে আমার 
বক্তব্য এই য়ে তাহার সামান্য যে সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি ছিল সে সমস্ত তাহার অসাধারণ গুণরাশির 
মধ্যে তলাইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রের কলঙ্ক আছে বলিয়া তাহার সৌন্দর্য্য কে না মোহিত হয়? 

"The elements so mixed in him that nature might stand up 

And say to all the world, 'This was a man'." 

এক কথায় বলিতে গেলে, বর্তমানযুগে ভারতের লুপ্ত গৌরব যে সকল ক্ষণজন্মা পুরুষের 
আবির্ভাবে সমুজ্জ্বল হইয়াছে তাহাদের মধ্যে আশুতোষ মুখোপ্যাধায় অন্যতম। 


বাঙ্গালীর শক্তিসামর্থ্যের অপব্যবহার* 


এবং বাঙ্গালাদেশের অন্নসমস্যা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয়ের কারণ নির্ণয়ের প্রয়াসও করিয়াছি। 
আমাদের মত তীক্ষুবুদ্ধিসম্পন্ন জাতি প্রতিযোগিতায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর নিকট 
কেন পরাভূত হইতেছে, অনুসন্ধান করিয়া তাহার কারণ নির্ণয়ই আমার উদ্দেশ্য। আমার 
মনে হয়, আমাদের বুদ্ধির অতি প্রাখর্য্য সুপ্রযুক্ত না হওয়ায় “উপরচালাকী”তে পর্য্যবশিত 
হইয়াছে। ফাঁকি দিয়া অনায়াসে বা অল্পায়াসে ঈন্সিত লাভ করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্রতা এই 
দুর্ভাগ্যের কারণ। প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কোনও জাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে 
সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন দুৰ্ব্বল ধারা প্রবল শ্লোতে বিলীন হইয়া যায়। টিকিয়া থাকিতে 
হইলে, জাতির অস্তরে শক্তি ও বাহিরে কালোপযোগী পরিবর্তন প্রবর্ত্তনে সামর্থ সঞ্চয় করিতে 
হয়। জগতের ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে স্থানেই দ্বিবিধ সভ্যতায় সংঘর্ষ 
হইয়াছে, সেই স্থানেই দুৰ্ব্বল জাতিরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমেরিকার রেড্‌ইণ্ডিয়ান ও 
নিউজিলাণ্ডের মাওরী প্রভৃতি জাতি এইরূপে অনিবার্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর ইইতেছে। 
অনেক সম্পদ আছে এবং মানবের সভ্যতার পরিপূর্ণ পরিণতিতে আমাদের এখনও অনেক 
কায রহিয়াছে, তাই আমরা আজও বাঁচিয়া আছি, কিন্তু আমরা যদি পরিবর্তনশীল কালের 
গতি উপেক্ষা করিয়া পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করি, 
' তাহা হইলে আমাদের বিনাশ অবশ্যস্তাবী হইবে। 

ইংরাজ যখন প্রথম এদেশে বাণিজ্যব্যপদেশে আগমন করেন, তখন এই সুজলা সুফলা 
বঙ্গদেশে গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু ও পুকুরভরা মাছ লইয়া আমরা নিরুদ্ধেগে ভালই 
ছিলাম। তখন এ দেশ হইতে বিদেশে বহু পণ্য রপ্তানী হইত না, কাষেই দেশে এখনকার 
মত টাকা ছিল না; কিন্তু দেশের লোক পেট ভরিয়া খাইতে পাইত। সায়েস্তা খার শাসনকালে 
বাঙ্গালায় টাকায় ৮ মণ ধান মিলিত। পলাশীর যুদ্ধের সমসাময়িক একখানি পুরাতন রামায়ণ 
পুঁথির পশ্চাদ্ভাগে লিখিত হিসাবে দেখা গিয়াছে, তখন ২৫ টাকায় দুগেত্সিব সমাধা হইয়াছে। 
দধির মণ 5০ আনা ও চাউলের মণ 11০ আনা মাত্র ছিল। ইহাতে প্রমাণ হয়, তখন দেশে 


* মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৩১। 
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বিত্তঅধিক ছিল না, তাহার পর ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাল্যকালেও দেখিয়াছি, কড়ির 
চলন ছিল; কড়ি দিয়া মুড়ি কেনা চলিত। আর এখন হিন্দুর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কড়ির 
প্রয়োজন হইলে তাহা কষ্টে সংগ্রহ করিতে হয়। “ভাল খেতে সাধ যায় তেলে বড় কড়ি” 
ইত্যাদি প্রবাদে সে কালের চলিত মুদ্রার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু বলিয়াছি, তখন দেশে 
অর্থের স্বল্পতা থাকিলেও আহার্য্যের প্রাচুর্য ছিল। এখন কালের গতি পরিবর্তিত হইয়াছে, 
অবস্থার পরিবর্তনে আমাদিগকে নূতন নূতন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে ।আর 
আমরা একাস্ত আগ্রহভরে বহু শতাব্দীর প্রাচীন পথ আগ্লাইয়া বসিয়া আছি। ইহারই ফলে 
শক্তিশালী জাতিরা আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে;তাই বাঙ্গালী আজ বুভুক্ষিত। 

গত এক বৎসর আমি বাঙ্গালায় ও ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রায় ১৫ হাজার মাইল পথ 
ভ্রমণ করিয়াছি। পল্লীগ্রামে ও সহরে বক্তৃতা শুনিবার জন্য সমাগত ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিবার চেষ্টা করিয়াছি, কয়জনের ভাগ্যে প্রতিদিন অন্ততঃ আধ সের দুধ মিলে। 
কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরের কথা বাদ দিলেও বলা যায়, বাঙ্গালার পর্লীগ্রামেও আজকাল 
লোকের পক্ষে দুধ জেটান কষ্টাসাধ্য। এই যে, আজ আমরা ম্যালেরিয়া, কালাজুর, যক্ষ্মা 
অন্যতম কারণ) পর্য্যাপ্ত খাদ্যের অভাব আজ দেশের সর্বত্র অনুভূত হইতেছে। খুলনায় এবং 
উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে সাধারণ লোক দুই বেলা উদর পূর্তি করিয়া আহার করিতে পায় না, 
আমি ইহা স্বয়ং দেখিয়াছি। যিনি উত্তরকালে বাঙ্গালার ছোটলাট হইয়াছিলেন, সেই চার্লস্‌ 
ইলিয়ট্‌ এদেশের লোকের এইরূপ দুর্দশার কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মাছ ও দুধ বাঙ্গ 
[লীর প্রধান খাদ্য। কলিকাতার মত সহরবাসীরা দুধ চোখে দেখিতে পায় না; আর মাছ 
কেবল প্রথা রক্ষা করিবার জন্য হোমিওপ্যাথিক ডোজে আহার করা হয়; এইরূপে সমগ্রজাতিতে 
এখন নাইট্রোজেন অনাহার ঘটিতেছে। ডাক্তার বেন্টুলি প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ পুষ্টিকর খাদ্যের 
অভাবই ম্যালেরিয়া প্রভৃতির পরোক্ষ কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। জীবনীশক্তিহীন, 
রোগজীর্ণ, দুর্বল দেহে সতেজ মন বাস করিতে পারে না; তাই আজ দেশের যে দিকে 
দৃষ্টিপাত করি, আশাহীন, ভগ্নোৎসাহ, উদ্যমহীন বাঙ্গালী দেখিতে পাই, জীর্ণ শীর্ণ দেহ ও 
উৎসাহহীন হৃদয় লইয়া আমরা অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই আর মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, ইংরাজ প্রভৃতি 
আমাদেরই অর্থে পুষ্ট হয়। 

পূৰ্ব্বে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে কালা-ধলার চলাফেরার স্থানও স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট 
ছিল, এখন সে ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন দেখি, হৃষ্টপুষ্ট মাড়োয়ারীরা সে বাগানে 
অবাধে যথেচ্ছা বিচরণ করিতেছে, আর শ্বেতাঙ্গরা হয়ত বা স্থানাভাবে, হয়ত বা কালা আদমীর 


বাঙ্গালীর শক্তিসামর্থের অপব্যবহার 


সান্নিধ্য ত্যাগ করিবার জন্য বাহিরে গাড়ীতে বসিয়া আছে; কিন্তু বাঙ্গালী কোথায়? সমস্ত দিন 
প্রাণপাত পরিশ্রমে কেরাণীগিরি করিয়া আমরা কোনরূপে দেহে প্রাণ রক্ষা করি। 

আমরা কবিতা আবৃত্তি করিবার সময় বলিয়া থাকি, আমরা সাত কোটা বাঙ্গালী, কিন্তু 
এই সংখ্যাধিক্যে ফল কি? সংখ্যাধিক্যেই যদি জয়লাভ হইত, তবে মশা, মাছি, পিপীলিকা 
মুন্লুক জয় করিত। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে টীন-জাপানে যুদ্ধের সময় জাপানের লোকসংখ্যা ছিল 
৪1| কোটী; আর তখন চীন সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪৫ কোটা ।টীন সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও « 
উপকরণ প্রভৃতি জাপানের বিস্তৃতি ও উপকরণ অপেক্ষা শতগুণ অধিক; কিন্তু চীনের 
উপকরণাদি অপরিণত ।চীন তখনও পুরাতনের প্রতি অন্ধ অনুরাগ ও তজ্জনিত মোহ ত্যাগ 
করিতে পারে নাই। আর জাপান তখন নবজাগরণে উদ্ুদ্ধ হইয়াছে। প্রতীচীর সংস্পর্শে 
আসিয়া জাপান বুঝিয়াছিল, তাহাকে স্বাতন্তয রক্ষা করিতে হইলে প্রতীটীর জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্জন 
না করিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। এই বোধের ফলে জাপান আপনার প্রাচীন ব্যবস্থার 
পরিবর্তন করিয়া এমনভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, যুদ্ধঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাপানী 
লইয়া জাপানের নিকট জানু পাতিয়া পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। সেই সময় জাপানের 
কোন পত্রিকায় এই অবস্থার এক বিদ্বূপাত্মক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল-বন্দরের বাহিরের 
জাপানী জাহাজের গোলা বেণীধারী পলায়মান চীন সৈনিকদের মধ্যে পতিত হইতেছে আর 
তাহারা বেণী উড়াইয়া উর্দস্বাসে পলাইতে পথ পাইতেছে না। কেবল সংখ্যাধিক্যে কিলাভ 
হইতে পারে? আমরা ৭ কোটী বাঙ্গালী বলিয়া আস্ফালন করিলেও কি ফল লাভ করিব? 

মধ্যযুগে বলদৃপ্ত স্পেন যখন গৌরবের সমুচ্চ শিখরে সমাসীন, হল্যাণ্ড তখন যুরোপের 
প্রচলিত ক্যাথলিক ধৰ্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া প্রো্েষ্ট্যান্ট মত গ্রহণ করিয়াছে। স্পেনের 
রাজা পোপের অন্যতম প্রধান ভক্ত এবং স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি 
মনিরত্ব-পরিপূর্ণ দেশের অধিকারী খৃষ্টান জগতে স্পেনের দুর্দ্ধর্য প্রতাপ; আর ওলন্দাজগণ 
ক্ষুদ্ৰ দেশবাসী-_ সংখ্যায় মুষ্টিমেয়; কিন্তু নবধর্ম্ের অগ্নিশিখা তাহাদের অন্তরে উৎসাহদীপ 
প্রজ্জলিত করিয়াছে। তাই মদগর্ব্বিত স্পেনের অধিপতি ফিলিপের ভুকুটা অন্তরের বলে 
বলীয়ান্‌ ওলন্দাজদিগকে ভীত করিতে পারিল না। তাহাদের দেশের অর্ধাংশ সাগর-সলিল 
প্লাবিত, বাঁধ দিয়া বিরুদ্ধ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে সে দেশে বাস করিতে 
হয়। এই সংগ্রামই তাহাদের সামর্থ্যের হেতু। ধর্মান্ধ ক্যাথলিকরা ধর্ম্মাস্তর গ্রহণের 
“অপরাধের” জন্য ২০1২৪ হাজার লোককে অগ্নিতে দ্ধ করিয়া হত্যা করিল; কিন্তু প্রিন্স 
অব্অরেপ্রের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র হল্যাপ্ডের অধিবাসীরা স্পেনের বিরাট্‌ বাহিনী তুচ্ছ জ্ঞান করিল। 
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এই স্বাধীনতার সংগ্রাম মট্ুলীকৃত Rise of the Dutch RupUbIic গ্রন্থে বর্ণিত হ্ইয়াছে। 
তাহাতেও দেখিতে পাই, সংখ্যাধিক্য কোন জাতির উন্নতির সহায় হিসাবে অতি অল্প প্রয়োজনই 
সাধন করিয়া থাকে। স্পেনের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য স্বদেশ প্রেমে উদ্ধুদ্ধ ওলন্দাজ কৃষকগণ 
সানন্দে ক্ষেত্রপূর্ণ ফসলের মায়া ত্যাগ করিয়া বাঁধ কাটিয়া দিয়া স্পেনিস সৈন্যের গতিরোধ 
করিয়াছিল। বিরাট্‌ বাহিনীর অধিপতি সেনানায়ক ডিউক্‌ অব্‌ আলফা-ওলন্দাজদিগের কাছে 
পরাভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ওলন্দাজরাই ডাচ্‌ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত 
করিয়া সর্বাগ্রে বাণিজ্যার্ঘে এদেশে আসিয়াছিল। তাহাদের অনুকরণে ইংলণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
গঠিত হয় এবং তাহাতেই এদেশে “কোম্পানীর মুলুক” প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা 
আজ কিরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা তাহাদের আমদানী রপ্তানির খতিয়ান দেখিলেই বুঝিতে 
পারা যাইবে। বিগত যুদ্ধের শোচনীয় ফলে মধ্য মুরোপ এখন বিপন্ন। সেই জন্য বর্তমান সময়ের 
হিসাব না দেখিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বের হিসাব ধরিয়া আমরা দেখাইতেছি, হল্যাণ্ডের তুলনায় ৩৩ 


কোটী অধিবাসীর বাসভূমি ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ-_ 
লোক সংখ্যা বিস্তৃতি আমদানী-রপ্তানি 
(১৯১১) (বৰ্গমাইল). (১৯১৪) 
বেলজিয়ম ০,৫১৬,৭৩০ ১১৩৯২ ৮৩০,৯৭৯০০০ পাঃ 
হল্যাণ্ড ৬,১০২,৩৯৯ ১২৭৬১ ৫০২,৪৪৯০০০ পাঃ 
ভারতবর্ষ ৩১৫,০০০,০০০ ১,৮০৩০০০ ৬২০,৭৬৮,০০০ পাঁঃ 


ক্ষুদ্ৰ দেশ স্বল্প লোকসংখ্যা লইয়া সমৃদ্ধির হিসাবে পৃথিবীতে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে, 
তাহা মনে করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও শ্রদ্ধায় অবনত হইতে হয়; আর মনে হয়, আমরা আমাদের 
বিরাট দেহভার লইয়া যেন কেবল মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছি। হল্যাণ্ড যে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যে 
এইরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা নহে; পরস্ত স্পেনের সহিত যুদ্ধ জয়লাভ করিয়াই সেই 
. বিজয় স্মরণীয় করিবার জন্য হল্যাগুবাসীরা লিডনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করে। এই 
বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য বিশ্ববিস্তৃত কীর্তি হইয়া পড়িয়াছে। এই নগরের 
লিডনজার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই জাতির ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করে। ইরামমাস 
প্রভৃতি জগঘ্বরেণ্য মনীবীরা মানবকে নৃতন ভাবরাজ্যের সন্ধান দিয়াহেন। গ্রোটিয়াস্‌্কে আন্তর্জাতিক 
বিধানের আদি গুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারাই ফুরোপকে মধ্যযুগের অবসাদ হইতে 
উদ্ধার করেন। এখনও ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতেছেন। 
হঁহাদ্বিগেরই একজন হিলিয়মকে দ্রব করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছেন। 

শক্তি ও সামর্থ্যের সন্্যবহার জাতিকে বড় করে। ৩৩ কোটী বলিয়া আমাদের আস্ফালন 
'করিবার কোন কারণ নাই। জাতির অস্তরে যদি শক্তির উৎস না থাকে, তাহা হইলে তাহার 
বাহিরের বিরাট্‌ আকার দুর্ব্বহ ভার মাত্র বলিয়া মনে হয়। জগতে বহু ক্ষুদ্র দেশের অপরিমিত 


৩১০ 


বাঙ্গালীর শক্তিসামর্থের অপব্যবহার 


সাফল্যের বিষয় চিন্তা করিলে কেবলই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়-_ আমরা কোথায়? অবসাদ 
আজ আমাদের নিত্য সহচর; যুবকদিগের মধ্যে উৎসাহ লক্ষিত হয় না, সকলেই ভবিষ্যতের 
দারুণ দুশ্চিন্তায় অকালবৃদ্ধ। 

“পাশ ক'রে হবে কি”_ ইহা ব্যতীত অন্য কোন কথা ছাত্রদিগের মুখে প্রায় শুনিতে পাওয়া 
যায় না। আমাদের জীবনে যেন কোন লক্ষ্য নাই। উকীলে দেশ ছাইয়া গিয়াছে; কিন্তু ওকালতীর 
দুর্ভোগ ও বিড়ম্বনা জানিয়াও ছেলেরা আইন পড়িতেছে।উদ্দেশ্য_ অভিভাবকের অর্থে জীবনের 
শ্রেষ্ঠ সময়ের আরও ৩ বৎসর কোনরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া কাটাইয়া দেওয়া। ইহাতে বিবাহের 
বাজারে হয়ত কিছু সুবিধা হয়, আর কোন লাভ হয় কিনা সন্দেহ। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আলিপুরে 
ওকালতী করে। তাহার কাছে শুনিয়াছি,আলিপুরে উকীলের সংখ্যা ৭ শত ৫০|জুনিয়র বেচারাদের 
বটতলায় কর্মভোগই সার। ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, আইন করিয়া ১০ বৎসর উকীল 
হওয়া বন্ধ করিলেও ইহাদের বিশেষ সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। হোমিওপ্যাথিক মতে বিষে 
বিষক্ষয় হয়, এই জন্যই আরও উকীলের সৃষ্টি হইবে কিনা বলিতে পারি না। নৃতন নৃতন কর্মক্ষেত্র 
সৃষ্টি করিয়া জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার অর্জ্জন করিতে হইলে সামর্থ্যের 
প্রয়োজন। অবসাদদগ্রস্ত চিন্তে সে সামর্থ্য কোথা হইতে আসিবে? 

বাঙ্গালা দেশে ভারতবর্ষের আর সকল প্রদেশের লোক অব্লসংস্থান করিতেছে, আর বাঙ্গালীরাই 
লোক। বাঙ্গালায় পূৰ্ব্বে যাহারা এই সকল কার্ধ্য করিত তাহারা কোথায়? তাহাদের গৃহ কি 
ধনধান্যে এতই পূর্ণ, তাহাদের সিন্ধুকে কি এতই স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্চিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে আর 
উপার্জন করিতে হয় না? তাহাদের অন্নইত অন্যপ্রদেশের লোকে খাইতেছে, তাহারা করে কি? 
পৈত্রিক ভিটা আগ্লাইয়া তাহারা সাপ বাঘের আবাস বন-জঙ্গলে পূর্ণ বাপ পিতামহের মাটী 
আঁক্ড়াইয়া পড়িয়া আছে; অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে এবং ম্যালেরিয়া ও অনাহারের সহিত 
অসমসংগ্রামে দলে দলে বিনষ্ট হইতেছে। 

উদ্যমের অভাবই ইহার কারণ, সত্য বটে। এক কালে পল্লীগ্রামের চতুঃসীমাই আমাদের 
পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্ত আজ আর সে দিন নাই, এখন আর আমাদিগের পক্ষে বহির্জগৎ হইতে 
আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মরক্ষা করা সম্ভব নহে। এখন আমাদিগকে আপনাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর 
বাহিরে আসিয়া সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আপনাদের সামর্থ্যের পরিচয় দিতে হইবে; নহিলে 
প্রকৃতির অবশ্যস্তাবী নিয়মে আমাদের বিলয় প্রাপ্তি অনিবার্য্য! বিস্ময়ের বিষয়, সামর্থ্যের হিসাবে 
ভারতবর্ষে বাঙ্গালী সকল জাতির পশ্চাতে রহিয়াছে। আজ দেখিতে পাই, কচ্ছ প্রদেশ হইতে 
করাতীরা বাঙ্গালায় কাঠ কাটিতে আসিতেছে, বাঙ্গালার করাতীরা কোথায় গেল? চীনা ছুতার 
সুদূর চীন হইতে অন্নসংস্থান করিতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, সে এদেশের ভাষা, আচাব ব্যবহার 
কিছুই জানে না; তবুও অদৃষ্ট ভরসা করিয়া স্বদেশে তিলে তিলে অনশনে মৃত্যুভোগ না করিয়া 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


অকুতোভয়ে অজানা দেশে আসিয়াছে। সে যদি এদেশে আপনার শক্তিতে ও উদ্যমে অন্নসংস্থান, 
করে, তবে তাহাকে দোষ দিবার কি আছে? বাঙ্গালী যদি তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না 
পারে, তবে দৌষ বাঙ্গালীর। 

জাৰ্ম্মাণ-যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় টেঙ্গরা অঞ্চলে চীনা মিন্পরীর একখানা ছোট কাঠের দোকান 
দেখিয়াছিলাম, যুদ্ধের সময় সুবিধা মত ঠিকা কায লইয়া সে তাহার ছোট দোকানখানিকে খবু বড় 
কারখানায় পরিণত করিয়াছে। এখন তাহার একটা বড় কাঠের গোলাও হইয়াছে। কয়েক বৎসর 
পূর্ব্বেও কলিকাতার ঠাপাতলা অঞ্চলে অনেক বাঙ্গালী কাঠের আড়ৎদার দেখিয়াছি। তাহারা 
এখন কোথায় গেল? অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে, তাহারা অনেকেই বিদেশীদের কাছে 
আড়ৎবিক্রয় করিয়া এখন তাহাদের খাতা লিখিবার চাকুরী লইয়াছে। অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা! টাকা 
অবশ্য তোড়াবন্দী হইয়া আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া এই সব বিদেশীর কোলে পড়ে না। তবে 
ইহারাই বা বড় হয় কেন, আর আমাদেরই এই দুরবস্থার কারণ কি? 

পূৰ্ব্বে গঙ্গায় অনেক বাঙ্গালী জেলেমাঝি নৌকা চালাইয়া অয্নসংস্থান করিত; কিন্তু এখন 
শ্যামনগর, টাকী, হুগলী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মাল্লার কয়খানি নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়? 

সমস্ত জীবন শিক্ষা-কার্ষ্যে ব্যাপৃত আছি বলিয়া শিক্ষা-বিষয়ক কথাই প্রথম মনে পড়ে; তাই 
প্রসঙ্গতঃ আমাদের ছাত্রবৃন্দ কিরূপে শক্তি ও সামর্থ্যের অপব্যবহার করে, তাহাই দেখাইব। এবার 
প্রায় ১৮ হাজার ৫ শত যুবক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল। ১৫ই মার্চের মধ্যে পরীক্ষা শেষ 
হইয়াছিল; আর কলেজ খুলিয়াছে প্রায় ১৫ জুলাই, এই সুদীর্ঘ ৪ মাস কাল ইহারা কিরূপে অতিবাহিত 
করিয়াছে? আমি কিছু কিছু খবর রাখি; এই দীর্ঘকাল ইহারা দিবানিদ্রায় এবং তাস খেলা প্রভৃতি 
বৃথা আমোদে ব্যয় করে। ইহাদের কি জাতিকে দান করিবার কিছুই নাই? এই সময়ের মধ্যে 
আপনাদিগের উন্নতির জন্য ইহারা কি চেষ্টা করিয়াছে? আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে 
বলিতে পারি, এইরূপ সময়ে আমি মানসিক উন্নতিসাধনে বন্ধনহীন সুযোগ পাইয়াছি। এইরূপ 
অবকাশের সময়েই পুরাতন পুস্তকালয় হইতে লাটিন ও ফরাসী পুস্তক কিনিয়া লাটিন ও ফ্রেঞ্চ 
ভাষা শিখি। এইরূপ সুযোগেই ত মানসিক সম্পদ্‌ লাভ করা যায়। 

এখন নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী পাঠের কোন অস্তরায়ই দেখিতে পাই না। নানারূপ সংস্করণের 
পুস্তক-প্রকাশকরা শত শত পুস্তক সুলভ করিয়া দিয়াছেন। এখন ভাল ভাল পুস্তকাগারেরও অভাব 
নাই, এবং ধনী গৃহস্থরাও অনেকে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া থাকেন, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলে এখন আর 
পড়িবার কোন অসুবিধা নহি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্য সত্য কতটুকু বিদ্যাসঞ্চয় করা যায় ? ভবানীপুর 
অঞ্চলের ছেলেদের কলিকাতার কলেজে যাতায়াতে প্রতিদিন প্রায় দুই বা আড়াই ঘণ্টা সময় 
অকারণ নষ্ট হয়, তাহার পর কলেজে অধ্যাপক কতক্ষণ বক্তৃতা করেন? সর্ব্বোপরি বৎসরে ৬ 
মাস ছুটী। কাষেই শিক্ষা ব্যাপারে কলেজের উপর নির্ভর করিয়া আমরা কৃপমণ্ডুক হইতেছি এবং 
তাহারই ফলে আজ ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে বাঙ্গালী ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিদিগের 
নিকট পরাভব স্বীকার করিতেছে। 


৩১২ 


বাঙ্গালীর শক্তিসামর্থের অপব্যবহার 


সে দিন যুরোপের খ্যাতনামা লেখক এইচ্‌. জি. ওয়েল্‌্সের "The Salvaging of 
Civilisation" পাঠ করিলাম। আমি বরাবর বলিয়া থাকি যে, ১৮৯০ সালের 15 Class 
MM. A. ১৯২০ সন পর্য্যস্ত তাহার প্রথম শ্রেণীর বড়াইতে কাটাইয়াছেন; কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
উন্নতির কোন বিশেষ খবরাখবর আর রাখেন না। ওয়েল্স্‌ও তাহাই বলিয়াছেন। প্রতি শ্রেণীতে 
গড়ে ১৫০ জন করিয়া ছাত্র ধরিলে এক একটি কলেজে ৪ শত ৫০ জন ছাত্র হয়। ঠাসাঠাসি 
করিয়া বসিয়া মধ্যম রকম অধ্যাপকের মুখ-নিঃসৃত বাণী ৪০ মিনিট কাল প্রতিদিবস শুনিয়া 
আমরা সর্ব্ববিদ্যা আয়ত্ত করিবার প্রয়াসী হই। তাই ওয়েল্‌স্‌ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, এখনও 
কলেজে বক্তৃতার দ্বারা শিক্ষা দিবার বিধি আছে; এখনও আমরা একজন অনভিজ্ঞ অধ্যাপকের 
নিকট হইতে প্রথমতঃ, দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয়তঃ, এইভাবে আলোচ্য বিষয় বুঝিতে চাহি এবং একজন 
দুরস্থিত বিজ্ঞ অধ্যাপকের পুস্তক অপেক্ষা সম্মুখস্থিত অনভিজ্ঞ অধ্যাপকের বক্তৃতা অধিক পছন্দ 
করি।উচ্চাঙ্গের পাঠ্য-পুস্তক থাকিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ নীরস বক্তৃতা শুনা যে কি 
কষ্টদায়ক, তাহা কলেজের ছাত্রই ভাল বুঝেন।* 

কারলাইল্‌ যথার্থই বলিয়াছেন যে, মুদ্রাযস্ত্রের প্রচলনের পর কলেজে পড়ার প্রয়োজন শেষ 
হইয়াছে। যখন পুস্তক প্রকাশের উপায় ছিল না, তখন না হয় নবদ্বীপ, কাশী, বিক্রমপুরের 
টোলেও অধ্যাপক না হইলে বিদ্যাশিক্ষার পথ ছিল না; কিন্তু এখন কলেজে পড়িলেই শিক্ষিত 
হওয়া যায় না-_এবং কলেজে পড়িবার অক্ষমতা বা অভাবের উপর নিরক্ষর হইবার দোষারোপ 
করাচলেনা 

তাই বলি, কলেজে এত দৌড়াদৌড়ি কেন? ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যস্ত অবশ্য সকলেরই পড়া 
উচিত। তাহার পর শক্তি ও উদ্যমকে এইরাপে পঙ্গু না করিয়া প্রকৃতভাবে নিযুক্ত করা কর্তব্য 
শিক্ষার প্রতি যদি প্রকৃত অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে বাড়ীতে বসিয়াও আয্মোন্নতি করা যায়। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না হইলেও শিক্ষালাভের কোন অস্তরায় নাই। শতকরা ১০।১৫টি মেধাবী 
ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়া জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দেশে প্রজ্ছবলিত করিবে। সকলেরই এই 
কর্ম্মভোগ কেন? যাহারা কলেজে পড়িতে পায় না, তাহাদিগকে প্রায়ই আক্ষেপ করিতে শুনি, 
তাহাদের জীবন নিষ্ফল হইল। মুটে রাজমিন্তরী প্রভৃতিও দিন ১ টাকা ৮ আনা রোজগার করে 
অর্থাৎ মাসে ৪৫ টাকা আয় করে। ধর্মঘট করিয়া তাহারা পারিশ্রমিকের হার আরও বাড়াইতে 


* We still use the lecture as the normal basis of instruction in our colleges. We still 
hear discourse in the firstly, secondly and thirdly form. And we still prefer even a second 
rate professor on the spot to the printed word of the ablest teacher at a distance. Most of 
us who have been through college courses can recall the distress of hearing a dull and 
inadequate view of a subject being laboriously unfolded in a long series fo tedious 
lectures, in spite of the existence of full and competent text-books (p. 178). 

Tt Attendance at college no longer justifies a claim to education; inability to enter a 
college is no longer an excuse for illiteracy (p. 180). 





৩১৩ 


আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় রচনা সংকলন + দ্বিতীয় খণ্ড 


চেষ্টা করিতেছে; কয়জন গ্র্যাজুয়েট মাসে ৪৫টাকা রোজগার করেন? যদি ৪৫ টাকার একটি কর্ম্ম 
খালি হয়, তবে ৫০০ শত গ্র্যাজুয়েট আবেদন-পত্র লইয়া উপস্থিত ৷ উদ্যম থাকিলে ঘরে বসিয়াও 
শিক্ষালাভ হইতে পারে। জীবন বৃথা হইবে কেন? ওয়েল্স্‌ বলেন, আজকাল ছাত্রদিগের নির্দিষ্ট 
সময়ে কোন নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া কোন নির্দিষ্টি শিক্ষকের অমৃতময়ী বাণী শুনিবার প্রয়োজন 
হয় না, কেম্র্রিজের ট্রিনিটী কলেজের ছাত্রাবাসের বিলাসিতার মধ্যে পাঠাভ্যাস করিলেই গ্লাস্গোর 
কুটীরবাসী অধ্যয়নরত যুবক অপেক্ষা কিছু বেশী শিক্ষা করা যায় না।* 


* Jt is no longer necessary for the student to go to a particular room at a particular 
hour, to hear the golden words drop from the lips of a particular teacher. The young man 
Who reads at Il o'clock in the morning in luxurious rooms in Trinity College, Cambridge, 
will have no very marked advantage over another young man, employed during the day, 
who reads at 11 clock in the night in a bed-sitting-room in Glasgow. 


৩১৪ 


বর্তমান যুগ-সমস্যা ও ছাত্রগণের কর্তব্য” 


কনিষ্ঠ__ এবং সমাগত ভ্রাতৃবৃন্দ ও প্রিয় ছাত্রগণ। বাংলা দেশের, এমন কি ভারতবর্ষের 
ছাত্রদের আহান আমার কাছে খুব পবিত্র বলে মনে হয়, তাই আমি আমার এই ক্ষীণ দেহটা 
নিয়ে বাংলা ও ভারতবর্ষের নানাস্থানে কলুর-চোক-ঢাকা বলদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। অনেক 
কাজের মধ্যে অহোরাত্র আমাকে ব্যস্ত থাকিতে হয়; তথাপি আমার প্রিয় ছাত্রবর্গের আহ্বান 
এলে তা উপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রায় ৪ বৎসর পুবের্ব আসাম ছাত্র 
সম্মিলনী আমাকে আহান করেছিল, সেই উপলক্ষে আমি যা বলেছিলাম তার মর্ম এই $= 
আমি ছাত্রবর্গে পরিবৃত হয়ে থাকি বলে, জরাবার্দক্যেও শক্তি সামর্থ্যের উপচয় ভুলে যাই। 

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্ী রামূসে ম্যাকৃভোনাম্ড.১৯১০ সালে সমস্ত বাংলাদেশ 
পরিভ্রমণ করে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, Excellent raw materials in the young 
men of Bengal all over the country. বাস্তবিকই বাংলার ছাত্রগণকে পৃথিবীর যে 
কোন জাতির ছাত্রবৃন্দের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।দামোদর বন্যা, খুলনা দুর্ভিক্ষ ও গত 
বৎসর উত্তরবঙ্গ প্লাবনের সময় যখন সাহায্যকল্পে তাদের কাছে আমার আবেদন 
পাঠিয়েছিলাম__ তখন দেখেছি বাংলার যুবকবৃন্দ দলে দলে এসে, অসামান্য স্বার্থত্যাগ 
করে, সূর্য্যতাপ ও জল কাদায় ক্লেশ উপেক্ষা করে, আহার, বিহার, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন 
দিয়ে আর্তের সেবায় অগ্রসর হয়েছে। অনেক সময় তাদের স্বার্থত্যাগ ও পরিশ্রমের অনুপাতে 
সফলতা দেখা যায় নাই সত্য কিন্তু সে দোষ তাদের নয়-_ সে দোষ নেতৃবৃন্দের, 
পরিচালকগণের। 

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় বলেছেন, _ “ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ।” সেদিন 
মৌলানা মহম্মদ আলি বলেছেন-_ আমাদের বদ্ধমূল ধারণাগুলিকে সংস্কার কর্‌তে হবে। 
এটা খুব খাঁটী কথা । এখন অনেক বিষয় সংস্কার করবার প্রয়োজন হয়েছে। প্রায় ৪০। ৪২ 
বৎসর পূবের্ব বিলাতে ছিলাম-_-আপনাদের এখানকার নেতা যোগেশবাবুর পরলোকগত 
অগ্রজ, আশুতোষ চৌধুরী, লর্ড সিংহ, জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি আমরা সব সমসাময়িক 
ছিলাম__তখন আমাদের ধারণা ছিল, কেবল বিদ্যাভ্যাস কর্তে পারলে, বড় চাকুরী, ব্যারিষ্টারি 
বা সিভিল সার্ভিস নিয়ে পদমর্যাদা বাড়াতে পারলে বোধ হয় বাঙালী জীবনের সার্থকতা 


* বঙ্গবাণী, ১৩৩১। সিরাজগপ্জ ছাত্রসম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণ। 


আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায় রচনা সংকলন ও দ্বিতীয় খণ্ড 


হয়। এখন সময়ের কত পরিবর্তন হয়েছে। ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত রাজনীতিক নেতা 
বলেছেন-_ আমরা প্রতি বৎসরে শতাব্দীর মত এগিয়ে যাচ্ছি। ৫০1৬০ বৎসর পুবের্ব কবি 
গেয়েছিলেন-_ “অসভ্য তাতার অসভ্য জাপান.....1” আজ জাপানকে ‘অসভ্য’ বল্লে-_ 
নৌসেনাপতি টোগো হয়ত কলিকাতা বা বোম্বাই এর উপর গোলাবর্ষণ করতে ছুটে আস্বেন। 
১৯০৪ সালে যখন ক্ষুদ্রকায় নগণ্য জাপান মহাশক্তিশালী বিরাট রুশিয়ার সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত 
হইল-_ তখন রুশিয়ার সেনাপতি কুরুপাট্কিন্‌ আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, “ওরা বানর, 
ওদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ কর্ব্ব কি?” কিন্তু জাপান আজ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পৃথিবীর 
যে কোন ক্ষমতাশালী সভ্য জাতির সহিত জাপানের তুলনা হ'তে পারে। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে 
বাণিজ্যে, রণকৌশলে, রাজনীতিতে জাপান যে-কোন ইউরোপীয় জাতির সমকক্ষ। কিন্ত 
কোথায় আমরা? পৃথিবীর দিকে পা একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ কর্‌লে দেখতে পাবেন, প্রশাস্ত 
মহাসাগর থেকে আট্লান্টিক পর্য্যস্ত, জাপান থেকে মরক্কো পর্য্যস্ত সব স্বাধীন। পারস্য, 
আফ্গানিস্থান এক সময় করদ রাজ্যের মত ছিল৷ লর্ড কার্জন কাবুলের আমীরকে বিলাতে 
দূত পাঠতে সম্মতি দেন নাই, রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য ভারতবর্ষে প্রতিনিধি পাঠাতে 
হতো-_ এখন কাবুলের আমীর সম্পূর্ণ স্বাধীন। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পারস্য একদিকে 
রুশিয়ার, অন্যদিকে ইংলপ্তের করতলম্থ ছিল, রুশিয়া ও ইংলণ্ড তাকে গ্রাস কর্তে বসেছিল 
এখন পারস্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছে। তারপর দেখুন, এঙ্গোরা ও মিশর! এসব আপনারা 
জানেন।' 

রিস্লি সারকুলার (Risley ০17০012) প্রত্যাহার হয়েছে কিনা জানি না। আমি একথা 
বলি না ছাত্রগণ প্রকাশ্য রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিবে, কিন্তু আজকালকার যে সব 
প্রধান সমস্যা ও আলোচ্য বিষয়__ যেমন স্বরাজ সাধনা, হিন্দু মুসলমান এক্য-_-অত্যাচারী 
মোহস্তদিগের হস্ত হইতে দেবমন্দির রক্ষার উপায়-যাহা দ্বারা আজকাল খবরের কাগজের 
স্তম্ভ পূর্ণ থাকে --এ সমস্ত পড়তে কেউ মানা করে না-- কেউ বলে না এসব না পড়ে 
পাঠ্যপুস্তকের মামূলী বচন মুখস্ত কর্তে হবে। প্রত্যেকের মনে রাখা দরকার-_ আজ যাঁরা 
ছাত্র, কাল তারা জাতি হ'য়ে দীঁড়াবেন। বাঙালী জাতি আজ প্রত্যেক বাঙালী ছাত্রের মধ্যে 
সুপ্ত। 

এখন সময়ের কত পরিবর্তন হয়েছে। লর্ড সিংহ আমার বন্ধু, ব্যক্তিগত হিসাবে কিছু 
বলিতেছি না। তিনি অমায়িক সদাশয়! তিনি প্রথমে বড় লাটের Executive Council 
এর সভ্য ছিলেন পরে ‘লর্ড উপাধি পান এবং তারপর একটা প্রদেশের শাসনকর্তাও 
হয়েছিলেন। ১৫ বৎসর আগে এসব ঘটনা হ’লে মুচগ্া যেতাম। কিন্তু আজ বাঙালীর সে 


বর্তমান যুগ-সমস্যা ও ছাত্রগণের কর্তব্য 


মোহ-__ সে ভাব নাই। সার হেন্রী কটন্‌ ভারতবন্ধু আজীবন সিভিলিয়ান ছিলেন। তিনি 
এক সময় বলেছিলেন, “তোমরা সিভিল সার্ভিসের জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? One 
Indian Civilian means an Indian lost to the country for ever." — 
সেইরূপ বলা যাইতে পারে One Lord Sinha means one more acquisition to 
the bureaucracy আমলা তন্ত্রের সহায়ক_-দেশের কেহ নয়, দশের কেহ নয়--কাজেই 
Jost to the country'. ভূপেন বাবু যে কি করে লী কমিশনের রিপোর্ট সই কর্লেন, তা 
জানি না। কিন্তু যাক সে কথা। ছেলেদের কথাই বলি। ছাত্রেরা Paadi৪€ Lost মুখস্থ 
আওড়াচ্ছে_ও তার সঙ্গে ভট্টি কাব্য ও রঘুবংশের ২। ৪ বর্গ তোতা পাখীর মত শিখছে। 
যথাঃ__ 
বাগর্থাদিব সম্পৃক্কৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে। 
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ।। 

“পাববতী-পরমেশ্বরৌ” এই কথার উপর আবার মল্লিনাথ, তারাকুমার ও সারদা বাবুর 
টীকা ও টিপ্লনী আছে। শুধু এই সব কর্লে চল্বে না। ৪০ বৎসর পুের্ব এডিনবার্গে যখন 
বি.-এস্‌-সি, পড়ি তখন "India and the British Rule" নামে একখানা পুস্তিকা 
লিখেছিলাম। ফলে লর্ড বাইরণের মত, "awoke one fine morning and found 
myself famous." এই রকম ভাবে রাজনীতি চর্চ্চা করেছি, সমাজসংস্কার আন্দোলন 
করেছি, নানা প্রকার কল কারখানা গড়বার চেষ্টা করেছি, বই লিখেছি আবার সঙ্গে সঙ্গে 
রসায়ন শান্ত্র অধ্যয়ন ও মৌলিক গবেষণা করেছি। সব দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চল্তে 
হবে। আষাঢাস্ত বেলা-- ৫টায় কাক ডাকে _- সন্ধ্যা হয় ৭ টায় । পূবের সূর্য্য পশ্চিমে যেতে 
কত কাজ করা যায়! কিন্তু কিসে সময়ের সদ্ধযবহার হয়, আজ কালকার ছেলেদের মনে সে 
প্রশ্ন উঠে না, প্রশ্ন হচ্ছে _ কি করে সময় নষ্ট কর্ব্ব ? কিছু দিন পূর্ব্বে সুরমা উপত্যকা, 
শ্ৰীহট্ট, করিমগঞ্জ, শিলচর, হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নিমস্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম-_সব জায়গায় 
এই একই কথা বলেছি। শ্রীহট্রে অপূৰ্ব্ব জিনিষ দেখেছি-_- সেখানে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা 
নাই। সেখানকার মুসলমানরা অধিকতর স্বদেশ প্রেমিক বলে মনে হ'ল। করিমগঞ্জের জাতীয় 
বিদ্যালয় স্বদেশ-প্রেমের উৎসস্বরূপ-_- ২০। ২২ বৎসরের একটা যুবকের যে স্বদেশ প্রেম 
দেখলাম, তাতে মনে হয়, আমি তার পায়ের ধূলা লইবার যোগ্য নই। 

প্রকৃত শিক্ষা বলিতে কি ভষ্টির দু’ সর্গ ও চ8180156 [,95 এর এক অধ্যায় বুঝায়? 
ইহার সহিত আবার বাইবেল আছে। কিন্তু শুধু বাইবেল কেন উপনিষদ্ই বা হবে না কেন? 
মৌলানা আক্রাম খাঁ কোরাণের সুন্দর অনুবাদ কর্ছেন__তাইবা কেন পাঠ্য-পুস্তক তালিকাভুক্ত 


৩১৭ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


হবে না? আমি মুসলমান ভাইদিগকে ভেবে দেখেতে বলছি কেন কোরাণ পাঠ্য-পুস্তক হবে 
না? কিন্তু যাক সে কথা। ছেলে হয়ত কলিকাতার হোষ্টেলে থাকেন। অভিভাবকেরা 
মাসাস্তে ৪০। ৫০ টাকা পাঠান তোর ওপর মা হয়ত মাঝে মাঝে চুরি করে কিছু কিছু 
পাঠিয়ে থাকেন)। কিন্তু এই দু'বসরে ছেলে কি শিখে? নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করবার জন্য কি 
দু'বৎসরের প্রয়োজন হয়? তারা দু’ বছরে যা শেখে আমি যে কোন ছাত্রকে দু’ মাসে তা 
শিখিয়ে দিতে পারি না পার্লে শাস্তি গ্রহণ কর্তে রাজী আছি। বাকী ২২ মাস কি হয়? 
বছরে ছ*মাস ছুটি ৷ ছুটি হলে কেতাব ছোঁবার দরকার নেই। প্রথম থেকেই ঠিক হয়ে থাকে 
বাড়ীতে ভাল লাগে না- মামার বাড়ী আছে, আত্মীয় বাড়ী আছে_ হয়ত কাহারও কাহারও 
* * * আছে। তারপর সকলে থেকে দুপুর বেলা পর্য্যস্ত আড্ডা, _ দুপুরে নিদ্রা-_ ঘুম 
থেকে উঠে তাসের আড্ডা বা গল্পগুজব--- রাত্রি ১০টা পর্য্যস্ত। আজকাল পাড়াগীয়ের 
ছেলেরা আবার কলিকাতার ছেলেদের হুবহু অনুকরণ করা আরম্ভ করেছে। যখন সহরের 
ছেলে পাড়াীয়ে যায়, তখন পাড়ার্গায়ের ছেলেরা হাঁ করে’ চেয়ে থাকে-- মনে ভাবে 
সহর থেকে না জানি কি আজগুবি চিজ এসেছে_-কত কিজানে__ কত কি দেখেছে-_কত 
অভিজ্ঞতা -কত গভীর বিদ্যা তাদের । আমি বাগেরহাটের কথা জানি-_ সেখানকার ছেলেরা 
ভাবে বাগেরহাটের পড়া যেন পড়াই নয়। প্রেসিডেন্সি, সিটী কলেজের ছেলেদিগকে তারা 
. অদ্ভুত মন করে ও দেখে দেখ, তারা অদ্ভুত ফ্যাশানে চুল ছাটে, অদ্ভুত ফ্যাশানে তেড়ী 
কাটে-_হাতে নূতন নূতন রকমের রিষ্ট ওয়াচ্‌, দাত মাজবার কত রকম সরঞ্জাম অঙ্গ 
রাগের কত রকম দেশী বিলাতী উপকরণ 

অনেক ছাত্র ভাবেন-- এদেশে প্রকৃত শিক্ষা হয় না-_ বিলাতী ডিগ্রী প্রকৃত শিক্ষার 
পরিচায়ক। ১৯১২ সালে Conference of the Empire Universitiesa 
বলেছিলাম,__ তোমরা ভারতবর্ষের ডিগ্রীকে নগণ্য মনে কর, বিলাতী ডিগ্রীকে বড় মনে 
কর-- কিন্ত একটা কথা মনে রেখো, কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অহিনজ্ঞ এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধাত্রী-বিদ্যাবিশারদ, ভারতবর্ষের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ এবং কলিকাতা- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্চ্যান্সেলর, (যিনি তিনবার এঁ পদে মনোনীত হইয়াছিলেন--এবং যিনি 
আর ইহ জগতে নাই৷) ইহারা সকলেই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী। 

চার বৎসর আগে একবার বিলাত ঘুরে এসেছি-_তখন দেখেছি অনেক জাপানী ছাত্র 
বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য বা কোন বিশিষ্ট বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য ইংলণ্ডে আছে। 
তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হত “তোমরা কি লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিতে এসেছ”-__ 
তাহারা তৎক্ষণাৎ জবাব দিত “আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীকে কি তোমরা বিলাতী 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অপেক্ষা হীন মনে কর।” কিন্তু বাংলাদেশ ও বিষয়ে একেবারে উদার 
বিশ্বপ্রেমিক। বাংলা সব শিখেছে__ দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব অস্বীকার করিতে বাঙ্গ 
লী সঙ্কুচিত হয় না-_অশ্বীকার কর্তে পারে না শুধু পিতৃত্বকে। ইংলণ্ডের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যাচাৰ্য্য-_ নিষ্পেষিত পদদলিত জাতির বন্ধু_এইহ্‌.জি. ওয়েলস্‌ বলেছেন, “যেদিন 
ছাপাখানা আবিষ্কার হল সেইদিন থেকে বড় বড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা কমে গেল। 
এক সময়ে ইসলামীয় ০৪129 এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, ইংলণ্ড, জার্ম্মনী ফরাসী 
' থেকে ১৭১০ হাজার ছাত্র পদক্রজে, ভিক্ষা করে, স্পেনের করডোভা, গ্রাণাভা প্রভৃতি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে আস্তো। আমাদের দেশে নালন্দা, তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ও 
এক সময়ে জ্ঞানের উপর ছিল। এখন শিক্ষালাভের জন্য বিখ্যাত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাইবার . 
প্রয়োজনীয়তা খুবই কম_- বাড়ী বসে” বসে’ অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। আমাদের দেশেই 
অনেকে নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায় গুণে অতি হীন অবস্থা হইতে যশের উচ্চ শিখরে 
আরোহণ করেছেন-- উদাহরণ স্বরূপ হরিশ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির নাম করা 
যেতে পারে; এঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছিল না। আজ কাল হাটে, মাঠে, ঘাটে কত বি, এ, 
এম, এ, দেখা যায়-_ কিন্তু তাদের মধ্যে আত্মপ্রচেষ্টা নাই_নৃতনত্ব নাই-_ মৌলিকত্ব 
নাই__চিস্তা করিতেও যেন তাহারা নারাজ। বেঞ্জামিন স্রাঙ্কলিনের আত্মচরিত পাঠে জানা 
যায়, তিনি ছাপাখানায় দিনের বেলা কাজ করতেন, আর রাত্রি কালে জেগে পড়তেন__ 
পুস্তক বিক্রেতাদের কাছ থেকে বই চেয়ে এনে-_ রাত জেগে পড়ে সকালেই আবার ফিরিয়ে 
দিতেন। তাহার অসাধারণ ধীশক্তি ছিল। তিনি তড়িৎ শক্তির আবিষ্র্তা__ তাহার তড়িৎ 
সম্বন্ধীয় অভিমতগুলি বৈজ্ঞানিক জগৎ মাথাপেতে নিয়েছে। আমেরিকার স্বাধীনতা সমরের 
(American War of Independence) সময় তিনি দৌত্য কাৰ্য্যে ইংলণ্ডে এবং পরে 
ফরাসী দেশে গিয়েছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে একজন সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখক ও এতিহাসিক 
বলিয়াছেন $= "It is no longer necessary for the student to got to a 
particular room, at a particular hour, to hear the golden words drop 
from the lips of a particular teacher. The young man, who reads at 
11 o'clock in the morning in the luxurious rooms in Trinity College, 
Cambridge, will have no very marked advantage over another young 
man, employed during the day, who reads at 11 o'clock at night in 
a bed-sitting room at Glasgow!' —H. G. Wells. 
আমি একবার বেন্ত্িজের "57010 00118০এ অতিথি ছিলাম__ রাজা যখন এ 
কলেজে যান তখন তার জন্য যে ঘর ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়__ তারই পাশের ঘরে 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


থাকৃতে হয়েছিল-_এশ্বর্ধ্য ও বিলাসিতার প্রাচুর্য্যে ক'দিন ভাল ঘুম” হয়নি। কলেজের আয় 
বাৎসরিক ১০1 ১৫ লক্ষ টাকা । ওখানে পড়তে হ'লে মাসে ৪। ৫ শত টাকা লাগে; বড় বড় 
অভিজাত শ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে ও বড় বড় সওদাগরের ছেলেদের সঙ্গে থাকৃতে হয়। 
সেখানে দু”্ঘন্টা বক্তৃতা শুনে যা শিখবে__ বাগেরহাট কলেজেরে কুঁড়ে ঘরে বসে দু'ঘণ্টা 
নিবিষ্টচিত্তে পড়া শুনা করলে, ঠিক তাই শিখবে। সাজ আসবাবে করে কি? শিক্ষা নিয়ে, 
কথা। সিলেট থেকে আসবার সময় দেখলাম__ কলেজের ইমারত বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা 
দেওয়া হয়েছে। সিলেট মুসলমানপ্রধান স্থান-_দরিদ্ধের টাকায় বড় বড় দালান উঠূলো-_ 
কিন্ত কয়জন গরীবের ছেলে টাকা খরচ করে বি, এ, এম, এম, পর্য্যস্ত পড়তে পারে? ঢাকা 
বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মুসলমান ভ্রাতাদের অনেক সুবিধা দেওয়া হয়েছে__ভালই, কিন্তু গরীবের 
রক্ত শুষে যে বড় বড় দালান উঠে আমি তার বিরোধী ।* আজ ঢাকা কলেজে এক হাজার 
বৃত্তি দাও, এক হাজার মেধাবী ছেলের পড়ার সুবিধা হবে। প্রকৃত শিক্ষার যত সুবন্দোবস্ত 
হবে_ হিন্দু মুসলমান সমস্যার ততই মীমাংসা হয়ে যাবে। টাকাই বল আর সিলেটই বল-_ 
মাসে ৪০। ৫০ টাকা কয়জন গৃহস্থ ছেলের পড়ার জন্য খরচ করতে পারে? আমি চাই 
মুসলমানদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হউক। 

এই যে মহামূল্য সময় নষ্ট হচ্ছে -_ ২৪ মাসের মধ্যে ২২ মাস আহার, নিদ্রা, খোস 
গল্প ও তাস পাঁশায় কাটিয়ে দিচ্ছ_ ভাব কি এতে নিজের জীবনের ও দেশের কত ক্ষতি 
হচ্ছে? ডিগ্রী লাভ করতে দু'মাসই যথেষ্ট; তা ছাড়া শুধু ডিগ্রী আর নক্‌রী নিয়ে একটা জাতি 
বেঁচে থাকতে পারে না। নক্রীর মায়াও তো ঘুচে গিয়েছে। ১৫। ২০ বৎসর আগে মুসলমান 
বি, এ পাশ কর্লে ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট হ'তে পার্ত, আজ সে পথ বন্ধ। সদরওয়ালা থেকে 
আর্দালী পর্য্স্ত গণনা কর্লে দেখা যায় যে, শতকরা মাত্র দু'জন সরকারী চাকুরী করেন। 
কয়জনে বা মুল্সেফ ডেপুটী, সব ডেপুটী-গিরি পায়? অথচ এর জন্যই কংগ্রেসে গিয়ে প্যাক 
কর্তে হয়__ কর্তে হয় প্যাক করুন; আমি এখানে রাজনীতিক আলোচনার জন্য আসি 
নাহি। কিন্ত আমি জিজ্ঞাস করি, স্বরাজ মানে কি এই যে, স্বরাজ হ’লে দেশের লোক ইংরেজ 
কর্মচারীর ন্যায় গরীবের অর্থ শোষণ করে উচ্চ বেতন পাবে, আর হিন্দু ও মুসলমান ভাইয়েরা 
৬৪ হাজারী মিনিষ্টারী বা ৪ হাজারী হাইকোর্টের জজগিরীর জন্য বখ্রা আরম্ত কর্বে? আমি 
বুঝি স্বরাজ হলে যারা শিক্ষিত তারা চাষী মুসলমানের ছেলে, বাগ্দীর ছেলে, চামারের ছেলে 

* ঢাকার বিরাট অট্রালিকাগুলি এরকম বিনা খরচে পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্ত আমার বলিবার 
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প্রভৃতিকে নিয়ে নৈশ বিদ্যালয় কর্বে। কেবল ভাল ছেলে হলে চল্বে না; “ভাল ছেলে” 
পারিতোষিক পায়, সকলের কতা মত চলে, নাদুস্‌ নুদুস্‌ শরীর, যেমন চালাও তেম্নি চল্বে। 
ছেলেবেলায় পড়েছিলাম “পুত্তলিকার চক্ষু আছে কিন্তু দেখিতে পায়না, কর্ণ আছে শুনিতে 
পায় না” ইত্যাদি, ভাল ছেলেও ঠিক সেই রকম ব্যক্তিত্ব নাই, স্বাতন্ত্য নাই, এমন কি নিজের 
জন্যও ভাবতে পারে না। আমি ভাল ছেলে চাই না, ডান্পিটে ছেলে চাই। বাঙ্গালী যে দপ্‌ 
করে উঠে খপ্‌ করে নিভে যায়-_ ভাল ছেলে সাজা তার একমাত্র কারণ। অন্যান্য দেশে 
কিন্তু এ রকম হয় না। বিলাতেরই একটি ছেলেকে, লেখাপড়া করে না বলে, বাপ মা 
ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিয়েছিল, _ হয় আত্মনির্ভরশীল হতে, নয় ত ম্যালেরিয়ায় মর্তে। সেই 
২০। ২২ ববীয় যুবকই এই বিশাল ভারত সাম্রাজ্য জয় করে ইংলগুকে উপহার দিয়ে গেছে। 
আমাদের দেশে স্কুল কলেজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় অতগুলি প্রথম শ্রেণীতে পাশ হয়েছে, 
অতটা বৃত্তি পেয়েছে, যেমন মাছ ধরার জন্য বরশী ফেলে, চার ফেলে, তেম্নি ভাল ছেলে 
জুটাবার জন্য বৃত্তির লোভ দেখান হয়। কিন্তু এই সব জলপানীওয়ালা ছেলে পাশ করে যখন 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন এক কড়া দুধ জালে দিলে যেমন গড়ুগড় করে উতথ্লে উঠে 
আবার থেমে যায় সেইরূপ তাদের শক্তি, সামর্থ্য সব নিস্তেজ হয়ে যায়। এমন ভাল ছেলে 
দিয়ে কি হবে? লেখাপড়া দরকার, সারাজীবন লেখাপড়া করতে হবে। অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি কর্তৃক আহুত হয়ে এখানে এসেছি কিন্তু সঙ্গে বই আছে; যখন যেখানে যাই, বই 
সঙ্গে সঙ্গে থাকেই, পিরোজপুরে গেলাম, বোটে করে নদীতে থাকৃতাম; ১টা হইতে ৪টা 
পৰ্যন্ত দরজা বন্ধ করে রাখতাম এবং যারা দেখা করতে আসত তাদের সঙ্গে সকালে ১২টা 
পর্য্যন্ত ও বিকালে ৪টার পরে দেখা করতাম, যেন লেখাপড়ার ব্যাঘাত না হয়। বাঙ্গালী , 
সময়ের মূল্য বুঝে না, রোজ ২। ৩ ঘণ্টা ক'রে পড়লে বিদ্যাদিগ্গজ হতে পারা যায়। 
আমাদের দেশে প্রায় ৩০০০০ ছেলে কলেজে পড়ে, বিলেতেও প্রায় ২৬০০০ অথচ 
বিলেজে শতকরা ৯৫ জন আর এখানে মাত্র ৫ জন শিক্ষিত। এখানে শিক্ষিত মানে যাহার ক 
খ গ লিখিতে পারে অর্থাৎ বর্ণজ্ঞান বিশিষ্ট। এরূপ হবার একমাত্র কারণ এইযে, আমরা 
লেখা পড়া করি শুধু চাকরীর জন্য । আমি একবার বলেছিলাম যে, aw 0০01168০ তুলে 
না দিলে উপায় নাই। প্রতি বৎসর শত শত ছেলে এখান থেকে পাশ করে আইন ব্যবসায়ীদের 
অন্নসমস্যাকে আরও প্রকট করে তুল্ছে মাত্র। এতে দেশের কি লাভ? তারা ভাবে স্যার 
আশুতোষ মুখুজ্জে, রাস বিহারী ঘোষ প্রভৃতি তো আইন পড়েই এত বড় হয়েছেন। অতএব 
"Things which are equal to the same thing are equal to one an- 


০9009 । আমি ৩৬ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা করছি, আমি শিক্ষক আবার ছাত্রও বটে, কেননা 
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ছাত্র না হলে শিক্ষক হওয়া যায় না। যার অনেক বিষয় জানা আছে সে এক বিষয়ে সম্যক 
জ্ঞান প্রদান কর্তে পারে-_ ১০০ গুণ জান্লে তবে এক গুণ দেওয়া যায়। গেটে বলেছেন__ 
পাশ করে শিক্ষক (০0/৪5) হওয়ার মত দুর্ভাগ্য আর নাই, কারণ সে যতটুকু শিখেছে 
আমাকেও ততটুকুই শিখাবে, ঘানির বলদের মত গণ্ডির বাইরে আর যাবে না! অগাধ পণ্ডিত 
যিনি তার কাছে কত নৃতন ভাব পাবে, কোন্‌ বই পড়তে হবে, কোন্‌ জিনিষ দেখ্তে হবে তা 
তিনি বলে দিবেন। এখন ছাত্রদের মহামূল্য Paradi৪€ [.05 মুখস্থ করেই কেটে যায়, 
বিদ্যাবুদ্ধি এ একখানা বইয়ে নিবদ্ধ । বাস্তবিক বল্তে গেলে জ্ঞানের সুরু কোথায় আর শেষ 
কোথায় কেহ জানে না, জগতে অসামান্য লোক যারা, শক্তিশালী প্রতিভাশালী যারা, তারা 
শুধু বই মুখস্থ করে শক্তি ও প্রতিভার অধিকারী হন নাই। ভারতবর্ষেই আক্বর, শিবাজী, 
রণজিৎ সিং, হায়দর আলী প্রভৃতি কেহই লেখাপড়া জানতেন না, অথচ এঁরা সবাই বড় বড় 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা লেখা পড়া জান্তেন না, হজরত মহম্মদও 
তাই। কিন্তু তাই বলে একথাও বলিনা যে গণুমুর্খ হলেই সব হবে। মাড়োয়ারী ভাইরা 
আমাদের এখানে এসে ব্যবসা করে বলে, আমরা তাদের বলি ছাতুখোর, আর আমরা নিজেরা 
চালাক। ঘোড়াও খুব চালাক, বেগে দৌড়িতে পারে, তার উপর চড়তে হলে লাগাম দিয়ে 
চড়তে হয়; আজ বাঙ্গালী-ঘোড়ার মুখে লাগাম দিয়ে মাড়োয়ারী ও ইংরোজ ব্যবসাদারেরা 
সুখে চড়ে বেড়াচ্ছে। এম্‌ এ, বি, এ, পাশ করা বাঙ্গালী বাবু মাড়োয়ারীর কাছে ৫০। ৬০ 
ইংরেজী জানেন না, কিন্তু ৪০ জায়গায় তাদের ৪০টি মোকামে কাজ চল্ছে। পুরাণ কাগজে, 
নাগরীতে কি ছাইভস্ম হুণ্ডি লিখে দেয়, তা অগ্রাহ্য কর্বার উপায় নাই। রামযশ আগরওয়ালা 
ইংরাজী জানেন না, অথচ তিনি আজ ক্রোড়পতি। মাড়োয়ারীরা একপ্রকার অশিক্ষিত বলিলেও 
হয় এবং ভাটীয়ারা কেহ কেহ ইংরাজী জ্ঞানবিশিষ্ট বটে কিন্তু ডিগ্রীধারী নয়। তারা বড় বড় 
কাপড় কলের স্বত্বাধিকারী, সবাই বড় ব্যবসাদার, তা বলে তারা মূর্খ নয় তাদের বিদ্যা কম 
থাকতে পারে, কিন্ত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বাঙ্গালীর চেয়ে ঢের বেশী। আসল কথা ব্যবসা 
বাণিজ্যও করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে রোজ ২। ১ ঘন্টা করে পড়া যায়! পড়লে মন সতেজ থাকে, 
কাজে উৎসাহ জন্মে, বুদ্ধিবৃত্তি প্রথর হয়, আর ডিগ্রীর মোহও কেটে যায়। আজকাল Gradu- 
৪-এর গড়পড়তা মাইনে ২৫ ক্রমে ৪০ টাকা পর্য্যস্ত হয়। আমি অনেক জায়গায় বলেছি 
"There does not exist on earth a more miserable creature than the 
average graduate of the Calcutta University" অথচ এই উপাধির জন্য অনেকের 
চুল পেকে যায়, শরীর জীর্ণশীর্ণ, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট হয়ে পড়ে। কার্ণেগী অনেক বই লিখেছেন, 
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তার মত ধনী পৃথিবীতে মাত্র ২। ৪ জন হয়েছে। তিনি অত্যন্ত দীন অবস্থা হইতে স্বীয় 
অধ্যবসায় বলে পিট্স্বার্গের লোহার খনির মালিক হইয়াছিলেন। তিনি ৯০ কোটা টাকায় 
তাহার ব্যবসা বিক্রয় করিয়া আজীবন বিদ্যাশিক্ষা ও পরহিতব্রতে সম্পত্তির অধিকাংশ ব্যয় 
করেন। মাড়োয়ারীরা লোটা কম্বল সম্বল করে এদেশে এসে লক্ষপতি ক্রোড়পতি হয়েছে 
এবং হচ্ছে। আর আমরা ফিন্ফিনে উড়ানী, সুগন্ধি তেল এবং নানা প্রকার বিলাস ব্যসনে মগ্ন 
হয়ে পথের ভিখারি হয়ে চলেছি ও ডিগ্রীর গবর্ধ করে নিজেদের অসারতা ও অপদীর্থতার 
পরিচয় দিতেছি। যে মুস্তাফা কামাল পাশার নামে পৃথিবী ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, যীর প্রবল শক্তি 
ইউরোপের উপর এসিয়ার জয় ঘোষণা কর্ছে, তিনি ডিগ্রীধারী কিনা জানি না, কিন্তু তিনি 
দূরদর্শী; অভিজ্ঞ এবং তার উপর সাহসী । ৫৬ বৎসর আগে মাদ্রাজে ৩। ৪ হাজার ছেলের 
সাম্নে বক্তৃতা উপলক্ষে বলেছিলাম, ' often travel with my books and re- 
search scholars.' এখনও আমি তাই করে থাকি। অনেকে বলেন যে আমি এখন তাত, 
চরকা, টানা, নলী নিয়ে থাকি এবং রসায়ন শাস্ত্র ভুলে গেছি, কিন্তু গত দুই বৎসরে স্বাধীন 
গবেষণামূলক আমার যত প্রবন্ধ বেরিয়েছে তেমন জীবনে হয় নাই; প্রমাণ স্বরূপ এই আমার 
senior research scholar অৰ্থাৎ ‘সদ্দার পড়ুয়া” সঙ্গে আছেন, ইহার নিকট সকল তথ্য 
অবগত হইতে পারিবেন। আমি রাত্রিতে মোটেই পড়িনা, কিন্তু ২৪ ঘণ্টার ভিতর ১০ ঘণ্টা 
বাদ দিলেও বাকী ১৪ ঘণ্টায় কত কাজ করা যায়। 

এখন গ্রামে গ্রামে গিয়ে জঙ্গল কাট্‌তে হবে, পুকুর কাটতে হবে, ম্যালেরিয়া দূর করতে 
হবে, নিজে কোদাল ধর্তে হবে। হাত পা গুটিয়ে বসে থেকে জলের অভাবে কত লোক 
মারা যাচ্ছে । ভদ্রলোক যদি সাধারণের স্বার্থের জন্য কোদাল ধরেন তবে দেখাদেখি শত শত 
লোক সঙ্গে আসবে। গবর্ণমেন্টের আশায় বসে থাক্‌লে কিছুই হবেনা । তাহারা ৩০ কোটী 
টাকা শুষে নিয়ে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ৫০০০০ টাকা দেয়, প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও 
এরূপ কিছু দিয়ে বিদায় করে। মহামতি গোখ্‌লে আমার বন্ধু ছিলেন, তিনি প্রাথমিক শিক্ষার 
উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক আইন প্রবর্তন করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে আসিয়া 
যখন বাংলার নেতাদের মত জানিতে চাহিলেন, তখন তাহারা বলেছিলেন, “কি একজন 
মারাঠী এসে বাংলার নেতা হবে? তা হতে দিব না””__ (যেমন অনেকে মহাত্মা গান্ধীকে 
মানেনা, ভাবে, we are the born leaders 0f Bengal.) বিফল হয়ে গোখ্‌লে বরিশালের 
অশ্বিনী বাবু এবং পরে ঢাকার নবাব আলী চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করেন। নবাব আলী 
চৌধুরী পাকা কথা বলেছিলেন যে, বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষার জন্য হিন্দুরা যদি এক পয়সাও 
না দেয় এবং এর জন্য যদি মুসলমানদের বেশী টেক্স দিতে হয়, তাও স্বীকার তবু নিন্নশিক্ষার 
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বছল প্রচলন চাই। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে শতকরা ৭০। ৭৫ জন মুসলমান। শিক্ষা বাধ্যতামূলক 
হলে তারাই লাভবান হবে, না ৬৪ হাজার পেয়ে দেশকে বিক্রী কর্বে (selling the birth 
right for a mess 0f Pottage?) গোখ্‌লে দেখিয়েছিলেন যে Sir Harcourt But- 
Ie যে ভাবে শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী তাতে এদেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তার কর্তে প্রায় ৫০০ 
বৎসর লাগ্‌বে। আজ জাপানের চক্ষু ফুটেছে; সেখানে বাধ্যতামূলক নিন্নশিক্ষা লাভের জন্য 
ফরাসী, জান্মেণী যাইতেছে (ইংলণ্ডে যায় কিনা জানিনা)। পারসিকেরা এতদিন একদিকে 
একটা কুমীরের গ্রাস ও অন্যদিকে একটা সিংহের “হাঁ” এর ভিতর পড়েছিল, যেমন সে 
নিষ্কৃতিলাভ কর্ল অমনি “মজলিস” বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষা প্রচলিত কর্ল। জগলুল পাশাও 
তাই করেচেন। আমি চাই মুসলমান ভাইরাও বোম্বাইএর মুসলমানদের মত হউক। স্যর 
ইব্রাহিম করিমভাইি, বড় বড় মিলের মালিক ও অন্যান্য বোরা সওদাগরগণের জাহাজ পারস্য 
ও আরবদেশের উপকূলে বাণিজ্য ব্যপদেশে যাতায়াত করে। তার সবাই বড় বড় বণিক। 
স্বাধীনব্যবসা না করে যদি কেবল শ্বেতাঙ্গ পুরুষের দরজায় গিয়া কুণীশি করি তাহা হইলে 
আত্মমর্ষযাদা থাকে না। চাকুরীই আমাদের সর্বনাশ করেছে, মুসলমান ভাইদেরও যখন চাকরী 
একচেটিয়া হবে তখন তারা এর মর্ম্ম বুঝ্বেন। 

এই যে যুবকবন্দকে সাম্নে দেখুছি, এদের অনেকে এম, এ, বি, এ পড়ুছে। বিবাহের 
বাজারে কারো ৫। ৭ হাজারের কমে পোষাবে না। কত গরীব মেয়ের বাপ এতে সর্ব্বস্বাপ্ত 
হয়, কত ঘরে বিষাদের ছায়া পড়ে । যদি বলা যায়, ধিক্‌ তোমাদের লেখা পড়ায়, আবার দেশ 
উদ্ধার কর্তে এসেছ অমনি নাকি সুরে বল্বে__কি কর্ব,_ বাপ মার কথা অমান্য করি 
কিরূপে, তারা আমার জন্য এত করছেন ইত্যাদি । আমি তো বলে থাকি "Every unmar- 
ried young man of Bengal is a prospective assassinator of a 
5nehalata." অশ্বিনী বাবু বল্তেন, “এখনকার ছেলেরা কেবল বিবাহের বাজারে স্বার্থ 
সিদ্ধির জন্য পিতৃ মাতৃ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়।” অনেক বাপ মাও ছেলের বিবাহ দিয়ে, 
তার জন্য যা খরচ হয়েছে তা সুদে আসলে আদায় কর্বার জন্য খাপ্‌ পেতে বসে থাকেন। 
Emerson বলেছেন "After a certain period parents become malefactors 
instead of benefactors" অর্থাৎ যখন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের উপর কর্তৃত্ব চালান হয়। 
চাণব্যও এই কথা বলিয়াছেন। আর কত অন্ধ কুসংস্কার আমাদের উন্নতির অস্তরায় হয়ে 
রয়েছে, তা আর কত বল্ব। বাঙ্গালী ছেলেদের জীবন ঘরে এক প্রকার, বাহিরে আর এক 
প্রকার; এই দ্বিধা-বিভক্ত জীবন বহন করে ব্যক্তিত্বটুকু পর্য্যস্ত জলাঞ্জলী দেয়। মা বলেছেন, 
আজ গ্রহণ__পূর্ণগ্রাস, অসুর এসে দেবতাকে গ্রাস কর্বে অতএব াত্রানাস্তি, হাঁড়ি ফেল্‌তে 
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বর্তমান যুগ-সমস্যা ও ছাত্রগণের কর্তব্য 


হবে, স্নান করে শুদ্ধ হতে হবে; তাই মেনে নিলাম-_ অথচ ক্লাশে পড়েছি "Shadow of 
the earth creeps over the moon etc," একটু সাহস বাধ, ভাব্তে শিখ, তবে ত 
দেশ জাগ্বে। তারপর হিন্দু মুসলমান সমস্যার কথা ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছে। Manches- 
ter Guardian'এর প্রতিনিধি পাকা কথা বলেছেন যুক্ত প্রদেশের একজন শিক্ষিত মুসলমান 
তাকে বলেছেন যে, একটা বিরাট জাতি সংঘটন শুধু বাংলা দেশেই সম্ভব, যদিও বাংলায় 
মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫২ আর হিন্দু শতকরা ৪৮ জন। কিন্তু বাংলা দেশে হিন্দু 
মুসলমানের ভাষা এক, রক্ত এক, দেশ এক। ২০০। ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে শতকরা ৯৯ জন 
হিন্দু ছিল। "Scratch a Bengali Mussalman and you will find him a 
Hindu." কিন্তু বিহার থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ পর্য্যস্ত যদিও হিন্দু সংখ্যা বেশী 
তবু জ্ঞাতি সংঘটন তাদের পক্ষে এত সোজা নয়, কারণ তারা মাতৃভাষা ত্যাগ করে উর্দ্ঘ 
পারসী ভাষা গ্রহণ করেছে। হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া বাংলা দেশে ছিল না এখন হয়েছে। 
ভালই হয়েছে, বদ্‌ রক্ত বেরিয়ে গেলেই মঙ্গল । যত আলোচনা, সমালোচনা হয় ততই সবাই 
বুৰ্বে হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ এক। জাপানে দেখা যায় বাপ বৌদ্ধ, বা সিংটো ছেলে খৃষ্টান; 
এতে তাদের ধৰ্ম্মে বাধে না, কারণ দেশপ্রেম জাপানের আসল ধর্ম্ম। আলিগড়ে সেদিন 
বলেছি__ তোমাদের patriotism extra-territorial করনা । আজ যদি স্বরাজ হয় তবে 
কি মুসলমান ভ্রাতারা কাবুলের আমীরকে ডেকে আন্বে, আর তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে 
হিন্দুদের গলা কাট্‌বে? তা হবেনা, কারণ মুসলমান হলেও তা হ'লে তারা দাসত্ব ও পরাধীনতার 
গ্লানি থেকে মুক্তি পাবে না। ইতিহাসে কি দেখি? মুসলমান রাজত্বের সময়ও রাজসাহী, 
পাঠালেন যশোবজ্ঞ সিংহকে, প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর পাঠালেন মানহ্হিকে__ এতে 
বুঝা যায়, তাহারা হিন্দুদের বিশ্বাস কর্তেন্‌। আকবরের সময় তোডরমল রাজস্ব-স্চিব ছিলেন। 
আমি ছেলে বেলায় ভাবতাম গ্রাণ্ড ট্রান্ক রোড বুঝি ব্রিটিশরাজের কীর্তি পরে জান্লাম, তা 
নয়, সের সাহ উহা তৈরী করেছেন, আর আমাদের কর্তারা উহার উপর ২। ১ কোদাল মাটা 
ও সুর্কী ফেলেছেন। তারপর জিজ্ঞাসা করি, এমন বাঙ্গালী মুসলমান কি আছেন যে, কবি 
রবীন্দ্রনাথ বাংলায় জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে গবর্ব অনুভব না করেন? তাজমহল নিয়ে কি 
হিন্দুরা গবর্ধ করে না? কেউ কি বলে যে, বিদেশী রাজা সাজাহান এটা করেছেন? তাজমহল 
পৃথিবীর মধ্যে অলৌকিক, অদ্ভুত হিন্দুরও মস্তিষ্ক ছিল। বিদেশী ভাব এখানে আসে না। হিন্দু 
মুসলমান প্রশ্ন এদেশে ছিল না-_ থাকৃবেও না। দু'চার দিন নাড়াচাড়া করে দেশ থেকে দূর 
হয়ে ষাবে। 
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আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় রচনা সংকলন ৪ দ্বিতীয় খণ্ড 


তারপর অস্পৃশ্যতা, _ ভণ্ডামী আর চল্বে না। বরফ খাব সোডা খাব, স্টীমারে বাবুর্চির 
রান্না খাব, সাহেবের হোটেলে খাব, আবার নামাবলীও ঠিক রাখব, তা হয় না। কাল শ্রদ্ধানন্দ 
স্বামী এসেছেন, কিন্ত যতদিন হিন্দুসমাজ অস্পৃশ্যতা বঙ্জন না কর্বে ততদিন শত শত 
শ্রদ্ধানন্দ আস্লেও মুসলমানদের ভয় পাবার কারণ নেই। দু'চার জনকে শুদ্ধ কর্লে কি 
হবে? বোরা সম্প্রদায় আগা খাঁর শিষ্য, কিন্তু মৃত্যুর পর হিন্দুদের মত তাদের দায়ভাগের 
ব্যবস্থা হয়। একজন বোরাকে হিন্দু করা হয়েছিল, এ নিয়ে সম্বাদপত্রে অনেক লেখালেখি 
চলে। বোরা হিম্দুসমাজে আস্ল, কিন্তু বেচারাকে নিয়ে কেউ খায় না,_বাগ্দী, ভোমের মত 
তাকে তফাতে থাক্‌তে হয়, তার সঙ্গে বিবাহাদি চলে না; তখন সে বল্ল এর চেয়ে মুসলমান 
সমাজেই তার থাকা ভাল ছিল। ইস্লাম্‌ ধর্মের মত উদার ধর্ম্ম পৃথিবীতে নাই, উচ্চ নীচ 
বলে কোন পার্থক্য নাই, আমীর আর ফকির পাশাপাশি বসে নামাজ পড়ে, অতিথি আস্লে 
একপাত্রে ভোজন করে, সর্ব্বত্র সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব। ইস্লাম ধর্ম্মপ্রচারকেরা যখন 
ধৰ্ম্ম গ্রহণ কর্ল। ছুঁৎমার্গ এখন ভাতের হাঁড়ির ভিতর ঢুকেছে। বাঙ্গলার যুবকবৃন্দ, সাহস 
অবলম্বন কর। 'As it was, 50 it is and it would be so' এ করলে হবে না। সব 
দেশ জেগেছে, একবার হিন্দুমুসলমান গলাগলি হয়ে দাঁড়াও দেখবে স্বরাজ অমলকবৎ 
করতলন্যস্ত, কেহ বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। শ্রদ্ধানন্দ এসেছেন আসুন, যতদিন হিন্দুরা 
প্রকৃতপক্ষে অস্পৃশ্যতা বৰ্জ্জন কর্তে না পারে, ততদিন মুসলমানেরা নাকে সর্ষের তেল 
দিয়ে ঘুমুক,তাদের কোন ভয় নেই। বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা বলেছেন, “করিতে পারি না 
কাজ সদা ভয় সদা লাজ।” বাঙ্গালী যুবকের গেল না। এই ছুঁৎমার্গের হাত এড়াতে না 
পারলে হিন্দু ধর্ম্ম পৃথিবী হতে লোপ পাবে। এসব ছাই পাশ দূরে ফেলে দিয়ে, হিন্দু জাতিকে 
বক্ষ বিস্তার করে সোজা হয়ে দাড়াতে হবেঃ নোংড়া দেশাচার, পাপাচার আঁকড়ে থাকলে 
চল্বেনা। আর কিছু বল্‌তে চাইনা, ওঁষধ খেয়েছি, নইলে এতক্ষণ ঘুরিয়া পড়িতাম, রাত্রি 
অনেক হয়েছে আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি যে সকলে টেনে এনে আজকার সভাপতিপদে 
আমাকে বরণ করেছ। ছাত্রেরা ডাকলে আমি না সাড়া দিয়ে থাকৃতে পারি না, তারা ভবিষ্যতের 
আশা, তাদের দিকে চেয়ে এই বৃদ্ধ বয়সেও বেঁচে আছি। বাঙ্গালী ছাত্রদের দ্বারা অসাধ্য সাধন 
হবে, শুধু যোগ্য নেতার অভাব, পরিচালকের অভাব। উপযুক্ত নেতা থাকলে কি হতে পারে 
তা জগলুল পাশা, মুস্তাফা কামাল পাশার কথায় বলেছি। বিপদ সকল দিক দিয়ে দেখা 
দিয়েছে, মুসলমানদেরও এ ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নাই। এখন ভাব্তে হবে, চিন্তা 
কর্তে হবে যে, আবহমান কাল থেকে যা চলে আস্ছে তাকে আঁকৃড়ে ধরে থাক্বার যে 


৩২৬ 


বর্তমান যুগ-সমস্যা ও ছাত্রগণের কর্তব্য 


প্রবৃত্তি তাকে কি করে নষ্ট করা যায়। কত রকম সামাজিক ব্যাধি রয়েছে, এ দূর না কর্‌লে 
জাতি গঠন হবে না। একটা জাতিকে উঠ্‌তে হলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
প্রভৃতি সব দিক দিয়ে তাকে এগুতে হবে, শুধু একদিক দেখলে চল্বে না। 

সময় সংক্ষেপ, তোমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে এ পদে বরণ করেছ সেজন্য আবার 
তোমাদিগকে ধন্যবাদ দিচ্ছি; তোমাদের সংস্পর্শ আমার জীবনের প্রধান সুখ। আশা করি 
এখানে কংগ্রেস সম্বন্ধে কিছু বলি নাই-_ (বোধ হয় বল্‌তেও কিছু বাকী রাখি নাই1)। যদি » 
0.0). কেউ থাকেন লিখে নিন যে, এখানে রাজনৈতিক আলোচনা হয় নাই। ছাত্রদের 
আদর্শ নিয়ে কথা-_ উদাহরণস্বরূপ দু'একটা রাজনীতির বিষয়ের অবতারণা হয়ে থাকবে, 
we are here as innocent of politics as new born babies! এখানে জগদীম্বরের 
নিকট তোমাদের মঙ্গল কামনা করে এই প্রসঙ্গ শেষ করি, তার আশীৰ্ব্বাদ ভিন্ন আমরা কোন 
অনুষ্ঠানে সফলকাম হতে পারি না।* 


রি লিভ 
অনুদিত। 


৩২৭ 


কলিকাতা ও সহরতলী -_ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে* 


প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে দেখুন, আমরা অর্থ-নৈতিক আত্মহত্যা করিতেছি। পূর্ব্বে যে সমস্ত ধনীর 
জুড়ি-গাড়ী ছিল, তাহাদের বর্তমানে মোটর হইয়াছে। 

কোনরূপ ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিকে বাঙ্গালীর মন যাইতেছেনা। বাঙ্গালীর ছেলে আই, 
এস্‌, সি পাশ করিলেই মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হ্য়! ছয় সাত বৎসর মেডিকেল কলেজে 
পড়িতে হয়। উহাতে ৪1৫ হাজার টাকা খরচ হইয়া যায়। তাহার পর প্রাকটিস আরস্ত করিলে 
চাই মোটর; নতুবা “পসার” জমিবে না। অতএব আরও হাজার দুই তিন টাকা খরচ করিয়া 
মোটর কিনিতে হইবে। পূর্ব্বের ৪1৫ হাজার টাকা সুদে আসলে কত দাঁড়ায়, আর এই দুই 
হাজার টাকা তাহার সহিত যোগ দিলে কত হয়, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে 
পারেন। অথচ, মোটর ক্রয় করিবার পরও কজনের ভাল “পসার” হয়, তাহা জানা আছে। 
আর এক দিকে দেখুন, বাঙ্গালী ছাত্র বি, এ, অথবা বি, এস, সি পাশ করিয়াই গড্ডলিকা- 
প্রবাহের ন্যায় ল কলেজে ভর্তি হয়। ইহার ফলাফলের কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি 
বলি, যদি দশ বৎসর নৃতন উকীল না হয়, তাহা হইলে জুনিয়র উকীলরা কিছু উপার্জন 
করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও কিছু উপকার হয়। এই জন্যই আমি বলিয়া থাকি, 
যতদিন ল কলেজ ভূমিসাৎ করা না হইবে, তত দিন দেশের মঙ্গল নাই। 

গত ছয় মাসের মধ্যে কলিকাতায় বিস্তর মোটর সার্ভিসের লাইন খোলা হইয়াছে। এই 
সকল মোটর কোম্পানীর মালিকের মধ্যে মাত্র দুই এক জন বাঙ্গালী; অবশিষ্ট প্রায় সমস্তই 
পাঞ্জাবী। সোফার দুই চারি জন বাঙ্গালী আছে বটে, তবে দুই চারি দিন পরে তাহাও থাকিবে 
কিনা সন্দেহ। সোফাররা মাসে ৭০। ৮০ টাকা উপার্জন করে। একখানা পুরাতন মোটর 
৭/৮ শত টাকায় পাওয়া যায়। চৌরঙ্গীতে যে সমস্ত ট্যাক্সি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের 
সোফাররাট্যাক্সির মালিকও বটে। ইহারা মাসে অন্যুন দেড় শত টাকা উপার্জন করে। ভবানীপুর 
হরিশ পার্কের চারিদিকে যে একটা পাঞ্জাবী উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিয়া মনে 
হয়, পাঞ্জাবীরা কি ভাবে বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়াছে। অনেক সময় আমরা উহাদিগকে 
অপরাধী সাব্যস্ত করি, কিন্তু বস্তুতঃ আমাদেরই অকর্ম্মণ্যতা হেতু উহারা এত সহজে আমাদের 
দেশে আসিয়া আমাদের অন্ন কাড়িয়া খাইতেছে। একখানা মোটর চালাইবার ক্ষমতা পর্য্যস্ত 
আমাদের নই। বাঙ্গালী পিতা হয় ত পুত্রকে একখানি মোটর ক্রয় করিয়া দিলেন, শ্রীমান 


* মাসিক বসুমতী-__ ফাঙ্গুন, ১৩৩২। 


কলিকাতা ও সহরতলী -- ৫০ বৎসর পূর্ব্বে 


বাড়ী বসিয়া বৈদ্যুতিক পাখার নীচে শুইয়া ঘুমাইবে, আর ওদিকে সোফার সুযোগ পাইয়া চুরি 
করিয়া নিজের পকেট পুরাইবে; তথাপি বাঙ্গালীর ছেলে গাড়ী হাকান অপমানকর বলিয়া 
মনে করিবে। ইহাই আমাদের ব্যবসায়-বুদ্ধির নমুনা । 
যদি অর্থনীতির দিক দিয়া দেখিতে চাহেন, তবে দেখিবেন, গত ৫০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী 
সমস্ত কার্ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়া একেবারে “কোণ্ঠেসা” হইয়াছে। কবি যথার্থই 
গাহিয়াছেন__ 
“নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে ।” 


কেবল বিদেশী রাজার অপরাধ ধরিলে চলিবে কেন? 

সেদিন হাইকোর্টের এক জন বাঙ্গালী অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হইলেন। তাহার সম্মানার্থ 
বিরাট ভোজ দেওয়া হইল। এক স্টামার কোম্পানীও অনেকগুলি টাকা পাইল। আমাদের 
অঞ্চলেও দুইবার দুর্ভিক্ষ হইল। আমি সেই সময়ে দেশে যাই। অনেক ছেলে আমাকে বলিল, 
“আপনি দুর্ভিক্ষ ক'রে মরেন। অথচ দেখবেন, একটা যোগে-যাগে লাঙ্গলবীধে ব্রহ্মপুত্র স্নানে 
কত বিধবা তাহাদের আজন্ম-সধ্তিত অর্থস্টীমার কোম্পানীতে ঢেলে দেয়। যদি তারা আমাদের 
দেশী নৌকায় যেত, তা হ’লে আমাদের দেশের টাকাটা দেশেই থাকত। কিন্তু তা না ক'রে 
তারাষ্টীমারে উঠল, নেমে রেলে চাপ্ল। এই যে বিধবারা গঙ্গান্নানে যায়, পুরীতে জগন্নাথের 
রথ দেখতে যায়, তারা কি রকম ছাগল-গরুর মত ঠেসাঠেসি ক'রে যায় -- আর গিয়ে 
আজন্মের রোজগার সেখানে নিঃশেষ ক'রে আসে, তা দেখেছেন কি? 

বস্তুতঃ এইরূপ নানা কারণে আমরা শক্তি-সামর্ঘ্হীন ও ধনহীন হইয়া পড়িতেছি। 
তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতাও আমাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। উপার্জন আমাদের 
একেবারে নাই বলিলেই চলে, অথচ বিলাসিতা আমাদের ষোল আনার উপরে দুই আনা। 

পুবের্ব দেখিয়াছি, বাঙ্গালী ছাত্রগণ কালীঘাট, ভবানীপুর হইতে পদব্রজে জেনারেল 
এসম্্লীতে পাঠ করিতে যাইত, ইহা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে 
পূৰ্ব্বে বাঙ্গালী মাত্র চিড়া-মুড়কী ভরসা করিয়া ১০।১২ ক্রোশ অতিক্রম করিত। আমার মনে 
আছে, আমি নিজে চীপাতলা হইতে চেৎলায় হাঁটিয়া গিয়াছি এবং চেৎলা হইতে টাপাতলায় 
পদব্রজে ফিরিয়া আসিয়াছি। ইহাতে আমার কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। আজকাল এক দিন ট্রাম 
বন্ধ হইলে বাঙ্গলী ছাত্রগণ পদব্ৰজে পথ অতিক্রম করিতে হইলে মুচ্া যাইবার উপক্রম 
করেন। ইহাতে শারীরিক অকর্ম্মণ্যতা কত দূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। 

অল্প বেতনের কেরাণীও দৈনিক আফিস যাতায়াতের জন্য অন্ততঃ ৪1৫ আনা খরচ 


৩২৯ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ও দ্বিতীয় খণ্ড 


করেন, অথচ তাহার গৃহে হয় ত শিশুরা দুঙ্ধ পায় না, দুই পয়সার জলখাবারও খাইতে পায় 
না৷ স্বাস্ৃবিভাগের একজন পাঞ্জাবী ডেপুটী কমিশনার আমায় বলিয়াছিলেন, তিনি মেদিনীপুরে 
কয়েকটি ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এক এক মেসে ১৫ জন আন্দাজ ছাত্র 
থাকে। তিনি জিজ্ঞাসাবাদে জানিতে পারেন যে, ছাত্ররা মেসে দুশ্ধ কিংবা ঘৃতের চেহারাও 
কখনও দেখিতে পায় না। কলিকাতার অনেক মেসেও এইরূপ অবস্থা। তাহা হইলে বুঝিয়া 
দেখুন, দেশের ভবিষ্য বংশধররা কিরূপে জীবন ধারণ করে। আজ বাঙ্গালী _- বাঙ্গালীর 
প্রধান খাদ্য দুগ্ধ আর মৎস্য খাইতে পায় না -__ যদিও বা খাইতে পায়, তাহা অতি সামান্য। 
দিনে এক জনের জন্য অন্ততঃ অৰ্দ্ধ সের দুগ্ধ ও অর্দ পোয়া মৎস্য না হইলে শরীর সবল 
থাকে না, কিন্ত এখন মৎস্যের সের পাঁচ সিকা, দুগ্ধ টাকায় আড়াই সের -_-তাহাও জলমিশ্রিত; 
বাঙ্গালীর ছেলেরা দুধ ও মাছ খাইবে কোথা ইহতে? কিন্তু চপ-কাটলেটের দোকানে কলিকাতা 
ভরিয়া গিয়াছে। ছাত্রজীবনে আমরা বেলা ৬টার পর কিছু জল যোগ করিয়া রাত্রি ৯টার সময় 
অন্নাহার করিতাম, এখন শ্রীমান্রা কেবলই দেলখোসে গিয়া চপ্‌ কাটলেট চালাইয়া থাকেন। 
আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। হোটেলওয়ালারা পূর্ব্বদিনের বাসি কারি-কোপ্তা নর্দমায় ফেলিয়া 
দেয় না। পরদিন সকালে সেগুলির সদ্্যবহার করিয়া থাকে, তাহারা কুকুরের মাংস ব্যবহার 
না করুক, বাসি পচা মাংস যে ব্যবহার করে,তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অথচ অনেক কম 
পয়সায় সেই সময়ে একটু দুধ বা মুড়ী-মুড়কীতে অনেক কাষ হয়। এ দেশের ছেলেদের 
কিরাপ রুচি-বিকার ঘটিয়াছে, তাহা ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আমাদের বাল্যকালে 
এক পয়সায় যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যাইত, এমন শ্রীমান্দের চারি আনাতেও তাহা 
কুলায় না। এক পয়সার ছোলা ভিজাইয়া রাখিলে তাহা লবণ সহযোগে অতি পুষ্টিকর খাদ্য 
হয়। অপকৃষ্ট চা খাওয়া অপেক্ষা উহাতে অনেক বেশী কাষ হয়, পরস্ত নেশারও প্রশ্রয় দেওয়া 
হয় না। 

৫৪ বৎসরে আমরা কত নৃতন সভ্যতা শিখিয়াছি। আমাদের নারিকেল প্রধান দেশ। 
বাল্যকালে এই জন্য আমরা নারিকেলের কতরপ খাবার খাইয়াছি। নারিকেলের মত পুষ্টিকর 
খাদ্য খুব কমই আছে। কলিকাতার সভ্য বাবুরা ডাব-নারিকেল ৫1৬ পয়সায় কিনিয়া মাত্র 
জলটুকু খাইয়া শীস ফেলিয়া দেন। অথচ সেইটাই নারিকেল সারাংশ । আমি রাসায়নিক 
পরীক্ষার দ্বারা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। পাছে কেহ শীস খাইতে দেখিলে অসভ্য মনে করে, 
তাই কলিকাতায় জল খাইয়া ডাবটিকে ফেলিয়া দেওয়াই সভ্যতার পরিচায়ক হইয়া দাড়াইয়াছে। 
হান্টলি পামার্স বিস্কুটের দাম ৩ টাকা সওয়া ৩ টাকা । তাহার তুলনায় আমাদের দেশের মুড়ী 
খুবই সস্তা অথচ পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য। এখন যদি কেহ কাহারও বাড়ী যান, তাহা হইলে 


কলিকাতা ও সহরতলী -- ৫০ বৎসর পূর্বে 


মুড়ী খাইতে দিলে অসভ্যতা অথবা দারিদ্যের পরিচয় দেওয়া হয়, কিন্তু যদি মুড়ী না দিয়া 
হান্টলী পামার্সের দু'খানি বিস্কুট চায়ের সহিত দেওয়া যায়, তাহা হইলে সভ্যতার চরম 
পরিচয় দেওয়া হয়। দুই পাউণ্ড মুড়ীর দাম ৮ পয়সা কি বড় জোর ১০ পয়সা। অথচ তাহার 
পরিবর্তে বিস্কুটের বাবদে আমরা খরচ করিতেছি ৩ টাকা সওয়া ৩টাকা। আমেরিকাতে 
‘পাফ্‌্ড রাইস” চ৫1950-7০০) খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, উহা আমাদিগেরই দেশের মুড়ীর 
মত। 

বাঙ্গালী ছাত্র বি.এ.,এম্‌-এ পাশ করিয়া কেরাণীগিরি করিবে, ব্যবসায় করিবে না, কিন্তু 
যেখানে বাঙ্গালী কেরাণীর ৩৫ টাকা না হইলে চলে না, সেখানে মাদ্রাজী কেরাণী ২৫টাকায় 
ভর্তি হইতেছে। ছোট ছোট কোঠা, ছোট দরজা-জানালা, সামান্য একটু বারান্দা, তাহাতেই 
পুর-পরিবার সঙ্গে লইয়া মাদ্রাজীরা স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে । বাঙ্গালী যেখানে ৫০ টাকায় 
সংসার চালাইতে পারে না, খোট্টা বা মাদ্রাজী সেখানে ২৫ টাকায় চালাইতে পারে। 

বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস সকল জাতিই কাড়িয়া লইতেছে। কিন্তু মজা এই, বাঙ্গালার 
বাহিরে যেখানেই যান, সে সকল প্রদেশের লোক আপনাপন জাতির জন্য কাষের চারিদিকে 
বেড়া দিয়া রাখিয়াছে। বেহারে যান, শুনিবেন = Behar for the Beharees' উড়িয্যায় 
যান, শুনিবেন -_ 01558 for the 07৪5. কিন্ত আমাদের দরজা সকলের জন্য খোলা। 
রবি বাবু বলিয়াছেন, “বিশ্বপ্রেম” - বাঙ্গালীর বিশ্বপ্রেম আছে। কিন্তু আমি বলি, বাঙ্গালীর 
যাহা কিছু আছে, তাহা একেবারে অস্তঃসারশূন্য। বাঙ্গালীর অহঙ্কারের কিছুই নাই। এই যে 
মধ্যে আট লক্ষ টাকীও উঠিয়াছিল কি না সন্দেহ ইহার মধ্যে অধিকাংশ টাকা যীহারা দিয়াছেন, , 
তীহারা কে? অধিকাংশ টাকাই দিয়াছে মাড়োয়ারী ভাটিয়ারা। এ জন্য মহাত্মাকে দক্ষিণ 
হইতে মণিলাল কোঠারীকে আনিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালীর টাকা দিবার ক্ষমতাই বা কোথায়? 
কয়েক মাস পূৰ্ব্বে বোম্বাই সহরে যে Maternity hospital প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে 
একওয়াডিয়াই ১৬ লক্ষ টাকাটাদা দিয়াছে।উহারা রোজগার করিতে জানে, টাকার সদ্যবহারও 
করিতে জানে। আড়াই বৎসর পূর্ব্বে যখন মহাত্মা গান্ধী জেলে ছিলেন, তখন সবরমতী 
বিদ্যাপীঠের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমার ডাক পড়িয়াছিল। আমি 
গিয়া দেখিয়াছিলাম, তখনই ৭11০ লক্ষ টাকা চীদা উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলিলেন, আরও 
কয়েক লক্ষ টাকা সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে তুলিতে পারা যাঁইবে। কিন্তু সে সময়ে মহাত্মার 
নিকট হইতে আদেশ পাওয়া গিয়াছিল যে, এরূপ ভাবে ঠাদা আদায় করা হইবে না, উহাতে 
আত্মসম্মানের লাঘব হইবে। তাহারই কথামত পরে সমস্ত টাকাই গুজরাট হইতে আদায় 
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করা হইতেছে। গুজরাট, আমেদাবাদ, সুরাট প্রভৃতি স্থানে বড় বড় ব্যবসাদার আছেন, তাঁহাদের 
মধ্যে অনেকে ইংরাজীই জানেন না। কলিকাতায় যথেষ্ট বোরা মুসলমান আছেন, সার ফজল 
আছেন। তাহারা চাউল রপ্তানী করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার মগরাহাট, বোলপুর প্রভৃতি স্থানের 
অধিকাংশ চাউল তাঁহাদের মুঠার ভিতর। 

ইহাদের বারের ক্ষবরআসিকার সমূলোপকূলও জাপান প্রভৃতি দেশ। সার ফজলভাই 
করিমভাই এবং তীহার পরলোকগত পিতা ইব্রাহিম করিমভাই কত টাকার কারবারের মালিক, 
তাহার ধারণাই করিতে পারা যায় না। বোস্বাইয়ের ইহাদের কত বড় বড় কারখানা,আফিস ও 
এজেন্সী আছে, তাহার ইয়াত্তা নাই। সার ইব্রাহিম করিমভাই মৃত্যুর পূর্ব্বে এক কোটি টাকা 
দান করিয়া গিয়াছেন। 

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হয়, আমরা কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি। দেশের 
ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা-স্থল আমাদের তরুণগণ দলে দলে “ল” কলেজে ভর্তি হইবার সময় 
অগ্রপশ্চাৎ কিছু ভাবিয়া দেখেন কি? তাহাদের পিতা-মাতা ৪০1৫০ টাকা মাসহারা পাঠান, 
তাহারা তাহাদের পুত্রদের ভবিষ্যৎ ভাবে কি? আমি পল্লী-মফঃম্বলে ঘুরিয়া দেখিয়াছি, সেখানেও 
সহরের ন্যায় বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে দুর্দশার একশেষ হইয়াছে। এখন প্রায় 
মফস্বলের সহরমাত্রেই মোটরবাস চলিতেছে। পূর্ব্বে আমাদের পল্লী-কৃষকরা বড় বড় মোট 
মাথায় করিয়া ক্রোশাধিক পথ অতিক্রম করিয়া হাট-বাজার করিত, এখন তাহারা “ঘোড়া 
দেখিলে খোঁড়া হয়” আত্রাই, রঘুরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিয়াছি, অধুনা কৃষকরা এক 
ঘন্টা দেড়ঘণ্টার পথও পয়সা খরচ করিয়া রেলের টিকিট কিনিয়া যাতায়াত করে এমনই 
ভাবে এ দেশের লোক প্রতিদিন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। 

১৫ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতায় স্ত্রী-পুরুষের সেন্সাস্‌ গণনায় দেখা গিয়াছে, 
পুরুষ অপেক্ষা নারীর মধ্যে যক্ষ্মারোগ অধিক, _এমন কি, পাঁচগুণ অধিক বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না।ইহার কারণ কি? ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে আমাদের ছেলেরা স্কুল-কলেজে 
যায়, ময়দানে খেলে বা খেলা দেখে, চলাফিরা করে, ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করে। কিন্ত আমাদের 
মেয়েরা অধিকাংশ সময় বন্ধ ঘরে আবদ্ধ থাকে, ছুটাছুটি বা খেলা করিতে পারে না। ভিজা 
স্টাতসেঁতে রান্নাঘরে কার্য করে। সুতরাং বিধাতার প্রধান দান হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। এ 
পৃথিবীতে মানুষ যে সমস্ত সুখ-্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, তাহার জন্য তাহাকে খরচ করিতে হয়। 
কিন্তু বিধাতা তাহাকে এমন দুইটি জিনিষ অযাচিত দান করিয়াছেন --- যাহারা জন্য তাহাকে 
কোন দিন টেক্স-খাজনা দিতে হয় নাঃ _ সে দুইটি জিনিস বায়ু ও রৌদ্র। মানুষের শরীররক্ষার 


কলিকাতা ও সহরতলী __ ৫০ বৎসর পূর্বে 


পক্ষে এই দুইটি জিনিষ কত মূল্যবান, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। আমাদের সহরবাসী 
পুকষদের ভাগ্যে এই দুইটি জিনিষ কষ্টে মিলে, কিন্তু আমাদের নারীদের পক্ষে ত একেবারেই 
সুদুর্লভ। কলিকাতার গলীঘুঁচির মধ্যে বায়ু চলাচল প্রায়ই হয় না। গৃহহ্থ-গৃহের রন্ধনশালার 
চিমনী নাই, চুল্লীর ধূম ঘুরিতে ঘুরিতে সমস্ত গৃহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । এক দিকে পায়খানা 
ও জলের কল, অপর দিকে পায়রার খোপের মত ক্ষুদ্র শয়নকক্ষ। ইহারই গণ্ডীর মধ্যে 
অমাদিগকে থাকিতে হয়। এমন সব বাড়ীতে যক্ষ্মারোগ দেখা দিবে না ত দেখা দিবে কোথায়? 
আমাদের পুরুষরা তবু মাঝে মাঝে এ গলীর বাহিরে আলোক ও বাতাসে যাইতে পারে বটে, 
কিন্তু নারীদের পক্ষে সে সুযোগ একেবারে নাই বলিলেইহয়। পূর্ব্বে কলিকাতায় যন্ম্মারোগ 
ছিল না। কিন্তু গত ৫০ বৎসরের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, , 
পরস্ত এই রোগ চতুর্দিকে বিসর্পিত হইয়াছে 

এই হেতু আমার মনে হয়, নানা কারণে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারময় হইতেছে। 
সে অন্ধকারের মধ্যে আমি অতি ক্ষীণ আশার আলোকরশ্মিও দেখিতে পাইতেছিনা। যেখানেই 
যাই, সকলকেই বাঙ্গালীর রোগ ভাল করিয়া দেখাইয়া দিই, ক্ষতের উপর কেবল মলম দিয়া 
ঢাকিয়া রাখি না। মিষ্ট কথা বলিবার সময় আর নাই। যেখানেই যাই, আমাদের সামাজিক 
দুর্নীতি এবং অর্থনীতিক দুনীতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাই। আমরা যদি আমাদের এই সমস্ত 
মারাত্মক রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রয়াস না করি, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য। কেননা, সকলেই জানেন, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি 
পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। তাই আমি আমার দেশের তরুণদিগকে অনুনয় 
করিয়া বলি, বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য কর। অভিভাবক বলিতেছেন আইন পড়িতে-_ 
কিন্ত উহার ভবিষ্যৎ কি? উহাতে বাঙ্গালীর শক্তি-সামর্ঘের অপচয় হইতেছে মাত্র! দেশের 
মধ্যে দুই চারি জন মুন্সেফ অথবা ডেপুটী হইল, ৫০ হাজার ছেলের মধ্যে দুই এক জন 
হাইকোর্টের জজ হুইল, কিন্তু তাহাতে ফল কি? উহাতে একটা জাতি গড়িয়া উঠে না। 
বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া বাঙ্গালীর অহঙ্কার আছে, কিন্ত তাহার পরিচয় কৈ? রাণাঘাট চিংড়িপোতা 
হইতে বাঁধা মাহিনার বাঙ্গালী কেরাণীকুল কলিকাতায় যাতায়াত করে, প্রাতঃকালে ১০টা হইতে 
রাত্রি ৮টা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, কিন্তু তাহাতে কি সংসারের দুঃখ ঘুচে? তথাপি বাঙ্গ 
লী কোনও নৃতন কম্মক্ষেত্র খুঁজিয়া লইবে না। বালীগঞ্জের দক্ষিণ হইতে মজিলপুর পর্য্যস্ত 
যত কয়লার আড় আছে, সে সব প্রায়ই মাড়োয়ারীর। বাঙ্গালার মফঃস্বলে গিয়া দেখ-_ 
চাউল বল, সর্ষপ বল, পাট বল-_ বেচিতে হইলে মাড়োয়ারীর কাছে যাইতে হয়। আবার 
কেরোসিন বল, বিলাতী কাপড় বল, অথবা অন্য যে কিছু বিলাতী মাল বল, কিনিতে হইবে 
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মাড়োয়ারীর নিকট। এক কথায় বাঙ্গালার ব্যবসাবাণিজ্য সমস্তই মাড়োয়ারীর হস্তে । নদীয়া, 
মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে এক অদ্ভূত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায়। যে সব অঞ্চলে যত কুলগাছ 
আছে, সে সমস্তই মাড়োয়ারীরা ইজারা লইয়া গালার পোকা ছাড়িয়া দেয়। প্রত্যেক গাছের 
জন্য বৎসরে দুই চারি টাকা ভাড়া দেয়। গৃহস্থ যত পারে কুল খায় তাহাতে মাড়োয়ারীর কোন 
আপত্তিনাই। আমার নিজস্ব বাড়ীর কুলগাছও মাড়োয়ারীর হাতে। 

যতদিন আমাদের বিদেশীর সহিত কোন প্রতিযোগিতা ছিল না, ভিউ 
ছিলাম। কিন্তু এখন বিদেশীয় প্রতিযোগিতা প্রবল। এই প্রতিযোগিতা- এই ঘাত সংঘাত ও 
প্রতিকারের সহিত যদি সন্মুখ সমর করিতে না পারে, তাহা হইলে যোগ্যতররা অযোগ্য 
আমাদের জীবন সংগ্রামে পরাস্ত করিবেই। কালাজ্বর বল, ম্যালেরিয়া বল, থাইসিস বল, 
এ রকম রোগের প্রধান কারণ উদারান্নের অভাব, সুতরাং উদরান্ন সংস্থানের জন্য আমরা যদি 
নিজে নূতন পদ্থা সংস্থাপন করিতে অভ্যস্ত না হই, তাহা হইলে অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বাঙ্গ 
লীর নাম চিরকালের জন্য লোপ পাইবে। ভগবানের দয়ায় এবং আমাদের নিজের চেষ্টায় 
আমরা কি এই আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিব না? 


“বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাংলা”* 


স্বামী বিবেকানন্দের মত অসাধারণ প্রতিভাশালী মন্বী বাংলাদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন -- এই কথা বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হইবে না। সুতরাং বর্তমান 
বাংলাদেশের তিনটা প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীবিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহা একবার 
অবহিত-চিত্তে প্রণিধান করা কর্তব্য। 


(১) “হিম্দুমুসলমান-সমস্যা” 
প্রথমতঃ, আমরা হিন্দু-মুসলমানের মিলনসমস্যার কথা বলিব। আজ বাংলাদেশে শতকরা 


* স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতের একজন সর্ব্বশ্রেন্ঠ পুরুষ। রাজর্ষি রামমোহনের 
পর বর্তমান ভারতের গঠনকর্তাদের মধ্যে বিবেকানন্দের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
বর্তমান ভারতের বহুসমস্যাইস্বামীজি অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। মহাত্মাজির অস্পৃশ্যতা 
বর্জনের যে আন্দোলন আজ স্থবির স্থিতিশীল হিন্দু সমাজকে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়াছে, 
তাহার পূর্ব্বাভাসও ত স্বামীজি সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন। 

স্বামী বিবেকানন্দের কর্মক্ষেত্র শুধু বাংলাদেশেই আবদ্ধ ছিল না, হিমালয় হইতে কুমেরিকা 
পৰ্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষেইত তিনি রামকৃষ্ণ-মিশনের কেন্দ্রহ্থাপন করিয়াছে, একথা সকলেই 
জানেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ এই বিশ্ববিখ্যাত ভুবনপুজিত বীর 
সন্ন্যাসীকে কেবল “বাঙালী” করিয়া রাখিলে বিষম ভুল করা হইবে। বাঙালী বিবেকানন্দ 
শুধু বাংলাদেশের নহে, তিনি গোটা ভারতের। বিবেকানন্দের মত সুসস্তান বক্ষে ধারণ 
করিয়া ভারতমাতা আজ ধন্য হইয়াছেন। স্বামীজির মত অলোকসামান্য মহাপুরুষ যে সমগ্র 
জগতের আদরের ও গৌরবের সামাগ্রী, তাই ভারতবাসীমাত্রেই যে স্বামী বিবেকানন্দের জন্য 
একটা গৌরবমিশ্রিত গবর্ব অনুভব করিবেন তাহাতে আর বেশী আশ্চর্য্য কি? 

যাহা হৌক, বিবেকানন্দকে কোনমতে বাংলাদেশের সংকীর্ণ গম্ভীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া 
রাখা চলে না। সুতরাং এই প্রবন্ধটার নাম “বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত” রাখিলেই বোধ 
হয় ভাল হইত ৷ বাংলা দেশের পক্ষে যাহা বলা হইয়াছে, সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষেইত তাহা 
প্রযোজ্য । বিবেকানন্দের বাণী বাংলা দেশের এক চেটিয়া সম্পত্তি নয়। আর স্বামীজি যখন 


* বঙ্গবাণী-__ ভাদ্র, ১৩৩২। 
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৫৫ জনেরও অধিক ইস্লাম ধর্মাবলম্বী লোকের বাস! অতএব হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত 

কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীবিবেকানন্দ কোন স্থানে বিশেষভাবে কোন 
আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। তবে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১০ই নভেম্বর,আলমোরা 
হইতে নাইনীতালস্থ জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে স্বামিজী একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। 
তাহাতে স্বামীজি যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, আজ যদি 
তিনি জীবিত থাকিতেন, তবে হয়ত তাহাকে আমরা হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূতরূপে 
দেখিতে পাইতাম । এই চিঠিখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, 
উদারচেতা স্বামীবিবেকানন্দের হৃদয়টা কত বিশাল ছিল,-_তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষমুহূত্তে 
কত সব সুখস্বপ্নে বিভোর থাকিতেন। 

“যদি কোন যুগে কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে, প্রকাশ্যরূপে সাম্যের 
সমীপবর্ত্রী হইয়া থাকেন তবে একমাত্র ইসলামধর্ম্মাবলম্িগণই এই গৌরবের অধিকারী” 

আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, বেদাস্তের মতবাদ যতই সুক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, 
কন্মপিরিণত ইস্লাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট 
সম্পূর্ণ নিরর্ধক। আমরা মানব জাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই, যেখানে বেদও নাই, 
বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই। “আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু এবং ইস্লাম ধর্ম্মরূপ 
"এই দুই মহান্‌ মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা ।” আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে বৈদাস্তিক 
মস্তিক এবং ইস্লামীয় দেহ লইয়া ভবিষ্যৎ ভারত গৌরব মণ্ডিত হইয়া উঠিবে অর্থাৎ 
ইস্লামীয়দেহ এবং বৈদাস্তিক মস্তিষ্ক এই বিবিধ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এ আদর্শের বিকাশ 
সাধন করিয়া -- ভারতবাসী কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে ।”* 


যাহা বলিয়াছেন, সমস্ত ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়াইত বলিয়াছেন। জাতিধর্ম্ম নিবির্বশেষে 
ভারতের আপামর সাধারণের মঙ্গল কামনায়ইত তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । সূর্যের 
কিরণ কি একটু সংকীর্ণ জায়গায় আবদ্ধ থাকিতে পারে? এঁ উন্মুক্ত উদার আকাশের পক্ষে 
সসীম লইয়া থাকা যে একেবারে অসম্ভব! 

তবে বাংলার মাটী, বাংলার জলে পরিপুষ্ট, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার বিচিত্র 
আবহাওয়ায় পরিবন্ধিত বলিয়া বিবেকানন্দের সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্কের কথা বাঙালী 
পাঠক পাঠিকার সমক্ষে “বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাংলা” নামেই প্রকাশ করা হইল। 


* Fiorourown motherland a junction of the two great systems, Hinduism and Islam, 
is the only hope. I see in my mind's eye, the future perfect India rising out of this chaos and 
strife, glorious and invincible, with Vedanta brain and Islam body. 


“বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাংলা” 


হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীজির মতবাদ কিরূপ হইত তাহার আভাস আমরা 
এই ক্ষুদ্র পত্রখানির মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি। একথা বলিলাম এইজন্য যে বাংলাদেশের 
তথাচ সমস্ত ভারতবর্ষের এইরূপ একটা বিরাট সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীজি একেবারে নীরব 
থাকিতেন বলিয়া মনে হয় না -_ তবে বিবেকানন্দের সময় হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ এবং 
প্রতিযোগিতা এরূপ প্রবলভাবে দেখা দেয় নাই। __ ভারতের রাজনৈতিক গগনে হিন্দু- 
মুসলমানের মিলন-সমস্যাও তাই এত ঘনঘটায় আবির্ভূত হয় নাই, আর স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনের প্রধান এবং প্রথম ব্রত ছিল মৃতকল্স হিন্দু-ধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করা-_ ভেদাভেদভ্ঞানে 
জর্জরিত সংকীর্ণ হিন্দুসমাজকে নূতন ভাবে সংগঠিত করা __যাহা হৌক, এই হিন্দু-মুসলমান 
সমস্যার সঙ্গে স্বামীজির সম্পর্কের কথা ১৩৩১ সালের মাঘমাসের “বঙ্গবাণীতে” প্রকাশিত 
“মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দ” শীর্ষক প্রবন্ধটাতে আর একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করা হইয়াছে সুতরাং, এখানে সে সব কথার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। 

তবে এস্থলে আর একটা কথার উল্লেখ না করিলে স্বামীজির উপর অবিচার করা হইবে। 
07019088০ বা অনাথাশ্রমে জাতিবর্ণনিবির্বশেষে সকল ধর্ম্মের লোককে অকুষ্ঠিতচিত্তে 
আশ্রয় দিতে স্বামীজি রাজী ছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টানদের ১০ই অক্টোবর মরি হইতে স্বামী 
অখণ্ডানন্দকে লিখিত চিঠিতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে অনাথাশ্রমে “মুসলমান বালকও 
লইতে হইবে বৈকি!” কিন্তু স্বামীজি অখণ্ডানন্দকে আবার সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, 
মুসলমান বালকদের “ধর্ম্ম নষ্টও করিবে না। তাহাদের খাওয়া দাওয়া আলগ্‌ করিয়া দিলেই 
দিবে। ইহারই নাম ধর্ম্ম_ জটিল দার্শনিক তত্ব এখন শিকেয় তুলিয়া রাখ!” 

এই উক্তি হইতেই আমরা বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। হিন্দু 
মুসলমানের মিলনের মূর্ত অবতার যুগপ্রবর্তক মহাত্মা গান্ধীর বিশাল হৃদয়েরই মতন সুপ্রশস্ত 
ছিলস্বামীজিরউদার হৃদয়টা। স্বামীজি, অখণ্ডানন্দকে লিখিয়াছেন যে, ভগবান প্রেমরূপে সর্ব্বভূতে 
প্রকাশমান __ আবার কি কাল্সনিক ঈশ্বরের পুজা হে বাপু! বেদ, কোরাণ, পুরাণ, পুথি পাতৃড়া 
এখন কিছুদিন শাস্তি লাভ ক’রুক -- প্রত্যক্ষ ভগবান্দয়া প্রেমের পুজো দেশে হক্‌। ভেদ বুদ্ধিই 
বন্ধন, অভেদ বুদ্ধিই মুক্তি, সাংসারিক মদোম্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ো না! অতীঃ অভীঃ। 
লোক না পোক্‌। হিন্দু মুসলমান, কৃ্চান্‌ ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও,ত'বে প্রথমটা আস্তে 
আস্তে অর্থাৎ তাদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ্হয় আর ধর্ম্মের যে সার্ব্বজনীন সাধারণ 
ভাব, তাই শিখাইবে”। আর স্বামীজির 74155107ই ছিল “অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষা-ভূষোর 
জন্য, আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে ত ভদ্রলোকের জন্য।” 





৩৩৭ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


(২) “অন্ন সমস্যা” 

বিবেকানন্দ-কেশবচন্দ্রের সময় বাংলা দেশে সে কি ধর্মোন্মাদের যুগ গিয়াছে। তখন 
দেশময় একটা নবীন সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। প্রাণের সে কি আবেগ । আশা উৎসাহে দেশময় 
যেন একটা আনন্দ-স্লোত বহিয়া গিয়াছিল। সে অদম্য উদ্যম, সে জ্বলন্ত উৎসাহ আজ আর নাই। 

কিন্তু সেই “ধৰ্ম্মোন্মাদের যুগে”ও ধর্ম্মপ্রচারক বিবেকানন্দ মর্ম্মে মৰ্ম্মে উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন যে অন্ন-সমস্যা আমাদের দেশে একটা মহা সমস্যা। তিনি বলিয়াছেন যে 
“চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতা-সোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দারিদ্র্যের 
প্রতি দারিদ্র্যই তাহার এক কারণ সাধারণ হিন্দু বা চীনাবাসীর পক্ষে তাহার প্রাত্যহিক অভাবই 
এত ভয়ানক যে তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর দেয় না।” 

মনে পড়ে চিকাগো “ধৰ্ম্ম মহাস্ভায়” ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারাভিলাধী মিশনারীদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বলিয়াছিলেন যে ভারতবাসী ভাতের-_এক মুঠি অন্ের কাঙ্গাল 
ধর্মের কাঙ্গাল নহে, তাহাদের ক্ষুধার্ত মুখে আজ অন্ন প্রদান করিতে হইবে। কারণ, “ক্ষুধার্ত 
লোকদিগকে ধর্মের কথা বলা, বা তাহাদিগকে দর্শনশান্ত্ বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র”। 

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়াছেন যে সাধারণ কুলিমজুরও প্রতিদিন ৯1১০ 
স্বামীজি বলিতেন যে “যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্ের সংস্থান কর্তে পারে না, পরের মুখাপেক্ষী 
হয়ে জীবন যাপন করে সে জাতের আবার বড়াই। ধর্ম্ম কর্ম্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে 
“জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হ? 1” 

এবং এই বোধ হয় আমেরিকায় ধর্ম্ম প্রচারক বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে, “যে 
বিবেকানন্দের কোন ধর্ম্ম নাই__ যত দিন পর্্যস্ত ভারতের একটা বিড়াল, একটা কুকুর 
পর্য্তস্ত অনাহারে থাকিবে, ততদিন বৈকান্দের কোন ধর্ম নাই”। স্বামিজি অতি স্পষ্টই 
বলিয়াছেন যে যে-ধর্ম্ম বা যে-ঈশ্বর বিধবার অশ্রমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে 
এক টুকরা রুটা দিতে না পারে, আমি সে ধৰ্ম্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না”। “যে ধর্ম 
গরীবের দুঃখ দূর করে না; মানুষকে দেবতা করে না,তা কিআবার ধর্ম? যারা একটু টুকরা 
রুটা গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে!” 

আমাদের দারুণ অন্নকষ্ট দেখিয়া মৰ্ম্ম বেদনা লুকাইতে না পারিয়া কত গভীর ক্ষোভেই 
নাস্বামীজি বলিতেন যে “অন্ন, অন্ন, যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি 
যে আমাকে স্বর্গে অনস্ত সুখে রাখিবেন ইহা আমি রিশ্বীস করি না!” স্বামীজির জীবনের 
মূলমন্ত্রই এই ছিল যে, “ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার 





৩৩৮ 


“বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাংলা” 


বিস্তার করিতে হইবে আর পুরোহিত দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে তাহারা যেন ঘুরপাক 
খাইতে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে ব্রান্মাণই হৌন, সন্যসীই হৌন, আর 
যিনিই হৌন। পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার, এক বিন্দু যাতে না থাকে তাহা করিতে 
হইবে।” আমাদের “পুরোহিতদের” উপর স্বামীজী হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। “প্রথমে দুষ্ট 
পুরুতগুলোকে দূর কোরে দাও। কারণ মস্তিষ্হীন লোকগুলো কখন শুধ্রোবেনা। তাদের 
হৃদয়ও শুন্যময়, তারও কখন প্রসার হবেনা। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের 
ফলে তাদের উদ্ভব, আগে তাদের নির্মূল কর!” স্বামীজি আর এক স্থানে বলিয়াছেন যে, 
“দুষ্ট পুরুতগুলোর সমাজে প্রত্যেক খুটিনাটি বিষয়ে অত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি 
দরকার ছিল, তাইতেইত লক্ষ লক্ষ মানুষ এমন কষ্ট পাচ্ছে!” 
(৩) “সমাজ-সমস্যা” 

তাই স্বামীজির মত ছিল যে, সকলকে সমান "০00201001" সুযোগ বা সুবিধা 
দাও-__কাহাকেও পায়ের তলে চাপিয়া রাখিও না। তিনি স্পষ্টই বলিতেন যে “জাতি ইত্যাদি 
আধুনিক ব্রাহ্মণ মহাত্মারাই করিয়াছেন ।” স্বামীজি জানিতেন যে, আমাদের এই জাতিভেদ 
একটা সামাজিক বিধনমাত্র__ধর্ম্মের সঙ্গে জাতির বড় একটা সম্পর্কই নাই অর্থাৎ জাতিভেদ 
ধৰ্ম্ম বিধান নহে। এবং জতি “এক্ষণে স্ফটিকের মত এক নির্দিষ্ট বিশেষ আকার প্রাপ্ত 
হইয়াছে। উহা উহার কার্য্য শেষ করিয়া এক্ষণে গগনকে উহার দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে।” 
জাগরিত করিতে আমরণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 

বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে পর্যবসিত, তথকথিত পৌত্তলিক মৃতকল্প হিন্দুধর্মের ভিতর, 
স্বামী বিবেকানন্দ শক্তি-সম্ভীবনী মন্ত্রে নৃতন প্রাণ সঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন-__ সংকীর্ণ, 
করিয়া, উক্ত সমাজকে উদারতা এবং একতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই বৈদাস্তিক 
বিবেকানন্দের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। স্বামীজির গ্রস্থাবলী-_ বিশেষতঃ “পত্রাবলী” 
্রন্থপাঠ করিয়া এই মহাপ্রাণ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য এবং আকাঙক্ষা সম্বন্ধে আমাদের 
দাবী রাখেন, তাহারা অকুঠিতচিত্তে স্বীকার করিবেন যে, আমাদের এই প্রকার ধারণা একেবারে 
অমুলকনয়। 


আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায় রচনা সংকলন ৪ দ্বিতীয় খণ্ড 


বিবেকানন্দের পরে বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হিন্দু ধর্ম্মের নৃতন নৃতন ব্যাখ্যা দিয়া 
“উলট-পালট” করিয়াছেন। কিন্তু লম্বা লম্বা টিকিওয়ালা, ক্ষুদ্র চিত্ত আধুনিক পণ্ডিতদের মত 
স্বামী-বিবেকানন্দ বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক ব্যাখ্যার বুজরুকিতে কিম্বা “মাইর 
প্যাচে” বড়বেশী আস্থাবান ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কারণ, স্বামী বিবেকানন্দ 
ছিলেন অসামান্য তেজব্বী পুরুষ, অনস্তশক্তির আধার “বিগতভী” বৈদাস্তিক__- ভণ্ডামি 
ন্যাকামি, কিম্বা অন্য কোন রকম দুর্বলতা তাহার ধাতে সইত না বিবেকানন্দের প্রাণটা ছিল 
খুব বড়, হৃদয়টা ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত-_ গৌড়ামি, সংকীৰ্ণতা, কুপমণ্ডুকতা । বিবেকানন্দ কিছুতেই 
সহ্য করিতে পারিতেন না। অলৌকিক প্রতিভাশালী আচার্য্য শঙ্করের অনুদার মতের নিমিত্ত 
স্বামীজি শঙ্করাচার্ধ্যকেও ক্ষমা করেন নাই__ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে “ন শুদ্রায় মতিং 
দদ্যাৎ।” “ন শুদ্রায় ম তং দদ্যাৎ” বলার দরুণ শঙ্করকে স্বামীজি অগভীর হৃদয় বলিতেও 
কসুর করেন নাই। “ব্রাহ্মণেতের জাতের ব্ৰহ্মজ্ঞান হবে না, বেদাস্তভাষ্যে শঙ্কর একথা সমর্থন 
করেছেন- তার উদারতাটা অগভীর হৃদয়টাও এরূপ!” স্বামী বিবেকানন্দ আর এক 
স্থলে বলিয়াছেন যে, “উপনিষদ লিখে ছিল কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ 
কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? গীতায় মুক্তির রাস্তায় সকল নরনারীরর, 
জন্য বেদের স্বকপোলকক্পিত অর্থ করেছেন।” 

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়ে বড় উদার ভাব মহান্‌ উচ্চ আদর্শের জন্য 
তাহার নিকট সসন্ত্রমে মস্তক অবনত করিতে হয়। অধঃপতিত দরিদ্র, পদদলিত, ইতর, 
পাই। 

মহাত্মাগান্ধীর মত স্বামী বিবেকানন্দও জানিতেন যে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম কোন জাতিকে 
অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করেনা, কিম্বা করিতে পারে না। তাই তিনি চিকাগোর “সর্ব্বধর্ম্ম 
মহাসমিতি”তে সগবর্ধ বলিয়াছিলেন, যে “যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী Ex- 
0105100 অর্থাৎ হেয় বা পরিত্যাজ্য শব্দটী কোনওমতে অনুবাদিত হইতে পারে না, অমি 
সেই ধর্ম্মভুক্ত।” 

স্বামীজি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে “হিন্দুধর্ম ত শিখাইতেছেন জগতে যত প্রাণী আছে, 
সকলেই তোমার আত্মারই বহরূপ মাত্র।” অথচ বর্তমান হিন্দুসমাজ আজ সংবীর্ণতা, 
অনুদারতা, অস্পৃশতা ও ভেদাভেদজ্ঞানে জর্্জরিত। ইহার কারণ কি? সমাজের এই হীনাবস্থার 
কারণ, স্বামীজি বলেন যে, কেবল এ তত্বকে কার্ধ্যে পরিণত না করা সহানুভূতির অভাব, 


৩৪০ 


“বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাংলা” 


হৃদয়ের অভাব। “সৰ্ব্বং খন্বিদং ব্রহ্ম”, ভগবান “সর্ব্বভৃতাস্তরাত্মা”__অদ্বৈত তত্ত্বের এই 
সমস্ত উচ্চতম জ্ঞানের কথা হিন্দুসমাজে কার্যে পরিণত হইল না, তাই হিন্দুসমাজ “যেই 
তিমিরে সেই তিমিরে”ই রহিয়া গেল। গীতা ও উপনিষদের জটিল তুরীর আদর্শবাদ-_ 
শঙ্করের ভাষ্য এবং ব্যাখ্যা যাহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা ত মুষ্টিমেয় 
Microscopic minority. কোটী কোটী লোকের কাছে উহা আজ অর্থহীন--উহার 
কোন মূল্য নাই বলিলেও চলে-_-তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এ বেদাস্ত দর্শন বা 
Trancendental Philosophyর বিন্দুমাত্র প্রভাব লক্ষিত হয় না। আমাদের কথা অলীক," 
অত্যুক্তি বলিয়া হাসিয়া উড় য়া দিবেন না__- কয়জন লোক Practical life বা ব্যবহারিক 
দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃত ধর্ম্মের ধার ধারেন? স্বামী বিবেকানন্দের কথায় “দেশশুদ্ধ লোক 
শান্ত্রপথ পরিত্যাগ করেছে কেবল কতকগুলো দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচারে দেশটা 
ছেয়ে ফেলেছে”।* তাই সংকীর্ণ হিন্দুসমাজে আজ এই অসংখ্য জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গের 
বাড়াবাড়ি। স্বামী বিবেকানন্দ ভালমত জানিতে যে ব্যবহারিক অদ্বৈতবাদ হিন্দুদের মধ্যে 
কস্মিনকালেও বিকাশ লাভ করে নাই। "Practical Advaitism was never devel- 
oped among the Hindus." এই প্রাকৃটিকাল অদ্বৈতবাদই সৰ্ব্বত্ৰ সৰ্ব্বভূতে সমদৰ্শী 
মানুষকে আপনার আত্মার ন্যায় সকল প্রাণীর প্রতি ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেয়। এবং বৈদাস্তিক 
চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ স্বামীজির মতে; এই অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়াই আমরা সকল 
ধৰ্ম্ম ও সম্প্রদায়কে প্রতি ও প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারি। "44957 is the ০19 
position from which one can look upon all religious and sects with 
love." 

তাই স্বামী বিবিকানন্দ হিন্দুসমাজে প্রচার করিয়াছেন যে, “বহুরূপে সম্মুখে তোমার, 
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।” “দরিদ্র 
পদদলিত অজ্ঞ ইহারাই তোমার ঈশ্বর হৌক।”* স্বামীজি আরও জানিতেন যে, যদি 
"Lower classদের ০০০৪০] দিতে পারা যায়, তাহলে” ভারতের উন্নতির জন্য স্বামীজি 

* তাই হিন্দুর ধৰ্ম্ম আজ “বেদে নই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই, ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের 
হাঁড়িতে। হিন্দুর ধর্ম বিচার মার্গেও নয়, জ্ঞান মার্গেও নয়, ছুৎমার্গে, আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা, 
ব্যস্‌। এই ঘোর বামাচার ছুঁতমার্গে পড়ে প্রাণ খুইওনা “আত্মবৎ স্ব্বভূতেষু” কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে 
নাকি?.... যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হযে যায়, তারা আবার অপরকে পবিত্র করবে? ছুঁৎ্মার্গ 15 ৪ 


form of mental disease, সাবধান ।”-__ “পত্রাবলী” 
* "The poor, the down-trodden, the 1gnorant, let these be your God." 


৩৪১ 


আচার্য প্রফুন্নচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৪ দ্বিতীয় খণ্ড 


“সেবাধৰ্ম্মে”র প্রবর্তন করিয়াছিলেন_ ইতর অস্পৃশ্য অজ্ঞ মুচি মেথর মুদ্দফরাস__ এই 
অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত জাতিদের মঙ্গল কামনায় “রামকৃষ্ণ মিশনে”র প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। 

আমাদের হিন্দু সমাজে গলদের অস্ত নাই। সংকীর্ণ তা, অনুদারতা প্রতিপদে, চারিদিকে 
শুধু দলাদলি এবং আমাদের দলাদলির ভেদাভেদের মূলে শুধু গৌড়ামি-_সংকীর্ণতা। 
আমাদের হৃদয়ে বড় ভাব আসেনা-_আমরা যেন “অচলায়তনে”র সংকীর্ণ গণ্ডীবেষ্টিত_ 
তাই বোধ হয় স্বামীজি আমাদের “কৃপমণ্ডুক” বলিতেন। স্বামীজি যথার্থই বলিয়াছেন যে 
“সংকীর্ণ ভাবের দ্বারাই ভারতের অধঃপতন হয়েছে, তার বিনাশ না হলে কল্যাণ অসম্ভব!” 
চিকাগোর ধর্মসভায়ও তিনি বলিয়াছিলেন যে, “কুসংস্কার মনুষ্যের শত্রু বটে, কিন্তু সংকীর্ণতা 
তদপেক্ষা ঘোরতর শক্ত!” 

আমেরিকায় বসিয়া স্বামীজি যখনই দেশের কথা ভাবিয়াছেন তখনই তাহার প্রাণ অস্থির 
হইয়া উঠিয়াছে। “ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া 
থাকি। তাহাঁদের কোন উপায় নাই, পলাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই, 
ভারতের দরিদ্র ভারতের পতিত, ভারতের পাপীগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে 
যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই, তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাইসবৎ 
নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ 
অনুভব করিতেছে। কিন্তু তাহারা জানেনা কোথা হইতে এ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও 
যে মানুষ ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব ।” 

“আমেরিকায় যে কেহ জন্মিয়াছে সেই জানে আমি একজন মানুষ। ভারতে যে কেহ 
জন্মায় সেই জানে সে সমাজের একজন ক্রীতদাস মাত্র।” “যদি কারওর আমাদের দেশে 
নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল, কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এ 
দেশের (আমেরিকার) সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, ০20071153 আছে, আজ 
গরীব কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎমান্য হবে।... হে ভগবান্‌, আমরা কি মানুষ, এ 
যে পশুবৎ হাঁড়ি ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, 
তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দিবার জন্য কি করেছ বল্‌তে পার? তোমরা তাদের হোঁওনা, দূর 
দুর কর, আমরা কি মানুষ? এ যে আমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরছেন তারা এই 
অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি করছেন? খালি বলছেন ছুঁয়োনা __ আমায় 


1 “দলাদলি দলবীধা কুপমণ্তুকের মধ্যে আমি নাই আর আমি যেথায় থাকি “পত্রাবঙ্লী” ২য় 
ভাগ। 


৩৪২ 


“বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাংলা” 


ছুঁয়োনা! এমন সনাতন ধর্মকে কি করে ফেলেছি? এখন ধর্ম কোথায়। খালি ছুৎমার্গ, 
আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ৷” 

নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি-মেথর স্বামীজির রক্ত ছিল, তাহার ভাল ছিল = 
স্বামীজি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়া ছিলেন যে ভারতের তথাকথিত অস্পৃশ্য নীচজাতিরা আপনাদের 
জন্মগত অধিকার দাবী করিবে; এবং আমরা উচ্চ জাতিরা এই সব সহিষুঃ নীচ জীতদের 
উপর এতদিন অত্যাচার করিয়াছি, এখন এরা তাহার প্রতিশোধ নিবে __ “তোরা হা চাক্রি 
হা চাক্রি করে লোপ পেয়ে যাবি।” 

কত গভীর দুঃখেই না স্বামীজি বলিতেন যে, “দেশে কি মানুষ আছে? ওত শ্মশানপুরী ৷” 
কিন্তু শক্তিমন্ত্র প্রচারক “মঙ্গলবাদী” বিবেকানন্দ ত কিছুতেই দমিবার পাত্র ছিলেন না। 
তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা আজ সঙ্গীর্ণ,দুর্র্বলচিত্ত ধবংসোম্মুখ।-__-দলাদলি ও ভেদাভেদ 
জ্ঞানে জর্জরিত সমাজের চিত্র তাহাকে যার-পর নাই বেদনা দিত বটে কিন্তু তিনি তাহার 
কল্পনা নেত্রে ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পহিতেন, দুর্র্বল ভীরু কাপুরুষ 
পরপদলেহী, পরমুখাপেক্ষী আমরা -_-তাঁই আমাদের লক্ষ্য করিয়া পরিব্রাজক সন্যাসী তারম্বরে 
বলিয়াছেন যে, “তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, 
চীষার কুটার ভেদ করে, জেলে মালো মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির 
দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে; 
বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার 
সয়েছে, নীরবে সয়েছে-_-তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষু্তা। সনাতন দুঃখভোগ করেছে 
তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়াটা উল্টে দিতে পারবে; 
আধখানা রুটা খেয়ে ত্ৰৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এ রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর 
পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ব্রেলোক্যে নাই” 


সহযোগী লেখক 
শ্রীকলিঙ্গনাথ ঘোষ 


কলিকাতা ও সহরতলী-_৫৪ বৎসর পূর্ব্বে* 


ইংরাজী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ঠিক শ্রাবণ মাসে 
আমি প্রথম কলিকাতায় আসি। দেখিতে 
দেখিতে সুদীৰ্ঘ ৫৪ বৎসর অতীত হইয়া গেল। 
সে সময়ের কলিকাতা কিরূপ ছিল,আর আজ 
কি হইয়াছে, উহা যেন নখদর্পণে দেখিতে 
পাইতেছি। কবি সত্যই বলিয়াছেন-_“স্মৃতি 
শুধু জেগে থাকে” বাস্তবিক তখন কি ছিল, 
আর এখন কি হইয়াছে তাহা শুনিবার জন্য 
অনেকের আগ্রহ হইতে পারে, বিশেষতঃ 
যুবকবৃন্দের। আমার মত বৃদ্ধদিগের নিকটে 
অবশ্য আমার নৃতন কিছু বলিবার নাই। 
প্রথম যখন কলিকাতায় আসিলাম,তখন 
আমাদের বাসা ছিল ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের 
সন্নিকটে, তখন ব্ৰহ্মানন্দ কেশব সেন ব্রহ্মাধর্ম্ম 
প্রচারার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন ।ভিক্টৌরিয়া 
কোনও প্রতিকৃতি আছেকি না,জানি না। তখন 
সবেমাত্র খিলান করা পয়ঃপ্রণালী (drain) 
কলিকাতায় প্রবর্তিত হইতেছে, দুই চারিটি 
রাজপথ প্রস্তুত হইতেছে এবং নূতন জলের 
কল আসিয়াছে। হিন্দু সমাজের অনেকে সেই 
কলের জল অপবিত্র বলিয়া ব্যবহার করিতে 
নারাজ ছিলেন। অধিকাংশ হিন্দু-গৃহস্থের গৃহে 
উড়িয়া ভারীদিগের দ্বারা ভারে তোলা গঙ্গাজল 
ব্যবহৃত হইত। এক ভার অর্থাৎ দুই কলস 








* মাসিক বসুমতী, ৪র্থ বর্ষ, পৌষ, ১৩৩২1 


কলিকাতা ও সহরতলী-_৫৪ বৎসর পূর্ব্বে 


জলের দুই আনা মূল্য 
ছিল৷ সুতরাং আজকাল 
আমরা জলের জন্য যে 
টেক্স দিই, সেটাকে টেক্স 
বলা অন্যায়; পূর্বের 
তুলনায় আমাদের 
অনেক পয়সা বাঁচিয়া 
যায়। তখন প্রতি 
পাতকুয়া ছিল, তাহার 
জলে থালা-বাসন মাজা প্রভৃতি গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্য স্বচ্ছন্দ নির্বাহ হইত। আর ভারীরা 
যে গঙ্গাজল বা হেদুয়া, লালদিঘী, গোলদিথী প্রভৃতি হইতে যে জল আনিত, তাহা কেবল 
পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইত। পথে এক শ্রেণীর লোক “কুয়োর ঘটা তোলাবে” বলিয়া হাঁকিত। 
তাহাদের সহিত দড়ি ও কাটা থাকিত। তাহারা এখন আর নাই বলিলেই হয়। এরূপ অনেক 
পেশারই বিলোপ সাধিত হইয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী (পগার) ছিল; সেই 
পগার দিয়া অতি কদর্য্য পঞ্চিল আবিল জলের শ্লোত বহিত। সেই জলের (Chemical 
0)818005) এর কথা বলিতে চাহি না। তাহাতে ছিল না, এমন জিনিস নাই, তাহার গন্ধে 
নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হইত। আর সেই পগারের পারে গৃহস্থবাড়ী, দোকান প্রভৃতি ছিল। 
প্রত্যেক পগার পার হওয়ার জন্য সীকো ছিল। অনেক সময় এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে যে, গাড়ী 
ঘোড়া একেবারে তাহার ভিতর গিয়া পড়িয়াছে। এখনকার মত পূর্তবিভাগ মিউনিসিপ্যালিটা 
তখন হয় নাই। পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদিতে কতরূপ জীব যে ভাসিয়া বেড়াইত, তাহার ইয়প্জ ছিল 
না৷ দুগর্থে অনপ্রাশনের অন্ন উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইত। পায়খানার মলও তাহাতে ঢালা 
হইত। আমার সম্পর্কীয় জ্যেঠা মহাশয় প্রভৃতি যাহারা তখন কলিকাতায় চাকুরী করিতেন, 
তাহারা বলিতেন, হাটি-খোলা, কুমারটুলী প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক মেথর গঙ্গায় বিষ্ঠা ঢালিত, 
শ্রাতে সে সমস্ত ভাসিয়া বেড়াইত। কাপড় কাচিবার সময় তাহাতে সেই মল লাগিয়া যাইত, 
আর স্নানের সময় সীমস্তিনীদের কেশগুচ্ছে তাহা জড়িত হইয়া যাইত। সে এক অদ্ভুত 
ব্যাপার ছিল। তখনকার তুলনায় এখন কলিকাতা স্বর্গ। 

গঙ্গাতে সৰ্ব্বদা পাইলের জাহাজ দেখা যাইত। ইউরোপ হইতে যে সমস্ত সমুদ্রপোত 
পণ্যসম্ভার লইয়া এ দেশে আসিত, তাহা পাইল খটাইয়া উত্তমাশা অস্তরীপ ঘুরিয়া কলিকাতায় 
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আসিয়া উপনীত ইইত। তবে তখন 
সুয়েজ খাল সবেমাত্র কাট 
হইতেছে। | 

প্রায় ১ শত ১০ বৎসর 
পূৰ্ব্বেকার কথা, কবি ঈশ্বর গুপ্তের 
বয়স তখন ৩ কি ৪ বৎসর হইবে, 
. সবেমাত্র তিনি কলিকাতায় 
\ " আসিয়াছেন। তিনি ছিলেন 
₹2:77:3 স্বাভাবকবি, চেষ্টা বা কষ্টকল্পনা 
১%: ১১]. "4 করিয়া তাহাকে কবি হইতে হয় নাই। 
! করিলে, অমনি তিনি বলিয়া 
উঠিতেন, 
এই নিয়ে ভাই কলিকাতায় আছি” 

কলিকাতায় কি প্রকার আবর্জনা ও ময়লা ছিল এবং কলেরার প্রকোপ কিরূপ ছিল, 
তাহা এই মশা-মাছি হইতেইবুঝা যায়। সে সব কথা ভাবিলেও এখন আতঙ্ক হয়। 

এখন যেখানে প্রেসিডেলী কলেজ, সেখানে আমরা সৰ্ব্বাঙ্গে কর্দমলিপ্ত হইয়া স্কুলে 
হাজির হইতাম। হেয়ার স্কুলের স্থানে তখন খোলা মাঠ ছিল, তখন স্কুলের নাম পরিবর্তন 
করিয়া হেয়ার স্কুল রাখা হয়। একতলা বাড়ীতে ভবানীচরণ দত্ত লেনে তখন হেয়ার স্কুল 
বসিত। এখন যেখানে সংস্কৃত কলেজ, উহার অপর পার্থ ছিল প্রেসিডেল্গী কলেজ। তখন 
হেয়ারস্কুলের মাত্র ২। ৪ খানি ঘর ছিল, আর যে যায়গা খালি ছিল, সেখানে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 
লর্ড নর্থক্রুক বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রিন্সিপাল মিঃ টনী 
যুনিভারসিটার কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান্‌ মেধাবী ছাত্র লইয়া শিক্ষাকার্ধ্য আরস্ত করেন। কেশব 
চন্দ্রের অনুজ কৃষ্ণ বিহারী সেন তাহাদের অন্যতম ছিলেন৷ আমরা পাশের উচ্চ ভিটার উপর 
দাঁড়াইয়া সে সব অনুষ্ঠান দেখিয়াছিলাম। এখনকার হেয়ার স্কুল তখন সবেমাত্র নির্মিত 
হইতেছে। তখন পুরান এলবার্ট হলও সংস্থাপিত হয় নাই। উহার পর যে বাড়ীতে হয়,উহার 
২।৪ খানি ঘর ভাড়া লইয়া ক্লাশের কার্ধ্য চলিয়া যাইত, তাহারই একটা হলে প্রেসিডেল্সী 
কলেজের অতিরিক্ত রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ে লেকচার দেওয়া হইত। তখন বর্তমান হাইকোর্টের 
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বিল্ডিং তৈয়ারী হইতেছে। এখন যেখানে আলিপুরের সংলগ্ন সার্কুলার রোডের উপর ইলেকট্রিক 
সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের কতকগুলি গবর্ণমেন্টের কারখানা-ঘর আছে, সেখানে ছিল সদর দেওয়ানী 
আদালত ৷ কিছুদিন পরে উহা হাইকোর্টে পরিণত হইলে নবনির্মিত বর্তমান বাড়ীতে উঠিয়া 
গেল। যাদুঘর তখন নির্মিত হইতেছিল। পার্কস্ত্রীটে এসিয়াটিক সোসাইটির হলে যাদুঘর 
অবস্থিত ছিল, এখনও শকটচালকরা তাহাকে “পুরানো যাদুঘর” বলে। চোরবাগানে রাজেন্দ্র 








মল্লিকের বাড়ীতে এক চিড়িয়াখানা 
ছিল,তাহাতে অনেক পু রকম পশুপক্ষী ও 
তাহা দেখিতে যাইত৷ কলেজের মধ্যেই 
০এনিডে সী, জেনারাল এসেমররী 
ও লগুন মিশনারীর খুব নাম ছিল। 
কলিকাতায় ২।৪টি ks মাত্ৰস্কুল ছিল। সমস্ত 
বাঙ্গালায় এখন ৯ Ths শত হাই স্কুল আছে, 
তখন মাত্র প্রত্যেক রি জেলায় এক একটি 
গভর্ণমেন্ট স্কুল ছিল, রা সব জেলায় ছিল 
কিনা মনে পড়ে না। র্যা যখন আমার পিতা 
আমায় কলিকাতায় ৮:7০ আনয়ন করিলেন, 
তখন আমাদের গ্রামে আমার পিতার 
প্রতিষ্ঠিত একটা মিমির হা মাইনর স্কুল ছিল। 


গ্রীমে মাইনর স্কুল থাকিলে তখন সে গ্রাম ধন্য হইত। লোক ভাবিত, না জানি কি একটাই 
হইয়াছে। তখন অরিয়েন্টেল সমিনারী, মেট্রোপলিটন, হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের যথেষ্ট খ্যাতি 
ছিল। কলিকাতার ট্রেনিং একাডেমী নামক স্কুলটিও তখন ছিল। 

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আইসেন এবং “সুলভ সমাচার” 
নামক একখানি পত্রিকার প্রচলন করেন। তাহাতে অনেক সংবাদ থাকিত; কিন্তু দাম ছিল 
মোটে এক পয়সা। এ রকম স্বশ্নমূল্যের সংবাদপত্র পুবের্ব আর ছিল না। অবশ্য, বাঙ্গালা 
“সোমপ্রকাশ” লব প্রতিষ্ঠ সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। সাধুভাষায় লিখিত হইত বলিয়া উহা 
শিক্ষিত সমাজের মুখপত্রস্বরূপ ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতুল দ্বারিকনাথ বিদ্যাভূষণ 
মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকও ছিলেন। তখনকার 
দিনে গবর্ণমেন্ট কলেজের অধ্যাপকের পক্ষে সংবাদপত্রের সম্পাদক হইতে বাধা ছিল না। 
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এমন কি, এডুকেশন গেজেট নামক পত্রিকীখানির সম্পাদক ছিলেন গবর্ণমেন্টেরই বেতনভোগী 
এক জন উচ্চরাজকম্মমচারী-স্বনামধন্য ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়! এডুকেশন গেজেটে তখন 
ভারতের অশান্তির কথাও প্রকাশিত হইত। এখন কোন সরকারী কর্মচারী যদি কোনও কাগজের 
সম্পাদক হবেন এবং তাহাতে যদি ভারতের অশাস্তির কথা বাহির হয়, তবে সে কর্মচারীর 
ভাগ্যে গবর্ণমেন্টের কিরূপ কৃপাদৃষ্টি পড়ে, আশা করি, তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। 
তখন খবরের কাগজ অত্যন্ত নিরীহ ও ভাল ছিল, তাহাদের রচনায় গবর্ণমেন্ট কিছুমাত্র 
আপত্তি করিতেন না, বরং অভাব অভিযোগ জানহিবার জন্য উৎসাহ দান করিতেন। 
দেখিতে দেখিতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। হাইকোর্ট নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইলে 
পর পিতা মহাশয় আমাকে মাঝে মাঝে নিজের মামলা-মোকার্দমার তদ্ধিরের জন্য সঙ্গে 
লইয়া যাইতেন। বিলাতী জজদিগকে দেখিয়া তখন অবাক হইয়া যাইতাম। আজ আমাদের 
দেশী লোকরাও জজ হইতেছেন। পরলোকগত দ্বারিকানাথ মিত্র মহাঁশয়কেও আমি দেখিয়াছি। 
১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এক দিন আমাদের দেশের কপোতাক্ষী নদীর তটে সাগরদীড়ীর কবি ও 
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ব্যারিষ্টার মধুসূদন দত্তের সঙ্গে আমার পিতা আমাকে পরিচয় করিয়া দিলেন! তখন আমি 
বালকমাত্র। বোধ হয়, ইংরাজী ১৮৭ ১ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেও আন্দামান পরিদর্শন করিতে যায়েন, 
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সেখানে শের আলী নামক এক জন ওহাবী তাহাকে হত্যা করে। সে সময়ে কিছুদিনের জন্য 
হহিকোর্ট বোধ হয় এখনকার টাউন হলে বসিত। সেখানেও জর্জ নম্ম্যানকে আর এক জন 
ওহাবী ছুরিকাঘাত করে। অল্পসময়ের মধ্যে দুই জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিহত হইলেন। 
ইহাতে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই সকলের মূলে ওহাবী ষড়যন্ত্র আছে বলিয়া গবর্ণমেন্টের 
সন্দেহ হইল। তাই এই ব্যাপার উপলক্ষে অনেক কাগুকারখানা হইল। আমীর আলী নামক 
এক জন ধনী ওহাবীর বিচার হয় ও তাহাকে আন্দামানে স্বীপাস্তরিত করা যায়। 

কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসার তখনও আরম্ভ হয় নাই। তখনকার চৌরঙ্গী ও এখনকার 
চৌরঙ্গীতে অনেক প্রভেদ। এ কালের মত বিরাট হম্ম্য তখন মাত্র ২1৪ টি হইয়াছে।উইলসন্‌ 
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কাউন্সিল হাউস-_-১৮১২ খৃঃ 


হোটেল তখন অবশ্য ছিল, কিন্তু এ কালের মত এত প্রকাণ্ড ছিল না। আর তখন কলিকাতার 
ধন-দৌলৎ এখনকার এক-দশমাংশও ছিল কিনা সন্দেহ। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার তেমন 
ছিল না। পাট তখন এ দেশে জন্মিত না বলিলেই চলে। পল্লীগ্রামে গৃহস্থের প্রয়োজনানুযায়ী 
পাট চাষ হইত। গো-বন্ধনের, ঘর বা বাগানের এবং বেড়ার এবং মৃৎকুটারের চাল ছাইবার 
জন্য রজ্জব প্রস্তুত করিতে পাটের আবশ্যক হইত। তখন প্রতি পল্লীগৃহস্থ অবসর মত পাট 
হইতে সূতা পাকাইত। তখন পাট বড় একটা রপ্তানী হইত না। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের পর হইতে 
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পাটের রপ্তানী আরস্ত হয়। তখন দুই একটি পাটের কারখানা হইতেছে এখন কলকাতা বন্দর 
-হইতেছে। এখন কলিকাতা বন্দর হইতে পাট ও বোম্বাই বন্দর হইতে তুলার রপ্তানী বাদ দিলে 
কি অবস্থা হয়, তা কল্পনায় আইসে না। 

হাওড়ার লোকসংখ্যার অধিকাংশই পাটের ব্যবসাদার ও কুলী লইয়া গণিত। বজবজ 
হইতে আরম্ত করিয়া ব্রিবেণী পর্য্যন্ত হগলীর উভয় তটে ৮১টি পাটের কল আছে। প্রত্যেক 
পাটের কলে গড়ে ৪1৫ হাজার শ্রমজীবী আছে এইরূপে প্রায় ৩1৪ লক্ষ লোক আজ জীবিকা 
অর্জন করিতেছে। যখন পাট হয় নাই, তখন চাউলও অত্যন্ত কম হইত, চাউলের রপ্তানীও 
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খুব কম ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় পাঁচ সিকা মণ চাউল বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। তাহার 
পর দেড় টাকা, পৌনে দুই টাকা! দেশী জিনিষের দু্মূল্যতা চাউলের দর দেখিয়া বুঝা যায় 
আমাদের দেশী মোটা চাউল যখন পাঁচ সিকা, দেড় টাকা, তখন কলিকাতায় না হয় ২টাকা, 
আর আজকাল ৯ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্যযস্ত। আমি যখন কলিকাতায় আসি, তখন বিশুদ্ধ 
ঘৃত ছিল মণ প্রতি ১৮ টাকা, আর এখন বিশুদ্ধ বৃত ত বাজারেই পাওয়া যায় না। 

যাহার গৃহে গরু আছে, যে নিজে ননী-মাখন করে সে উহা হইতে বিশুদ্ধ ঘৃত পাইতে 
পারে। বাজারে যে ঘৃত বিশুদ্ধ বলিয়া চলে, তাহাতেও কিছু না কিছু ভেজাল আছেই, আর 
তাহাও ৩ টাকা সেরের কমে পাওয়া দুক্কর। 
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কলিকাতা ও সহরতলী--৫৪ বৎসর পূর্বে 


ভি পপি 
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এখন যেমন এ দেশে কেরোসিনের বহুল প্রচার হওয়াতে টিনের ক্যানেস্তারা অজন্ন 
মিলে, তখন তাহা ছিল না-কেন না, কেরোসিনের তৈলের ব্যবহার হইত না।” মট্কির বিশুদ্ধ 
ঘৃত মণ প্রতি ১৫ হইতে ১৮ টাকার মূল্যে পাওয়া যাইত এবং চর্বি, মহুয়া প্রভৃতির তৈল 
ভেজাল দেওয়া হইত না। মিঠাই, কচুরী, গজা জিলিপী প্রভৃতি ৫ আনা হইতে ৬ আনা সের 
মূল্যে পাওয়া যাইত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বিহার অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আমার পিতা 
এইজন্য তাড়াতাড়ি এক গাড়ী অর্থাৎ ২০ মণ বালাম চাউল ১১ সিকা মূল্যের ক্রয় করিলেন। 
বলা বাহুল্য, মহাজনরা এই সংবাদ পাঁইবার পূর্ব্বেই কিছু দর চড়হিয়াছিলেন, নচেৎ বাজার 
দর আড়াই টাকার বেশী হইত না। এখন সেই চাউলের বাজার দর ১০ টাকা। আমরা যে 
বাড়ীতে মাসিক ৩০ টাকা ভাড়ায় থাকিতাম, তাহার ভাড়া এখন অন্যুন দেড় শত টাকা। 
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তখনকার দিনে আজকালকার মত এত বেশী পয়সা, সিকি, দুয়ানীর প্রাচুর্য ছিল না। সাধারণ 
কেনাবেচা কড়ি দিয়া চলিত। যাহার যতটুকু জিনিষ আবশ্যক, কড়ি মুল্যে তাহা ক্রয় করিত। 
আজকাল সামান্য পানওয়ালীও এক পয়সার কমে পান বিক্রয় করে না। 

বলা বাহুল্য, গঙ্গার সেতু তাহার অনেক পরে হইয়াছে বোধ হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। এই 
পুলের বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ার সার ব্রাডফোর্ড লেস্লী (Sir Bradford Leslie) এখন জীবিত 
আছেন। বয়স অস্ততঃ ৯০ এর অধিক হইবে। তখনকার বড়বাজার আর এখনকার বড় 
বাজারে অনেক প্রভেদ। তখন কতক কতক মাড়োয়ারী কলিকাতায় আসিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছিল বটে। বিলাতী কাপড়ের আমদানী তাহারাই আরম্ত করিয়াছিল। সে সময় 
২1৪ জন বাঙ্গালী বিদেশী সওদাগরী হৌসের মুচ্ছুদ্দী ছিল। প্রাণকৃষ্ণ লাহা কোম্পানী, অর্থাৎ 
রাজা হৃধীকেশ লাহাদের পূর্বপুরুষ ও শিবকৃষ্ণ এণ্ড কোম্পানী প্রভৃতি ২1৪টি বড় বড় বাঙ্গ 
লী ফারম (1000) ছিল, ইহারা বিলাতী মাল আমদানী করিতেন । কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের 
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অপটুতা ও শ্রম-বিমুখতা বশতঃ মাড়োয়ারীরা সেই সমস্ত পদ দখল করিয়া লইয়াছে। সে 
সময় বড় বাজারে অনেক বাঙ্গালীর বাড়ী ছিল। বিশেষতঃ তখন চোরবাগানের মল্লিকদের 
সহিত তাহাদের তুলনা করেন, তাহা হইলে কি দেখিতে পাইবেন? রাজা লাহাকে আমি 
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কলিকাতা ও সহরতলী-_৫৪ বৎসর পূর্বে 


অনেক সময় বলিয়া থাকি, এমন অনেক মাডোয়ারী ভাটিয়া আছেন, যাহারা তাহার মত 
লোককে এক হাটে কিনিয়া অন্য হাটে বেচিতে পারেন। এক এক জন মাড়োয়ারী আছেন, 
যিনি অল্পসময়ের মধ্যে ২1৪ কোটি টাকা রোজগার করেন, আবার হয় ত ততোধিক অল্প 
সময়ের মধ্যে সেই পরিমাণ টাকা লোকসান দিয়া থাকেন৷ অথচ তাহাতে তাহাদের জুক্ষেপ 
নাই। 

বোম্বাইয়ে বৎসর তিনেক পূর্ব্বে মথুরাদাস গোকুলদাস একাই বোধ হয় ৪ কোটি টাকা 
ব্যবসায়ে লোকসান দেন, কিন্তু তিনি মাথা খাড়া করিয়া রহিলেন-কতকগুলি কাপড়ের 
কারবারের 708098085 89০ তাহাকে অবশ্য ছাড়িতে হইল। বিলাতে তাহার যে 
ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া ছিল, তাহাদের দাম ৫০ লক্ষ টাকার কম হইবে না। তাহার জননী তখন 
তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন, “তুই ভাঁবিস না! আমার যে জহরৎ, মণি মুক্তা আছে,তার দাম 
ফেলে ছড়িয়ে দিলেও ১ কোটি টাকা হবে, তোর ইন্সলভেন্ী নিতে হবে না।” বড়বাজারেও 
এইরূপ দুই দশ জন ভাটিয়া, মাড়োয়ারী আছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বড় বাজারে তখন অনেক 
বাঙ্গালীর বাড়ী ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মাড়োয়ারীরা সে সকল দখল করিয়াছে। আমি যখন 
মফঃস্বলে যাই, তখন বলিয়া থাকি British Conquest of Bengal এবং মাড়োয়ারী 
Conquest ০f Bengal ইত্যাদি | এ জন্যে অনেক মাড়োয়ারী আমার উপর বিরক্ত হয়েন। 
কিন্তু আমি নিন্দার জন্য বলি না। স্বজাতিকে উদ্যোগী পুরুষ হইতে বলিয়া থাকি। এখন যদি 
বলি,ইংরাজরা দেশের সব ধন লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে, তখন ভাবিবেন না, ইংরাজকেডাকাঁইত 
বলিতেছি; সে বলার অর্থ-“তোমরা দেশবাসীরা জাগ!’ আমার অনেক মাড়োয়ারী মকেল 
আছেন, অনেক সময় ভিক্ষার জন্য তাহাদের দ্বারস্থ হইতে হয়। তাহারা আমাকে খুলনা 
দুর্ভিক্ষ ও উত্তর-বঙ্গ-প্লাবন উপলক্ষে মুক্তহস্তে হাজার হাজার টাকা দান করিয়াছেন। 

এক সময়ে বড়বাজারে বাঙ্গালীর অনেক বাস্তুভিটা ও জমী ছিল। এখন অবশ্য দেখিতে 
গেলে বর্থমানের ও কাশিমবাজারের মহারাজাদের এক আনা আন্দাজ যায়গা আছে। এক 
দিকে হুগলীর পুল, এ দিকে গঙ্গা, ও দিকে কুমারটুলীর কাছাকাছি Y.M.C.A.. এই সমস্ত 
পল্পী মাড়োয়ারীদিগের দখলে আসিয়াছে। আর্মেনিয়ান আছে, ইহুদী আছে, ইংরাজ আছে 
ইহারা সমস্ত জমী বাঙ্গালীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছে আর অভাগা বাঙ্গালী “ভিটে- 
মাটী-চ্যুত’ হইয়া ক্রমে এই সংগ্রামে হটিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে দুর্দ্দশগ্রস্ত হইয়া বাঙ্গালী 
পৈতৃক সম্পত্তিবিক্রয় করিয়া ভিটাশুন্য হইয়াছে। যাহাকে peacefu] penetration বলিয়া 
উপর পর্য্যস্ত মাড়োয়ারীরা আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কি, অনেক মাড়োয়ারী, ভাটিয়া আছেন 
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মদনমোহনের মন্দির_-১৮১২ খৃঃ 

যাঁহারা চৌরঙ্গী অঞ্চলে বড় বড় বাড়ীর মালিক হইয়া তথায় বাস করেন। যাহারা একটু 
শিক্ষিত ও মার্জ্িতরুচি, তাহারা আবার মুরোগীয়দের মত থাকিতে শিখিয়াছেন। তাহার 
উপর সেন্ট্রাল এভিনিউর দুই পার্শ্বে আমাদের চোখের উপর যে সব ৪1৫ তালা বাড়ী 
হইতেছে, তাহার মধ্যে শতকরা একখানা বাড়ীও বাঙ্গালীর কি না সন্দেহ। 

বিখ্যাত বাগ্মী ও ভারত-বন্ধু জন ব্রাইটের (John Bright) কথায়- We are home- 
less strangers in the land we once called our own. 

গঙ্গায় তখন স্টীমার একপ্রকার ছিল না বলিলেই হয়। অধিকাংশ মাস্তলওয়ালা পহিল- 
তোলা জাহাজ ছিল। সুয়েজ কেনাল ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কাটা হয়। তখন হইতে 
সুয়েজের ভিতর দিয়া ষ্টীমার চলিতে থাকে। তাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত 
হয়, কারণ উত্তমাশা অস্তরীপ বেষ্টন করিয়া পালীজাহাজকে এ দেশে আসিতে হইত । তাহাকে 
প্রায় ৩1৪ মাসে, কখনও ৬ মাস সময় লাগিত; কার্যেই পৃণ্যসস্ভার অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় 
করিতে হইত। কিন্তু সুয়েজ খাল হওয়ার পর ৩1৪ সপ্তাহে লণ্ডন হইতে কলিকাতা আসা 
সম্ভব হইল; ফলে পণ্য অতি সস্তায় বিক্রয় হইতে লাগিল। 
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দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন* 


চিত্তরঞ্জন যে বংশে জন্মগ্রহণ » করিয়াছিলেন, পরোপকার, 






স্বদেশপ্রেম, বদান্যতার জন্য তাহা বহুকাল পরিচিত। তাহার পিতা 
এবং বিশেষতঃ ভূবনমোহন দাশের জ্যেষ্ঠ দুর্গামোহন দাশ 
নানা হিতকর কার্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। 
দেশবন্ধু উত্তরাধিকারসূত্রে এই সর সমস্ত গুণ লাভ করেন। তিনি 
যখন প্রেসিডেলী কলেজের ছাত্র + ছিলেন, আমি তখন অধ্যাপক 


8৮ তাহাকে বিশেষভাবে জানিতাম। 
সেই সময়কার কথা তাহার ১২০৮ সহাধ্যায়িগণ নানা সংবাদপত্রে বিবৃত 
করিয়াছেন। সুতরাং তাহার পুনরুক্তি নিশ্প্রয়োজন। 

দেশবন্ধুর কংগ্রেসে যোগদান অতি অল্পদিনের বলিলেও চলে । উমেশচন্দ্র, আনন্দমোহন, 
নেতৃগণ বহুকাল হইতে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ইহাদের এক 
এক জনকে এই ক্ষেত্রে ধুরদ্ধরও বলা যাইতে পারে। কিন্তু বৎসর মাস দিয়া দেশবন্ধুর 
কার্য্যের বিচার করিলে ভুল করা হইবে। চিত্তরঞ্জনের কংগ্রেসজীবন বয়সে নবীন হইলেও 
কৰ্ম্মে প্রবীণ ছিল এবং অতি অল্পসময়ের ভিতরেই ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব 
লাভ করিয়াছিলেন । ইহার কারণ কি? 

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ১লা মে তারিখে আমি বোম্বাই হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া 
বিলাতযাত্রা করি। আমার প্রিয় বন্ধু পরলোকগত মহামতি গোখলে সহযাত্রী ছিলেন__ 
কাষেই অনেক সময় দেশের বিষগ্র আলোচনা হইত। আমার স্মরণ আছে এক দিন ক্রীড়াচ্ছলে 
এক টুক্রা কাগজে কয়েক ছত্র লিখিয়া তাহার হাতে দিলাম। কবি বাইরণের (Byron) 
প্রসিদ্ধ কয়েক পংক্তি একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলাম__ 

"Bhupeni politics is a thing apart, 

T's Gokhale's whole existence," 

প্রকৃতপ্রস্তাবে বলিতে গেলে দাদাভাই নৌরোজি এবং তাহার প্রিয় শিষ্য গোখলে ভারতের 
সর্ব্ববিধ কল্যাণার্থ এক প্রকার অনন্যকর্ম্মা হইয়া আস্মোৎসর্গ করেন। উভয়েই অর্থনীতি- 


* মাসিক বসুমতী (১ম খণ্ড), আষাঢ়, ১৩৩২1 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


বিশারদ ছিলেন। ইংরাজ শাসনের শোষণ-নীতিপ্রসূত ভারতের দারিদ্র্য দিন দিন কিরূপ 
দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন__ এক কথায় বলিতে গেলে 
উভয়েই উচ্চ দরের রাজনীতি ও অর্থনীতি-বিশারদ ছিলেন এবং তাহাদের সেই শক্তি সামর্থ্য 
ভারতের কল্যাণার্থ নিয়োজিত করেন। 

গোখলের নিকট আমি অনেক খাতাপত্র দেখিয়াছি। বৎসরের পর বৎসর ভারতের 
সামরিক ব্যয় কিভাবে রাজযন্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর দুরন্ত রোগের ন্যায় দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে 
এবং সর্ব্ববিধ গঠনমূলক কার্য্যকে বাধা দিয়ে দেশকে মৃত্যুর পথে টানিয়া লইতেছে, তাহা 
আমি তখন সর্বপ্রথম ভাল করিয়া উপলব্ধি করি। বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যখন 
বাৎসরিক বাজেট-সংক্রাস্ত বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক হইত, তখন একমাত্র গোখলের ভয়েই 
অর্থ-সচিবের হৃৎকম্প হইত। 

চিত্তরঞ্জন কিন্তু এই সব তথ্য, পথ্য, আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের বিবরণের ততটা ধার 
ধারিতেন না। বাদানুবাদ, তর্কবিতর্কেও গোখলের ক্ষমতা অতুলনীয় ছিল। তবে কি রহস্যবলে 
সম্বন্ধ কোথায়? এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। এ সব বিষয়ে চিত্তরপ্জনের মৌনতা বা 
ওঁদাসীন্য থাকিলেও কেন যে কেবল ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থান, তাহার নহে 
বঙ্গবাসীর, এমন কি, সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়রাজ্যও তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাই 
আজ দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ___তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, স্বরাজলাভ 
না হইলে ভারতের নিস্তার নাই এবং অর্থনীতিক মুক্তিও হইবে না। দেশশাসন-পদ্ধতির 
কৃটনীতিরূগী রাক্ষস ভারতের বুকের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার অর্থরক্ত অহর্নিশ প্রাণ 
ভরিয়া পান করিতেছে। লোকের মেধা, প্রতিভা, আনন্দ, উদ্যম, উল্লাস স্ফূর্ত হইবার আবহাওয়া 
বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে । আরও কিছু দিন এই ভাব স্থায়ী হইয়া থাকিলে, বাকী 
মনুষ্যত্টুকুও একেবারে লোপ পাইবে। স্বরাজলাভরপ মহাস্বত্যয়নের দ্বারা এই অভিশাপ 
দূর করিতেই হইবে। এই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া যখন তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে ঝাপ দিলেন, 
তখন সর্ব্বত্যাগী হইয়াই তাহা করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া 
বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিব ও অবসরমত দেশোদ্ধার করিব, তাহা আর চলিবে না__ সে 
দিন গিয়াছে। ভারত ত্যাগের দেশ। একমাত্র ত্যাগের অরুণরাগেই ভারতের জনগণের মন 
আকর্ষণ করা যায়। পুরুষোত্তম রামচন্দ্র ইইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষরা 
এঁহিক সৰ্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া রিক্ত হইয়াই ঝুলি পূর্ণ করিয়া ভরিয়া পাইয়াছিলেন, আর তাহারই 
মহিমা- তাহারই প্রীতি আজিও মানবের মনকে আকৃষ্ট, মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 
তাহার “শ্রেষ্ঠ ভিক্ষায়” সত্যই বলিয়াছেন__ 
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“ভিক্ষু কহে দেখ মেঘ বরিষার 
সৰ্ব্বধর্ম্ম মাঝে ত্যাগধর্ম্ম সার ভূতলে।” 
50028868756) গিরি বেদমন্ত্র্বরূপ। 


তা ১ 
5 


৮১১৩ 


3! 0০ 
re ee Es ee খু রা 


২৮ as 





পৃব্রই বলিয়াছি, দাদাভাই নৌরোজী ও গোখলেও এক প্রকার অনন্য কর্ম্মা হইয়া 
দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইয়ের এই দুই বিশ্ববিশ্রুত উজ্জ্বলমণি ও বাঙ্গালার 
চিত্তরঞ্জনের মধ্যে একটি প্রভেদ ছিল। দেশবন্ধু একেবারে তথ্যানুসঙ্গী বস্তৃতান্ত্রিক ছিলেন না। 
তিনি ছিলেন কবি। আদর্শবাদ ও ভাবুকতার দ্বারাই তিনি বাঙ্গালার তরুণ-মনকে জয় 
করিয়ছিলেন। ভবিষ্যতে যিনিই তাহার উত্তরাধিকারী হউন না কেন, তীহাকেই এই সব গুণের 
অধিকারী হইতে হইবে। দেশবন্ধুর এক দিকে যেমন স্বদেশ-প্রেম প্রবল ছিল, অপর দিকে 
তেমনই উদ্দীপনা-শক্তিও ছিল। লোকের মনকে কিরূপে স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত 
করা যায়, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই তিনি এত সহজেই দেশের হৃদয়ের 
উপর তাহার আসন পাতিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর তাহার অসামান্য ত্যাগে দেশ মুগ্ধ 
হইল। এই সব কারণে আমার বোধ হয়, তিনি যখন মুক্তি যজ্ঞে যুবকগণকে আহান করিয়া 
তাহার পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিলেন ও স্বয়ং সুভাবপ্রমুখ স্বদেশ-প্রেমোদ্মত্ত যুবকগণের সঙ্গে 
হাসিমুখে কারাবরণ করিলেন, তখন সহস্র সহস্র যুবক তাহার অনুগামী হইলেন। 


৩৫৭ 


মিথ্যার সহিত আপোষ ও শাস্তি ক্রয়* 


ইংরাজী ১৮৮৯ সালে সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ মন্দিরে আমি একটা বক্তৃতা দিয়াছিলাম। তাহার 
সার কথা এই ছিল যে, আমরা বাঙালী-_ আমাদের জীবনকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে; ৫১) পোষাকী জীবন (২) আটপৌরে জীবন। যখন আমরা টাউন হলে ও 
বড় বড় সভায় বজ্তরগন্ভীর স্বরে বক্তৃতা করি, বলি-_সমাজ-সংস্কার করিব, অর্থনৈতিক 
সমস্যা দূর করিব, বাল্য-বিবাহ বন্ধ করিব, বিধবা-বিবাহ প্রচার করিব তখন আমরা ‘পোষাক 
ছাঁড়িয়াআসি-_ কথায় ও কাৰ্য্যে বিপরীত আচররণ করি; ‘আটপৌরে’ জীবনের মধ্যে পড়িয়া 
‘পোষাকী’ জীবনের কথা ভুলিয়া যাই। 

এই বক্তৃতার পর এক শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশেরও বেশী সময় চলিয়া গিয়াছে__ দেখা 
যাউক, এই ৩৫। ৩৬ বৎসরের মধ্যে আমরা কোন্‌ বিষয়ে কতদূর ‘সংস্কার’ সাধন বা উন্নতি 
লাভ করিতে পারিয়াছি। যাহারা শিবনাথ শান্ত্ী প্রণীত রামতনু লাহিড়ীর জীবন-বৃত্তস্ত, 
রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, যোগীন্দ্র বসু কৃত মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবনচরিত প্রভৃতি 
পড়িয়াছেন তাহারা জানেন হিন্দু কলেজের বাল্যাবস্থায়, ডিরোজীও প্রভৃতি অধ্যাপকগণের 
সংস্পর্শে আসিয়া ও তাহার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া তখনকার ছাত্রগণ কি রকম মত্ত হইয়াছিল। 
পরলোকগত রেভারেণড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তখন হিন্দু সমাজের ভিতর বসিয়া, 
শুধু গোমাংস ভক্ষণ করাই যে সভ্যতার চরম ও তাহাতেই আত্মার মুক্তি ও তৃপ্তি হয় এই 
ধারণা পোষণ ও প্রচার করিতেন তাহা নহে, তখনকার দিনে প্রকাশ্যে মদ খাওয়াও চলিত। 
সমাজের সর্বত্রই একটা উদ্দাম উচ্ছৃস্খলতার ভাব দেখা গিয়াছিল। পিতৃদেবের কাছে শুনিয়াছি, 
স্বগীয় রাজানারায়ণ বসু মহাশয় যৌবনকালে মদকে উপাদেয় পানীয় বলিয়া মনে করিতেন, 
কিন্ত প্রবীণ বয়সে তীহার এ ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়-_ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সার 
গ্রহণ করিয়া স্থূলতঃ তিনি নবজীবন লাভ করেন। শেষ বয়সে তিনি হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা 
বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। সেই সব বক্তৃতা ছাপার অক্ষরে যখন ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িল, 
তখন অনেকে ভাবিলেন হিন্দু-সমাজ অনেকখানি এগিয়ে গেল, এইবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষার সার গ্রহণ করিয়া, রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথে, দেশের ও সমাজের ভাবী উন্নতির 
বনিয়াদ স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আশা ফলবতী হইল না। তাহার কারণ 
কি? কারণ এই, দেখা গিয়াছে অসত্য ও ভ্রান্ত ধারণার সহিত আপোষ দরকার-_-আপোষ না 
হইলে চলে না। যদি গাড়ীর সামনে একটা ঘোড়া জুড়ে দেওয়া যায়__এবং গাড়ীর পিছনে 

* বঙ্গবাণী-- অগ্রাহায়ন, ১৩৩২। 


মিথ্যার সহিত আপোষ ও শাস্তি ক্রয় 


সমান বলশালী-_ আর একটা ঘোড়া জুড়ে দেওয়া যায়__ ও তাহাদের তাড়না করা যায়, 
তাহা হইলে দেখা যায় গাড়ী চলে না। যাহারা ॥e০॥ani০5 পড়েছেন তাহারা এই কথাটা 
সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আমাদের জীবনকে সত্য একদিকে টানে, মিথ্যা অপর দিকে 
টানে। কাজেই আপোষ দরকার-__কিন্তু তাহার সীমা আছে। মিথ্যার সহিত বনিবনাও রাখিতে 
গিয়া আমরা সব হারিয়ে ফেলেছি। একটা মামুলী গল্প আছে £-- প্রাচীন কালে এক রাজা 
এক দীঘি খনন করাইয়া তাহা উৎসর্গ করাইবার জন্য কুলপুরোহিতকে ডাকিলেন। পুরোহিত, 
বলিলেন, দুধ দিয়ে দীঘি পূর্ণ কর্তে হবে-_ তারপর উৎসর্গ রাজা ঢেড়া দিলেন, প্রত্যেক 
প্রজাকে এক ঘটী দুধ দিতে হবে, পুকুর ভর্তি করিবার জন্য। প্রজারা সকলেই চালাক-__ 
প্রত্যেক ভাবিল, সকলেই দুধ দিবে, অবশ্য তখন দুধ টাকায় ২।। সের হয় নাই) আমি যদি 
রাত্রে এক ঘটা জল দিয়ে আসি, কে বুঝবে? পরদিন সকালে দেখা গেল দুধের পরিবর্তে 
জলে পুকুর বোঝাই-_- সকলেই জল দিয়াছে! আমরা বাঙালী, উল্লিখিত প্রজাদের মতই 
উর্ব্বরমস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রত্যেকেই ভাবি, আমি যদি একটু ফাকি দিই তাহাতে জাতির কি 
আসে যায়? কিন্তু প্রত্যেকেই যদি এই প্রকার মনোবৃত্তির পোষকতা করেন তবে জাতির দশা 
কি হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। 

জুন মাসের “কলিকাতা রিভিউ” পত্রে, আশুতোষ কলেজের একজন অধ্যাপক “নব্য 
বাংলা” শীর্ষক একটা সারগর্ড প্রবন্ধ লিখেছেন-__ভূমিকায় দু’ একটা কথা উদ্ধৃত করেছেন 
তাহা আমার কাছে খুব সুন্দর বলে মনে হয়েছে; তাহার হইতে কয়েক ছত্র পাঠ করিলাম। 

"He eats beef, cracks whole bottle of cognac at Spencer's or 
Wilson's but as soon as he makes his appearance in Native Society, 
he is as it were metamorphosed into a new being. He is then a pat- 
tern to the most thorough-going Hindu." 

ইহা ১৮৫২ সালের কথা । তারপর প্রায় ৭২ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই সময়ের 
মধ্যে দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন বাঙালীর মধ্যে স্বদেশী’-ভাব প্রবল 
হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দেখি রেস্তোরীর সংখ্যাও অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে। 
আজকাল কলিকাতার অলিতে গলিতে উইলসন হোটেলের ক্ষুদ্রকায় ও সাধারণ সংস্করণ । 
বাপ মা কত কষ্ট করে, ছেলেকে টাকা পাঠায় তাদের শিক্ষার জন্য-_ আর তাহারা ইহার 
অধিকাংশ খরচ করে চপ্‌ কাট্‌লেটে ও বায়ক্কোপে। আমি আবাক হ'য়ে দেখি, বিকাল ও 
সন্ধ্যবেলা, যখন আমাদের দেশে ছেলে বুড়ো সাধারণতঃ ভোজন করে না__তখন আমাদের 
শিক্ষিত যুবকগণ কীটা চামচের শব্দে রাস্তার লোককে চমকিত করিয়া তুলেন। ঘরের জীবন 
ও বাইরের জীবনের এই বিরাট পার্থক্য আমি গত ৫০ বৎসর যাবৎ এই কলিকাতাতেই লক্ষ্য 


৩৫৯ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৪ দ্বিতীয় খণ্ড 


করিতেছি। বাবুরা বাইরের বাড়ীতে, সহিস ও কোচ্ম্যানের মারফত মুরগী পোষেন ও তাহার 
কোৰ্ম্মা ভক্ষণ করেন-__অস্তঃপুরে প্রবেশ করিবার সময় গৃহিণী একটু গঙ্গাজল ছিটাইয়া শুদ্ধ 
করিয়া তাহাদের গ্রহণ করেন। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার যো নাই। বাঙালী জীবনে ভয় ও 
সাহসের অপূর্ব্ব সমাবেশ এইখানে । এই রকম দোটানা জীবনের মধ্যে থাকার দরুণ, গত 
১০০ বৎসরের মধ্যে আমরা বিশেষ কিছু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। 
ব্যক্তিগতভাবেই হউক আর সমাজগতভাবেই হউক, আমরা বিশেষ কোন উন্নতি লাভ করিতে 
পারি নাই। না পারার কারণ কি তাহাই আলোচনা করিব। 
আমাদের জাতীয় অবনতির প্রধান অন্তরায় স্ত্রীশিক্ষার শৈথিল্য ও উদাসীনতা । নারী 

জাতিকে যদি শিক্ষার পথে এগিয়ে দিতে পারিতাম তবে জাতির বর্তমান অবস্থা এত শোচনীয় 
হইত না। আমাদের দেশের যখন ইংরাজী রাজভাষা হইল-_ তখন ইংরাজী-ওয়ালাদের 
আদর খুব বেশী বড় চাকুরী ইংরাজী-ওয়ালাদের একচেটিয়া হইল। চাকুরীর লোভে তখন 
লোকে ইংরাজী শিখিত। এখন সে দিন নাই। তবুও অনেকে বলেন, মেয়েদের লেখা পড়া 
শিখে কিহ'বে__তারা তআরচাকুরী ক'রে খাবে না। (যেন চাকুরীর জন্যই বিদ্যার প্রয়োজন!) 
৷ সেনসাস্‌ রিপোর্টে দেখা যায়্‌, দেশের শত করা ৫ জন লোক বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট (literate); 
মহিলাদের মধ্যে শত করা আধ জন মাত্র। তাহা হইলে দেখুন শিক্ষা হিসাবে আমরা কত 
নীচে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতেছি__ দোটানা জীবন ভিন্ন উপায়াস্তর নাহী স্ত্রীশিক্ষার 
অভাবেই সমাজে আজ এত ব্যাধি, দুর্নীতি ও কুসংস্কার। পুরুষ ও মহিলাদের ভিতর শিক্ষা, 
দীক্ষা ও চিন্তার সমাজে আজ এত ব্যাধি, দুর্নীতি ও কুসংস্কার। পুরুষ ও মহিলাদের ভিতর 
শিক্ষা, দীক্ষা ও চিন্তার বেশী পার্থক্য থাকিলে সমাজ চিরকালই ভগ্নস্বাস্থ্য ও দুর্র্বল হইয়া 
থাকিবে। জুলিয়স্‌ সিজারকে হত্যা করিবার জন্য ক্রটাস্‌, কেসিয়াস প্রভৃতি ষড়যন্ত্র করিতে 
লাগিলেন। ক্রটাসের তখন চোখে ঘুম নাই, আহার বিহারে তৃপ্তি নাই__ মন সৰ্ব্বদাই চঞ্চল 
ও উদ্বিগ্ন। তাহার স্ত্রী পোর্সিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সস্তোষজনক উত্তর পাইলেন নাঁ_ 
ক্ৰটাস স্ত্রীর নিকট আত্ম-গোপন করিলেন। তখন পোর্সিয়া বলিলেন, 

"Js it expected I should know no secrets 

That appertain to you? Am I yourself 

But, as it were, in Sort or limitation, 

To keep with you at meals, comfort your bed, 

And talk to you sometimes? Dwell I but in the suburbs 

Of your good pleasure? If it be no more, 

Portia is Brutus’ harlot, not his wife."— (Julius Ceasar) 
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আমাদের বাঙালী কবি, তাহার অতুলনীয় তুলিকায় চিত্র এঁকে দেখিয়েছেন, শিক্ষিত ও 


অশিক্ষিতার মধ্যে ভাবের কি গভীর পার্থক্য! 
বর। “বল একবার, “আমিও তোমার, 
তোমা ছাড়া কারে নাহি চাই!” 
ওঠ কেন,ওকি, কোথা যাও সখি? 


কনে । (সরোদনে) “আই মার কাছে শুতে যাই!” 
শ্রেষ্ঠ ও চিন্তাশীল কবিদিগের ভাব একই রকমের হয়। বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা কবিও 
গেয়েছেন ঃ 
“স্বজনের সাধ পুরাইতে শিশুপত্রী উজলিল ঘর” 
“অলঙ্কারে সহধর্ম্মিণীরে (কি বিদ্রুপ জানে অভিধান)” 
পুনশ্চ, ‘প্ঞানের আলোকে নাথ তুমি হলে অগ্রসর 
অজ্ঞানের অন্ধকারে আমি ত বেঁধেছি ঘর।।” 
এই যে একই সমাজের স্ত্রী ও পুরুষদের মধ্যে একটা বিপুল ব্যবধান-_ ইহাই আমাদিগকে 
পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। মায়ের স্তন্যদুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গে সন্তান মায়ের দোষ গুণ সকলের 
অলক্ষ্যে অৰ্জ্জন করে। শৈশবাবস্থার শিক্ষা দীক্ষা হয় মায়ের কাছে__মায়ের দ্বারা।ইংরাজ 
জাতি যে আজ এত বড় হইয়াছে তাহার একটা প্রধান কারণ এই যে, তাহারা মায়ের নিকট 
হইতে ও মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া কুসংস্কার শিক্ষা করিবার সুযোগ পায় না। আমাদের দেশে 
মায়ের চেয়ে বেশী সৰ্ব্বনাশ করে মায়ের মা বা দিদিমা ও আইমা। মা যদিও সংস্কার বিষয়ে 
একটু অগ্রণী হয়েন কিন্তু দিদিমা, ঠাকুমার হাত এড়াবার যো নাই। এইরূপে আমরা এক 
পুরুষ পিছাইয়া গিয়াছি। বাল্য,_- সংস্কার দূর করা খুব শক্ত। বইতে পা লাগিলে এখানো 
আমার দেহের শিরা উপশিরা আপনা আপনিই সঙ্কুচিত হয়__ কিছুতেই এই কুসংস্কার ছাড়তে 
পারি নাই! এখনো অনেক মেডিকেল কলেজের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ছাত্র গঙ্গান্নান করিয়া অক্ষয় 
্বর্গবাসের কল্পনা করেন। বিজ্ঞানের সব ছাত্রেরাই জানেন অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন হইতেই 
জল উৎপন্ন । এই জল যদি ঘরে থাকে এবং সেই ঘরে যদি একজন পরিচ্ছন্ন, তথাকথিত 
অস্পৃশ্যজাতীয় লোক প্রবেশ করে তবে চলিত প্রথানুসারে এ জল অশুদ্ধ হইয়া যায়।শরীরের 
বা বংশের অপবিভ্রতা কি অঞ্জনের শর-সন্ধানের মত কলসীভরা জল দেখিলেই তাহার 
মধ্যে প্রবেশ করিবে? অথচ সোডা, লিমনেড্‌, ডাব, বরফ্‌ প্রভৃতিতে দোষ হয় না।কি সুন্দর 
সংস্কার! J 


আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যদি শিক্ষা দীক্ষায় যথেষ্ট তফাৎ থাকিয়া যায় তবে সংসারে শৃঙ্খলা ও 
সুখের অভাব হইয়া পড়ে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, অমুক 
ত একজন অধ্যাপক, অসাধারণ পণ্ডিত-_ কলেজের ছুটি হলে এক দণ্ড বাড়ীতে থাকেন না 
অন্যত্ৰ চলে যান কেন? শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, এটা বুঝতে পারলেন না? বাড়ীতে সহধর্মিনী 

“এঁর মন আকৃষ্ট করে’ রাখ্তে পারেন না। হয়ত বেচারীর অর্থের অভাব, বই কিন্তে পারে 

না-_অথচ গৃহিণী বায়না ধল্লেন, ব্রত কর্ব, এই চাই_ও চাই ব্রান্মাণ ভোজন করাতে 
হবেইত্যাদি। বিপদ এইখানে । পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া না চলিতে 
পারিলে একত্র বাস সুখকর হয় না। ছেলে বেলায় দেখেছি, উকিল, ব্যারিষ্টারকে দরকার 
হইলে বাড়ীতে পাওয়া যাইত না-_ তাসের আড্ডা, খোস গল্পের আড্ডা বা পাশের বাড়ীতে 
খোঁজ করিতে হইত। কারণ, ইংরাজীতে যাহাকে বলে amenities of home life তাহা 
তাহারা বাড়ীতে পাইতেন না। আমরা এই অবলাজাতিকে পিছু ফেলিয়া, তাহাদিগাকে অজ্ঞ 
ও মূর্খ রাখিয়া আগুয়ান হইতেছি_ প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে অ-বলা করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের 
সর্ধনাশের সূত্রপাত এইখানে। 

তারপর বিবাহ। আজকাল সংবাদপত্রের মারফতে পাত্র পাত্রীর সন্ধান লওয়া হয়। 
আজকার কাগজ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ;_- দুইজন বাৎস্যগোত্র বারেন্দ্র যুবকের জন্য পাত্রী 
আবশ্যক। আরও একটা শুনুন, কায়স্থ কৌদ্‌গুলা গোত্রজ যুবকের জন্য সুন্দরী ও শুণসম্পন্না 
পাত্রী আবশ্যক। (সুন্দরী পাত্রী ত সকলেই চাহেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যাহারা সুন্দরী কন্যা 
চাহেন তাহারা কি সকলেই কন্দর্পবিনিন্দিত?) এই রটী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ__এসব কেন! ব্রাহ্মণের 
কথা ছাড়িয়া দিই_কায়স্থের মধ্যে এই কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র ২৫০। ৩০০ 
বৎসর । রঘুনন্দনের ও পুরন্দর খাঁর ব্যবস্থা_ শান্ত্রসম্মত নহে__ তবুও এই প্রথা মানিয়া 
চলিতে হইবে? বঙ্গজ কায়স্থ ও দক্ষিণ-রাটী কায়স্থ পাশাপাশি বাস করে অথচ বৈবাহিক 
ক্রিয়া তাহাদের মধ্যে হইবে না; একই শ্রেণীর মধ্যে আবার সকল অবস্থায় কুলীন ও মৌলিকের 
মধ্যে বিবাহ হয় না। জানি এসব কৃত্রিম প্রথা__এসব লোকাচারের মধ্যে সত্যের অংশ নাই 
তবুভয় দূর করিতে পারিতেছি না। জানিয়া আবার আমরাই এই সব কুসংস্কারের পোষকতা 
করিতেছি। আজকাল মেয়ের বিবাহে যে এত কষ্ট পাইতে হয়_ এইসব কৃত্রিম প্রথাই কি 
তাহার মুখ্য কারণ নয়? অসবর্ণ বিবাহ দূরে থাক্‌, যদি উত্তররাটী, দক্ষিণরাটী, বঙ্গজ ও 
বারেন্দ্রের ভিতর বিবাহের কোন প্রকার লৌকিক বাধা না থাকিত তবে মেয়ের বাপ অনেক 
দুর্দশার হাত হইতে রক্ষা পাইত। রাজা রাজবল্লভ বিক্রমপুরের বৈদ্য-_ কেশবচন্দ্র সেন ও 
তাহার আত্মীয়গণ গরিফা সমাজভুক্ত, অথচ এইটুকু সাহস হইল না যে তাহাদের বংশধরগণ 
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পরস্পর বিবাহাদি ক্রিয়া কর্ম্ম করেন! বিবাহ-সমস্যা দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। 
দেশের চিন্তাশীল যুবকগণ ও সমাজের নেতাগণ যদি এখন হইতে সাবধান না হয়েন তবে 
বিবাহ-সমস্যা অন্ন ও বস্ত্রসমস্যা অপেক্ষা আরও ভীষণ আকার ধারণ করিবে। মিথ্যা দেশাচার 
ও কপট লোকাচারের উপর যে বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, জানিনা, হইতে পারে, এই সময় 
তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল, কিন্তু এখন সম্যক উপলব্ধি করেছি-_ যাহা অসার, যাহা 
বিবেকবিরুদ্ধ, যাহা কৃত্রিম সেই সব প্রথা ও সংস্কার আঁকড়ে ধরে থাকা শুধু সমাজের পক্ষে 
নয়__ দেশের পক্ষে__জাতির পক্ষে অকল্যাণকর। যাহা অস্তঃসার শুন্য ও জাতীয় উন্নতির 
অস্তরায় ও পরিপন্থী তাহা সব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে ইহার জন্য সৎসাহসের 
প্রয়োজন। স্মরণ রাখা উচিত যে নৈতিক-সাহস-বিবর্িতি জাতি কোন দিন জগতের কোন 
মহৎ কাজ করিতে পারে না।* 

তারপর বাল্য বিবাহ। রোজগারের ক্ষমতা নাই-_অথচ বিবাহ না করিলে চলিবে না। 
শিক্ষিত হউক আর অশিক্ষিতই হউক, কোন তফাৎ দেখিতে পাই না। ছেলের বাপ হয়ত 
ছেলের পড়ার খরচ কুলহিয়া উঠিতে পারেন না কাজেই একজন বেহাঁই খুঁজিতে লাগিলেন__ 
বুক ফুলাইয়া লোকের কাছে প্রচার করিতে লাগিলেন যে তিনি পণ-প্রথার বিরোধী-_-তবে 
ছেলেটা খুব মেধাবী __ পড়িতে না পাইলে তাহার জীবন “মরুভূমি” হইয়া যাইবে, সেই 
জন্যই ছেলের পড়ার বাবদ মাসিক ‘যৎকিঞ্চিৎ’ সাহায্য পাইলেই পুত্রটীকে পাত্রীস্থ করিতে 
সম্মত আছেন। মেয়ের বাপ দেখিলেন, এক সঙ্গে ৫ হাজার টাকা খরচ করিবার সামর্থ্য 
তাহার নাই__সুতরাং মন্দের ভাল। আর ছেলে, বাইরো যাহাই বলুন, মনে মনে ভাবিলেন, 
পড়াও হইবে এবং শ্বশুরের পয়সায় কয় বৎসর বেশ আরামে ও আমোদে কাটিবে। ফেল, 
হইলে হয়ত বাবা টাকা পাঠান বন্ধ করিতে পারেন-- কিন্ত শ্বশুরের টাকা নিয়মিত ভাবেই 
আসিতে থাকিবে । সুতরাং অস্টাদশবধীয়ি যুবা এক দ্বাদশব্ধীয়ার পাণিগ্রহণ (পাণিপীড়ন?) 
করিলেন। মা বলিলেন, বেশ ছোট্ট বউ হয়েছে-_ ঘর “আলো” করিবে। এই যে বাল্য 
বিবাহের ব্যবসাদারী-_ ইহাতে যে সমাজের কত অনিষ্ট হয় দু'এক কথায় তাহহি আলোচনা 
করিব। 
কর্তব্য; কিন্তু কথায় ও কার্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টাও করি না। বেদ, উপনিষদ 


* "On all hands of us, there is the announcement, audible enough, that the Old 
Empire of Routine has ended; that to say a thing has long been, is 00 reason for its 
continuing to be"— Carlyle's Hero-Worship. 
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বা রামায়ণ, মহাভারতের যুগে ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য শুরুগৃহে অবস্থিতি করিতেন ।ব্রহ্মচর্য্ 
পালন করিয়া, কাষ্ঠ আহরণ, গো-পালন, গুরু-সেবা দ্বারা সাধারণভাবে জীবন যাপন করিতেন। 
বিলাসিতা বর্জন ও ব্রহ্মাচর্ধ্য পালন ছাত্র-জীবনের প্রধান অঙ্গ। আর আজকাল আমরা 
বাল্যবিবাহ করিয়া বা তাহার সহায়তা করিয়া শাস্ত্রের মর্ধ্যাদা হানি করিতেছি বর্ণাশ্রম 
ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। অর্থ নীতি, স্বাস্থ্য-নীতি ও নৈতিক জীবনের দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে বুঝা যায় আমরা নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতেছি। কবি গেয়েছেন, “বিয়ে হ’লে 
পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা।” একে ৫1৭ শত বৎসরের দাসত্বের চাপে আমাদের সব 
সদগুণ গুঁড়া হইয়া গিয়াছে-_তার উপর যদি স্ত্রীপুত্র লইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবনধারণ 
করিতে হয় তবে স্বভাব নষ্ট’ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? বাল্য বিবাহ এক সময়ে 
আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল সত্য কিন্তু সে সময়ের বাংলা আর বিংশ শতাব্দীর বাংলায় 
আকাশ পাতাল তফাৎ। তখন জীবন সংগ্রাম কঠোর ছিল না-_ সকলেই পেট ভরিয়া খাইতে 
পাইত।টাকায় ২।। ০ সের দুধ ছিল না-_ মাছের সের ১। ০ সিকা ছিল না-_-তরকারীর 
অগ্নিমূল্য ছিল না। গত ১০ বৎসরের মধ্যে টাকার মূল্য (purchasing power) এক 
তৃতীয়াংশ হইয়া গিয়াছে। বাড়ী-ভাড়া ও দুধের দাম দিতে কলিকাতাবাসীর প্রাণাস্ত। অতি 
কদৰ্য্য বাড়ীতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে বাস করিতে হয়। যে দুশ্টা অমূল্য জিনিষের জন্য এখনও 
ট্যাক্সের বন্দোবস্ত হয় নাই-_ সেই বাতাস ও আলো, কলিকাতা বাসীদের পক্ষে এক প্রকার 
দুর্লভ। দিন দিন আমাদের জী বনীশক্তির হ্রাস হইতেছে। যন্ষ্মা, ম্যালেরিয়া সেই জন্য বাঙালী 
জাতিকে দিন দিন মৃত্যুর পথে লইয়া যাইতেছে। কাল কলিকাতা বাসী একজন ধনী, চিন্তাশীল 
ও সম্মানিত ব্যক্তি আমাকে একখানি পত্র দিয়াছেন। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে তিনি লিখিয়াছেন, 
“বাল্য-বিবাহ, বিলাসিতা, অর্থাভাব, বেকার-সমস্যার দরুণ আমরা বিবেকবুদ্ধি সমূলে নষ্ট 
করিয়া আত্ম-সম্মান হরাইয়াছি। এই চাটুকার জাতির প্রতি জগতের কাহারও শ্রদ্ধা থাকিতে 
পারে না। আফিসে সাহেব সুবার কাছে এত লঙ্গনা ও গ্লানি সহ্য করিতে হয় কেন? কারণ 
আমরা রোজগার-অক্ষম। একদিন বাড়ী বসিয়া থাকিলে “হাঁড়ি চড়ে” না । জীবনে স্বাধীনতা 
থাকিলে, স্বাবলম্বনের ভাবকে জাগ্রত করা যায়- মনুষ্যত্বের বিকাশ করিবার, সুযোগ অন্বেষণ 
করা যায়। কিন্তু একবার স্ত্ীপুত্রের ভরণপোষণের বোঝা ঘাড়ে চাপিলে, স্বাবলম্বন হারাইয়া 
যায় আত্মপ্রচেষ্টার অবসর কমিয়া যায়। এখানে অনেক যুবক উপস্থিত আছেন, যীহাঁরা 
ইন্টারমিডিয়েট বা বি, এ, পড়িতে পড়িতে বিবাহ করিয়াছেন । জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, 
কিকর্ব,” “বাবা ছাড়েন না, মার বড় কষ্ট হয়” ইত্যাদি। বরিশালের অশ্বিনী বাবু বলেছিলেন 
বিবাহের সময় বাংলার ছেলেরা মাতৃপিতৃভক্তি দেখাইবার সুবর্ণসুযোগ পায়! আমি বলি, 
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মিথ্যার সহিত আপোষ ও শাস্তি ক্রয় 


আহা কি সেয়ানা ছেলে! বাপ মা বলিলেই বিবাহ করিবে? লেখা পড়া শিখিয়াছ বা শিখিতেছ__ 
কেন, তুমি কি গরু না ঘোড়া যে ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে দরদস্তর ঠিক হইলেই গলায় দড়ি 
দিয়ে হড়্‌ হড়ু করে টেনে নিয়ে বরের আসনে বসিয়ে দিবে? বিধাতা কি তোমায় কিছু মাত্র 
বিচারশক্তি দেন নাই। বিবাহের হাটে নিজেকে বিক্রয় করিতে তোমার কি কুঠা হয় না 
আত্ম-সম্মানের লাঘব হয় না? 

কথা এই, আমরা ক্রমাগত মিথ্যার সহিত আপোষ করিয়া আসিতেছি__বুদ্ধি ও 
বিবেচনাকে অন্ধকার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যুবকেরা আজকাল বলিয়া থাকেন, 
বুড়োর দল না মরিলে কিছুই করিতে পারিতেছি না-_ যত অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে এই সব 
01৫ £০০15. আমি জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, বুড়োর দল যদি একদিনে একই সময়ে গঙ্গাযাত্রা ' 
করে, তবে কি যুবার দল তাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, জাতির অন্ধ-সংস্কার ও 
সামাজিক ব্যাধি দূর করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন? বুড়োর দলকে বাধা না দিয়া বরং তাহাদের 
কথামত চলিয়া, বাল্য-বিবাহ করিয়া বা নিজ পরিবারের মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত 
না করিয়া, যুবার দল জ্ঞানকৃত পাপ করিতেছেন। এ বিষয়ে বৃদ্ধ ও যুবার মধ্যে মনোবৃত্তির ত 
কোন প্রভেদই দেখি না; মনে হয় কাৰ্য্যে ও চিন্তায় প্রত্যেক যুবাই এক একজন ছোটখাট বৃদ্ধের 
মতই রক্ষণশীল । যুবকেরা কি বুঝিতে পারেন না যে একজন অশিক্ষিতাকে বিবাহ করিয়া 
ত্বাহারা যে অবিবেচনার প্রশ্রয় দেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, কুসংস্কার, ব্যাধি ও দুনীতিগুলি 
অনস্তঃ আর এক পুরুষ ধরিয়া সমাজদেহকে স্বাস্থ্যহীন ও দুর্র্বল করিয়া রাখিবে? তোমার 
অবিবেচনার জন্য তুমি দেশের শত্রু হইলে-_ নিজেরও শক্রতা সাধন করিলে! তোমার 
জ্ঞানকৃত পাপের জন্য, তোমার মনের অসুস্থতা ও দুর্বলতার দরুণ, তোমার সমাজ-সংক্কারের 
চেষ্টার অভাবে, কদর্ধ্য দুর্নীতি ও পাপাচারগুলিকে সমাজের বুকের উপর মৌরসীপাট্টা দিয়া 
বসবাস করিবার সুবিধা দিলে! 

জাপান আজ ৫০ বৎসরের মধ্যে কি প্রবল শক্তিসম্পন্ন হয়েছে! সে ইংরাজ, 
আমেরিকাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলে। কিন্তু আমাদের স্থান কোথায়? আমরা যে এখনও 
নীচে পড়িয়া আছি তাহার একটা কারণ আত্মপ্রবঞ্চনা ও ব্যবসাদারী। আমাদের দ্বিধাবিভক্ত 
জীবনের বাইরের দৃশ্য যেমন সুন্দর, ভিতরের দৃশ্য তেমনি কুৎসিৎ। বাইরে, দেশোদ্ধার, 
সমাজ-সংস্কার, বিধবা-বিবাহ, জাতি-ভেদ রহিত, ছুতমার্গ পরিহার, হিন্দু-মুসলমান এক্য 
প্রভৃতির আদর্শ লইয়া বক্তৃতা করিতে করিতে আকাশ বাতাস কম্পিত করি__আর ভিতরে, 
উত্তর-রাটা, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ২৬ পর্যাঁ, ২৮ পর্য্যা, গঙ্গাস্থানে পুণ্যফল, 
একাদশীতে বিধবার নিরম্থু উপবাস ইত্যাদি অযৌক্তি কপটাচারের প্রশ্রয় দিই। 
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ছেলে স্কুলে ও কালেজে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট শিখিয়া আসিল যে চন্দ্রের উপর 
পৃথিবীর ছায়াপাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়-_- গ্রহণের সময় হাঁড়ি ফেলিতে হয়-_-কিছু খাইতে নাই 
স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়__ইত্যাদি। দিদিমা এক কথাতেই ছেলের যুক্তিতর্ক ঠাণ্ডা করিয়া 
দিলেন। বাঙালী ছাত্রের গোড়ার শিক্ষা এই প্রকার সুতরাং তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যে দ্বিধা- 
" বিভক্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? j 

বাঙালী জাতি ভারতবর্ষের আদর্শস্থানীয় বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি এবং মহামতি 
গোখেলের সার্টিফিকেট (What Bengal thinks to-day, India thinks to-mor- 
[০৬ জাহির করিয়া আমাদের কথার সমর্থন করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কথা এক সময় 
খাটিত, আজকাল খাটে না। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে একদিন বাঙালী অগ্রণী ছিল-_ আজ 
পিলে, "Representative Indians" নামে একখানা বই লিখেছেন। তাহাতে রাজা 
বলিয়াছেন_-সমাজ-সংস্কীরকের জন্ম বাংলাদেশেই হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান বাঙ্গালী-জীবনের 
দৈনন্দিন ইতিহাস ও কাৰ্য্যপদ্ধতি আলোচনা করিলে মনে হয় সমাজ-সংস্কার বাংলাদেশ 
ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। মনে ভাবুন পর্দ্াপ্রথা। ইহা ত মুসলমানদিগের নিকট হইতে ধার 
করা- ইহার হিন্দু ধর্ম্ম বা সমাজের সনাতন প্রথা নয়। দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর 
প্রভৃতি স্থানে__পর্দাপ্রথা নাই বলিলেই হয়। এই সমস্ত দেশের উচ্চ ও সদ্বংশজাত মহিলারা 
স্বচ্ছন্দ-চিত্তেদলে দলে রাস্তায় ভ্রমণ করেন। প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই নগরে অবস্থিতি 
কালে সমুদ্রতীরে সন্ধ্যার পর বেড়াইতে গিয়া দেখি, সেখানে মহিলারা অবাধে হাস্যালাপ 
করিতে করিতে সমুদ্রের বায়ু সেবন করিতেছেন। মাদ্রাজে মহিলাদের কলেজ সমুদ্রের তীরে 
এমন কি একটা প্রাচীর পর্য্যন্ত নাই। এই স্থানে অনেক গৌড়াহিন্দুঘরের মেয়েরা লেখাপড়া 
শিখিয়া থাকেন। আর কলিকাতার মহিলারা বদ্ধ-বায়ু ও অন্ধকার-ঘরের কোণে রাতদিন 
থাকিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া থাকেন। অসুস্থতার দরুণ কেহ কেহ কদাচিৎ মাঠের দিকে বেড়াইতে 
যান সত্য কিন্তু তাহাও সন্ধার পর নির্জন রাস্তার ধারে এবং অতি সঙ্কুচিত ভাবে। আবরু 
বিষয়ে আমাদের গৌঁড়ামি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের জন্য আজীবন শক্তি, সামর্থ্য ও ধন উৎসর্গ করিলেন 
ব্রতকে কি আমরা প্রতিদিন পদাঘাতে ডুবাইয়া দিই না? আড়াই কোটী বাঙালী হিন্দুর মধ্যে 
কয় জন বিধবা বিবাহে অগ্রণী? গত বৎসর পাঞ্জাবে ৮৭৫টী বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। সার 
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গঙ্গারাম তাহার জীবনের অর্জিত অর্থ বিধবা-বিবাহ প্রচারকল্পে ও অন্যান্য সামাজিক 
সংস্কার কার্ষে নিয়োজিত করিয়াছেন। আর বাংলাদেশে একজন বিধবার বিবাহ হইলে, 
সেই সংবাদ খবরের কাগজে ছাপা হয়, যেন কত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। অনেক সময় 
পুরোহিতেরা বিধবা বিবাহে তাহাদের কর্তব্য কর্ম্ম করেন না। সম্প্রতি কুমিল্লায় এইরূপে 
একটা ঘটনা হইয়াছে ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল না দেখিয়া, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও দাতা মহেশ 
ভট্টাচাৰ্য্য বলিলেন, “আমি ত এক সময় পৌরোহিত্য করিয়াছি__ কেহ না আসে আমিই 
বিবাহ দিব,” এবং দিলেনও। 

নৈতিক জীবন সুস্থ ও সবল থাকিলে সমাজের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন থাকে-_-সমাজের অধঃ তন 
হয় নৈতিক বলের অভাবে। ইতিহাসই ইহাই প্রমাণ শ্রীস্‌ এক সময়ে সভ্যতা, দর্শন, বিজ্ঞান, 
শিল্প ও সাহিত্যের আদর্শ ছিল। যে দেশে সক্রেটিস, ত্যারিস্টট্ল, প্লেতো, হোমার্‌ প্রভৃতি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন-_ সেই গ্রীস্‌ কি জন্যে রোমের পদানত হইল? একজন চিন্তাশীল 
লেখক কারণ দেখাইতেছেন__ 

"The immediate cause of the decline of a society in the order of 
morals is a decline in the quantity of its conscience, a deadening of 
its moral sensitiveness, and not a depravation of its theoratical eth- 
ics. The Greeks became corrupt and enfeebled, not for lack of ethi- 
cal sciences, but through the decay in the numbers of those who 
were actually alive to the reality and force of ethical obligations"— 
Morley's Compromise.আমাদের দশাও তাই হিন্দু সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ 
বিবেকশক্তি ও নৈতিকবলের অভাব। আমরা আজকাল পূর্ব শান্ত্রবচন আওড়াইয়া থাকি। 
অতীত যুগের বীর্তিও সভ্যতা, শিল্প উ ৎকর্ষতা, সাহিত্য ও দর্শন, বেদ ও বিজ্ঞান, শৌর্ধ্য ও 
বীর্যের জয়গান করিয়া নিজেদের দোষ ও দুর্বলতা ঢাঁকিবার চেষ্টা করি। একবার বেথুন 
কলেজের পুরঙ্কার-বিতরণী সভায় আমাদের দেশের একজন গণ্যমান্য নেতা (গোঁড়া হিন্দুও 
বটে) ও উচ্চপদস্থ লোক, লাউসাহেবের সম্মুখে বক্তৃতা দিতে দিতে বলিয়াছিলেন,আমাদের 
গাৰ্গী, মৈত্ৰেয়ী ছিল__খনা, লীলাবতী ছিল-_এই ছিল, সেই ছিল-_ ইত্যাদি। কিন্তু তাহার 
বাড়ীতে “অষ্টমবর্ষে ভবেৎ গৌরী”। বিদেশীর কাছে বাহবা লইবার জন্য ভারতের অতীত 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া থাকি, কিন্তু গৃহিনীর রাজ্যে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন 
মানুষ হইয়া যাই। 

মরাজাতি ও জীবস্ত জাতিতে কত প্রভদে দেখুন! চীন খুব রক্ষণশীল জাতি-__ কিন্ত 
আমাদের মত বিপদ তাহাদের নাই। তাহাদের মধ্যে ধৰ্ম্ম ও সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা নাই। 
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আমার মনে আছে ১৫। ১৬ বৎসর আগে যখন টীনের সহিত জাপানের যুদ্ধের সূচনা হয় 
তখন দশ হাজার চীন রমণী ক্যান্টনে সভা করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে তাহারা জাপানী মাল 
বয়কট করিবেন। এসব কি আমাদের দেশে সম্ভব? সান্‌ ইয়াত্‌ সেন্‌ সাধারণতন্ত্র স্থাপন 
করিয়া ঘোষণা করিলেন-_ টিকি কাটিতে হইবে। তখন কালিফর্নিয়া, মালয়, ব্রচ্মাদেশে, 
চীনদেশ, প্রভৃতি স্থানে যেখানে যত চীনা ছিল সকলেই শিখা ছেদন করিল । এমন কি বেণ্টিক্‌ 
রিটের জুতাব্যবসায়ী চীনারা পর্যন্ত একটু ইতস্থতঃ করিল না। যেমন একটা বৈদ্যুতিক বোতাম 
টিপিলে এক সঙ্গে শত শত আলো জুলিয়া উঠে তেমনি চীনারা একদিনে টিকি কাটিয়া 
ফেলিল-_ বলিল, টিকি মাঞ্চুদিগের দাসত্বের নিদর্শন__ আজ মাঞ্চুরাজতস্ত্রের অবসান। 
আর আমরা সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া টিকির গোড়ায় তেল ঢালিতেছি__এবংতাহার 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিতে আরম্ভ করিয়াছি। আর একটা জীবস্ত জাতি একঙ্গোরার দিকে চেয়ে 
দেখুন-__ কি প্রবলবেগে তাহারা উঠিতেছে। কপট দেশাচার, ভণ্ডামি, পর্দ্দাপ্রথী সব দূর 
করিতেছে। একটা নৃতন ভাবের, একটা জাগরণের নেশায় তাহারা উন্নতির মত উন্নতির 
দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। 

যুবকেরাই জাতির আশাভরসাস্থল__ দেশসেবার পুরোহিত। তাহারাই এগিয়ে যাবে 
কিন্তু তাহারাই অনেক সময় পিছাইয়া যায়। কথা হইতেছে, কে আগে যাবে? সকলেই 
বলেন, আমি আগে যাব কেন? যাইতে হয় ত এক সঙ্গেই যাইব, কাজ করিতে হয় ত এক 
" সঙ্গেই করিব। ‘দশে মিলি” করি কাজ, হারি জিতি নাই লাজ'। 

ন গণস্যাগ্রতোগচ্ছেৎ সিদ্ধে কাৰ্য্যে সমং ফলং 
যদি কাৰ্য্য বিপত্তি স্যাৎ মুখরস্তত্র হন্যতে । 

কিন্তু মনে ভাবুন গ্রামে একটা বাঘ আসিয়া খুব অনিষ্ট করিতেছে। কেহই এগুতে সাহস 
করিতেছে না। তখন এমন লোক এক একজন থাকেন, যাহারা বন্দুক বা লাঠি সড়কি লইয়া 
বাঘ মারিতে অগ্রসর হয়েন। তাহারা বলেন, তোমরা আসিতে হয়, এস। দেখাদেখি আরও 
পাঁচ জন অগ্রসর হয়। এই রকম ভাবে এগুতে হইবে__ দেশের সব লোক অনুসরণ না 
করুক অন্ততঃ পাঁচ জনও করিবে। না এগুলে রক্ষা নাই বাঁচিবার জন্য অন্য পথ নাই। 
কার্লাইল্‌ বলেছেন, "Every new opinion, at its starting is precisely in a 
minority of one. In one man's head alone, there it dwells as yet. 
One man alone of the whole world believes it, there is one man 
against all men." অন্যত্র, "If he have to ask at every tum the world's 


suffrage; if he cannot dispense with the world's suffrage, and make 
his own suffrage serve, he is a poor eye servant; the work commit- 
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ted to him will be mis-done. Every such man is a daily contributor 
to the inevitable downfall."— Hero-worship. 

১৯০৬ সালে স্বদেশী’-আন্দোলনের সময় শিবনা শাস্ত্রী মহাশয়কে একবা জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম যে বাঙালী যুবক নিজের স্বার্থের জন্য নয়, যশের জন্য নয়, দেশোদ্ধার হইবে 
এই ধারণার উপর কার্য্য করিয়া অন্নানবদনে ফাসীকাষ্ঠে ঝুলিতে শিখিয়াছে__কিন্তু সমাজ- 
সংস্কারকার্য্যে, বিধবা-বিবাহ করিতে লোক পাওয়া যায় না--ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন 
বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি--হুজুগের ল্োতে গা ভাসাইয়া দিয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেও ভীত 
হয় না; কিন্তু আজীবন সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিতে অসীম আত্মত্যাগের প্রয়োজন 
অবিচলিত সাহসের আবশ্যক। প্রকৃত বীর কে? যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের সম্মুখে যে বুক ফুলাইয়া 
এগিয়ে যায় সে বীরপুরুষ বটে, কিন্তু ধীহারা সমাজকে টানিয়া তুলিতে গিয়া-_ সমাজসংস্কার 
ও অবিচার সহ্য করেন, তাহাদের বীরত্ব অতুলনীয়, যদিও সাধারণের চক্ষে এই বীরত্বের 
সম্মান অনুভূত হয় না। বিখ্যাত দার্শনিক এমার্সন্‌ এই মত সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। 
আমাদের আশুবাবু যৌহার অকাল মৃত্যুতে সমস্ত বাংলা আজ শোকসন্তুপ্ত) তাহার জীবনচরিতে 
অনেক ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহার চরিত্রের বিষয়ে যথেষ্ট নৈতিক সাহস ও বীরত্ব 
দেখাইয়া গিয়াছেন, বিধবা দুহিতার বিবাহ দিয়াছেন-_ একটা পুত্রকেও “বর্ণ ব্রাহ্মণের’ কন্যার 
সহিত বিবাহ দিয়াছেন। বিধাতা এক একজনকে এমন প্রেরণা দেন যে তাহারা কাজ না 
করিয়া কিছুতেই নিরস্ত হয়েন না। তাহারা যেন প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কর্তব্য সম্পাদনের জন্য 
বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। তখন ষীহারা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন- লাভ লোকসান বিচার 
করিতেছিলেন-_ তাহারা অনুবর্তীহন। জগতের অধিকাংশই গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসাইয়া 
দেয়।ব্রাম্ম-সমাজের আদি ইতিহাস যাহারা অবগত আছেন তাহারা জানেন, শিবনাথ শান্তী 
পিতামাতার একমাত্র পুত্রসন্তান, কত আদরের জিনিষ ছিলেন_- তিনি যখন ব্রাহ্মাধর্মে দীক্ষিত 
হইলেন তখন বাপমায়ের বুকে বাজ পড়িল। কিন্তু শিবনাথ যাহা কর্তব্য বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন 
তাহা হইতে বিচলিত হইলেন না ্রাহ্মসমাজের পরলোগত নগেন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামী প্রভৃতি যদি হিন্দু সমাজে থাকিতেন তবে লাভবান হইতেন-_-ভোগ-বিলাসও বিভবের 
মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন। কিন্তু কি নির্য্যাতনই তাহারা সহ্য করিয়াছেন 
কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা আমাদের কর্তব্য কার্য্য করিতেছি না। শ্রোতস্বিনীর গতি রুদ্ধ হইলে 
উহা যেমন পক্ষিল হইয়া উঠে ও তাহাতে নানাপ্রকার রোগাণু জন্মায় ও বৃদ্ধি পায়-_ তেমনি 
হিন্দু সমাজ এখন পঙ্চিল হইয়া উঠিয়াছে__ এত বিষ সমাজদেহে জন্মাইতেছে ও প্রসারিত 
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হইতেছে যে এরূপভাবে আর কিছু দিন চলিলে সমাজের মৃত্যু অনিবার্য্য। হিন্দু-সমাজ বিশিষ্টতা 
হারাইতেছে__ উদারতা হারাইতেছে। উর্করিমক্তিষষপ্রসূত ওপর চালাকির জন্য আমাদের মেরুদণ্ড 
বাঁকা হইয়া পড়িতেছে। মিথ্যার সহিত আপোষ করিতে করিতে বিবেক বুদ্ধি ও সাহস 
হারাইয়াছি__সমাজের ভিতর ভণ্ডামি ও কপটাচরণের অস্তঃসলিলা প্রবাহিত হইবার পথ 
পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। স্বরাজ’ স্বরাজ’ বলিয়া চীৎকার করি-_ বলি স্বরাজের উপর 
আমাদের জন্মগত অধিকার। কিন্তু আমাদের সমাজ বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই__সমাজের 
রীতিনীতির পনের আনাই ফাকি মানুষের গড়া মানুষ-মারা কল। আমরা চাই রাজনীতিক 
অধিকার লাভ করিতে--- কিন্তু যাহারা আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে, আমরা যাহাদের 
আমরা অবহেলা করিয়া আসিতেছি। ১৯১৮ সালে, Indian Social Conference-এর 
সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলাম, "It is the women of India who really 
belong to the depressed 01855"-_আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে অনুন্নত 
জাতিভুক্ত। মাতৃজাতির অজ্ঞানতা দূর করিবার মত সাহস ও প্রচেষ্ট আমাদের নাই__- কোন্‌ 
মুখে আমরা স্বরাজ লাভের যোগ্য বলিয়া মনে করি? 

যুবকেরাই জাতির প্রাণ জাতির জীবনীশক্তি। তাই আশা হয়, বাঙালী-মস্তিক্ষের 
অপব্যবহার হইবে না। যে দেশে বিধির বিধানে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন__-ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করি, সেইদেশের যুবকেরা মহাপুরুষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, ত্যাগ ওবীরত্বের 
মহিমায় বাঙালী জাতিকে উজ্জ্বল করুন-_- ঈশ্বরের শক্তি যেন তাহাদের জীবনের পথে 
চিরসহায় হয়। 


প্রকৃতির আহান* 


ভারতবর্ষে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অনেকের মুখে অনেক কথা শুনা যায়; বহু 
বৎসর ছাত্রদিগের সহিত নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় আমিও বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি 
ইহার গলদ কোথায়। বিপুলা বিশ্বপ্রকৃতির আঝেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াও এ দেশের ছেলেমেয়েরা 
দেশের ভূমি হইতে কোনও রস সঞ্চয় করিতে পারে না, উর্দ্ধে আকাশপটে বিচিত্র 
জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কখনও ভাল করিয়া দেখিতে শিখে না, তাহাদিগের চারিদিকের তরু লতা, 
গুল্ম, পশু পক্ষী, কীট, কাহারও কিছু পরিচয় ভাল করিয়া লইবার প্রয়োজন আছে কি না 
বিবেচনা করেনা স্কুল, কলেজে তাহাদের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে কেবলমাত্র কতকগুলা 
নিকৃষ্ট পাঠ কণ্ঠস্থ করিয়া যথাকালে পরীক্ষাগারে তাহা উদগার করিয়া দেওয়া ৷ বিদেশী ভাষায় 
ততটুকু তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করাইবার ব্যর্থ প্রয়োগে যে ফললাভ হয় শিক্ষকমাত্রেই 
তাহারা অবগত আছেন। ছাত্রেরাও জ্ঞান সঞ্চয় করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা আবশ্যক 
মনে করে না; যাহা পরীক্ষার জন্য কাজে লাগিবে না সে রকম কোনও বিষয় শিক্ষক মহাশয় 
পড়াইতে গেলে তাহারা ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে না। এই পুঁথিগত বিদ্যাই প্রকৃত শিক্ষার 
পরিপন্থী হইয়া দাড়াইয়াছে। কেন এরূপ হইয়াছে তাহার আলোচনা বোধ করি নিষ্ফল। দোষ 
কাহার সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা আমার নাই। আমার কেবলই মনে হয় যে আমাদের 
স্কুল কলেজের গণ্ডির বাহিরে বিচিত্র লালাময়ী প্রকৃতি দেবী কি আমাদের ছেলেমেয়েদের 
কাছেচিররহস্যময়ী চিরাবগুষ্ঠিতা থাকিয়া যাইবেন? কবি যে গাহিয়াছেন, 


দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোথাও দেখা যায় কি? ইংরাজ কবি 
"I ask not proud philosophy, 
To teach me what thou art?" 


* প্রকৃতি__ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২। 


আচার্য প্রকুল্পচন্্র রায় রচনা সংকলন ও দ্বিতীয় খণ্ড 


বাঙ্গালি কবি ইহার অনুবাদ করিলেন, 
“বিজ্ঞানের যুক্তিযুক্ত যথার্থ বচন, 
কবিকল্পনার কাছে না পায় সম্মান।” 

আমার কিন্তু মনে হয়, বৈজ্ঞানিক যে ভাবে প্রকৃতির গূঢ় রহস্য উদগাটিত করেন তাহার কাছে 
কবিকল্পনা বা আকাশকুসুম স্থান পায় না। যে দিন স্যার আইজ্যাক্‌ নিউটন্‌ রামধনুর উৎপত্তির 
হইল। “প্রকৃতি”র পাঠকবর্গের জন্য সহজবোধগম্য সেই ব্যাখ্যাটি শুনাইবার বাসনা আমার 
রহিল। 

যে অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এত কাল পরে এই “প্রকৃতি” পত্রিকার আবির্ভাব, সেটি 
যে কত বড় আবির্ভাব তাহা আমাদের অনেকের নিকটে অবিদিত নহে। পাশ্চাত্য জগৎ 
দেনাপাওনা মিটাইতে হইলে এই বোঝাপড়া একাস্ত আবশ্যক। আমরা কিন্তু সে দিন পর্য্যস্ত 
আমাদের চারিদিকের ফলফুল, গাছপালা, পশুপক্ষী, আকাশবাতাস, কোনও কিছুরই ভাল 
করিয়া পরিচয় লইবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করি নাই। এদেশে সেইজন্য ছোট বড় সকল 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু পদে পদে নিজেদের দৈন্য উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। ফুলটিকে, 
পাখীটিকে, আকাশের নীলিমাটিকে, দীপ্ত গ্রহপুঞ্জকে, বায়ুহিল্লোল হইতে স্নায়ুহিল্লোল পর্য্ত্ত 
সমস্ত বিষয়গুলিকে হয়’ত আমাদের দেশের মনীষীরা সৌন্দর্য্যের দিক হইতে, আর্টের দিক 
হইতে অনুধাবন করিয়াছেন; তাই বোধ করি ফুল আমাদের দেবার্্নায় নিয়োজিত হয়; 
পক্ষিবিশেষ দেবতার বাহনরূপে দেখা দেয়; দক্ষিণ পবন অমরাবতীর বার্তা বহন করিয়া 
আনে; ন্লাযুমণ্ডলঙ্থ হৃৎপুশুরীকে দেবতার আসন কঙ্গিত হয়ঃ কিন্তু কেমন করিয়া পুষ্পপরাগ 
গর্ভকেশরে নীত হইয়া নূতন পুম্পোদগমের ব্যবস্থা করে তাহার কাহিনী কোন্‌ অভিজ্ঞ ভারতীয় 
দ্ৰষ্টা আমাদিগকে আমাদের ভাষায় শুনাইতে পারিয়াছেন? হেয় অবজ্ঞাত আল্কাতরা হইতে 
রাসায়নিক উপায়ে শত শত সুন্দর রংএর এবং সুগন্ধি দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে সাধারণ 
শিক্ষিতাভিমানী এদেশের কয় জন তাহার সংবাদ রাখেন? বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসুর জীবন 
কেবলমাত্র একটানা নীরস গদ্য নহে। রহস্যময়ী প্রকৃতির অবগুষ্ঠনমোচন প্রয়াসে যে রোমান্সের 
সৃষ্টি হয় তাহার তুলনায় তোমাদের কাব্য, তোমাদের ফিলজফি অকিঞ্চিৎকর। এই বৃদ্ধ 
বয়সে এই বিজ্ঞান মন্দিরের কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধিৎসু কুতুহলী ছাত্রবর্গের সহিত আমি যে 
প্রত্যহ অন্যুন চার পাঁচ ঘণ্টা পরম আনন্দে আত্মহারা হইয়া অতিবাহিত করি, তাহার কারণ কি 
“প্রকৃতির” পাঠকপাঠিকাগণ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন? বৈষ্ঞবদিগের পদীবলীতে 


জানিতে পারা যায় যে অনেক সাধক ভগবত প্রেমে তন্ময় হইয়া “দশা” প্রাপ্ত হইতেন। 
অনেক বৈজ্ঞানিক, এক একটি নৃতন তন্বআবিষ্কারের পূর্ব্বে সেইরূপ বাহাজ্ঞানশুন্য তদগতচিত্ত 
হইয়া আত্মহারা হন। 

আমাদের বড় অভাবের সময়ে “প্রকৃতি” পত্রিকারূপ অর্ঘ্য লইয়া যীহারা বাণীর দ্বারে 
উপস্থিত হইয়াছেন তাহাদের সাধনা ও পুজোপচার ব্যর্থ হইবে না। এক বৎসর ধরিয়া যে 
ভাবে নানা নিসর্গতত্ব আলোচিত হইয়াছে; শিক্ষিত সমাজে, বিদ্যালয়ে, সাধারণ পাঠাগারে 
ইহার আদর যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আশা হয় যে আমরা আর পাশ্চাত্য 
লেখকের পুঁথিগত উক্তির চর্ব্বিতচর্ব্বন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। বাঙ্গালী ও 
ইংরাজ বিশেষজ্ঞের স্নেহদৃষ্টি “প্রকৃতি” আকর্ষণ করিয়াছে। যে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা বিজ্ঞানের 
মূলমন্ত্র, “প্রকৃতির” বিশিষ্ট লেখকগণ কায়মনোবাক্যে তাহার সাধনা করিতেছেন। শুধু যে 
বাঙ্গালীর মতিগতি ফিরিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহা নহে; এতগুলি প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞানবিৎ 
অনুসন্ধিৎসু বাঙ্গালীর মনে সহসা কেমন করিয়া এই প্রেরণা আসিল যে প্রকৃতির মর্ম্মকথা 
শুনাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, এবং সম্পাদকের আহবানে তাহাদের মৌন ভঙ্গ হইল? 
বাঙ্গালা ভাষায় যীহারা এই পর্য্যন্ত কোনও গবেষণামূলক প্রসঙ্গে সাহিত্যিক আসরে যোগদান 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যিনি “মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙঘয়তে গিরিং” তিনিই 
এই বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সকল বাধা অপসারিত করিবেন। 


্রার্থনা* 

আজ “প্রকৃতির” দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে সুধী-সম্মিলন হইতেছে তাহাতে 
যোগদান করিতে পারিলাম না, ইহা অতীব পরিতাপের বিষয়। পূর্ব হইতে বোম্বাই বিজ্ঞানসভায় 
উপস্থিত হইবার জন্য প্রতিশ্রুত আছি; তাই “প্রকৃতি”র এই সাহিত্যিক বৈঠকের আনন্দ 
হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইল। কিন্তু এই আনন্দের দিনে আমার বিশেষ করিয়া মনে 
পড়িতেছে এক জন ভক্তের কথা, যিনি কায়মনোবাক্যে বিজ্ঞানসেবায় নিজেকে নিয়োজিত 
বলি দিয়াছেন। আজিকার এ সভায় আমরা পরলোকগত অধ্যাপক লেফ্রয়ের কীর্তিকলাপ 
শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করিব। 

আমি অনেকবার বলিয়াছি যে, যাহারা প্রকৃত বিজ্ঞানসেবী, তাহারা লাভ লোকসান 
ভুলিয়া গিয়া, এমন কি অনেক সময় বাহাজ্ঞানশূন্য হইয়া এক প্রকার দশা প্রাপ্ত হন। অধ্যাপক 
লেফ্রয় এই শ্রেণীর বিজ্ঞানসেবী ছিলেন। কীটের কবল হইতে কৃষিজীবী মানবের প্রধান 
অবলম্বন শস্যাদি রক্ষা করিতে হইলে, সেই দুষ্ট কীটের উচ্ছেদ সাধন করা একান্ত আবশ্যক। 
কীটতত্ববিৎ লেফ্রয় সেই তত্বানুসন্ধানে অহরহ নিযুক্ত রহিলেন। উত্ভিদ্তত্্ ও প্রাণিতত্বের 
আদিগুরু লিনিয়সের সময় হইতে এইরূপ চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। এক দিন লিনিয়সের 
মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তিনি দেখিলেন যে, সুইডেনের এক বন্দরে স্তপীকৃত রাশি রাশি 
বহুমূল্য বৃক্ষকাণ্ড কীটদষ্ট হইয়া অসার ও নষ্ট হইয়া যায়। রাজসরকার তাহার নিরাকরণের 
কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছিলেন না। লিনিয়স একাগ্রচিত্তেকিছু কাল এই সমস্ত 
কীটের জীবন-কাহিনী পর্যালোচনা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বৎসরের মধ্যে ধতুবিশেষের 
কেবলমাত্র এক পক্ষকাল তাহারা ডিম পাঁড়িবার জন্য এ বৃক্ষকাণ্ডে ছিত্র করিয়া বাসা-বীধে। 
সেই পনর দিন মাত্র উহাদের প্রজননখতু। এ সময়ে গাছের গুড়িগুলি যদি জলে ডুবাইয়া 
রাখা যায় তাহা হইলে এ অনর্থের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। গবেষণার সেই 
ধারা অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছিল। ভীষণ ব্যাধির হাত হইতে মানব ও মানবেতর 
জীবকে রক্ষা করিবার জন্য কত বড় বড় দিকপাল জগতে নিজ নিজ কীর্তি অক্ষুণ্ন রাখিয়া 
গিয়াছেন। অধ্যাপক লেফ্রয় গবেষণার সেই ধারার অনুবর্তী হইয়া বিজ্ঞান মন্দিরে যে আত্মোৎসর্গ 
করিয়াছেন, আজ তাহা বিশেষ করিয়া প্রণিধান করা আবশ্যক। লোকে মনে করিত যে, বাঘ, 
ভালুক, বিষধর সপই মানুষের প্রধান শত্রু; কিন্ত আমাদের বৈজ্ঞানিক চক্ষু উন্মিলীত হইলে 


- * প্রকৃতি-_লৌষ-মাঘ, ১৩৩২1 


প্রার্থনা 


আমরা দেখিতে পাই যে, অতি সূক্ষ্ম জীবাণু যাহার সত্তা অণুবীক্ষণের সাহাষ্যেও উপলব্ধি 
করা শক্ত_ সেই আমাদের প্রধান শক্ত 

যাহারা বিজ্ঞান-রসে রসিক তাহারা গবেষণায় এমনভাবে নিজেকে নিমগ্ন করিয়া দিতে 
পারেন, আনন্দাপ্ুত চিন্তে এমনভাবে বিভোর হইতে পারেন যে, তাহাদের সাংসারিক দুঃখ 
দৈন্য, পীড়নের খেয়াল পর্য্যন্ত থাকে না। সুইডেনের রাসায়নিক পণ্ডিত শীলের (Scheele) 
কথা মনে পড়িতেছে। দারিদ্র নিপীড়ন তাহাকে শাস্ত্র চর্চা হইতে তিলমাত্র বিচলিত করিতে 
পারে নাই। এক মুঠা খাইতে পাইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট । একটুও সময় অপব্যয়িত হইবার 
জো ছিল না। কত নব নব তত্ত্ব তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,__ 
‘একটা অভিনব আবিষ্কার হইতে যে আনন্দ উদ্ভূত হয় সে আনন্দের তুলনা নাই; সেইআত্মপ্রসাদ 
চিত্তকে প্রফুল্ল করিয়া রাখে’। 

যাহারা শুদ্ধ সংযতচিন্তে একাগ্রভাবে বিজ্ঞানসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া প্রকৃতির মর্ম্মকথা 
শুনিবার চেষ্টা করেন তাহাদের কাছে প্রকৃতি দেবীর কিছু না কিছু রহস্য ধরা পড়িয়া যায়। 
বৈজ্ঞানিক হিসাবে যাঁহাদের ইন্দরিয়গুলি সজাগ, তাহারা তাহাদের প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে 
রূপের ও রসের, গন্ধের ও স্পর্শের মোহে আপনাদিগকে একেবারে হারাইয়া ফেলেন না; 
রসের মাদকতায় তাহারা লক্ষ্যত্রষ্ট হন না। যে আনন্দ হইতে সমস্ত সৃষ্টির বিকাশ সেই 
আনন্দের উপলবিই তাহাদিগের নিকট হইতে বিশ্বপ্রকৃতির গৃঢ় রহস্যযবনিকা অপসারিত 
করিয়া দেয়। বাঙ্গালী এতদিন বড় একটা এ পথের পথিক হইতে চান নাই। এ রসের রসিক 
হইবার সামর্থ্য অর্জন করিতে বিশেষ কোন আয়াস প্রয়োগ করেন নাই; ফাঁহারা করিয়াছেন 
তীহারা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। পদে পদে কত অনাদর, কত অবহেলা, কত উপেক্ষা! 

কোন কোন ভাবোন্ম্ত সাধক হয়ত অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হন, কিন্তু তাহার কথা বড় 
একটা কেহ শুনিতে চায় না; তাহার রচিত পুস্তক যথোচিত সমাদর লাভ করে না। উৎকট 
ভাবুকতাপ্রবণ গল্প-কাব্য-প্লাবিত বঙ্গসাহিত্যের এই দুর্দিনে “প্রকৃতি” আবির্ভাব নিশ্চয়ই 
কোন ব্যক্তিবিশেষের আকস্মিক খেয়াল মাত্র নহে; আমাদের দেশের মর্মস্থানে, আমাদের 
পারিপার্শ্বিক গ্রাম্য প্রকৃতির অত্যন্ত গোপন কক্ষে যে আকাঙ্ক্ষা এতদিন অব্যক্ত ছিল, আজ 
সে ভাষায় ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালী সাহিত্যিক, বাঙ্গালী বিজ্ঞানসেবী, গল্পকবিতার 
মোহপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া গাছপালা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, মানবতত্ব, ভূতত্ব, 
আকাশতত্ব বিশ্লেষণে নিজ নিজ শক্তি নিয়োজিত করিয়া অপুর্ব সাহসের ও প্রতিভার পরিচয় 
দিতেছেন। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, লাভ লোকসানের খতিয়ান না রাখিয়া “প্রকৃতি” 
পরিচালকবর্গ যে ব্রত উদযাপনের ভার লইয়াছেন তাহাতে তাহাদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত 
হউক! আজিকার এই শুভ মুহূর্তে, “প্রকৃতি”র এই দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবে ইহাই আমার 
এঁকাস্তিক প্রার্থনা । 


যুবক আন্দোলন -_ চীনে ও বাঙ্গালায়* 


(কথা ও কাজের পার্থক্য) 


বাঙ্গালী জাতি অনুকরণপ্রিয়।কি বেশবিন্যাস, কি সাহেবিয়ানা “পা ফাক করিয়া” চুরুটফোকা, 
অস্পষ্ট জড়িতম্বরে ইংরাজী বুলি আওড়ানো, ধার-কর্্জ করিয়াও মোটর রাখা ও চড়া __ 
কি বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার, নানাবিধ বিলাতী ব্যসনে আসক্তি, -_ এই সকলে ভারতবর্ষের 
কোন প্রদেশ বাঙ্গালার সমকক্ষ হইতে পারে না। জার্ম্মাণী, হাঙ্গারী, চেকোণ্নাভাকিয়া, প্রভৃতি 
ইউরোপীয় রাজ্যে, এমন কি চীনদেশে ছাত্র ও যুবকদল কি প্রকারে স্ব স্ব দেশের হাওয়া 
ফিরাইয়াছে, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছে এবং নানাপ্রকারে দেশের 
সামাজিক দুর্নীতি নিবারণ করিয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের দেশেও --- যুবক 
এবং ছাত্রবৃন্দ ইহার অনুকরণে “যুবক আন্দোলন” নাম দিয়া এখন প্রায়ই সভা সমিতি বৈঠক 
প্রভৃতি করিতেছে এবং সেখানে নানাবিধ প্রস্তাবও গৃহীত হইতেছে; কিন্তু দেখা যায়, যেদিন 
সভা শেষ হইল, তাহার পরদিনই সকলে এঁ সব প্রস্তাব ভুলিয়া যায়, __ তাহার কোনটিই 
কাৰ্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হয় না। কয়েক বৎসর যাবৎ এই সব দেখিয়া আমি বাঙ্গালী 
জাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হতাশ হইতেছি। ফাকা আওয়াজ করাই আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে। আমরা কোন কাজে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া নামিতে পারি না। অনেক সভায় যুবকগণ 
পণ লইয়া বিবাহ করিবেন না, এমন প্রস্তাব গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহারাই আবার প্রত্যেকেই 
এক একটি ভাবী স্লেহলতার আত্মহত্যার কারণ হইয়া উঠেন। সম্প্রতি আমি চীন কি উপায়ে 
এত শীঘ্র মাঞ্চু রাজবংশ বিতাড়িত করিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিল, ইহার তথ্য জানিবার চেষ্টা 
করিতেছি।কি অদ্ভুত ব্যাপার! ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সানিয়াৎ সেন বিদেশ হইতে প্রচার করিলেন 
-_-মাঞ্চু সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিতে হইবে, আর সমগ্র চীনজাতি সেই 
বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া সত্যসত্যই গণতন্ত্র শাসন প্রবর্তিত করিল এবং মাঞ্চু সম্রাটকে যে 
কেবল দেশ হইতে বিতাড়িত করিল তাহা নহে, মাঞ্চুদিগের প্রভুত্বের প্রতীকস্বরূপ লম্বমান 
“টিকি' কর্তন করিল। কলিকাতার টীনা পাড়ায় পর্যন্ত তাহার নির্দশন পাওয়া গেল। সানিয়াৎ 
সেন কি এঁশী শক্তিসম্পন্ন যে খৃষ্টান বাইবেল কথিত God said, "Let there be light 
and there was light" এর মত ব্যাপার তিনি ইচ্ছামাত্রই সম্পন্ন করিলেন? 








* আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী-_ (১) ১৯২৭1 


যুবক আন্দোলন -- চীনে ও বাঙ্গালায় 


আসল কথা, উলুখড়ের উপর বীজ বপন করিলে তাহা উপ্ত হয় না। শুধু সেই খড় 
তুলিয়া ফেলিলে চলে না, অস্ততঃ তিন হাত মাটী কাটিয়া সরাইয়া ফেলিতে হয় এবং নূতন 
মাটার দ্বারা সেই গর্ত ভরাট করিলে তবে তাহাতে সুফসল ফলিতে পারে । এ কথা অনেকেই 
ভুলিয়া যান যে, গত ৩৫৩৬ বৎসর যাবৎ চীনে নব-জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। ১৮৯৪ 
খৃষ্টাব্দে জাপান নৃতন নূতন রণতরী গঠন করিতে লাগিল এবং নিজের বল ও গর্বে স্ফীত 
হইয়া চীনের উপর নানাপ্রকার অযথা দাবীদাওয়া করিতে আরম্ত করিল। তখন কিন্তু চীন 
‘পুরাতন’ আকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াছিল। তাহাদের সমস্ত প্রাচীন রণতরী (জাঙ্কস’ 771) 
জাপান যখন যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল, তখনই ধ্বংস হইয়া গেল এবং 
চীন পরাভূত হইয়া সন্ধি প্রাথর্না করিল। ফর্ম্মোজা দ্বীপ জাপানের হস্তগত হইল এবং কয়েক 
কোটী টাকা যুদ্ধের খেসারতন্বরূপ দিতে হইল। তখনকার বিখ্যাত মাঞ্চু রাজনীতিজ্ঞলী হাং 
চাং বুঝিলেন যে, এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা অবলম্বন ভিন্ন অর্থাৎ জাপান যে উপায়ে 
বলশালী হইয়াছে, তাহা অবলম্বন ব্যতিরেকে উপায়াস্তর নাই। রাজনীতিবিশারদ্‌ লী দলে 
দলে চীনা ছাত্র বিদেশে অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকা, এমন কি জাপানেও প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন। অনেক যুবক স্বাবলম্বী হইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, শিল্প ও বিদ্যা আহরণের জন্য ব্রতী 
হইলেন।চীন সম্বন্ধীয় একখানি প্রামাণ্য পুস্তক হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। 

Since 1896 students have been flocking to Japan in increasing 
number in order to sit in the schools of their conquerors. Half of 
them are self supporting others are maintained by the National Gov- 
ermments or by the provinces. They vary in age all from 13 to 40 
years. The cry was what Japan has done China can also do.* 


এই প্রকারে ১৯০৩ খৃঃ টোকিও সহরে ১৫ হাজার ছাত্র শিক্ষার্থিভাবে উপস্থিত হইল, 
তাহা ছাড়া ফরাসীদেশে ২ হাজার এবং কয়েক সহস্র আমেরিকায় গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 
ইহার অর্দ্ধেক ছাত্র নিজের রোজগারের দ্বারা, অর্থাৎ কেহ বা জুতা সেলাই, কেহ বা কুলীমুজরী, 
কেহ বা হোটেলে খানসামাগিরি করিয়া পড়াশুনা করিত। এতত্তিন্ন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ও 
অন্যান্য সহস্র সহস্র ছাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহান্ধিত হইল। 

তাহারা যে কেবল নিজেরা শিক্ষালাভ করিতে ক্ষান্ত রহিল তাহা নহে। একটি বিরাট 


* “১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানে ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় ছাত্র গমন করিতেছে, উদ্দেশ্য 
তাহাদের বিজেতাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবে! ইহাদের মধ্যে অর্ধেকই স্বাবলম্বী, বাকী অর্ধেকের 
ব্যয় তাহাদের জাতীয় গবর্ণমেন্ট অথবা প্রদেশসমূহ বহন করে। ইহাদের বয়স ১৩ হইতে ৪০ বৎসর 
পর্যত্ত। সকলের মুখেই এই কথা জাপান যাহা করিয়াছে, চীনও তাহা করিতে পারে।” 
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আচার্য প্রফুন্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন & দ্বিতীয় খণ্ড 


সঙঘও স্থাপন করিল; উহার নাম Movement for education of illiterates in 
008, অর্থাৎ চীনের নিরক্ষরদের শিক্ষা দান করিবার আয়োজন। অবকাশের সময় দলে 
দলে ছাত্রবর্গ পাড়াায়ে গিয়া পড়িত এবং জনসাধারণকে কেবল যে বক্তৃতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ 
করিত তাহা নহে, নানাস্থানে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অজ্ঞতা দূর করিবার প্রয়াসী হইত। 
বিখ্যাত দার্শনিক বট্রাগু রাসেল বলেন যে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সাধারণতন্ত্রহইল বটে, কিন্তু উত্তর 
চীন ও দক্ষিণ চীনের সহিত এই ১ বৎসর যাবৎ ঘোর অন্তর্বিপ্রব চলিয়াছে। সেখান কোন 
settled বা সুব্যবস্থিত গবর্ণমেন্ট ছিল না; কিন্তু চীনের যুবক ও ছাত্রবৃন্দ এই সময়েও 
অসাধ্যসাধন করিয়াছে।ঈীনারা বড়ই গরীব। সমগ্র টীনের ছাত্রবৃন্দ দৃঢসঙ্কল্প করিল যে তাহাদের 
আত্মচেষ্টার দ্বারা দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবে। পিকিং সহরের জনসংখ্যা প্রায় ১০ 
লক্ষ । এই ছাত্রগণ নিজে নিজে সঙ্ঘবন্ধ হইয়া প্রায় ৫৩ হাজার দরিদ্র বালক, যাহাদের কোন 
কালে কোনপ্রকার প্রাথমিক শিক্ষা পাইবারও উপায় ছিল না, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিল। 

যুবকবৃন্দ আর এক আন্দোলন উপস্থিত করিল। এতদিন অর্থাৎ ২ হাজার বৎসরের 
অধিক কাল হইতে কনফুসিয়াস, মেনসিয়াস প্রভৃতি দার্শনিকদের সময় হইতে প্রচলিত 
ক্লযাসিকাল, বা ‘সাধু’ চীনভাষা ছিল; কিন্তু সে ভাষা জনসাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য । যুবকেরা 
প্রাটীনদের বিরুদ্ধে এই ভাষা লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। যে ভাষা গ্রাম্য 
লোকেও সহজে বুঝিতে পারে সেই ভাষা প্রচলন করিয়া তাহাতে শতশত গ্রন্থ প্রচার করিতে 
লাগিলেন। এবং সমগ্র চীনজাতির ভিতর ভাবের আদান প্রদানের জন্য কেবল ছাত্র ও যুবকগণ 
পরিচালিত তিনশত জর্ণাল বা সাময়িক পত্র স্থাপন করিলেন। 

এখন পাঠকগণ বুঝুন ব্যাপার কি! আমাদের কলিকাতা বিদ্যালয়ের অধীনে ব্রিশহাজার 
ছাত্র কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে এবং এক হাজার ম্যাট্রিক বিদ্যালয় আছে। এই ম্যাট্রিক 
বিদ্যালয়ে গড়ে প্রত্যেকটিতে যদি ২৫০ ছাত্র ধরা যায়, তবে আড়াইলক্ষ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে 
বলা যায়। ইহার মধ্যে অন্যুন অর্দেক ছাত্র নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করিতে পারে। এবং 
কলেজের ছেলেরা ইচ্ছা করিলে আরও অধিক দুর পড়াইতে পারে । আমি জিজ্ঞাসা করি 
ইহারা দেশের জন্য কতটুকু ত্যাগ ও শ্রম্বীকার করেন। আর একটা উদাহরণ দিতেছি। এক 
মাট্রিক পরীক্ষাই প্রায় ১৫।১৬ হাজার ছাত্র প্রতি বৎসর দেয়। মার্চের মধ্যে এই পরীক্ষা শেষ 
হইয়া যায়। আর কলেজ খুলিতে ও প্রকৃত প্রস্তাবে কাজ আরম্ভ হইতে প্রায় ১৫ই জুলাই 
পর্য্যস্ত লাগে। এই তিন চার মাস এই সব ছাত্রেরা কি প্রকারে সময়ের অপব্যবহার করে তাহা 
ভাবিলে অবাক্‌ হইতে হয়। আর কলেজের ছাত্রদের তো কথাই নাই। তাহারা ছুটীর সময় 
গ্রামে যাইয়া থিয়েটারের দল গঠন করিয়া কি প্রকারে কালযাপন করে ও গ্রামের ছেলেদের 


যুবক আন্দোলন -_ চীনে ও বাঙ্গালা 


মাথা খায়, তাহা ভাবিলে কষ্ট হয়। তা ছাড়া তাস পাশা খেলা, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, পরচচচ্চা 
এসব তো আছেই। 

আর একটি কথা। টীনদেশের সমাজ জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির দ্বারা কলুষিত 
নয়।তাহাদের জাতিগঠনের কত সুবিধা; কিন্ত এই জাতিভেদ সমাচ্ছন্ন শতধা বিভক্ত অস্পৃশ্যতা 
ব্যাধিদুষ্ট পরাধীন দেশের সমস্যা কত জটিল ও বিরাট্‌, তাহা বলাই বাহুল্য । 

সুতরাং আমরা কি কেবল গৎ আওড়াইয়া ও কথা বেচিয়া দেশ উদ্ধার করিব? চীন, 
করিয়াছি; কিন্তু সে কেবল কথার আন্দোলন, তাহার মধ্যে কাজ বিশেষ কিছুই নাই। বড় বড় 
কথা, ০৭০ ৬০: বা ধির্তা বুলি” আওড়াইয়া বাজীমাৎ করিবার চেষ্টা সহজ হইতে 
পারে, কিন্তু উহাতে জাতিগঠন হয় না, স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, উপরস্ত অনর্থক শক্তির 
অপব্যয় হয়, -_ তরুণদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে 
কোন সাধনা বা ত্যাগের প্রয়োজন নাই, কেবল সভাসমিতি করিয়া বড় বড় কথার মালা 
গীথিয়া বক্তৃতা করিলেই দেশোদ্ধার হইবে; কিন্ত কেবল কথায় যেমন “চিড়া ভিজে না», 
জাতিগঠন বাস্বাধীনতালাভও তেমনি বিনা সাধনায়, বিনা ত্যাগে সুদূরপরাহত। 

আমাদের বাঙ্গালী জাতির একটা দুর্ণাম আছে যে আমরা পরিশ্রমবিমুখ, সহজেই চট্‌ 
করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে চাই, কোন প্রকার কঠোর সাধনা বা দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যবসায় আমাদের 
ধাতে সহেনা। আশা করিয়াছিলাম, নব্য বাঙ্গলার যুবকেরা স্বজাতির সেই অপবাদ দূর করিবেন; 
কিন্ত গত কয়েক বৎসর যাবৎ তীহাদের ভাবভঙ্গী কথাবার্তা, কার্য প্রণালী দেখিয়া আমি হতাশ 
হইতেছি। নীরব সাধনা, অটল কর্ম্মনিষ্ঠা, দৃঢসঙ্কল্স -_ যে সব গুণে জাতি মহৎ হয়, অজেয় 
হয়,__নব্য বাঙ্গালীর মধ্যে কোথায় সেই সব গুণ? তাহার পরিবর্তে দেখিতেছি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, 
দলাদলি, লঘুচিক্ততা, আত্মস্তরিতা, পৃজ্যাপৃজ্য ব্যতিক্রম, একবিন্দু কাজ করিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ 
নাম কিনিবার চেষ্টা, এই সকলে জাতীয় চরিত্রের দৈন্য ও দুর্ব্বলতাই প্রকাশ করে; ইহাতে 
জাতির শক্তিবৃদ্ধি হয় না, কর্ণের রথচক্রের মত তাহা ক্রমে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াই যায়। 

হে বঙ্গদেশীয় যুবকগণ, যুবক ও ছাত্রবৃন্দ, তোমরাই আমাদের ভাবী আশাস্থল। একবার 
এক অংশ শক্তিও দেশের কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করিতেছ কিনা? তাই পুনরায় অতি 
দুঃখের সঙ্গে এই কথা বলিয়া আজ উপসংহার করি। টীনেরা কাজ করে ও করিয়াছে, আর 
আমরা কথা বেচিয়া ও পরের নকল করিয়া সময় হরণ করি। বাঙ্গালায় যুবক আন্দোলন যদি 
সফল করিতে হয়, তবে যুবকদিগকে কঠোর নীরব সাধনার পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। 


বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার* 


দ্বিতীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণে এক স্থলে বলিয়াছিলাম যে, “প্রায় সহস্র বৎসর যাবৎ 
হিন্দুজাতি একপ্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিভব হারাইয়া 
নিঃস্কভাবে কালাতিপাত করেন, অথচ পূর্র্বপুরুষগণের এখশ্বর্য্যের দোহাই দিয়া গর্ব্বে স্ফীত 
হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ । লেকী বলেন যে, খৃঃ অঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপ খণ্ডে 
স্বাধীন চিন্তার শ্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়। প্রায় সেই সময় হইতেই ভারতগগন তিমিরাচ্ছন 
হইল। অধ্যাপক বেবর (৪১৪!) যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভাস্করাচার্য্য ভারতগগনের শেষ 
নক্ষত্র। সত্য বটে, আমরা নব্য স্মৃতি ও নব্য ন্যায়ের দোহাই দিয়া বাঙ্গালীমন্তিষ্কের প্রথরতার 
শ্লাঘা করিয়া থাকি, কিন্ত ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সময়ে স্মার্ত ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় মনু, যাজ্ঞবন্ধ, পরাশর প্রভৃতি মন্থন ও আলোড়ন করিয়া নবম বরীয়া বিধবা নির্জ্জলা 
উপবাস না করিলে তাহার পিতৃ ও মাতৃকুলের উর্দ্ধতন ও অধস্তন কয় পুরুষ নিরয়গামী 
হইবেন, ইত্যাকার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতি 
মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকা টিপ্পনী রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন 
করিতেছিলেন, যে সময় এখানকার জ্যোতির্ব্বিদবৃন্দ প্রাতে দুই দণ্ড দশ পল গতে নৈখত 
কোণে বায়স কা কা রব করিলে সে দিন কি প্রকারে যাইবে ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় পূর্ব্বক 
কাকচরিত্র রচনা করিতেছিলেন, যে সময়ে এ দেশের অধ্যাপকমণ্ডলী “তাল পড়িয়া টিপ্‌ 
করে, কি টিপ্‌ করিয়া তাল পড়ে” ইত্যাকার তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন 
করিয়া সমবেত জনগণের অস্তরে শাস্তিভঙ্গের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইউরোপে 
গ্যালিলিও, কেপ্লার নিউটন প্রভৃতি মনস্বিগণ উদীয়মান প্রকৃতির নৃতন নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন 
পূৰ্ব্বক জ্ঞানজগতে যুগাস্তর উপস্থিত করিতেছিলেন ও মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন 
করিতেছিলেন। 

উপরে যে মন্তব্য প্রকটিত হইল, তাহা একবার বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখা 
যাউক। বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থলে স্মরণীয় বাঙ্গালীর মধ্যে উল্লিখিত মহাত্মাগণ ও 
কুন্দুকভট্ট্ের নাম করিয়া বলিয়াছেন, “অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্রপ্রসবিনী।” এখন বিবেচনার 
বিষয় এই যে, আজ বর্তমান জগতের ভীষণ জীবনসংঘর্ষের দিনে আপনাদের জাতীয় অস্তিত্ব 
বজায় রাখিতে হইলে রঘুনন্দন ও কুন্দুকভ্ট্রের টোলে প্রবেশ লাভ করিয়া পুনরায় ন্যায়, সাংখ্যের 


* আচাৰ্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী, ১ম খণ্ড ১৯২৭! 


বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহাব অপব্যবহার 


গবেষণায় নিযুক্ত হইতে হইবে, কি বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও প্রতিভার রশ্মি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত 
হইতে হইবে? আমরা আজ কালবারিধি তীরে দাঁড়াইয়া শুধু কি উত্তাল তরঙ্গমালা গণিয়া হতাশ 
মনে গৃহে ফিরিব? ক্ষুদ্র জলাশয়ে আবদ্ধ হইয়া ভাবিব, আমরা বেশ আছি? অথবা নিরাশার 
তীব্র দংশনের ক্ষোভ মিটাইবার নিমিত্ত ভাবিব, বর্তমান জগতের শিক্ষা ও দীক্ষা ভ্রান্তিমূলক, 
উহা মানক হৃদয়ে জ্বালাময়ী তৃষ্ণা জনন করিয়া সুখ, শাস্তি ও আধ্যাত্মিক চিস্তা-শীলতার পথ 
কন্টকসমাকীর্ণ করে? | 

কোন জাতির গৌরব ও মহত্ব নিরূপণ করিতে হইলে, কি কি উপাদানে এই মহত্ব গঠিত 
সর্ব্বাগ্রে তাহারই পর্যালোচনা করিতে হইবে । আমার বোধ হয়, ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত 
অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া ধাঁহারা বাঙ্গালীর, এমন কি, হিন্দু জাতির গৌরবের শ্লাঘা 
করিয়া থাকেন, তাহারা অজ্ঞাতসারে ভ্রান্ত অভিমত পোষণ করেন মাত্র। রঘুনন্দন ও কুল্লুকভট্ট্রের 
কুট শিক্ষায় মনোনিবেশ আমাদের গৌরবের বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়, আর বর্তমানের নূতন 
আশা, নৃতন উদ্দীপনা ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রাচীনের প্রচলন স্থির ধীর কর্ম্ম বলিয়া আদৃত হয়, 
জানি না এ মৃতপ্রায় জাতি নৃতনের প্রবল অসহনীয় সংঘর্ষে আর কত দিন বীচিতে সক্ষম 
হইবে! স্বাধীন চিন্তা জাতীয় জীবননদের উৎস। এই উৎস যে দিন হইতে শুকাইতে আরম্ভ 
করিয়াছে সেই দিন হইতে মৌলিকতা ও অনুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে 
বাঙ্গালী জাতির অধোগতির সূত্রপাত হইয়াছে। আজ সহস্র বৎসরকাল এই স্বাধীন চিন্তার 
শ্বাত আলস্য এবং অন্ধবিশ্বাসরূপ গভীর কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়া জাতীয় জীবনের প্রশ্নবণকে 
যখন স্বীয় অভিমত পোষণ করিবার সাহস চহিয়া যায়, তখন পরের গ্রাসে আহার করিবার 
প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে। ফলতঃ এরূপ জীবন ইতর প্রাণীর জীবনাপেক্ষা অল্প মাত্রই বিভিন্ন, 
কেন না, প্রাকৃতিক আদেশ প্রতিপালনই মানুষের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় নহে। একটি গাভী 
পরত্যুষ হইতে প্রদোষ পর্য্যস্ত ঘাস খায়, ক্লান্ত হইয়া রাত্রে বিশ্রাম করে, দিবসভুক্ত নবতৃণাঙ্কুর 
উদগীরণ ও রোমস্থন করে -_স্বীয় বসকে স্তন্য দেয় ও যথাসম্ভব তাহাকে মানুষের অত্যাচার 
হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পায়; পরম ্নেহাস্পদ বগসটির গাত্র ন্নেহনির্দশনস্বরূপ অবহেলন 
করে। এই প্রকার জীবন-যাত্রা নির্র্ধাহ করাই কি মানবের উদ্দেশ্য? আহার, বিহার, নিদ্রাইকি 
ঈশ্বর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠজীবের কেবল একমাত্র কর্তব্য? আপনার গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া নিস্ফল 
সন্বার্থ-গবেষণায় কালাতিপাত করা, জাত্যভিমান, পাণ্ডিত্যাভিমানে স্ফীত হইয়া উচ্চ নীচের 
কল্পিত ভেদাভেদকে গভীরততর করা, আর মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি স্বাধীন চিন্তাকে 


আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয খণ্ড 


বি3্জন দিয়া, দুৰ্ব্বোধ শ্রুতি ও স্মৃতির টাকাকরণে মস্তিষ্কের প্রখরতা ক্ষয় করা কি বিধাতার 
অভিপ্রেত? পরম করুণাময় পরমেশ্বর কি মানুষকে জ্ঞান, ধৃতি, ক্ষমা ইত্যাদি গুণালঙ্কৃত 
করিয়াও এতদপেক্ষা মহত্তর চরিত্র ও অনুষ্ঠান দাবী করেন না? 
' সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে, সমগ্র ভারতবাসী অহিফেনসেবীর ন্যায় 
জড়, নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এই 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন যে জাতি এইপ্রকার হীনাবস্থায় পতিত হয়, তখন পুরাতনের প্রতি 
একটা অযথা অতিরিক্ত শ্রদ্ধা স্থাপন করে, এবং আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বীসহীন হইয়া 
পড়ে। অনস্ত পরিবর্তনশীল জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত সামাজিক প্রথা ও ব্যবস্থা 
পরিবর্তিত হইতেছে। কালের চঞ্চল দ্রোতে, পার্থিব জগতে যেমন যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, 
মনোজগতেও যে তাদৃশ বিপ্লব স্বাভাবিক, ইহা অন্ধবিশ্বীসচালিত হইয়া সে জাতি বুঝিতে পারে 
না। তখন কি এক মোহিনী শক্তি আসিয়া হৃদয়দ্বার চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়, সত্যের ও 
বিচারের সহন্র কুঠারাঘাতেও তাহা ভাঙ্গে না। যখন মানব-সমাজ এই প্রকার তমসাচ্ছ হয়, 
তখন শাস্ত্র অল্ান্ত বলিয়া স্বীকৃতহয়-__পথ দেখিবার আলোকের অভাবে খধিবাক্য বর্তিকাম্বরূপ 
গৃহীত হয়। আমাদেরও তাহাই ঘটিল। প্রত্যুষ হইতে সায়ংকাল পর্য্স্ত, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যস্ত 
হিন্দু নিজকে এমন দৃঢ় নিগড়ে বন্ধন করিলেন যে, জীবনের যাহা কিছু কর্তব্যাকর্তব্য স্বীয় 
. স্বাধীনতা অন্নানবদনে বিসৰ্জ্জন দিয়া, তাহা শাস্ত্রের নির্দশ অনুসারে করিতেই হইবে ইহাই 
স্থিরনিশ্চয় করিলেন। কিন্তু কেন করিব, এ কথাটি ভুলিয়াও মনে উদয় হইল না।শান্ত্কারের-_ 

কেবলংশাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তৃব্যো বিনির্ণয়ঃ। 

যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।। 


এই অমূল্য উপদেশ অনুসারে চলিবার ইচ্ছা বা সাহস কাহারও রহিল না। সুতরাং এই 
দুর্দিনে দুই শ্রেণীর লোকের আধিপত্য বিস্তার হইল। এক শ্রেণী শান্ত্রকার, অপর শ্রেণী 
শাস্্রব্যাখ্যাতা। স্বাধীন চিন্তার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মৌলিকতা (Originality) চলিয়া 
গেল, সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ হইয়া খষিবাক্যের অর্থ লইয়া অযথা গণ্ডগোলে ব্যাপৃত 
হইল। ইহাই টীকা টিপ্ননীর প্রারস্ত। আবার শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিষম বিরোধ উপস্থিত ইইল। 
শ্রুতি প্রামাণ্য এই উক্তিও এ সময়ে প্রকটিত হইল। সমাজ যখন এই অবস্থায় পতিত হয়, 
তখন আবার আর এক প্রকার বিপদ আসিয়া সম্মুখীন হয়। নিজের উদ্যমশীলতার ও নিজের 
কৃতকর্ম্মতার উপর ঘোর অবিশ্বাস জন্মে, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক 
ব্যাপারসমূহের উপর ততই অচল বিশ্বাস আসিয়া দীঁড়ায়। “আমি কিছুই করিতে পারি না, 
আমাকে কিছুই করিতে হইবে না, মায়ের কাছে জোড়া মহিষ মানিব, পীর পৈগম্বরের দরগায় 


৩৮২ 


বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার 


সোয়া পাচ আনার সির দিব, আর আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে,” ইত্যাকার বিশ্বাস আসিয়া 
দুৰ্ব্বলচিত্ত মানবকে আশ্রয় করে। স্বাধীন চিন্তা বিসর্জনের ইহহি সবর্বশেষ অধ্যায়। পীড়া 
বসন স্পর্শ করিলেই আরোগলাভ হইবে, ইহাই তখন বিচার শক্তির প্রাখর্য্ প্রমাণ করিতে 
থাকে। কেহ বা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ওষধ খুঁজিলেন। কোন রমণীর উপর “আশ্রয়” হইয়াছে, 
ইত্যাদিবৎ দৈবঘটনার উপর তখন প্রগাঢ় বিশ্বাস জম্মিল। সমগ্র ইউরোপও মধ্যযুগে (Middle 
£8০9) এই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। লেকী বলেন, চারি সহস্র ধর্ম্ম-শাস্তরাভিজ্ঞ 
(01৩০1081205) পিটর লোম্বার্ড নাম এক মহাপুরুষের বচনাবলীর উপর টাকা করিয়াছেন। 
উক্ত এতিহাসিক অন্যত্র লিখিয়াছেন = . 
There was scarcely a town that could not show some relic that 
had cured the sick. ... The virtue of such relics radiated blessings all 
around them. (1,141-42). 
এই প্রকার অলৌকিক ও দৈবঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া ৫৫ খণ্ড বৃহদায়তন পুস্তক প্রচারিত 
হইয়াছে। পাঠকগণ ইহাতে বুঝিবেন যে,ইউরোপেও কুল্লুকভট্ট ও রঘুনন্দনের “জাতিভাই”এর 
অভাব ছিল না । যে সময়ে লোকে এইপ্রকার কেবল মহাপুরুষগণের উক্তি ও তাহাদের টাকা 
টিপ্ননী লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকে, সে সময় প্রকৃত উন্নতি ও গৌরবের সময় নহে, বরং অধোগতির 
প্রারন্ত। 
কিন্তু ভারতের প্রকৃত গৌরবের সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। ভারত যে শাস্্রবাদপ্রস্ত 
হইয়া চিরকাল কুসংস্কারচ্ছন্ন ছিল, এমন নহে। প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি যথেষ্টই 
বলবতী ছিল এবং স্বাধীন চিন্তার শ্রাত অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। এমন কি মহর্ষি 
কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করেন নাই, কেন না ইহা সহজে প্রমাণ হয় না। কপিল 
তথাপি বেদের দোহাই দিয়াছেন । যাহা হউক যড়ুদর্শন ও উপনিষদে বেদ অন্রান্ত ও অপৌরুষেয় 
বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং সমগ্র হিন্দুজাতির মুখ বন্ধ হইয়াছে । কিন্তু চার্ব্বাকমুনি ক্রুতিও 
অগ্রাহ্য করিয়া ঘোষণা করিলেন £- “কতিপয় প্রতারক ধূর্তেরা বেদ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বর্গ 
নরকাদি নানাপ্রকার অলৌকিক পদার্থ প্রদর্শন করতঃ সকলকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং 
তাহারা স্বয়ং এ সকল বেদবিধির অনুষ্ঠান করতঃ জনসমাজের প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে এবং 
রাজাদিগকে যাগাদিতে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বিপুল অর্থলাভ করিয়া, স্বীয় 
স্বীয় পরিজন প্রতিপালন করিয়াছে। তাহাঁদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া উত্তরকালীন 
লোকসকল এ সমস্ত বেদোক্ত কাৰ্য্য অনুষ্ঠান করাতে, বহুকাল অবধি এই প্রথা প্রচলিত হইয়া 
আসিতেছে। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, দণ্ডধারণ ভস্মগুষ্ঠন, এই সমস্ত 


৩৮৩ 
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বুদ্ধি পৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র । বেদে লিখিত আছে, পুত্রেষ্টিযাগ করিলে 
পুত্ৰ জন্মে, কারীরীযাগ করিলে বৃষ্টি হয়, শ্যেনযাগ করিলে শক্রনাশ হয়! তদনুসারে অনেকেই 
এ সকল কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু কোন ফলই দৃষ্ট হইতেছে না -_ এক স্থানে বিধি 
আছে সূৰ্য্যোদয় হইলে অগ্নিহোত্র যাগ করিবে, অন্য স্থানে কহিতেছে সূর্য্যোদয়ে হোম করিবেক 
না, যেব্যক্তি সূর্যোদয়ে হোম করে, তাহার প্রদত্ত আছতি রাক্ষসের ভোগ্য হয়। এইরূপে বেদে 
অনেক বাক্যের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় এক কথার 
পুনঃ পুনঃ উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এই সমস্ত দোষ দেখা যাইতেছে তখন কি 
প্রকারে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে? অতএব স্বর্গ, অপবর্গ ও পারলৌকিক 
আত্মা সমস্তই মিথ্যা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মাচর্য্যাদির চারি আশ্রমের কর্তব্য কর্ম্মসকল 
নিম্ষল। ফলতঃ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কম্মসকল অবোধ ও অক্ষম ব্যক্তিদিগের জীবনোপায় 
মাত্র; ধূর্তেরা কহিয়া থাকে যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে জীবের ছেদন হইয়া থাকে সে 
স্বর্গলোকে গমন করে। যদি এ ধূর্তদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারা যজ্ঞেতে 
আপন আপন পিতা মাতা প্রভৃতির মস্তক ছেদন না করে কেন? তাহা হইলে অনায়াসে পিতা 
মাতা প্রভৃতির স্বর্গলাভ হইতে পারে এবং তাহাদিগকে আর পিতা মাতার স্বর্গের নিমিত্ত 
শ্রাদ্ধাদি করিয়া বৃথা কষ্টভোগ করিতে হয় না। আর শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, 
কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি? বাটীতে তাহার 
উদ্দেশে কোন ব্রাহ্মাণকে ভোজন করাইলেই তাহার তৃপ্তি জন্মিতে পারে। অপিচ এইস্থানে 
শ্রাদ্ধ করিলে স্ব্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির 
তৃপ্তি হয় না কেন? যাহাতে কিঞ্চিদুচ্চস্থিতের তৃপ্তি না হয় তবে তন্দারা অত্তুচ্চ স্ব্গহ্থিত ব্যক্তির 
তৃপ্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অতএব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে সমস্ত প্রেতকৃত্য 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা ব্ৰাম্মাণদিগের উপজীবিকা মাত্র, বস্তুতঃ কোন ফলোপধায়ক নহে।” 
(সব্বদর্শন সংগ্রহ-_ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কৃত অনুবাদ)। 

আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। তাহার পর বৌদ্ধধর্মের প্রচারে সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বজনীন 
ভ্রাতৃভাব ভারতের সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। তাহার ফলে জ্ঞানোন্নতির পথ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে 
উন্মুক্ত হওয়ায়, সৰ্ব্বশান্ত্রের সম্যক আলোচনা আরম্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৌদ্ধগণ রসায়ন 
ও চিকিৎসা শান্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। একা নাগার্জ্জুনের নাম করিলেই যথেষ্ট 
হইবে। ইনি সুশ্রুততন্ত্রপরিবর্ধিত ও নূতন আকারে প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।* 


* "History of Hindu Chemistry", Introduction, Vol. 1 2nd edition, Page XXIV. 





বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার 


বাস্তবিক সুশ্রুতে বৌদ্ধ মতের ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে শবব্যবচ্ছেদের সুন্দর 
নিয়মাবলী এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করিবে না, এমন উপদেশ দৃষ্ট হয়। অষ্টাঙ্গ 
-হৃদয়-প্রণেতা বাগভটও বৌদ্ধ ছিলেন; পাছে হিন্দুরা তাহার মত্‌ অগ্রাহ্য করেন এই বুঝিয়া 
এক স্থানে শ্লেষ বা ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়াছেন _- 

“যদি খষি প্রণীত বলিয়াই গ্রস্থবিশেষ শ্রদ্ধেয় হয়, তবে কেবল চরক ও সুশ্রুত অধীত 
হয় কেন? ভেল প্রভৃতি আয়ুব্বেদীয় তন্ত্র এক প্রকার বর্জিত হইয়াছে কেন? অতএব কেবল 

পরবর্তী স্থলে আবার বলিতেছেন, “ওঁষধের গুণ লইয়াই যখন কথা, ব্রহ্মা স্বয়ং প্রয়োগ 
করুন বা অপর কেহ প্রয়োগ করুন তাহাতে ক্ষতি নাই।” 

মহাত্মা নাগার্জ্জুন কর্তৃক এতদ্দেশে রসায়নী বিদ্যার যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। চক্ৰপাণি বলেন, তিনি যে লৌহ-রসায়ন ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা 
নাগার্জু্ন কর্তৃক প্রথম বিবৃত হইয়াছিল। রসেন্দ্রচিস্তামণিকারের মতে তিনিই রাসায়নিক 
তির্য্যকৃপাতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ততা। 

প্রাচীন ভারতে কেবল যে দর্শন ও সাহিত্য উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল এমন 
নহে! আয়ুৰ্ব্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত ও রসায়ন শান্ত্রেরও বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। এখন 
প্রশ্ন হইতেছে, এ সমস্ত বিদ্যা কি প্রকারে লোপ পাইল? কেহ কেহ বলেন মুসলমান আধিপত্তে 
রাজাগণ শ্রীভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত হওয়াই ইহার প্রধান কারণ, কিন্তু তৎসাময়িক ইতিহাস পাঠে এই 
যুক্তি সারগর্ভ বলিয়া বোধ হয় না। যুসলমানদিগের আর্ধ্যাবর্ত জয়ের অনেক পূর্ব্ব হইতেই 
হিন্দুদিগের এই অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির হ্রাস হইতে আরম্ত হইয়াছিল। আর তাহাই যদি হইত, 
তবে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় বিদ্যার আলোচনা দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিত। কারণ তথায় মুসলমান 
আধিপত্য কখনও স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মুসলমানদিগের শাসনকালে বাঙ্গালা দেশে, 
বিশেষতঃ নবদ্বীপে ও বিক্রমপুরে হিন্দু-শান্ত্রের যথেষ্ট চর্চা ছিল। এই উভয় স্থানই নবাবের 
রাজধানীর সন্নিকটে ছিল। স্থূলভাবে বলিতে গেলে, উপনিষদ-রচনা কাল হইতে আরম্ত 
করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রৌঢরাবস্থা পর্য্যন্ত এই সময় মধ্যে, হিন্দুর মস্তিষ্ক চালনা বা মানসিক 
চিন্তার যাহা যাহা কিছু গৌরব করিবার তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছিল। প্রতুতত্ববিদগণ এই সময় 
অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পুর্ব হইতে ৭০০ খৃঃ অব পর্য্যস্ত ভারতের জ্ঞানোন্নতি বা 
স্বাধীন চিন্তার যুগ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই সময়েই পাণিনি সাহিত্য জগতে অতুলনীয় 
ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। 

অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন মহাতেজাঃ খষিগণ ষড়্দর্শন রচনা করেন এবং বুদ্ধদেব “অহিংসা 
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পরমধর্ম্ম” ধ্বজা উত্তোলন করিয়া সাম্য, মৈত্রী এবং সর্ব্বজীবে ভ্রাতুভাব জগতে ঘোষণা 
করিয়া, সমগ্র মানব-হৃদয়ে উচ্চাকাগক্ষার আদর্শ উপস্থিত করেন। আর্ধ্ভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং 
বরাহ মিহির প্রভৃতি মনস্বিগণ জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। 
কিন্তু হায়! চিরদিন কখন সমান যায় না। উন্নতি এবং অধোগতির চক্রবৎ পরিবর্তন হইতেছে। 
বৌদ্ধধর্মের মহত্বের যেরূপ উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাই কিয়ৎ পরিমাণে উহার 
অধঃপতনের কারণ বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু ধর্ম বা 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল! ্রাম্মণগণ এই সময়ে হিন্দু সমাজের উপর আধিপত্য 
বিস্তারের পূর্ণ মাত্রায় সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ সেই উপনিষদের ও ষড়্দর্শনের 
প্রণেতা আর্ঘকুলগৌরব মহাতপা তেজী ব্রাহ্মণ নহেন। তৎপরিবর্তে একদল অযোগ্য স্বার্থপর 
লোক সমাজে আবির্ভূত হইয়া, পূর্বোক্ত মহাপুরুষগণের পবিত্র নামের দোহাই দিয়া, সমাজের 
নেতৃত্বভাব গ্রহণ করিয়াছিল এবং স্বকীয় জাতির মহিমা হারাইয়া, কেবল এক গুচ্ছ শ্বেতসূত্র 
বাবজ্ঞোপবীতের দোহাই দিয়া, সমাজের শাসন বিষয়ক স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি কতকগুলি গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য কেবল ব্রাহ্মণ জাতির মহিমা কীর্তন অর্থাৎ 
স্বার্থপর ব্রাহ্মাণনামধারী প্রভুগণের আধিপত্য বিস্তার ও জীবিকা নির্ব্বহি। 

বস্তুতঃ ্রান্মাণ্য আধিপত্য কুসংস্কারের এক অতি বৃহৎ অধ্যায়। অনুসন্ধান প্রবৃত্তি একথরকার 
লুপ্তপ্রায় হইল। যাহা কিছু বৈজ্ঞানিক আভাস জাতীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের সহিত ধীরে ধীরে 
ফুটিয়া উঠিতেছিল, যে কিছু প্রাকৃতিক দর্শন ইত্যাদির আলোচনার আভাস সূচিত হইতেছিল, 
তাহা অত্যল্প কালেই বিনষ্ট হইবার পথে আসিল। এই বিলোপের কারণ শান্ত্রকারগণের 
কঠোর আদেশ। মৃতদেহ স্পর্শ করিলে অশৌচ হয় মনু এই ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন, সুতরাং 
শব-ব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞান হইতে তিরোহিত হইল*। কেবল যদি শরীর ব্যবচ্ছেদ নিষেধ করিয়া 
ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলেও আমরা আজ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইতাম। সমুদ্র-যাত্রা 
পৰ্য্ম্ত ধর্ম বিগর্হিত কাৰ্য্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইল । হিয়ান্সেং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে জানা যায়, 
তিনি যখন তান্্লিপ্ত তেম্লুক) হইতে সিংহল যাত্রা করেন এবং সিংহল হইতে স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন করেন, তখন অনেক ব্রাহ্মণ বণিক তাহার সহযাত্রী ছিলেন! শুধু ইহাই নহে, এক 
সময়ে হিন্দুদের অর্ণবপোত অগাধ বারিধি অতিক্রম করিয়া বলি ও যাবাদীপে উপনিবেশ 
স্থাপন করে। এই সকল স্থানে ভগ্নাবশেষ দেবদেবীর প্রতিমূর্তিঅদ্যাপিও এঁতিহাসিক অতীতের 
সাক্ষ্য প্রদান করিয়া হিন্দুর পুরাতন কীর্ভিকলাপের গাথা যেন নীরব সঙ্গীতে গাহিতেছে। আজ 
যে ভারতের শিল্প পণ্য বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, আজ বিংশ শতাব্দীর স্তরে দাঁড়াইয়াও যে 


* See "History of Hindu Chemistry", P. 193. 


৩৮৬ 


বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার 


ভারত প্রতীচ্য শিল্প বাণিজ্যের নিকট অবনতমস্তক, অথবা যে ভারতে বাণিজ্য কখনও সূচিত 
হইয়াছিল কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হয়, সেই ভারতই (বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠে জানা যায়) 
Broach বেরোচ) হইতে Alexandra (আলেকসন্দ্রা) পর্য্যস্ত পণ্যাদি লইয়া যাইতেন। 
এই বাণিজ্যসংক্রান্ত আদান প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদের বিবৃত মতসকল Neo-Platonist 
দের নিকট পৌঁছে। বস্তুতঃ বাণিজ্য দ্বারা সুচিত সম্বন্ধ ক্রমেই জ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের হেতু 
হইয়া থাকে; পরস্পর সংযোগ হওয়াতে কেমন অজ্ঞাতভাবে জাতিগত বৈষম্য ইত্যাদি ক্ষুদ্র 
প্রবৃত্তি শারদীয় আকাশে মেঘমালার ন্যায় অপসারিত হয় জ্ঞান জগতেও শিশু-প্রবৃত্তিবর্তমান। 
উহাই একটু লুকায়িত ভাবে ক্রিয়া করে মাত্র। বালক যেমন যাহা দেখিল অমনি শিখিবার 
ততক্ষণ যেমন সে পিতামাতার নিকট দৌরাত্ম্য করিতে থাকে, বয়োবৃদ্ধেরাও অল্লাধিক 
তাহাই করিয়া থাকেন। কোথায় কোন্‌ জাতির কি ভাল আছে, যেই সেই বিষয় শ্রুতিগোচর 
সভ্যজগৎ উহার তাৎপর্য গ্রহণে ও আয়ন্ত্ীকরণে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কোথায় কোন্‌ সুদূর 
প্রান্তে কোন্‌ এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, কোথায় এক মহাপুরুষ নৃতন ধর্মমত প্রচার 
করিলেন, অমনি বিদ্যুৎবেগে তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইউরোপে ইহার জাজ্জ্বল্যমান 
উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন মার্টিন লুথার পোপের পৌরোহিত্য খণ্ডন করিয়া 
নিজের স্বাধীন চিস্তাপ্রসূত অভিমত ৬/85010£-এর গির্জ্জাদ্ারে ঘোষণা করিলেন, 
তখনই এই সুসমাচার সমগ্র ইউরোপে, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হইয়া, 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। আবার গ্যালিলিও, কোপার্নিকস্‌ ও নিউটন্‌ প্রভৃতি যেমন 
নৃতন জ্যোতিষিক তত্ব প্রচার করিলেন, অচিরে উহা সমগ্র ইউরোপের, সমগ্র জগতের সাধারণ 
সম্পত্তি হইয়া পড়িল। 

যাহা হউক, আমাদের শাস্ত্রকারগণ বিদেশ ও সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়া ভারতের ভাবী 
উন্নতির পথ বন্ধ করিলেন। রক্ষণশীলতায়ও যে খানিকটা উপকার আছে তাহার সন্দেহ নাই, 
কিন্তু উহার একটা সীমা আছে যাহা অতিক্রম করিলেই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সময়ের 
বুঝিতে হইবে । কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক প্রত্যেক বিভাগেই অলক্ষ্যভাবে 
যেন কালের পাখায় ভর করিয়া পরিবর্তন আসিয়া পৌঁছে। তখন অসাড় হইয়া থাকিলে, 
জগতের সংগ্রামে আছত হইয়াও নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিলে, সে জাতির অধোগতি কি 
পর্য্যন্ত হইবে তাহা ভাবিলেও আশঙ্কিত হইতে হয়। একটু তলাইয়া দেখিলে উপলব্ধি হয় যে 


আচার্য প্রফুল্পচন্্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


এই হিন্দুরক্ষণশীলতার অভ্যন্তরে একটা অহিতকর প্রবৃত্তি নিহিত আছে। ললিতকলাবিৎ 
রাষ্কিনের একটা কথা এস্থলে বড়ই প্রযোজ্য। তিনি এক সারগর্ভ বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, 
মানুষের চরম অবনতি তখনই সূচিত হয় যখন তাহার চরিত্র হইতে সম্ত্রমের ও গুণগ্রাহিতার 
প্রবৃত্তি তিরোহিত হয়। হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই শ্রেষ্ঠ, হিন্দু ভিন্ন সকল জাতি স্রেচ্ছ ও বর্ব্বর 
তাহাদের নিকট আমাদের কিছুই শিখিবার নাই, এই প্রকার সংস্কার সকল যে দিন আমাদের 
জাতীয় চরিত্রে প্রবল অধিকার স্থাপন করিল, সেই দিন হইতে আমাদের উন্নতির মার্গ কণ্টকিত 
হইল * সেই দিন হইতে হিন্দু জাতি কূপমণ্ডুক হইল, অহঙ্কার ও আত্মাদরে স্ফীত হইয়া 
জগতের শিক্ষা ও জগতের দীক্ষা তৃণজ্ঞান করিয়া অলক্ষিত ভাবে অবনতির গভীর পঙ্কে 
নিমজ্জিত হইল। আজ আমরা “হিন্দু” বলিলে কেবল মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের প্রাধান্য 
বুঝি মাত্র। এই গণ্ডীর ভিতর ফৌটা তিলক কাটিয়া শাস্ত্রের ভেম্কী যিনি যত খাটাইবেন, তিনিই 
তত হিন্দু। সাধারণের নিকট জ্ঞানদ্বার রুদ্ধ। সে চাবি সেই গণ্ডীস্থিত গুটিকতক হিন্দুর হাতে। 
স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন = 

“যে ধৰ্ম্ম গরীবের দুঃখ দেখে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম্ম? 
আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের “ছুৎমার্গ' খালি ‘আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না ॥ হে 
হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু হাজার বৎসর খালি বিচার কচ্ছে, ডান হাতে 
খাব, কি বাম হাতে খাব, ভান থেকে জল নেব, কি বাম দিক থেকে, কট্‌ এট ক্রাং ক্রুং বিহি 
ইত্যাদি যে দেশের মূলমন্ত্র, তাহাদের অধোগতি হবে না ত আর কাদের হবে” 

সমাজ যখন এইপ্রকার হীনাবস্থায় পতিত হয়, তখন পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় অকল্যাণকর 
রীতিনীতি আসিয়া সমাজের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকে ৷ ব্ৰাহ্মণ্য আধিপত্যে জর্জরিত 
বাঙ্গালায় শীপ্রই তাহার পৃষ্ঠপোষক “বল্লালী কৌলিন্য” আসিয়া জুটিল। শাস্ত্রের কঠোর 
বহুসংখ্যক লোক ইস্লামধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। অবশ্য কৌলীন্যের 
প্রতিষ্ঠাতাগণের সংকল্প ভাল হইতে পারে, কিন্তু যে দিন হইতে কুল ব্যক্তিগত শুণগ্রামের 
পুরস্কার স্বরূপ না হইয়া বংশানুগত হইল সেই দিন বাঙ্গালীর অধঃপতনের চুড়াস্ত হইল। 
দেবীবর ঘটক আসরে অবতীর্ণ হইলেন। বংশমর্য্যাদা রক্ষার জন্য “কুলজী” প্রভৃতি গভীর 
গবেষণা পূর্ণ শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। এই প্রকার শৃঙ্খল পরিয়া বাঙ্গালী নবদ্বীপের ব্যবস্থাশাসন 

* কিন্তু প্রাচীনকালের হিন্দুরা এ বিষয়ে যথেষ্ট উদারচিত্ত ছিলেন। তাহারা শচ্ছ যবনাচার্যদিগের 
পদতলে বসিয়া শান্্রশিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। বরাহমিহির বলিয়াছেন $-_ 

“ন্লেচ্ছাহি যবনান্তেষু শান্ত্রমিদমূ হিতম্‌ ফষিবত্তেহপি পৃজ্যস্তে” __ 


বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার 


দ্বারা নিজের আট ঘাট বাঁধিয়া এমন করিয়া বসিলেন যে, ভাবী উন্নতির আর কোন পদ্থা 
রহিল না। এইপ্রকার কৃত্রিম অনৈসর্গিক বিধান সকল যখন সৃষ্ট হইল, প্রকৃতি দেবী তাহার 
নিয়ম লঙ্ঘন হেতু ভীষণ প্রতিশোধ লইলেন। কুলমর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য বহুবিবাহরূপ 
কীট সমাজহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তিল তিল করিয়া কাটিতে লাগিল। আজ বর্তমান বাঙ্গালা 
সেই পরিণাম ভোগ করিয়া হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কৌলিন্যের সেই বিষময় ফল আজ 
বাঙ্গালার প্রতি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যে সুবৃহৎ বিষতরু সংবর্ধন করিয়াছে, হায়, পরিশ্রাস্ত 
ভারাক্রান্ত গৃহস্থ সেই বিষতরুর উৎকট জ্বালাময়ী ছায়ায় দাঁড়াইয়া আজ ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে। 

এই ভ্ৰান্ত কৌলিন্য, তৎপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ বিভাগ, উত্তররাটী, দক্ষিণরাটী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ 
প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যে দেশের কি ভয়ানক অকল্যাণ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে আজ বিংশ 
পাণিগ্রহণ করিব না, আমি তোমার অন্ন গ্রহণ করিব না, আমি তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে 
সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইব ইত্যাদিবৎ বৈষম্য যে কি অনিষ্টসাধন করিয়াছে ও করিতেছে 
তাহা বিজ্ঞ কেন, যে কেহই অনুমান করিতে পারেন। তোমার ছায়া মাড়হিলে আমাকে 
যদি কুসংস্কার বিশেষ হইয়াই ক্ষান্ত হইত, তাহা হইলে হয় ত তোমার ক্ষোভের কারণ হইত 
না। কিন্ত এই “আমি বড় তুমি ছোট” ইহার ফল কতদূর দাঁড়ায় ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। 
মনুষ্যহৃদয় সহানুভূতি-বারিতে সিঞ্চিত না হইলে কদাপি এ জগতে কুটার রীধিয়া বাস করিতে 
পারে না। রোগশয্যায় শায়িত হইয়া কিংবা দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে নিপীড়িত হইয়া যদি 
আশার সান্তনা না পায়, পক্ষান্তরে “তুই হীন” “তুই ছোট”, “তোকে আমি ছুঁইব না”, 
“তোর প্রতি আমার কর্তব্য কি?” __ ইত্যাদিবৎ কঠোর শ্লেষপূর্ণ ভাব যদি তাহার প্রতি 
প্রকাশ করা যায়, জানি না ভালবাসা কোথায় কোন্‌ নিভূততম প্রদেশে এ সংসার ছাড়িয়া 
পলাইয়া যায়। এই ভালবাসা, এই সহানুভূতির অভাবে, যে সকল নি্ন-শ্রেণীর লোক সমাজের 
প্রকৃত ভিত্তিম্বরূপ, তাহারা উচ্চশ্রেণীর প্রতি ক্রমেই বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিতে শিখিল; 
এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে ভ্রাতৃভাবপূর্ণ মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করিল। ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন 
আকাশেক্ষণিক সূর্যের প্রকাশ যেরূপ মনোরম, এই জাত্যভিমান জর্জরিত অধঃপতিত বঙ্গ 
সমাজে মহাপ্রাণ শ্রীচৈতন্যদেবের সব্ধ্বজীবব্যাপী প্রেমের অবতারণা সেইরূপ মনোমুগ্ধকর 

চগালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ, হরিভক্তিপরায়ণঃ। -_ এই মহাবাক্য যদি যথাসময়ে বিঘোষিত 
না হইত, তাহা হইলে নিম্নশ্ৰেণীস্থ হিন্দুসমাজে কয়জন লোক বিদ্যমান থাকিত বলিতে পারি 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৪ দ্বিতীয় খণ্ড 


না। কিন্ত স্বার্থান্ ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি এই মহান সাম্যভাব উপলব্ধি করিতে পারিল না, 
জাতিভেদের কঠিন শৃঙ্ঘলে পূর্ব্বের মতই সমাজকে ব্যথিত করিতে লাগিল। পক্ষাস্তরে 
গভীরতর রেখায় অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিয়াছে। 
স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-প্রেম নামক স্বগীয় ভাব দুইটি ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ 
স্বদেশপ্রেম বলিয়া যে কিছু ভারতবর্ষে কখনও ছিল এমন মনে হয় না, কেন না এই বৈষম্য 
আজ বহুশত বৰ্ষ হইতে সমাজ হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত চুষিয়া নিঃশেষ করিতেছে । আপনার ও 
স্ত্রীপুত্ৰের জীবিকা সংস্থানই যে জাতির মুখ্য উদ্দেশ্য, যে জাতি প্রতিবেশীর দুঃখ বোঝে না, যে 
জাতি আপনার গম্ভীর বহির্ভাগে স্বীয় ভালবাসার আনন্দময় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, 
যে জাতির সম্মুখে সব্র্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ জিজ্ঞাসু না হইয়া শাস্ত্রোক্ত বচনে আত্মসমর্পণ, 
সে জাতির হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম আসিবে কি প্রকারে? যে দেশের সমাজ হাতে ধরিয়া আশৈশব 
“তুমি বড়, এ নিকৃষ্ট” ইহাই সযত্বে শেখায়, সে দেশে জাতীয়তার ভাব আসিবেকি প্রকারে? 
সে দেশ ক্ষুদ্রের প্রাণের আবেগের সহিত আপনার মহৎ প্রাণের উচ্ছাস মিশাইবে কেমন 
করিয়া? 

ধীরে ধীরে কি এক আশ্চর্য্য পরিবর্তন আসিয়া পৌছিল। ইংরাজরাজের সমাগমে প্রতীচ্য 
দেশের এক প্রবল হাওয়া আসিয়া প্রাচ্য জলধি বিচলিত করিল। সেই আবর্তে হাল ধরিতে 
গিয়া অনেক কর্ণধার ইউরোপীয় সভ্যতার মাদকতায় আপনাদিগের অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়াছিলেন 
সত্য, কিন্ত সেই আমূল পরিবর্তনের দিনে এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালাদেশ কেন, 
সমগ্র ভারতকে তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইলেন। সেই মহাঁপুরুষের আবির্ভাব, আমি বলি, 
পূৰ্ব্ব মহাদেশের সৌভাগ্যাকাশের সর্বপ্রথম নক্ষত্র। 

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে বাঙ্গালীর এক সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। অল্পসংখ্যক 
ইংরাজ বণিক স্বীয় বুদ্ধি ও কৌশলবলে যখন বিপুল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন, তখন 
ওঁ সাম্ৰাজ্য শাসন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য দেশীয় কর্মচারীর আবশ্যক হইল । সুচতুর ইংরাজ 
বুঝিলেন যে, রাজ্য সংস্থাপনের মূলে শাসিত প্রজাবৃন্দের সহানুভূতি লাভ প্রয়োজন। সুতরাং 
ঝীকে ঝাকে বাঙ্গালী কম্মচারী দেওয়ানী সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। 
কিন্তু বাঙ্গালী এই সুযোগের অপব্যবহার করিল। কোন কোনও স্বার্থান্ধ কর্মচারী এই সুযোগে 
বিপুল অর্থোপার্জন করিয়া লইলেন বটে, স্বীয় অর্থলিগ্সা নিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত পশুবৃত্তির 
আশ্রয় লইলেন ইহাও সত্য বটে, কিন্তু রাজসরকার বিভাগেই হউক কি সওদাঁগরি বিভাগেই 
হউক, কিছুতেই প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে পারিলেন না। 


বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার 


আমাদেরও সবর্বনাশের সূচনা সেই দিন হইতে হইল। শিল্প বাণিজ্যের বিপুল বিপ্লব 
পাশ্চাত্য জগৎকে বিচলিত করিল। বাম্পীয় শক্তি প্রয়োগের দ্বারা কল চালিত হওয়াতে 
সাধারণ শ্রমজীবিদিগের আর্থিক অবস্থার ভীষণ পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হইল।ইংলগ্ডের 
ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের মিহি সুতার কোটি কোটি টাকার * কাপড় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর . 
এজেন্টগণ বিলাতে পাঠাইতেন ও এই: প্রকারে বিলাতের কিয়দংশ অর্থ এদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিত। কিন্তু এই বাম্পীয় শক্তির আবিষ্কার সে পথ বন্ধ করিয়া দিল -_- শ্রমজীবিদিগের 
জীবনে এক নৃতন অধ্যায় আরস্ত হইল। এই পরিবর্তনে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবির 
ইহাদিগকে অন্নাভাবে জাতি-ব্যবসায় ত্যাগ করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই সৰ্ব্বনাশ স্বাভাবিক 
বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না-_ প্রাকৃতিক নিয়মে দু্ব্বলকে পরাজিত হইতেই হইবে, বলশালীর 
জয় অবশ্যস্তাবী। 

এই প্রকারে দেশীয় শিল্পের কোমল মূলে সুতীস্ষ কুঠারাঘাত পড়িল। ভারতীয় শিল্প 
নিৰ্ম্মুল হইল। বৈদেশিক শিল্প ভারতবর্ষের অভাব মোচনে নিয়োজিত হইতে লাগিল, আর 
কোটি কোটি টাকা দেশ ছাড়িয়া বৈদেশিক সমৃদ্ধি বর্ধনে ব্যয়িত হইতে লাগিল। ইংলগু হইতে 
দেখিতে দেখিতে বহুশত ব্যবসায়ী কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে 
ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থাপন করিলেন, আর এক দিক হইতে এ দেশজাত কার্পাস, পাট, শস্য 
প্রভৃতি ইংলণ্ডে চালান করিতে লাগিলেন। আমাদের দুরদৃষ্ট, তাই নিজের কার্পাস অপরের 
দ্বারা বুনাইয়া শতগুণ মূল্যে কিনিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে লাগিলাম। ম্যান্চেষ্টার বৈদেশিক 
লক্ষ্মী আপনার গৃহে আবদ্ধ করিলেন, আর আমরা ভিখারী সাজিয়া রাস্তায় নামিতে বাধ্য 
হইলাম। 

এই সময়ে বাঙ্গালী কেরাণীর সৃষ্টি ইংরাজ বণিক প্রজাপতির কৃপায় আরন্ত হইল। 
ইংরাজ বণিক বাঙ্গালীর সহায়তা ভিন্ন ব্যবসায় চালাইতে পারিতেন না; ক্রয় বিক্রয় আদান 
প্রদান প্রথমতঃ প্রায় সমস্তই বাঙ্গালী কেরাণীর হাত দিয়াই হইত। অনেক নিরক্ষর হৌসির 
মুৎসুদ্দিরা এই সুযোগে ক্রোড়পতি হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অশিক্ষিতের হাতে বিপুল এশ্বর্য্যের 
আগমনে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়ের প্রবল প্ররোচনায় ও স্বাচ্ছন্দ্যের 
বাতাসে বিলাসিতার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল __ কর্ম্মক্ষম হইয়াও বাঙ্গালী 
স্বাধীন ব্যবসার দ্বারা স্বাধীন জীবিকা অর্জন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে গুজরাট, 


* R. C. Dutt's Statistics. 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


রাজপুতনা (বিকানীর) ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া সমস্ত ব্যবসা দখল 
লাগিলেন। সুতরাং উচ্চশিক্ষার অভিমানে জ্বলিয়া পুড়িয়াও ২০২/২৫, টাকার কেরাণী 
বৃত্তিতেই জীবন যাপন বাঙ্গালী যুবকের চরম পুরস্কার নির্ঘারিত হইল। এই প্রকারে ইংলণ্ডের 


'রাজলম্ষ্মীর অনুগামী হইয়া বাঙ্গালী কেরাণী পাঞ্জাব হইতে ব্ৰহ্মদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল, . 


আর কিসে চাকুরী “বাগাইব", মস্তিষ্কের প্রথরতা উহাতেই ব্যয়িত হইতে লাগিল। বস্তুতঃই 
উদরের উত্কট চিন্তা বাঙ্গালীর মনুয্যত্ব পর্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে। সাধারণ সরলতা ও সাহসিকতা 
পর্যন্ত হৃদয় হইতে উৎপাটিত হইয়াছে, এখন বৃদ্ধির প্রাখর্য্য ঘৃণিত চাটুকারিতায় ও ততোধিক 
ঘৃণিত কপটতায় দৃষ্ট হইতেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি মফঃস্বলে কোন ইংরাজ জজের প্রিয়তমা 
পত্নীর বিয়োগ হয়। এই নববিবাহিতা পত্নীর বিয়োগজনিত নিদারুণ শোক অপনোদন করিবার 
নিমিত্ত উক্তরজজ মহাশয় প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে মৃত পত্নীর কবর সন্নিহিত হইয়া নির্জনে 
অস্রপাত করিতেন। তদ্দর্শনে একজন সুচতুর উমেদার বুঝিল, এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত। 
সে পরদিবস কিছু অগ্রে যাইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কৃত্রিম কান্না কাদিতে লাগিল ও সজোরে 
বক্ষে করাঘাত করতঃ “মা আমার চলিয়া গিয়াছেন”, “আর আমায় কে পালন করিবে” 
ইত্যাদিবৎ চীৎকার করিতে লাগিল বলা বাহুল্য, রাজপুরুষ অচিরে এই সহানুভূতির পুরস্কারের 
ব্যবস্থা করিলেন। বস্তুতঃ চাকুরী যাহাদের উপজীবিকা হইয়া দীড়াইয়াছে, তাহাদের আত্মসম্মান 
জ্ঞান আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন দাসবৃত্তি গৌরবের বিষয় বলিয়া অনুমিত 
হয়। এখানে একটা কৌতুকাবহ প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 
হাঁজারিবাগ অঞ্চলে কোন মুসলমান ভদ্রলোক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আর্দালীর 
(orderly) পদপ্রার্থী হন। তাহার ৫০০/৬০০ শত টাকা বার্ষিক আয়ের জমাজমি ছিল ও 
স্বীয় গ্রামে সম্তরান্ত বলিয়া কিছু প্রতিপত্তিও ছিল। লোকে তাহার ঈদৃশ আচরণে ক্ষুবূ হইয়া 
জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন, “সরকারী নোক্রী, ইস্মে ইজ্জৎ বাড়ুতা 
হ্যায়।” হায়, যে দেশে আজ ইজ্জতের এই অর্থ,জানি না সে দেশে অপমান কি? 
আর এক দল লোক দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, তাহারা প্রচলিত হিসাবে ইংরাজী 
শিক্ষিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু অদৃষ্টের দোষ দিয়াই তাহারা নিজ নিজ দায়িত্ব ক্ষালন 
করিয়া থাকেন। এই অর্থ শতাব্দী ইংরাজী শিক্ষার ফলে দেশে কিছুমাত্র শিক্পবিজ্ঞানের উন্নতি 
সম্পাদন হইল না, ইহাতেই তাহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। অবশ্য বলিতেই হইবে এরূপ 
স্থলে বক্তৃগণ প্রায়ই অস্তঃসারশূন্য, কেন না “হাঁ হতোহস্মি” করিবার ক্ষমতা বালক এবং 


- স্ত্ীলোকেরও যথেষ্ট বর্তমান। এই শ্রেণীর লোকগণ কর্মক্ষেত্রে আবতীর্ণ হইবার প্রয়াসী 


৩৯২ 


বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার 


নহেন, কেন না উহাতে যথেষ্ট শ্রমের প্রয়োজন । অথচ দেশের কথা কহিতেই হইবে; কখনও 
বা সত্য সত্যই তাহাদের প্রাণে একটু আধটু লাগে, তাই যেন “স্বদেশ” “স্বদেশের যুবক” 
ইত্যাদি আশার কথা কহিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, শিল্পবিজ্ঞানের 
উন্নতি এক দিনের কর্ম্ম নহে; উহাতে আরব্যোপন্যাসে উল্লিখিত আলাদিনের প্রদীপের ন্যায় 
এমন কিছু ভোজবাজী নাই যে, প্রত্যুবে স্বপ্রময়ী শয্যাত্যাগ করিয়া স্বদেশের শিল্পে রাস্তা ঘাট 
মাঠ থরে বিথরে সজ্জিত দেখিতে পাইবার কোনও সম্ভাবনা আছে। ইংলগ্ের বর্তমান শিল্পের 
যে সমৃদ্ধি, ইহার বিকাশ যে কি প্রকার ক্রমিক তাহা ভাবিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে 
পারা যায় যে, অর্থশতাব্দী জাতীয় জীবনের অধ্যায়ে সামান্য পংক্তিমাত্র। প্রায় ৫০০ শত বর্ষ 
পূৰ্ব্বে যে শিল্পবাণিজ্যের সুচনা মাত্র হইয়াছিল, আজ তিল তিল করিয়া সেই শিল্পের উন্নতিসাধন 
করিয়া ইংলগু তাহারই ফলভোগ করিতেছে। আমরা অদৃষ্টের দোষ দিয়া নি্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া 
থাকি, “কি করিয়া হইবে,” “কেমন করিয়া হইবে” ইত্যাকার পুরুষত্ববিহীন বাক্যালাপে 
বহুমল্য সময় ক্ষেপন করি, কিন্তু পাশ্চাত্যদেশের নিপুণতা, তাহাদের কার্য তৎপরতা, তাহাদের 
একাগ্রতা ও শ্রমশীলতা অর্জন করিবার প্রয়াস একবারও পাই না। এই সব গুণরাশি না 
থাকিলে যে জগতের প্রতিদন্দিতায় কখনও আপনার স্থান অধিকার করা যায় না তাহা বিস্মৃত 
হইয়া “সুযোগ পাইলাম না” বলিয়া আলস্যের অঙ্কে আশ্রয় লইয়া থাকি। শুধু ব্যবসায় 
বাণিজ্যে কেন,জগতের সব্ব্ববিধ ব্যাপারেই একটু সাহস করিয়া ঝাপ দিতে না পরিলে উত্তীর্ণ 
হইবার সম্ভাবনা নাই । বস্তুতঃ জলে না নামিয়া মৎস্য ধরিবার প্রবৃত্তি ভারতের ন্যায় সুযুপ্ত 
দেশেই সম্ভব৷ কিন্তু ইহাই অত্যাশ্চর্ধ্য যে, এই সুযুপ্তি অধুনা দুর্ভিক্ষের প্রবল সংঘাতে ভাঙ্গা 
সন্তেবও এ ঘুমস্ত অলস জাতিতে আপনার পায়ে দীঁড়াইবার প্রবল ইচ্ছা এখনও জন্মিল না। 
তন্দ্রা ও আলস্যের সন্মোহন শক্তি এ মৃতপ্রায় জাতির অস্তিত্ব লোপ করিতে বসিয়াছে, 
বৈদেশিক শক্তির আত্মস্তরিতাপূর্ণ পদাঘাতে মান, সন্ত্রম ও ব্যক্তিত্ব বহুকাল ঘুচিয়াছে, কিন্ত 
জানি নানা “এ কেমন ঘোর”! যে দেশ শস্যসম্ভার ও এশ্বর্ষ্ে অতুলনীয়, যে দেশের স্বাচ্ছন্দ্য 
উপমার বিষয়, সেই স্নেহময়ী জননীর আদরের সম্তান আজ কক্কালসার হইয়া বৃক্ষপত্রে 
ক্ষুনিবৃত্তি করিতে বাধ্য, জঠরানলের প্রবল তাড়নায় (হায়, সে মর্মান্তিক দৃশ্য!) জননী নিজে 
সম্ভানের গ্রাস কাড়িয়া খাইয়াছেন। এই দুর্ভিক্ষের, এই ভীষণ দৈন্যের জন্য দায়ী কে? আমার 
মনে হয়, প্রথমতঃ বিশেষ ভাবে আমরা, দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক বাণিজ্য । এই বৈদেশিক বাণিজ্য 
আমাদেরই অপদার্থতার সুযোগ পাইয়া আমাদিগকে কাঙ্গাল সাজাইয়াছে_ইহাতে বৈদেশিক 
বাণিজ্যের দোষ কি? কেন বিলাতী পণ্যে বাজার পূর্ণ করিলাম, কেন বিদেশী শিল্পের হাতে 
আপনার দেহ ঢালিয়া দিলাম। সে তআমাদেরই দোষ, সে ত আমাদেরই অভিরুচির অবশ্যস্তাবী 
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ফল। কেন স্বদেশজাত শিল্পের আদর শিখিলাম না, কেন দেশের শিল্পের উন্নতিকল্পে, কল্পনার 
সুখশব্যা ছাড়িয়া কোমল বাঁধিয়া নামিতে শঙ্কিত হইলাম! আপনার পায়ে আপনি কুঠার 
মারিয়া প্রতিবেশী অন্ত্রনির্মতার অপবাদ করিলে কি হইবে? 

আজ সমস্ত ভারতের আমদানী ও রপ্তানি ধরিলে প্রায় ৩৪৪ কোটি টাকা হইবে। এই 
অস্তঃ ও বহির্বাণিজ্যের কোন ক্ষুদ্র ভাগ্নাংশও কি বাঙ্গালী ব্যবসায়ী বা বণিকের হাত দিয়া 
যায়? আমরা পশ্চিমপ্রদেশীয় ভ্রাতাদিগের কার্য্যকুশলতা ও ব্যবসায়-তৎপরতার হিংসাপরবশ 
অভিধানে ঘোষিত করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ ইহারাই আজ বাঙ্গালার ব্যবসায়ী-_-ইহাদেরই 
নিকট আমাদের শিখিতে হইবে। ব্যবসায় বাণিজ্যে বিদ্যাধায়ীর ন্যায় না শিখিলে কখনও 
কর্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা যায় না। ইহা এমনই বিষয় যে, হাতে করিয়া না দেখিলে ও না 
শিখিলে কখনও সম্যক্‌ উপলব্ধি হয় না। দেশে এক ধুয়া উঠিয়াছে যে চাকুরী পরিত্যাগ 
পূৰ্ব্বক ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইবে । আজ কাল প্রায় সকল যুবকই বসিয়া খাবেন “ভাল 
চাকরী না পাই দোকান খুলিব।” ইহা অতি উত্তম চেষ্টা সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার মনে হয়, এ 
বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশের রীতি সুপ্রশস্ত। বাণিজ্য ব্যবসায়েচ্ছু যুবকগণ প্রথমতঃ কোন শিল্পমালা, 
কি দোকানে শিক্ষানবীশ ()01০7(1০9) হইয়া কিছুকাল যাপন করুন এই সময়ে অবিশ্রান্ত 
পরিশ্রম ও একাগ্রতার সহিত কর্ম্ম করিয়া ব্যবসায় কিংবা শিল্প সম্বন্ধে পুত্থানুপুত্ধরূপে অবগত 
হউন, তৎপরে স্বীয় অর্থেই হউক, কি যুক্তভাণ্ডার খুলিয়া কার্য্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। ইহাতে 
কৃতকার্য্যতা প্রায় এক প্রকার নিশ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে নব্যযুবকগণ বহু অর্থ ও 
চসমা, চুরুট, চা ও চেন লইয়া বাজারে অবতীর্ণ হন। এই সকল যুবক দুশ্ধফেননিভ শয্যায় 
লালিত পালিত, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধুর, কখনও বা নবপরিণীতা ভার্য্যার ন্নেহরসে সিক্ত ও 
পরিবর্ধিত। এই সুখময় কল্পনার জীবন হইতে সহসা সংসারের কঠিন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়া, উহারা চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতে থাকে, কৃত্রিম বন্ধু ও ব্যবসায়ীদের উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া শীঘ্রই বাইবেল উক্ত যুবকের ন্যায় (2:091£9] 300) পিতার চরণে উপস্থিত 
হয়। বস্তুতঃ এতাবৎকালের মধ্যে কতিপয় ভদ্র যুবক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন সত্য, কিন্ত 
অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত কি অশিক্ষিত দোকানদারের প্রতিযোগিতায় তাহাদিগকে দোকানপাট 
গুটাইতে হইয়াছে। শিক্ষিতের দোকানে ও সাধারণ দোকানে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। 
সম্যক্রূপে না হওয়ায় কর্ম্মচারীর উপর বিশ্বীস ন্যস্ত করিয়া, স্বয়ং দোকান পরিত্যাগ করিয়া 
ময়দানে ক্রিকেট ক্রীড়ায় ব্যস্ত থাকার দরুণই অধিকাংশ যুবক ব্যবসায়ে অকৃতবার্ধ্য হইয়া ' 


৩৪৪ 


বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহাব 


থাকেন। যাহা হউক এক্ষণে আমাদের যুবকগণের বণিক-জীবনের এই প্রধান কথা কয়েকটি 
স্মরণ রাখিয়া অবতীর্ণ হইতে হইবে, নচেৎ কৃতকাৰ্য্য হইবার আশা সুদূরপরাহত।* 

এই বাণিজ্য-দারিত্যের কথা ভাবিলে সত্যই প্রাণে আঘাত লাগে। বাঙ্গালা দেশে প্রায় 
৮২টি পাটের কল কিন্তু ইহার একটিরও মালিক বাঙ্গালী নহে। বাঙ্গালী স্বদেশী হইলেন। 
কিন্তু এই ভাব সংরক্ষণের জন্য বোম্বাই এর দিকে “হাঁ” করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছেন। আজ 
পঞ্চাশ বৎসর, শত বাধা বিঘ্ন প্রতিযোগিতা অতিক্রম করিয়া বোম্বাই অধিবাঁসিগণ কাপড়ের 
কল স্থাপন রুরিয়াছেন ও তাহার ফললাভ করিতেছেন আমাদেরও কি তাহাই কন্তর্ব্য নহে? 
আজ আমরা এমন অধম হইয়া পড়িয়াছি যে বার্শ্মিহাম আজ যদি বিরূপ হইয়া বসেন, 
নিবের অভাবে কালই আমাদের সাধের কলমপেশা ঘুচিবে। এতদিন আমরা ম্যান্চেষ্টারের 
দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। ম্যান্চেষ্টার আমাদিগকে সাজাইলে -_ সাজিতাম নচেৎ -- 
বন্ত্রহীন, কিন্তু বিধাতার অনুগ্রহে আজ আমরা দেশীয় জিনিষে লজ্জা নিবারণে অনেকটা সমর্থ 
হইয়া উঠিতেছি। ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। মৃত জাতির প্রাণ আজ যে উৎসাহরসে 
সঞ্জীবিত হইবার সূচনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে কাহার হৃদয় পুলকিত না হয়? আজ নূতন 
দিন আসিয়াছে, পৃথিবীর পুরাতন মুখ মুছিয়া গিয়াছে, নূতন মাখিয়া, নৃতন আলো আকাশে 
আজ নূতন প্রভাকরের আগমন যেন উষার পাখী গাহিয়া গিয়াছে! এইসাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার 
দিন এই বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত -_ এই যুগান্তকারী ঘটনানিচয় স্পষ্টই যেন এক নৃতন মাগ 
পৃথিবীর ঘুমন্ত জাতির নিকট উদঘাটিত করিতেছে। 

বাঙ্গালীর শক্তি ও সামর্থ্যের কিরূপ শোচনীয় অপচয় হয় তাহার একটা দৃষ্টাস্ত দিতেছি। 
- যাঁহাদের আদালত সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে তাহারাই জানেন উকিলগণের কিরূপ দুর্দশী। 
মকদ্দমার অপেক্ষা উকিলের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছে__ কাজেই অনেক নব্য উকিলের 
উপার্জন কত তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এখনও আড়াই 
হাজার গ্রাজুয়েট আইন পড়িতেছে। ইহারা আইন পাশ করিয়া কি উপাজ্জন করিবে তাহা কি 

* এই প্রবন্ধটি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লেখা হয়। তাহার পর এই ১১ বৎসরে অনেক পরিবর্ধন হইয়াছে। 
কয়েকজন গ্রাজুয়েট পুরাতন মার্গ ছাড়িয়া ব্যবসা আরস্ত করিয়া যথেষ্ট কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছেন। বিশেষতঃ 
বর্তমান যুদ্ধের নানা কুফলের মধ্যে একটা সুফল এই ফলিয়াছে যে বিলাতী মাল বেশী আসিতে না পারায় 
আমাদের দেশের কল কারখানাগুলি অধিক লাভে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারিতেছে। স্বদেশী কাবখানার 
মধ্যে কাপড়ের কল, চর্ম্ম পরিষ্কারের কারখানা, টাটার লৌহ কারখানা, বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড 
ফার্ম্মীসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের মত রাসায়ণিক কারখানা প্রভৃতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং যে 
সকল জিনিষ পূৰ্ব্বে এদেশে প্রস্তুত হইত না তাহার মধ্যে কিছু কিছু এক্ষণে এদেশেই প্রস্তুত হইতেছে । ইহা 
আশা এবং আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। 
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কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন? যে জিনিসের আদৌ কাতি নাই__ যাহা গুদামে পচিতেছে__ 
তাহাই আবার এত অধিক পরিমাণে তৈয়ার করা কি পাগলামি নয়? 

অথচ অপর দিকে দেখ ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা কত এম্বর্্য লাভ 
করিতেছে! শ্রীযুক্ত কেসোরাম পোদ্দার ৬৬॥০ লক্ষ টাকার সমরখণ ক্রয় করিয়াছেন। 
সেদিন রায় বাহাদুর শিওপ্রসাদ ঝুন্ঝুন্ওয়ালা এক লক্ষ টাকার কাপড় বিতরণ করিলেন। 
বোম্বাইয়ের ধনকুবের সওদাগরগণও নানা সৎকার্য্যে অজন্ন দান করেন। তাতা বিজ্ঞান শিক্ষার 
জন্য ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। আর কত দৃষ্টাস্ত দিব? এই কলিকাতা সহরেই দেখা 
আসিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছে আর বাঙ্গালী নিশ্টেষ্টভাবে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। 
কলিকাতার অনেক অধিবাসীই ত বাঙ্গালী নহে এবং পেটের জ্বালায় হাহাকার করিতেছে। 
দশ হাঁজার ভাটিয়া কলিকাতায় সওদাগরি করিয়া ধনবান হইতেছে আর মসীজীবি বাঙ্গালী 
আধপেটা খাইয়া কোনমতে বাঁচিয়া আছে। 

কিন্তু সব্র্বদেশব্যাপী শিল্পোন্নতির প্রবল চেষ্টা না থাকিলে কখনও মাতৃভূমির সৌষ্ঠব 
সম্পন্ন হইতে পারে না। যেমন বোম্বাইএ সেইরূপ বাঙ্গালায়ও দেশবাসী কর্তৃক পরিচালিত 
কলকারখানার একাস্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই শিল্লোন্নতির বিষয় বিবেচনা করিতে 
গেলে একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয় __ শিল্প শিখিবার ব্যবস্থা কোথায়? জগতের 
বহু অর্থ ব্যয় ও ক্লেশ সহ্য করিয়া শিক্ষানবীশ না হইতে পারিলে, উহা কখনও সম্ভবে না। 
সত্য, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বৈদেশিক বিদ্যালয় সমূহে শিল্পশিক্ষা, অত্যন্স লোকের ভাগ্যেই 
ঘটিয়া থাকে । এ দরিদ্র দেশে সেরূপ ব্যয় বহন শিক্ষার্থীর পক্ষে যথার্থই ক্রেশদায়ক স্বীকার 
করি। কিন্তু এই বিঘ্ন রাশি সত্তেও অধ্যবসায় ও মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা দেশে বসিয়াই শিল্পের 
আংশিক উন্নতি সাধনে সমর্থ হইতে পারা যায় সন্দেহ নাই। তৎপরে পরিমিত সংখ্যক কর্ম্মঠ 
যুবকগণকেউক্ত বিষয়সমূহে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য বিদেশে পাঠাইলে শিল্পের উন্নতি সহজসাধ্য 
হইয়া পড়ে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ, যাহারা যথার্থই কর্ম্মক্ষম 
হইতে পারিতেন, বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াই তাহারা চাকরীর অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়েন, 
সামান্য ২০।২৫ টাকায় মসীব্যবসায়ী হইয়াও অর্থানশনেন্ত্ী পুত্রাদির সহিত কালযাপন করিতে 
পারিলে কৃতার্থ হন। বস্তুতঃ এই সকল হতভাগ্য তরুণবয়স্ক যুবকবৃন্দের আজীবনব্যাপী 
ক্রেশের জন্য সমাজ দায়ী। কিশোর বয়স অতিক্রম না করিতেই, শিক্ষার ও জ্ঞানোপাজ্জনের 
প্রবেশমার্গে উপস্থিত না হইতেই ভাল মন্দ দায়িত্ব ইত্যাদির সম্যক্‌ উপলবি হইবার পূর্বেই, 


বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার 


সমাজ পরিণয়ের কঠোর নিগড়ে বাঁধিয়া, যুবকবৃন্দের ভবিষ্যৎ আকাশ গভীর কৃষ্ণ মেঘরাশিতে 
আবৃত করিয়া বসেন! আশার ক্ষীণালোক সমুদ্রবক্ষহ্থিত আলোক গৃহের (Light house) 
ন্যায় সংসার কাননের বিহঙ্গ, তরুশবয়স্ক যুবকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে যে মহৎ 
ভাব সকল শিক্ষার প্রভাবে প্রস্ফুটিত করিতেছিল, যে আলোকমালা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
বৃহদায়তন ও সম্নিকটবর্ত হইতেছিল, দারিপ্রযময় পরিণীত জীবনের বিষম বাত্যাসংঘাতে 
হায়, সে আলোক নিবিয়া গেল, সংসারসমুদ্ধে দিক্ভ্রান্ত হইয়া হিংসা দ্বেষ, স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার 
প্রবল উর্মিমালার তাড়নায় __ ততোধিক সমাজের দারুণ ঝঞ্জাবাতে যুবকের জীবনতরি 
ডুবিল! যে দেশের সমাজ, উথ্থানপ্রয়াসী যুবকবৃন্দের মস্তকে এইরূপ লগুড়াঘাত করে, সে 
দেশের যুবক ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া “জীবিকা জীবিকা” করিয়া ছুটিবে, তাহা বিচিত্রকি? সে দেশে . 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ব্যাধি হইবে ইহাই ত স্বাভাবিক। তরুণ যুবক যে মুহূর্তে ত্রয়োদশবর্ষ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ষণ হইতে বাহির হইল, অমনি হয় আইনের দুয়ারে বটপত্র চর্ব্বণে অথবা 
ঘৃণ্য কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইল -_- সেই দিন বহ্ুশরমার্ছ্িতি বিদ্যার সমাধি হইল! হায়! যে 
দেশে অর্থ ক্রিমি-কীট বলিয়া পরিগণিত হইত, যে দেশে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনই আজীবনব্যাপী 
কৰ্ম্ম ছিল, যে দেশের তপোবনে বিহঙ্গকলকণ্ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী শিষ্যবৃন্দের ব্রাহ্ম 
মুহূর্তের আবৃত্তির স্বর কাননভূমিকে মুখরিত করিত, সেই দেশেই আজ বিদ্যার্জন মসীবৃত্তি 
করিয়া জীবিকানিবর্বাহের উপায় মাত্র। আমরা পাশ্চাত্যদেশীয়দিগকে অর্থোপাসক বলিয়া 
ঘৃণা করিয়া থাকি, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, উহা জন্ুকের দ্রাক্ষা 
ফলে অনভিরুচির ন্যায়, অথবা দুর্ব্বলের ক্ষমাশীলতার ন্যায় উপহাসের বিষয় মাত্র। বালককাল 
হইতে যে দেশের যুবক পিতা মাতা গুরুজনের নিকট রৌপ্যখণ্ডের মধুর নিনাদের বার্তা 
শুনিয়া আইসে, যে দেশের বিবাহ ক্রয় বিক্রয়ের নামাস্তর মাত্র হইয়া দীড়াইয়াছে, যে দেশের 
ভর্তার ভালবাসা শ্বশুরপ্রদত্ত বিত্তের পরিমাপক স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহাই যে 
দেশের সমাজের ছবি -_ সে দেশের আদর্শ “আধ্যাত্মিক” বলিয়া যদি কোন শাস্ত্রব্যাখ্যাতা 
পণ্ডিত অথবা সমাজের নেতা বড়াই করেন, জানি না পিশাচবৃত্তি কাহাকে বলে! বাস্তবিক 
বাঙ্গালীর ন্যায় অর্থোপাসক জাতি আর কুত্রাপি নাই। ইংলগু, জার্মানী, ফ্রান্স আজ এশ্বর্যয- 
শালিনী সন্দেহ নাই, বাণিজ্য শত ধারে এ সকল দেশে সম্পদরাশি ঢালিতেছে বটে, কিন্তু এই 
অর্থাগম সত্বেও জ্ঞানস্পৃহার কিঞ্চিৎ মাত্র হ্রাস পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ উহারাই সরস্বতীর 
প্রকৃত উপাসনা করিতেছেন। অনন্যমনে জ্ঞানাম্বেষণই যেন উহাদের অর্থ লাভের হেতু বলিয়া 
অনুমিত হয়। এই জ্ঞানান্বেষণের ফলে নূতন নৃতন তত্ব উদঘাটিত করিয়া, প্রকৃতির শক্তি- 
সাহায্যে পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ পার্থিব জগতে যুগান্তর উপস্থিত করণে সক্ষম হইয়াছেন, আর 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


আমাদের মৃতকল্প স্বাহ্যবিহীন যুবকগণ-_ কেবল এক্জামিনের পর এক্জামিন পাশ করিয়া 
যাইতেছে -- বাস্তবিক, এক্জামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এমন হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর 
কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ -__-শিক্ষিতের 
এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তিও আর কোন দেশে নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই 
প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরস্ত হয়ঃ কারণ সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ 
অনুরাগ আছে; তাঁহারা একথা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে 
বাহির হইয়াই জ্ঞানসমুদ্র মস্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়াই মনে করিয়াছি, 
সুতরাং জ্ঞানমন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যস্তরস্থ রত্বরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়া ক্ষুম্নমনে 
প্রত্যাবর্তন করি। 

অবশ্য এইরূপ ঘটনার জন্য ছাত্রগণ দায়ী নহে -_ যে ভ্রমপূর্ণ নিয়মে আমাদের দেশে 
শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে সেই নিয়মই দায়ী। যে সকল বিষয়ে বালকগণ স্বভাবতঃ অনুরাগ 
প্রদর্শন করে __ যেমন তাহাদের নিজের শরীরের কথা, নিজের গ্রামের কথা প্রভৃতি -_ সে 
সকল বিষয়ে তাহাদের কিছুই পড়ান হয় না অথচ এমন সব বিষয় তাহাদের পড়িতে হয় 
যাহার সহিত তাহাদের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই __- যেমন দূরদেশের ভূগোল ও ইতিহাস। 
যিনি সাহিত্যের শিক্ষক তিনি কথার প্রতিশব্দ, ব্যাকরণের কচকচি এবং 8155107 প্রভৃতি 
দ্বারা ছেলেদের এমনি প্রপীড়িত করিয়া তুলেন যে ছেলেরা ভাবিবার অবসরই পায় না যে 
সাহিত্যে একটা রস বলিয়া জিনিষ আছে। অনেকস্থলে দেখা যায়, যাহার হস্তে গণিত শিক্ষাদানের 
ভার ন্যস্ত হয় তিনি বোধ হয় ভাবেন গণিত শাস্ত্রের উপর ছেলেদের একটা বিজাতীয় বিভীষিকা 
জন্মাইয়া দেওয়াই তাহার প্রধান কর্তব্য, নহিলে তিনি সাধারণ ছাত্রগণকে অনর্থক জটিল 
সমস্যা-সমূহ পূরণ করিতে দিয়া তাহাদের জীবন অত্যন্ত দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলেন কেন? 
এইরূপ শিক্ষাদানের ফল যাহা হইবার তাহাই হয়। ছেলেরা যে দিন পরীক্ষাসমুদ্র উত্তীর্ণ হয় 
সেই দিন হইতেই মা সরস্বতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করে। জ্ঞান চর্চার যে কিরূপ অতুলনীয় 
আনন্দলাভ হইয়া থাকে তাহা ত সে কোনও কালে শিখে নাহি।* 

স্কুল কলেজে অসার ও নীরস জ্ঞান আহরণের চেষ্টায় যেমন বালকগণের মস্তিষ্কের 
অপব্যবহার হয়, তেমনি যুবক ও প্রৌঢ়গণ তাহাদের অবসরকাল বিদ্যানুশীলনে ব্যয় না 
করিয়া গালগল্প ও নভেল পাঠ ছারা নষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা বুঝে না একখানা নিকৃষ্ট 
নভেল পড়িয়া যেটুকু আনন্দ পাওয়া যায় ইতিহাস, জীবন-বৃত্তাপ্ত বা ভ্রমণ-বৃত্ীস্ত পড়িলে 

* আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। 
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তাহার অপেক্ষা অধিক আনন্দলাভ হয়, অথচ সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট জ্ঞানবৃদ্ধি হয়। 

আর কয়েকটি কথা বলিয়া আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।আমি বুঝিতে পারিতেছি 
যে, প্রবন্ধের মধ্যে মধ্যে হয় ত আবেগের বশে দুই একটা শক্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আশা 
করি পাঠক বিশ্বাস করিবেন, যে সেই সকল কথা আমি বিদ্বেষের বশে লিখি নাই, জাতীয় 
দারুণ দুর্বস্থা জনিত দুঃখই আমাকে এরূপ বলাইয়াছে। 

ভারতববীর় প্রাচীন গৌরবের কথা আমি ভুলি নাই; পুর্রবপুরুষগণের পবিত্র স্মৃতির 
প্রতিও আমি কাহাকেও সম্তরমহীন হইতে বলি না। কিন্ত যাহারা সেই স্মৃতির প্রতি সন্ত্রমযুক্ত 
করিতে চাহেন, তীহাদিগের জন্যই আমার এ প্রবন্ধের অবতারণা । 

কুল্লুকভট্ ও রঘুনন্দনের অপূর্ব পাণ্ডিত্যের প্রশংসা শুনিয়াই যীহারা দেশে সেই প্রাচীন 
টোলের শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপন করিতে চাহেন, নৃতনকে একেবারে তাড়াইয়া পুরাতনকে 
তাহার স্থানে আনিতে চাহেন, তাহাদিগের সহিত আমি কখনও একমত হইতে পারি না। 
নূতন ভারতব্ধীয় জাতি, নূতন ও পুরাতন উভয়ের সম্মিলনে গঠিত হইবে। অন্ধ বিশ্বাস 
জাতীয় উন্নতির মূল হইতে পারে না। 

প্রাচীন হিন্দু জাতির মহান আদর্শ ভুলিলে আমাদের চলিবে না, কিন্তু সেই সঙ্গে বর্তমান 
সময়ে উক্ত আদর্শের অনুকরণ কতটা সম্ভব তাহাও আমাদিগকে ভাবিতে হইবে। 

জাতিভেদ ও স্মৃতি ও সামাজিক বহু ব্যবস্থার গুণে ভারতবর্ষে যে এক শাস্ত, উদ্বেগ 
প্রশংসিত যে সুন্দর পল্লীমণ্ডলসমূহ সংগঠিত হইয়াছিল -_ যেরূপ সমাজ সংগঠন পাশ্চাত্য 
দেশের কাউন্ট টলষ্টয় প্রভৃতি মনীষিগণেরও সোসিয়ালিষ্টগণের জীবনের চরম স্বপ্ন, ভারতব্ীয় 
যে সমাজশৃঙ্খলার ফলে এখনও হিন্দু জাতির মধ্যে পাপের সংখ্যা অন্য জাতিগণের তুলনায় 
অনেক কম, ভারতবর্ষের যে প্রাচীন পুণ্য-সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশের দারুণ জীবন 
সংগ্রামযুক্ত সমাজকে দাবানল বলিয়া বোধ হয়, আমরা যেন সে সকল কথা না ভুলি । কিন্তু 
তাহার পরেই যে একটা “কিন্তু” আছে আমরা যেন সে “কিন্তু”টাও বাদ না দিই। যত দিন 
মানুষের স্বাভাবিক দুরাকারুক্ষা না বিদূরিত হইবে, যতদিন মানুষের মনে তাহার সহচরগণের 
উপর প্রাধান্য লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিবে, যতদিন একজাতি অন্য জাতিকে নিজের স্বার্থের 
জন্য দাসত্ৃশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে, ততদিনের মধ্যে যে জাতি নিজেদের সমাজকে 
সৌসিয়লিজমএর (50০৭50) আদর্শে গঠিত করিবে, সে জাতিকে যে শীঘ্রই অন্যের 
দাসত্বে জীবন কটাইতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৪ দ্বিতীয় খণ্ড 


এমার্সন বলেন : = Universities are, of course, hostile to geniuses; 
‘Which seeing and using ways of their own discredit routine.— 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিভার বিকাশের সহায়ক নহে-_অস্তরায়। ধরার্বাধা নিয়মের নিগড়ে 
বদ্ধ থাকিয়া প্রতিভা বিকশিত হইতে পারে না। বর্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সম্বন্ধে 
এমার্সন যে কথা বলিয়াছেন, ভারতববীয়ি নব্য স্থৃতি ও টোলের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে সে কথা 
আরও অনেক বেশী জোরে বলা যাইতে পারে। এমন কি এই শিক্ষা যে জাতীয় প্রতিভা 
হননের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগের ন্যায় কার্ধ্য করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। 
এখনও গোঁড়া লোকে বলিয়া থাকে, “আমাদের হিন্দুধন্ম্মের কি অপুর্ব মহিমা, প্রাতঃকাল 
হইয়া গিয়াছে।” এইরূপ অসংখ্য আইন-নিগড়ের ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছিল। এই 
শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষে মধ্যবিধশক্তিসম্পন্ন লোক উৎপাদনের যেরূপ সুবিধা হইয়াছিল, 
মহাশক্তিমান পুরুষ জন্মাইবার পক্ষে সেরূপ কার্যকরী হয় নাই। কিন্তু জাতীয় উন্নতির জন্য 
মহাশক্তিশালী পুরুষের __ প্রতিভাবান পুরুষের একাস্ত প্রয়োজন -_ “একা সিংহে নাহি 
পারে অজারসংহতি”। 

তাই ফরাসী জাতি যখন বিলাস ও রাজকীয় অত্যাচারের পক্কে পড়িয়া ধ্বংসের পথে 
অগ্রসর হইতেছিল, তখন রুশোর সাহিত্যিক প্রতিভা তাহাদের মধ্যে নবভাবের প্রচার পূর্ব্বক 
সৈন্যগণ রাজপক্ষীয়গণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পর্যুদস্ত হইতেছিল তখন ইঞ্জিনিয়র কার্ণো তাহার 
নবব্যুহ রচনা-প্রণালী আবিষ্কার করিয়া বিপক্ষের গতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। আবার 
যখন বিপক্ষগণ ফ্রান্সের বারুদ প্রস্তুত বন্ধ করিবার জন্য বিদেশ হইতে সোরার আমদানী বন্ধ 
করিল, তখন বৈজ্ঞানিক, গোবর গোমুত্র প্রভৃতি জীবদেহাবশেষ হইতে, সোরা প্রস্তুত করিয়া 
ফ্রান্সকে রক্ষা করিলেন। 

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রতিভা ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকিয়া বিকসিত হইতে 
পারে না স্বাধীন চিন্তার অভাবে উহা জন্মিতে পারে না। সাধারণ লোক হইতে বিভিন্ন ভাবে 
দর্শন করা, চিন্তা করা ও কাৰ্য্য করাই উহার প্রধান লক্ষণ। একজন যে ভাবে চিন্তা করিয়াছে, 
যে ভাবে কার্য করিয়াছে -- সে ভাবে কার্য করিলে উহার নিজের বিশেষত্ব থাকে কোথায়? 
প্রতিভার একটি কার্য্য দেখিয়া, উহার একদেশ দেখিয়া, উহাকে বিচার করিলে চলিবে না। 
উহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিচার করা চলে না। উহাকে সমগ্রভাবে দেখিতে হইবে। ইহা ঝঞ্ধীবাত, 
শ্রাতব্বিনী প্রভৃতির ন্যায় প্রকৃতির এক মহাশক্তি । কয়টা পাখীর বাসা ভাঙ্গিয়াছে,কয়টা লোক 
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মরিয়াছে, কি কয়টা বাগান ভাঙ্গিয়াছে তাহা গণিয়া উহাদের কার্য্যের হিসাব করিলে চলিবে না 
__ সেই সঙ্গে উহারা কত নগরের দূষিত বায়ু বিদুরিত করিয়া, কত জমির উর্বরতা বৃদ্ধি 
করিয়া, কত জনপদের পানীয় সংস্থান করিয়া__ অসংখ্য জীবের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে, 
তাহার বিষয়ও ভাবিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অধঃপতন-যুগের ভারতবর্ষ হইতে প্রতিভা 
বুঝিবার শক্তি অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়াছে; কত শক্তিমান পুরুষকে জীবনের একটা ভুলের 
জন্য সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছে, অনেক সময় বিপক্ষদলেই যোগ দিতে হইয়াছে। শত্রুতার 
সহায়তায়, একটু পেঁয়াজের গন্ধ, ভয় বা লোভে পড়িয়া একদিন অখাদ্য ভোজন, কত গৃহস্থের 
জাতিপাতের কারণ হইয়াছে। বাস্তবিকই হিন্দুগণ যেরূপ কঠোরভাবে সামাজিক 
নিয়মলঙ্ঘনকারীকে সমাজচ্যুত করিয়াছে তাহা আশ্চর্যজনক হায়, সেকালের নিয়ম কর্তা 
ব্ৰাহ্মণ পপ্ডিতগণ! আপনার কি চাণক্যপণ্ডিতের মহাঁবাক্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন (সর্ব্বনাশে 
সম্যুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ) যে আপতকালে অর্ধেক পরিত্যাগ করিতে হয়! সে কালের 
দার্তিকগণ! যদি তোমরা কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইতে, যাহাঁদিগকে তোমরা সামান্য কারণে 
সমাজচ্যুত করিয়া অশেষ কষ্টে নিপাতিত করিয়াছিলে, তাহাদিগের ক্লিষ্ট আত্মা তোমাদিগকে 
শাপ দিয়াছিল “যেমন আমাদিগকে সামান্য অপরাধে জাতিচ্যুত করিতেছ, তেমনই তোমাদেরই 
বংশধরগণ রেলে, পুলিসে ও অন্যান্যবিধ দাসত্বে জীবন যাপন করিয়া আমাদিগের অপেক্ষা 
শত গুণে অধিক পাপী হইয়া তোমাদের কুলে কালি দিবে!” আর বিধাতাও তাহাদের বাক্যে 
বলিয়াছিলেন, “স্বস্তি” বাস্তবিকই এই ভীষণ নিয়ম-জাল আর একটা মহা অপকার করিয়াছে 
মদ্যপান নিবারণী সভায় “মদ্যপান করিব না” বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া লোকে যদি পরে 
মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে, তবে সে শুধু যে মদ্যপানজনিত অপরাধই করে তাহা নহে, 
প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত পাপে তাহার চরিত্র আরও বেশী অধোগতি প্রাপ্ত হয়। তাই এ সকল 
নিয়মের ফলে আজকাল বাঙ্গালী সমাজে ভীষণ মিথ্যাচারের প্রবর্তন হইয়াছে এবং এই 
মিথ্যাচারের দ্বারা কোন জাতিই উন্নতিলাভ করিতে পারে না। 

“বংশপরম্পরাগত সংস্কার, যাহা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে তাহা বর্জন করিতে 
হইলে যথেষ্ট সাহস ও ত্যাগ স্বীকারের আবশ্যক। তুমি যদি সমাজের মতে মত না দিয়া চল 
তাহা হইলে সমাজ তোমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিবে। মধ্যযুগে ইউরোপে যাহারা নূতন ধর্ম্মপ্রচার 
করিতেন তাহাদের পোড়াইয়া মারা হইত। কোমল স্বভীবসম্প্ হিন্দু অবশ্য সমাজ সংস্কারককে 
পোড়াইয়া মারে না বটে, কিন্তু বুদ্ধির জোরে নানা কূট উপায় অবলম্বন পূৰ্ব্বক তাহাকে 
যথেষ্ট নিগৃহীত করে। তুমি যদি সমাজের আদেশ অগ্রাহ্য কর তো সে আদেশ যতই কেন 
অন্যায় হউক না) তাহা হইলে তোমায় “একঘরে” হইতে হইবে -_ তোমার ধোপা নাপিত 
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বন্ধ হইবে, তোমার বাড়ী কেহ জলগ্রহণ করিবে না, তোমার কন্যা কেহ বিবাহ করিবে না 
ইত্যাদি। কাজেই ফল এই হইয়াছে যে আমরা আর ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করি না, যাহা 
ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহাই অনুকরণ করি __ একবার প্রশ্ন করি না “কেন 
করিতেছি?” ইহার পর আবার গুরুবাদ আসিয়া সৰ্ব্বনাশ করিল। গুরু বলিলেন, “আমার 
উপর অচলা আস্থা স্থাপন কর। কোন যুক্তিতর্ক বা প্রশ্ন করিও না। তাহা হইলেই উদ্ধার 
হইবে, মুক্তিলাভ করিবে” গুরু তোমার চোখ বাঁধিয়া গলায় রজ্জব দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবেন, 
তুমি তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। একজন মানুষকে ভ্রান্ত মনে করিয়া 
তাহার আজ্ঞা পালনে নিজের যুক্তি বিবেচনা বিসর্জন দিলে, আমাদের কাৰ্য্যসমূহ যে 
যুক্তিহীনতার সহিত সম্পাদিত হইবে এবং তদ্বারা সমাজের অবনতি সংসাধিত হইবে সে 
বিষয়ে আর বিচিত্রতা কিআছে? 

হিন্দুগণ! তোমরা যে সকল কঠোর নিয়ম পুনরায় সমাজে প্রবর্তনের অভিলাবী হইয়াছ, 
একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, সে নিয়ম সকল যদি তোমাদের পূর্ব্ব-গৌরবের দিনে প্রচলিত 
থাকিত, তাহা হইলে তোমাদের কিরূপ অবস্থা হইত? ভাব দেখি, যদি সত্যবতী নন্দন ব্যাসদেব 
ও তৎপুত্র মহাভাগবত শুকদেব গোস্বামীকে ধীবর কুলেই কালযাপন করিতে হইত, যদি 
চণ্ডালরাজ গুহকের মিত্র চণ্ডালআলিঙ্গনকারী রঘুকুলপতি রামচন্দ্রকে জাতিচ্যুত হইয়া চণ্ডাল 
বংশেই বাস করিতে হইত, যদি গোপগৃহপালিত গোপান্নভোজী শ্রীকৃষ্ণকেও জাতিচ্যুত অবস্থায় 
থাকিতে হইত, তবে তোমরা হিন্দুধর্মের গৌরব করিতে কি লইয়া? 

এককালে ভারতবর্ষের উন্নতি হইয়াছিল -_ স্বাধীনচিস্তা ও স্বাধীন আচারের দ্বারা। 
আবার যদি ভারতের উন্নতি হয়, তবে তাহাও স্বাধীনচিস্তা ও স্বাধীন আচারের অনুষ্ঠান দ্বারাই 
হইবে। ভাবের দাসত্ব ও শারীরিক দাসত্ব উভয়ই জাতীয় উন্নতির সমান অস্তরায়। যাহারা 
এদেশের মনের উপর ইংরাজী ভাবের দাসত্ব আনিতে চাহেন বা যাহারা এদেশের মনের 
উপর সংস্কৃত ভাবের দাসত্ব আনিতে চাহেন, তাহারা উভয়েই ভ্রান্ত । হারবার্ট স্পেনসার বা 
শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন বলিয়াই কোন কথা মানিয়া লইতে হইবে তাহা নহে। নিজের যুক্তি ও 
বিচারের দ্বারা উহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইলেই তবে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই 
স্বাধীনচিন্তার মূল সুত্র। ভারতবর্ষে পুনরায় স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচার প্রবর্তিত হউক ৷ উহা 
মাঝে মাঝে ডোবার পঙ্ধিল দুর্গন্ধ জল আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু মন্দাকিনীর পৃত বারিধারাও 
উহা হইতেই আসিবে, __ আর কিছু হইতে নহে। 

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কথা কয়টি স্পষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, সে বিষয়ে 
কতদূর কৃতকার্ষ্য হইয়াছি বলিতে পারি না। মস্তিষ্কের প্রাখর্য্যে বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীর আর 


বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার 


কোনও জাতির অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে, যে পথে এই শক্তি নিয়োজিত করিলে 
নানা সুফল প্রসব করিত সে পথে ইহার নিয়োগ হয় নাই। তাই জগতের সমক্ষে বাঙ্গালী 
জাতির কীর্তি নিদর্শন স্বরূপ দেখাইবার অতি অল্প বিষয়ই আছে। মুসলমান শাসনকালে এই 
তীক্ষ বুদ্ধিবৃত্তি ন্যায়ের নিস্ফল কৃটতর্কে ও স্মৃতির জটিল ও স্থানে স্থানে হাস্যোদ্দীপক বিধি 
ব্যবস্থা প্রণয়নে ও প্রচলনে ব্যয়িত হইয়াছিল, সত্যানুসন্ধানে ব্যবহৃত হয় নাই। আবার ইংরাজ 
শাসনকালে, কেরাণীর লেখনীচালনে এবং উকিলের অনাবশ্যক বাকবিতণ্ডায় এই দুর্লভ 
শক্তি নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু আশা করি,কুংস্কারাচ্ছন্ন পথভ্রান্ত বঙ্গদেশে স্বাধীনচিন্তার 
ও স্ত্যানূরাগের নিম্মল স্রোত আসিয়াছে, বঙ্গীয় যুবক জাগ্রত হইতেছে। জঘন্য দাসত্বের 
পরিবর্তে কোন কোন কর্ম্মকুশল যুবক ব্যবসা ও বাণিজ্যে ধনাগমের পথ প্রদর্শন করিবে, কল 
কারখানা স্থাপন করিবে এবং কোনও কোনও তীক্ষুবুদ্ধি যুবক এঁতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবে। অচিরে বাঙ্গালী জাতি জগতের উন্নত জাতিসমুহের 
স্থান অধিকার করিয়া বিধাতার মঙ্গলময় আদেশ প্রতিপালন করিবে। 

“Indian Business” নামক পত্রিকায় সম্প্রতি যে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহার চুম্বক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। 

“একজন পাকা ব্যবসাদারকে শিক্ষিত লোক বলিতে হইবে । সম্ভবতঃ তিনি সাহিত্যের 
নামজাদা পুস্তক সম্বন্ধে বা দর্শন শাস্ত্রের কুটতর্ক সম্বন্ধে কিছুই জানেন না কিন্তু তাহার “সহজ 
বুদ্ধি’ (০০201000. 99056) আছে সেই বুদ্ধিই বাস্তবিক আসল কার্যকরী ন্যায়শান্ত্রের জ্ঞান। 
তিনি হিসাব বুঝেন। তিনি যাহাকে হিসাব বলেন তাহাই হইতেছে গণিত-শাস্ত্। তাহার যেটুকু 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে তাহাতে দেখা যায় তিনি রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা এবংইঙ্জিনিয়ারিং 
সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝেন। তিনি সামান্যভাবে বলেন তাহার পাঁচটা বিষয় জানাশুনা আছে, 
আমরা কিন্তু দেখি নানা লোক ও নানা বিষয় সম্বন্ধে, কৃষি, বাণিজ্য এবং সমাজ সম্বন্ধে তাহার 
কেজো ধরণের বিস্তৃত জ্ঞান আছে। তাহাকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে ভীহার নিজের 
দরকারী বিষয় সম্বন্ধে তাহার যেরূপ গভীর, পূর্ণ এবং বিস্তৃত জ্ঞান আছে একজন সাধারণ 
বি-এ বা এম-এর তাহা নহি। তবে প্রভেদ এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারীগণ যেমন 
নামের পিছনে বি-এ প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণ যোজনা করিয়া নিজের বিদ্যা জাহির করেন, 
ব্যবসাদার তাহা না করিয়া নিজের কার্ধ্য সিদ্ধির জন্য নীরবে বিদ্যার ব্যবহার করেন। সেই 
জন্য লোকে অনেক ব্যবসাদারকে অশিক্ষিত বলিয়া থাকে।” 

“কলেজের শিক্ষাকে নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমি বলিতে চাই যে 
সওদাগর ও কারখানাওয়ালাগণ মূর্খ নহেন এবং তাহারা যে কেবল অদৃষ্টের জোরে বা 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


অসদুপায়ে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন এ কথাও ঠিক নয়। একজন কৃতী ব্যবসাদার হইতে হইলে 
অনেক জ্ঞান, গভীর চিন্তা ও পরিশ্রমের আবশ্যক! আর এক কথা; যদি কাহারও পরে 
বিজ্ঞান বা সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে উচ্চ 
কলেজী শিক্ষা গ্রহণ কেবল সময়ের অপব্যবহার মাত্র ! যদি জীবিকা উপার্জনের জন্যই কাজ . 
প্রয়োজন নাই!” 

“বহুকাল হইতে লোকে বলিয়া আসিতেছে যে কলেজী শিক্ষা পাইলে প্রণালীবদ্ধ ভাবে 
চিন্তা করা যায়। আমি বলি রীতিমত ব্যবসা শিক্ষা করিলেও সেই ফল লাভ হয়,উপরস্ত 
ইহাতে এমন সব জিনিষ শিক্ষা করা হয় যাহা প্রতিদিন কাজে লাগে। ব্যবসাদারের পক্ষে 
বিজ্ঞান জানা আবশ্যক, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও অনেক যে সব বে-দরকারী জিনিষ শিখান 
হয় তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সব জিনিষ শিখান হয় যাহার 
ফলে লোকেজীবনসংগ্রামে যোগ্যতা দেখাইতে পারে তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় মানবজাতির 
যথার্থ উপকার করিবে এবং দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিবে । আজকাল কিন্ত 
দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাহারা বাহির হন তাহাদের মস্তিষ্ক ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রের 
নানা বে-দরকারী বিষয়ে একেবারে বোঝাই হইয়া গিয়াছে। তাহাদের বিদ্যার যথেষ্ট ভড়ং 
থাকে বটে এবং তাহাদের কথাবার্তার খুব জলুসও থাকে, কিন্তু নিজের বা পরিবারের সম্যক্‌ 
ভরণ পোষণে তাহারা একেবারেই অক্ষম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম অতি অল্লই দেখা যায়।” 


ঘর সামলাও* 


প্রায় আট বৎসর কাল আমি ইংলণ্ডে ছিলাম। এই ইউরোপ প্রবাসের কালে ৪ বার 
যাতায়াত কর্তে হয়েছে। গত ৩ বসরেও মোটমাট ৪০ হাজার মাইল ভ্রমণ করেছি,গত 
তিন মাসেও আট হাজার মাইলের বেশী পর্যটন করেছি। আজ এই জীবনসন্ধ্যায় সকল 
বিষয় আলোচনা করবার স্পৃহা হয়। সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আমি মেলামেশা 
করেছি, বোম্বাইর বছ (ক্রোড়পতি হইতে সামান্য পর্ণকুটারবাসী-_ সকলের সঙ্গেই সমান 
ভাবে মিশেছি। এক সময় নব জাগরণের উত্তাল তরঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত হয়েছিল। 
ঢেউতে নৌকার মাঝি যেমন উঁচুনীচু হয়, হাবুডুবু খায়, তেমনি আন্দোলন /স্নাতে গা 
ভাসায়ে কত তোলপাড় খেয়েছি, আজকাল আমরা কেন, কিসের জন্য, পিছিয়ে পড়েছি? 
এর কারণ কি? প্রভগ্ন-তুল্য প্রবল এত বড় আন্দোলন হঠাৎ এত শীঘ্র আকাশে বিলীন 
হয়ে যাওয়ার কারণ কি? 

সব আন্দোলনই ভাসা ভাসা-_ কোন আন্দোলনই আমাদের অস্তরতম প্রদেশে প্রবেশ 
কর্তে পারে না। বাঙালী বড় ভাবপ্রবণ। আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধৎ_ ‘লাগপড়’ হয়ে কোন 
বিষয়ে কামড়ে থাকৃতে পারি না। আমাদের আবেগ উৎসাহ খড়ের আগুণের মত দপ্‌ 
করে জ্বলে’ উঠে” অচিরেই আবার খপ্‌ করে নির্ব্বাপিত হয়ে যায়। কিছুরই চিহ্ন পর্য্যন্ত 
থাকে না। 

তেঁতুল কাঠ, কুলকাঠ একবার জ্বাল্লে উপরে ভস্মাচ্ছাদিত হ'লেও ভেতরে ভেতরে 
আগুণ জুল্তে থাকে। বৃহৎ কাঠ একমাস দুইমাস ধরে’ জ্বল্‌তে থাকে__ তার ভেতরের 
আগুণ কিছুতেই নিভে না-_ অনবরত জ্বল্তেই থাকে। 

আমাদের জাতির মধ্যে কিসের অভাব? জাতীয় জীবনে কোথায় কি কি গলদ আছে, 
সমস্ত ত্রুটি দুর্বলতা আজ আলোচনা করে দেখা দরকার। এই দেখুন হলগ্ডের মত ক্ষুদ্র 
দেশ_ যা আয়তনে বাংলাদেশের একটি জিলার মত, এক মৈমনসিংহ জিলার আয়তন 
অপেক্ষা হলণ্ডের আয়তন বড় নয়__ তাও আবার অধিকাংশ সমুদ্র গর্ভের নীচে; বাঁধ 
ভেঙ্গে গেলে দেশের অর্দেক জলে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এই দেশে সৰ্ব্বদা অস্তিত্ব সঙ্কট, 
দিবানিশি প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। তিন শ' বছর আগে যখন স্পেন 
সান্রাজ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, যখন স্পেনের পদতলে অর্ধেক ইউরোপ লুণ্ঠিত 


* আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী_ প্রথম খণ্ড, ১৯২৭। (সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ 
মন্দিরে ছাত্রসমাজের সমক্ষে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মৌখিক বক্তৃতার সারমর্ম অন্নসমস্যায় প্রকাশিভ)। 


শি 
৮ 
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ছিল, যখন ব্রাজিল, পেরু, মেক্সিকো স্পেনের করতলম্থ ছিল, উপনিবেশ হইতে রাশি রাশি 
স্বর্ণরৌপ্য আনিয়া স্পেন যখন তাহা মুদ্রায় পরিণত করিতে ছিল, স্পেন যখন বিপুল 
গৌরবে ইংলণ্ড বিজয়ের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল স্পেনিস আরমাডার কথা বলা বাহুল্য 
ক্ষুদ্রকায় হলস্ত তখন সেই প্রবলপ্রতাপান্বিত স্পেনকে অমিতবিক্রমে বাধা দিয়েছিল 
কখনও আপনাকে বিজিত কর্তে দেয় নাই__হলগু তখন প্রটে্টাণ্ট ধর্ম্ম বজায় রেখেছিল 
স্পেনের সেই সুবিখ্যাত ডিউক অব এল্বা এ জাতির কিছুই কর্তে পারেনি। হলগ্ডের 
তুলনায় আমাদের দেশের আয়তন কত বড়, লোক সংখ্যা কত বেশী। অথচ জগতে 
আজও আমরা উপহাসাস্পদ হই, পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী, পরপদানত বলে পদে পদে 
লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান সহ্য করি। 

একন কথা হচ্চে এই যে আমরা “বাঙ্গালী জাতি”, ইণ্ডিয়ান নেশন” বলে চীৎকার করি, 
একটা গোটা জাতি বলে জগৎ সমক্ষে পরিচয় দেই। কিন্তু জাতির ভেতর কত রকম 
গলদ, কত দুর্বলতা রয়েছে, তা একবার স্থিরচিত্তে ভেবে দেখ্তে হবে। মানুষ মানুষের 
হাতে খাবে না, মানুষ মানুষের ছায়াটি পর্য্যন্ত মাড়াবে না, একথা বাইরের লোকে স্বপ্নেও 
ভাবতে পারে না। হিন্দু ভারতের বাইরে এসব কথা লোকে ধারণাই কর্তে পারে না; কোল, 
ভীল, সীওতাল, গারো-_ তাহারা পর্য্যন্ত ধারণা কর্তে পারে না, মানুষ মানুষকে ছুলে 
অপবিত্র হয় কিরূপে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা কুকুরকেও কোলে 
করে আদর করে কিন্তু একজন মানুষ এলে তাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। 
সম্প্রতি মান্দ্রাজে একটা ঘটনা ঘটেছে। একজন প্যারিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, পবিত্র 
ধর্্মভাবের আবেগে মন্দিরের সম্মুখস্থ হয়-_ আত্মবিস্মৃত হয়েই সে মন্দিরের. সম্মুখীন 
হয়েছিল। তাহার মোহ অপসারিত হ’লে সে মন্দির ছেড়ে চলে আসছিল এমন সময় ধরা 
পড়ে গেল। “মন্দির অপবিত্র হয়েছে__- সর্বনাশ হয়েছে’ ইত্যাকার কোলাহলের মধ্যে 
এ লোকটাকে চোর, ডাকাত কিম্বা খুনী আসামীর মত অপরাধীজ্ঞানে পুলিশের হাতে 
সমর্পণ করা হইল। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিচারপতি তাহার জরিমানা করিলেন-_- কারাদণ্ডের 
ব্যবস্থা দিলেন। এই লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা দেখে অসহযোগো আন্দোলনের প্রধান 
নেতা শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী নিজকে আর সাম্‌লে রাখ্তে পার্লেন না। তিনি এ 
প্যারিয়ার পক্ষাবলম্বন করে উচ্চ আদালতে আপীল কর্লেন। আগীলে লোকটা নিষ্কৃতি 
পেল_ জেল আর হ’ল না। জজ একটা টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ডে তাকে মুক্তি দিলেন__ 
বল্লেন ইচ্ছাকৃত অপবিত্র করার কোন প্রমাণ নেই। তিনি তিনি নিন আদালতের রায় বহাল 
রাখলেন না। দেবতার অর্চনার অপরাধে ভক্ত নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার হাত হতে অব্যাহতি 
পেল। 


ঘর সামলাও 


আমাদের মধ্যে যে সব আন্দোলন হয় তাহা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ । খুলনা 
যথেষ্ট সাড়াও দিয়াছে, কিন্তু জাতীয় কাজ__ নানাবিধ জাতীয় অনুষ্ঠান যাতে জাতির 
ভবিষ্যৎ কল্যাণ নিহিত এমন সব কাজের জন্য অর্থাভাব ঘটে কেন, কেন লোকে টাকা 
দেয় না? কারণ আমার মনে হয় এই সব জাতীয় আন্দোলনে সাধারণের সহানুভূতি থাকে 
না-_ দেশাত্মবোধ মুষ্টিমেয় জনকতক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ সামান্য কয়েকজন 
শিক্ষিত লোকের গণ্ডীর বাইরে দেশাত্মবোধ জাগে নাই বল্লেও চলে। আর সেই শিক্ষিতের 
সংখ্যাই বা কত? 

ইংলণ্ডে চার্লস্‌ দি ফার্ডের সময় গৃহবিবাদের কথা স্মরণ করুণ, ক্রমওয়েল হামডেন 
পিম প্রভৃতি বীরবৃন্দ চার্লসকে বাধা প্রদান করলেন, পার্লিয়ামেন্ট এই civil war এ 
অগ্রণী ছিল। তখন এক লণ্ডন সহর সাধারণের স্বার্ধ রক্ষার্থ অজস্র অর্থ দিয়েছিল। 
রয়েলিষ্ট নোবেল্ম্যানেরা সাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত, তারা অর্থ পান না, নিজেদের 
রৌপ্য বাসন গহনাপত্র গলিয়ে টাকা ক'রে রাজার পক্ষে লড়েছিলেন। দেশের বড় বড় 
সহর পার্লিয়ামেন্টের নেতাদের অজন্ব টাকা যোগায়েছিল। হলগ্ডের বড় বড় সহরের 
বণিকেরাও অঙ্গানবদনে তাদের সমস্ত অর্থ William, the Silent তাদের নেতার 
হাতে সমর্পণ করেছিল। আর আমাদের দেশের অবস্থাটা একবার ভাবুন দেখি। 

আমাদের দেশে দেশাত্মবোধ যাদের ভিতর জেগেছে তারা হচ্ছে মধ্যবিত্ত। কোন 
রকমে কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত করে মাত্র। এসব কথা “অন্ন সমস্যায়”য় বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা করেছি। আমাদের দেশের যে ধনী সম্প্রদায় মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা-_ 
সাহা,তিলি, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক তাদের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি আছে কি? ভবানীপুর 
্রাক্মাসমাজেও গত শুক্রবার বলেছি যে আমাদের মধ্যে সহানুভূতির বড়ই অভাব। স্বগীয় 
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় “অবলা বান্ধবে” প্রথমে এই কথাটা ব্যবহার করেন-_ শিবনাথ 
শাতী মহাশয় সহ + অনুভূতি ব'লে ইহার ব্যাখ্যা করেন! সমস্ত জাতির ভিতর বৈদ্যুতিক 
প্রবাহের মত একটা অনুভূতি সমানভাবে বহিয়া গেলেই তাকে বলে সহানুভূতি । কিসের 
দ্বারা সহানুভূতি বিস্তার হয়? কিসে 211 the people can think alike— সকল 
লোক একভাবে ভাবতে, চিন্তা কর্তে পারে! আমাদের দেশের অবস্থা হচ্ছে এই যে এদের 
কাছে আবেদন কর্লে, এরা কিছু বুঝতে পারে না। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ__ সে আজ ১৭। 
১৮ বৎসরের কথা সে সময়ে কয়েক লক্ষ শিক্ষিত বাঙালী আন্দোলন কর্লে-_ 
নিরক্ষর অশিক্ষিত বাকী ৪1৫ কোটী লোক-_ যাহা দেশের কথা ভাবতে পারে না_ 
স্বদেশী আন্দোলনের মৰ্ম্ম বুঝতে পারে না-__ বাবুরা কেন দেশী কাপড় পর্তে খোসামুদি 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


করে, বাবুদের খোসামুসি কর্তে দেখে তারা সব হেসে উড়ায়ে দিতে লাগ্ল। তাই বলি 
দেশের ক'জন লোক আজ দেশের কথা ভাবতে শিখেছে। 

বাংলা দেশে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা কত? আমি অনেকবার বলেছি__ বাংলা 
দেশের পৌণে ৫ কোটা অর্থাৎ ৪৭৫ লক্ষ লোকের মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য মাত্র 
২৭ লক্ষ । ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রায় সকলে সমান-_ ২৬ লক্ষ আর বৈদ্য ১ লক্ষের কিছু কম। 
এই ২৬। ২৭ লক্ষ লোকের মধ্যে যা একটু শিক্ষার বিস্তার হয়েছে__ তাও আবার শত 
করা ৫ জন আর বাকী ৯৫ জন কোথায়? 

ব্ৰাহ্মণ ও কায়স্থদের শিক্ষিতদের মধ্যে চট্টোপাধ্যায়, মুখ্যেপাধায়, বন্দ্যোপাধ্যায় কিম্বা 
ঘোষ বসু গুহ মিত্র এই উচ্চ শ্রেণীর কুলীনের সংখ্যাই বেশী-_ ক্যালেণ্ডারে পাশের লিষ্ট 
খুঁজ্লেই আমার কথার সত্যতার প্রমাণ পাবেন। ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যেই বা আবার 
কতজন শিক্ষিত? পাড়াগীয়ে কত নিরক্ষর ব্রাহ্মণ ঘুরে বেড়ায়। বাংলা দেশে ৭২ ঘর 
কায়স্থ আছে। আম বেচা বরফ বেচা কত রকমেরই কায়েত আছে__ ‘জাত হারালেই 
কায়েত”। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও রীধুনে, পৃজারি, ভিখারী ব্রাহ্মণের অস্ত নাই। বামুন এবং 
ঠাকুর দুটো কথাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই দুটা শ্রেষ্ঠ কথার সংযোগে একটী অদ্ভূত কথার সৃষ্টি 
হয়েছে__ বামুন ঠাকুর। কথাটা শুনে আপনাদের হাসি পায় বটে কিন্ত আমার বুক ফেটে 
কান্নয় আসে। বাঁকিপুরে ১৭। ১৮ বৎসর আগে একবার বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম । তখন 
সেখানকার একজন প্রফেসর বলেছিলেন যে বেহারের অনুন্নত শ্রেণী হচ্ছে ব্রাহ্মণ। বিহার 
ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দোবে, চৌবে, তেওয়ারী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আমাদের 
দেশে কি সম্মান পান তা আপনারা জানেন। বাড়ীর দরওয়ান হয়ে খাটিয়া পেতে বসে 
থাকে, দিনাস্তে ময়দা ঠেসে ছেকে চাপাটী করে খেতে বসে যায়। দোবে অর্থাৎ দ্বিবেদী, 
চোবে অর্থাৎ চতুর্ব্বেদী বরাহ্মণেরা আজ গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, কেহ বা স্বহস্তে লাঙ্গল 
চষে জীবিকা নির্বাহ করে। বিহারের লালা কায়েতরা তাদের চেয়ে অনেক উন্নত _- স্বীয় 
সুন্দর লাল, পণ্ডিত নেহেরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি কাশ্মীরি বা মালবীয় 
ব্রাহ্মণ উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ব্রাহ্মণদের স্থান কোথায়! 

কথা হচ্ছে এই যে যখন একটা সম্মান সুবিধা নিজের চেষ্টা যত্ন দ্বারা আয়ত্ত করতে 
হয় না, যখন আভিজাত্যের সম্মান বংশপরম্পরা ক্রমে অনায়স লভ্য হয়ে উঠে, সেই দিন 
হইতেই জাতির অধঃপতন সুরু হয়। তাই আজ এদেশে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়া লেখা পড়া 
না শিখিয়া বর্ণ জ্ঞানহীন হইয়াও পূজা করিতে পারে-_ আজ ৫৪ বৎসর কলিকাতায় 
আছি, কলেজ স্ট্রীট ও হরিসন রোডের মোড়ে কৃষণ্দাস পালের মন্রিমূর্তির ধারে দেখেছি 
সাবেকী বৃদ্ধারা লোক দেখলে জিজ্ঞেস করতেন, “আপনি কি ব্রাহ্মণ__ একটু যদি 


ঘর সামলাও 


পাদোদক দেন” বৃদ্ধারা ব্রাহ্মণের পাদোদক গ্রহণ না করে জল স্পর্শ করতেন না 
তা সে ব্রাহ্মণ যতই গণ্ডমু্খ ও কদাচারী হৌক না কেন! ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বংশগত হয়ে 
গেলে নিজের আর কোনো চেষ্টা করার দরকার হয় না। মানুষ সব অলস ও কর্ম্ম বিমুখ 
হয়ে যায়। বংশগত জমিদারদের দেখে বড় দুঃখ হয়__ অলস বিপুলকায় জমিদারেরা 
শারীরিক পরিশ্রম করবে না, ০5০19 নেবে না, বেড়াবে না, মাটিতে তাদের পা স্পর্শ 
হতে পারবে না, তাতে তাদের অপমান হয়। সাড়ে আঠারো রকমের ব্যামো তাদের 
লেগেই আছে। একজন ইংরেজ লর্ডের অবস্থা দেখুন না__ লণ্ডনে টিউব রেলওয়েতে 
একজন শ্রমজীবীর সাথে এক আসনে বসে যাচ্ছে-_ ইংলণ্ডে বহু কোটাপতিও একজন 
মুটে মজুরের পাশে বসে যেতে লজ্জা বোধ করে না। আধমনী প্লাডষ্টরোন ব্যাগ হয়ত 
হাতে করেই চল্প, কারণ, সেখানে অঙ্গুলি সঙ্কেতেই ভারবাহী মুটে পাওয়া যা না। 
আমাদের দেশে পিতা পিতামহ অর্থ সঞ্চয় করে কিম্বা জমিদারী কিনে আমাদের 
শাপগ্রস্ত করে রেখে যান। ভগবান যিশুখস্ট বলেছেন, “Ye shall not eat except 
by the sweat of Your brow.” ইংরেজী আরও একটু সুন্দর কথা আছে “Live 
On six pence a day and earn it.” বল্লাল সেন আচার বিনয় বিদ্যা দেখে কুলীন 
করে দিয়ে গিয়েছেন; আর আজ গুণের সঙ্গে দেখা নাই অথচ কৌলিন্য বজ্জায় আছে। 
নানারূপ সামাজিক 27%1198০ আমরা অকাতরে বংশপরম্পর। ক্রমে উপভোগ করে 
আস্ছি। “কুলীন কুল সর্ব্বস্ব” নাটক অনেকে দেখে থাক্‌বেন। নৈকয্য কুলীনের বিবাহের 
অস্ত ছিল না, এক এক জনের একাদি ক্রমে ৫। ৭টা বিয়ে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এক 
সঙ্গে সাত পাক ঘুরিয়ে বিয়ে ছেলে বেলা অনেক দেখেছি। শত শত বৎসর এইরূপ এক 
চেটিয়া প্রভুত্ব ভোগ করে সর্ব্বনাশের ধ্বংসের পথে চলেছে সবাহ। যন্ষ্মার বীজ যখন 
প্রবেশ করে, প্রথম তার লক্ষণ বোঝা যায় না। সমাজে পৌরোহিত্যরূপ অত্যাচারের কথা 
ধরুন। ইংলণ্ডে ধর্ম্ম যাজক Archbishop of Canterbury উচ্চতম জ্ঞানে বিজ্ঞানে 
মণ্ডিত সৰ্ব্ব বিষয়ে সমুন্নত ওদের পান্রীরা পর্য্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত; ওদের ধর্ম যাজক আর 
আমাদের পুরোহিতের মধ্যে অনেক তফাৎ। যে Alexander Duff রাজর্ষি রামমোহনকে 
ইংরেজী শিক্ষায় সাহায্য করেছিলেন তিনি কত সু-পণ্ডিত ছিলেন তা বোধ হয় অনেকে 
জানেন-___ শিক্ষা ও সাধনার সঙ্গে তারা সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করে থাকেন। এদের মধ্যে 
বংশগত কিছুই না-_ ইংরেজ ও মোছলমানের মধ্যে যে কেহ পান্ত্রী বা মৌলবী হইতে 
পারে। আমাদের ধর্মযাজক বংশানুক্রমিক! যত মোহস্ত আছে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু 
বলা নিশ্প্রয়োজন। পুরোহিত সংস্কৃত জানে না, দুই পয়সা এক পয়সা দক্ষিণায় পূজা 
করে__ অর্ধেক মস্তর আওড়ায়, তাও আবার উচ্চারণ অশুদ্ধ। মন্ত্র জানে না, মন্ত্রের অর্থ 
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বোঝে না, চল্ল পূজা কর্তে। সে মন্ত্র পড়লে তাহা ভগবানের কাণে পৌঁছবে, আর তার 
অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি যিনি ব্রান্মাণবংশ সম্ভুত নহেন__তিনি উচ্চারণ 
করলে হবে না, তুমি আমি মন্ত্র পড়লে তার শুদ্ধ সংস্কৃত হবে না। পুরোহিতের বেশ সুন্দর 
একটা শ্লোক আছে__“পুরীষের ‘পু’, রোষের রো, হিংসার “হি” ও তক্করস্য ‘ত’ ইতি 
পুরোহিত” coccentrated essence ০ all. মনে কর্বেন না যে আমি নিজে 
শ্লোক তৈরী করেছি। ২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাণভট্টের “হর্ষ চরিতে” ব্রাহ্মণের যে 
বিবরণ পাঠ করা যায় তাহাও অতি আশ্চর্য্য। এই পুরোহিত ঠাকুরদের ব্যবসা-সম্বন্ধে 
সকলেরই একটু বিশেষ করে ভাবা উচিত। 

জাতিভেদের কথা তুল্লে প্রায়ই শুন্তে পাই যে ইংরেজদের দেশেও ত জাতিভেদ 
আছে। ইংলণ্ডেও জাতিভেদ আছে স্বীকার করি কিন্তু আমাদের দেশের জাতিভেদ এবং 
ওদের দেশের জাতিভেদে অনেক পার্থক্য। ইংলণ্ডে যে কোন লোক Peer হইতে পারে। 
ম্যাকলে তাহার ইংলণ্ডের ইতিহাসে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সমাজের কথা বল্ছেন-_ “I 
bad none of the invidious character of caste. Any one could become 
৭ [০০৮ আমাদের বর্তমান বড়লাট লর্ড রেডিং সামান্য লস্কর হয়ে মাস্তল তোলা হইতে 
ডেক পরিষ্কার পর্ধ্স্ত সবই করতেন--- একবার কলকাতায়ও এসেছিলেন। তিনি জাতিতে 
ইহুদি। যুদ্ধের সময় আমেরিকায় দৌত্য কার্য্যে প্রেরিত হ'ন-_ শেষে Peer of the 
Realm হ’ন। আর বিদেশের কথায় কাজ কি-_ আমাদের লর্ড সিংহের কথাই ধরুন না। 
তিনি জাতিতে বাঙ্গালী হইয়াও লর্ড উপাধিতে ভূষিত হলেন। “From Subaltern to 
the Field-marshal.” নি্নতম সৈনিক হইতে উচ্চতম সেনাপতি হওয়া কেবল ওদের 
দেশেই সম্ভব। আর ইংলন্ডে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই লর্ড হয়-_ লর্ডের অন্যান্য ছেলেরা 
সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হ'ন। ক্ষমতাশালী উইনষ্টন চার্চিল Duke of Marlboroughর 
ছেলে-_ উচ্চ অভিজাত বংশোত্ূত হইলেও নিজে 11. W. 00000)1]1. ইংলিশ লর্ড 
ও আমাদের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অনেক তফাৎ। 
পরিখা কেটে বাস করে__ এই সর্ব্বনাশকর বংশগত আভিজাত্যের প্রথা একটু বিশেষ 
ভাবে আলোচনা করা দরকার । বল্লাল সেন নব কুল লক্ষণ দেখে কুলীন করে গেলেন 
আমরা চিরকাল কৌলিন্যের দাবী করব এ কেমন কথা? 

কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্যের কথা বাদ দিলে বাংলার ৪৭০ লক্ষের উপর লোক থাকে। এর 
মধ্যে ২২কোটী মুসলমান আর নমঃশূদ্র প্রায় ২৫ লক্ষ_ মাহিষ্য, রাজবংশী-ব্াত্যক্ষত্রিয় 
প্রভৃতি জলাচরনীয় জাতির লোক_- সাহা, তিলি, শুরী হইতে বাগ্দী চামার__ মৈমনসিংহে 


৪৯০ 


ঘর সামলাও 


আর এক জাত আছে ভূঁইমালী_ হিন্দু সমাজে সব যেন থার্ম্মোমিটারের স্কেলের মত 
গ্রেড করা। ওয়েলিংন্টন স্কোয়ারে ডাক্তার এনিবেসান্টের সভাপতিত্বে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এই 
Graded Thermometric Scale এর সম্বন্ধে বলেছিলাম। মান্দ্রাজের অবস্থা সবচেয়ে 
শোচনীয়-_ মান্দ্রাজী হিন্দুদের মধ্যে দৃষ্টিদোষ আছে। সুখের বিষয় বাংলা দেশে সেটা নাই। 
মান্দ্রাজে লোকে ঘেরাও করে খায়। আমি একবার বলেছিলাম যে দূর হইতে দূরবীক্ষণ 
(51০9০০2৪) দিয়া দেখিলে তারা খাদ্য দ্রব্য ফেলে দেবে কিনা? ১৩। ১৪ বৎসর পূর্বে 
বলেছি বাঙালীর মস্তিষ্ক অতি অদ্ভুত মস্তিষ্ক। মান্দ্রাজের আয়ার আয়াঙ্গারদেরও তদ্রুপ 
মস্তিষ্কের ভিতর সব water-tight compartments প্রাত্যাহিক জীবনে বিদ্যার 
সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই-_ বিদ্যা শুধু বক্তৃতা দিবার জন্য-_ দিল্লী এসেমরীতে জ্বালাময়ী 
ভাষায় বক্তৃতা দিবার জন্য । অনেক বক্তাকে আমি জানি, তাহারা জাতিভেদের বিষময় ফল 
সম্বন্ধে লম্বা গলায় বক্তৃতা করেন কিন্তু কাজের বেলা সমাজে ঘোরতর গোঁড়া হয়ে 
উঠেন-_ তাদের লিষ্ট আমার নিকট আছে। মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ অক্রাহ্মণের অহিনকুলের 
সম্পর্ক Madras 7/17190 হইতে ব্রাহ্মণদের বিতাড়িত করেছে অন্রাহ্মাণদের 
ভেতর হিংসা দ্বেষের অস্ত নাই__ খুব রেষা রেষি চল্‌্ছে-_ সে হিসাবে বাংলাদেশ 
রামমোহন কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দের দেশ ত স্বর্গ। 

গত অক্টোবর মাসে বক্তৃতা দিতে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। 
অমরাবতীতে অস্পৃশ্য জাতদের দেখেছি__ বেরারে মারাঠাদের দেশে-_ মারাঠা শুনে 
শূদ্র। তথায় তুলোর দাম দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় রায়তারী বন্দোবস্তের দৌলতে যোতদাররা 
বছরে ১০। ১২ হাজার টাকা আয় করেন। এই অনুন্নত ধনী সম্প্রদায়ের অবেদন ও 
মর্ম্মবেদনা শুন্লে পাষাও বিগলিত হয়ে যায়। তারা নিজেরা স্কুল করেছে__ অজ্ঞান 
অন্ধকার অমানিশার মতই ঘন-_তারা জাগ্রত হচ্ছে_ হৃদয়ে রোষ হিংসা দ্বেষ পোষণ 
করে নিজেদের অবস্থা উপলব্ধি করিতেছে-_ নিজেদের লোক নাই__ মান্দ্রাজ হইতে 
পিলাই নাইডু প্রভৃতিদের ডেকে এনে সভাপতি কর্ছে। ব্রাহ্মণদের প্রতি ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ। 
অমরাবতীতে মুসলমান সংখ্যা খুব কম, ভেবে ছিলাম জাতি গঠনের অনেক সুবিধা হবে 
ওখানে । তা নেতাদের হৃদয়েও ব্রাহ্মণদের উপরে গাঢ় বিদ্বেষ। নাগপুরে মাহাঁর অস্ত্যজ 
বলে ব্রাহ্মণদের উপর ভয়ঙ্কর বিদ্বিষ্ট। মাহারদের বান্গাণেরা পশুর চেয়েও অধম বলে 
ঘৃণার চক্ষে দেখে। “আমি যদি একটা ব্রাহ্মণকে খুন করে মরতে পারি তবে জীবন ধন্য 
হইবে” কলেজের কোন মাহার ছাত্রের মুখে এ প্রকার কথা শুনেছি। ভাবুন দেখি আমাদের 
ভিতরে কত গলদ, আমরা মুখে একজাতি একজাতি করি তাতে লাভ কি। 

বাংলা দেশে হিন্দু মুসলমানের ধমনীতে একই রক্ত-_ মোগল আফগান তাতার 
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বংশোদ্ভুত মুসলমান বাংলায় ক'জন? মৌলনা আক্রাম খাঁর এবং ঠাকুর পরিবারের এক 
পূৰ্ব্ব পুরুফ__ উভয়ে এক বংশজাত-_ ঘ্রাণে অর্ধভোজনের গল্পটা সকলেই জানেন বোধ 
হয়-_ রবিবাবু বলেন যে ঘ্রাণের চেয়ে একটু বেশী এগিয়ে ছিল বোধ হয়। ঠাকুর 
পরিবারের কথা বাদ দিন-_ ধন বিদ্যা ও অশেষগুণালঙ্কৃত এঁরা-_ সমাজ এঁদের মর্ধ্যাদা 
প্রতিপত্তির কথা বিচার না করে-_ ইহাদের জ্ঞাতিগোত্র পাড়াগীয়ে কি ভাবে থাকেন, তা 
কাহারও অজানা নেই। 

একটা কথা শুনি যে মুসলমানরা জোর করে হিন্দুদের মোছলমান করেচে। কথাটা 
সত্য বলে মনে হয় না। মুর্শিদাবাদ ও দিল্লীর নিকটবর্তী স্থানে হিন্দুরা সংখ্যা খুব বেশী 
আবার দিল্লী বা মুর্শিদাবাদ হইতে দূরে চাটগা অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা খুব বেশী, আমার 
বিশ্বাস হিন্দু সমাজের অত্যাচারে কৃষিজীবী অনুন্নত পদদলিত লোকেরাই দলে দলে ইসলাম 
ধৰ্ম্ম গ্রহণ করেছে। সুবিধা দেখেই গ্রামকে গ্রাম মুসলমান হয়েছে। বাগেরহাটে খাপ্লেয়ালির 
দরগা দেখেছি__- শত সহস্র হিন্দু তথায় মানত করে, ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে সিন্নি দেয়। 
মওলালির দরগার কথা শুনেছি; হিন্দুরা তথায় মানত না কর্লে পীরসাহেবকে উপোষ 
করে থাক্তে হয়। শাহজালালের দরগার কথা সকলেই জানেন। মনীষী কার্লাইল বলেছেন 
যে, “Islam is a perfect equaliser 0f men”—— ইসলাম ধৰ্ম্ম মানুষের সহিত 
মানুষের মোটেই প্রভেদ রাখে না-_ বাদসা আমীর ওমরাহ হইতে মুটে মজুর সকলেই 
এক মসজিদে উপাসনা করে__ এক পাত্রে আহার করবার অধিকারী। যে দিন ইসলামধর্ম্ম 
গ্রহণ করা যায় সেই দিন হইতে সমাজে এক পদবী লাভ, একত্র আহার বিহার, বিবাহ 
আদান প্রদান প্রভৃতি চলে। খৃষ্টধর্ম্ম হইতেও ইস্লাম ধৰ্ম্ম এবিষয়ে উদার এবং অগ্রসর। 

মুসলমানেরা হিন্দুদের শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন কিন্তু 
আমি তাদের বল্ছি, পাঁচশত শ্রদ্ধানন্দ এলেও পাঁচ জন মুসলমানকে হিন্দু কর্তে পার্বেন 
না-- মোছলমানরা কিছুতেই হিন্দু হবে না-_ আমি জানি অনেক হিন্দু বিধবা কলঙ্কময় 
জীবন যাপন করা অপেক্ষা ইসলাম ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয় জ্ঞান 
করেন। হিন্দু সমাজে স্বামী অনায়াসে স্ত্রীকে ত্যাগ করে, পুনরায় বিবাহ কর্তে পারেন-_ 
স্ত্রীর আর কোনো উপায় থাকে না। ইসলামধর্মগ্রহণ কর্‌লে বিবাহ বন্ধন খণ্ডন করা 
যায়-- ঘরের ভিতর কত বিবাদ কত গলদ, ভাব্‌লে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। 

জাতির প্রয়োজনে টাকা পাই না__ কারণ হচ্ছে পাপের প্রায়শ্চিত্ত জাতিভেদের 
বিষময় ফল, আমবা এখন ভোগ করছি। মাড়োয়ারীদেরও বাঙালী বল্তে হবে__ এক 
হিসেবে তারাও বাঙালী বৈ কি বাংলায় বসবাস করিতেছে--- মাড়োয়ারী is making 
his Piles— মাড়োয়ারী টাকা করতে ব্যস্ত। সাহা, তিলি, সুবর্ণবণিক, গন্ধ বণিকেরাও 
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এ পথের পথিক। মহারাজা স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মত দুই একজন লোক তারা 
হচ্ছেন__ exceptions proving the rule. আর তিলি, সাহা, সুবর্ণবণিক, কংসবণিক, 
গম্ধবণিক এদের ভিতর শতকরা ক’জনই বা শিক্ষিত? 

দেশে যখন কোন জাতীয় জাগরণ বা আন্দোলন আরম্ত হয় তখন দেশের বণিককুলই 
অজস্র অর্থ সংগ্রহ করে, সে আন্দোলনকে সজীব রাখে। পূর্ব্বে বলেছি গৃহবিপ্লবের সময় 
লগুনের বণিকেরা বিপুল অর্থ সাহায্য করেছিল; ইংলণ্ডের বড় বড় সহরের বণিকেরা 
অজস্র অর্থ দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রসর হয়েছিলেন। সব দেশেই জাতির নানা 
কাজে যখনই অর্থের প্রয়োজন হয়েছে তখনই বণিককুল অকাতরে দিয়ে দিয়েছে। আমাদের 
অন্ধকারে নিমগ্ন। আমরা একটি মেধাবী ছাত্র প্রাণের আবেগে অসহযোগ আন্দোলনে বাপ 
দিয়েছিল-_ একটি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করে, দেহমন অর্পণ করে’ নগ্নপদে অহ্বিচ্ম্ম 
সার হয়ে” দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল। তার কথা শুনেছি যে টাকা তোলা 
দায়_ লোকে এসব কাজে এক পয়সাও দিতে চায় না। অথচ একজন বাবাজী এসে যদি 
আড্ডা গেড়ে বসে মহোৎসবের জন্য ঘি, ডাল, চালের এক লম্বা ফর্দদ দাখিল করেন তবে 
অনেক ধনী সওদাগর মহাজন গললগ্নীকৃতবাসে বল্তে থাকে “প্রভু, এ অধম আপনার 
কি উপকার করতে পারে-_ আপনার কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের ভার আমার উপর দিবেন?” 
বাবাজী হয়তঃ একসের গাঁজা__ দাম ৮০ টাকা-_- ও মহোৎসবের বিবিধ উপকরণের 
এক ফর্ম দেন। মহোৎসবে রাজার লোক খাওয়াতে হবে। সওদাগর মহাজনদের ভিতর 
এই সময় অর্থদান নিয়ে ভষণ প্রতিযোগিতা চলে। প্রয়াগে কুস্তমেলায় বড় বড় মোহাস্ত 
স্বর্ণরৌপ্যখচিত সিংহাসনে বসে হাতীতে চড়ে বেড়ায় অপার এখ্বর্য্যের অদ্ভুত আড়ম্বর। 
হায়! আমাদের দেশের ধনী সম্প্রদায় দেশহিতকর কাজে টাকা না দিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে 
স্বামীজি বা বাবাজি মহারাজের পায়ে সমস্ত নিবেদন করে। এতমণ ঘি, এতমণ ময়দা 
যোগাইতে পারলেই স্বর্গে তাদের মৌরসী পাট্রা হয়ে গেল। শ্রাদ্ধে, মহোৎসবে, মঠমন্দির 
প্রতিষ্ঠায় কে কি রকম ক্রিয়াবান তার প্রতিযোগিতা চল্বে আর দেশের কাজে দশের 
কাজে_- জনহিতকর কোন কাজে কেউ প্রাণান্তেও একটি পয়সাও দেবে না। নাগপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইচ চ্যান্সেলার স্যার বি, কে, বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে আবেদন 
করে বড় কিছু পেলেন না, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে এক মাডোয়ারী ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়লের মত দু্ধফেননিভ মারবেল পাথরে ৮।১০ লক্ষ টাকা খরচ করে বিরাট এক 
মন্দির গড়ে তুলেছেন-_ সেই মন্দিরে আবার 9000%1107__ দেবা্চনার বৃত্তির 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ কোটী কোটা টাকা ধর্মের নামে পরকালের জন্য অকাতরে 
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ব্যয় করছে-_ আর শিক্ষাদানের নিমিত্ত, জ্ঞানের আলোক বিতরণের নিমিত্ত এক কাণাকড়ি 
‘দিতে লোকের প্রাণে বাজে। 

হিন্দু সমাজে নির্ধ্যাতিত, অধঃপতিত, পদদলিত তথাকথিত নিন্নশ্রেণীর জন্য কেহ 
ভাবেনা-_ সমবেদনা সহানুভূতির বড়ই অভাব। সকলে সমান ভাবে শিক্ষিত হইবার 
. কোন সুযোগ সুবিধা পায় না__ শিক্ষা উচ্চ শিক্ষিত জনকতক লোকের মধ্যে আবদ্ধ। লর্ড 
ডাফৃরীন্‌ আমাদের বিদ্রুপ করেছিলেন__ তোমরা কংগ্রেস কর-_ তোমরা ত মুষ্টিমেয় 
(microscopic Minority), তোমরা আন্দোলন কর, তোমাদের চেনে কে? একথার 
আমরা কি জবাব দিতে পারি? সত্য সত্যিই এক জাতি? আমরা কি একজাতি বলে 
পরিজয় দেবার যোগ্য? 

জাতিভেদের দোষ সম্বন্ধে আমি অনেক বলেছি। আমার একজন ছাত্র আছে, যার 
অসামান্য কৃতিত্বের জন্য আমি আজ গর্ব্বভরে বুক ফুলিয়ে দীড়াইতে পারি-_ মেঘনাদ 
সাহার নাম আজ জগৎবিখ্যাত-_ 981)819 La» এর কথা সকলেই জানে-_ কোথায় 
দুনিরীক্ষ্য নক্ষত্র কি উপাদনে তা গঠিত, সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা যাহা যুগযুগাস্তর ধরে নির্ণয় 
করে উঠ্‌তে পারে নি, আজ 5৭’ ০98010. এ সেই সমস্ত সুক্ষ্ম তত্ব উদ্ঘাটিত 
হয়েছে। ভাবুন দেখি জাতিটা আজ কত বড় হইত এই ৫ কোটী লোকের ভেতর সমান 
মস্তিষ্ক চালনা হইত। প্রেসিডেন্ট উইসলন তার New [7৩০০] নামক পুস্তকের এক 
- স্থানে আমেরিকার বিশেষত্ব সন্বন্ধেবলেছেন যে সে দেশের রাস্তার মুটে পর্্স্ত প্রেসিডেন্ট 
হবার আশা পোষণ করতে পারে-__ আজ যে মুটে মজুর, কাল সে রাষ্ট্রনায়ক হবে, কেউ 
আট্‌কে রাখতে পারবে না; ওদের দেশেই “From Log Cabin to Wite House” 
সম্ভব হয়। ওরা শ্রমের মর্যাদা বোঝে কৃষক, শ্রমজীবী, খানসামা, মুটে, মজুর শীতকালে 
কলেজে পড়ে_- রকফেনারের মত কোটীপতির ছেলের সাথে এক সঙ্গে একত্র পড়ছে 
এক মেসে থাকে কেউ কাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করবার জো নাই-_ যদি করে সকলে তাকে 
ill-bred অভদ্র বলে বিতাড়িত করে দেয়। আমেরিকা কত বড় জাতি Dignity of 
129০ঘ কত? আর আমাদের দেশে আমরা শ্রমের মর্যাদা বুঝি না-_ একটা মাছ কিনে 
হাতে করে আন্তে পারিনা-__ আট আনায় ইলিস মাছ কিনে দুই আনা দিতে হয় মুটে 
ভাড়া-_ নিজেরা সাহস করে মাছটা হাতে করে আনতে পারি না। 

জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছি। ইংলণ্ডের কথা ধরুন 
নরম্যানরা ইংলণ্ড দখল করে বিজিত স্যাকসনদের জমাজমি কেড়ে নিয়ে Deep Park 
মৃগয়া ক্ষেত্র করে কত রকম অত্যাচার করেছে। William the Conqueror এর সময় 
হইতে “Down with the Saxons”, “Down with the Normans” এই রব 
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শুনা যেত কিন্ত যে দিন 1৪509 Cra সকলে মিলে রাজা জনের কাছে থেকে 
আদায় করা হ'ল, যে দিন Barons and Yeomen রা মিলে নিজেদের 11817 1) 
01 এর দাবী কর্ল সেই দিন বিজেতা ও বিজিত এক হয়ে গেল। মেকলে বলেছেন 
“Here commences the History of the English nation.” বিবাহের আদান 
প্রদান ও আহারাদিতে বিবাদ বা মনোমালিন্য থাকৃতে পারে না। আমাদের দেশে সব 
অদ্ভুত ব্যাপার। পদ্মার ওপার গিয়ে যারা বসবাস করল- তারা হ'ল বঙ্গজ-_যত নৈকষ্য 
কুলীন সব বিক্রমপুরে। বঙ্গজ ও রাটীতে কাজ হবে না-_ উত্তর রাটী দক্ষণ রাড়ী আলাদা 
এর ভিতর কোনো L০৪০ নহি। কায়স্থ গেল পদ্মার ওপার, তার সঙ্গে আর ক্রিয়া কর্ম 
চল্বে না কোন যুক্তি তর্ক নাই__ Withlut any Rhyme and Reason. 
গৌহাটী, তেজপুরের এক এক জন উকিল মেয়ে বিয়ে দিতে সর্ব্বস্বান্ত হন__ যিনি 
বারেন্দ্র শ্রেণী ভুক্ত, বর খুঁজতে ৬ মাস এসে বরেন্দ্র ভূমিতে বাস কর্তে হকে__ বন্ধে 
নাগপুরে যে সমস্ত বাঙ্গালী আছে, বর খুঁজতে তাদেরও বাংলা দেশে আস্তে হয়, তাই 
একবার মেয়ের বিয়ে দিতে ৪। ৫ বছরের জমান টাকা খরচ হয়ে যায়। পরিবারবর্গ নিয়ে 
যাতায়াত__ কত ঝঞ্জাট। নাগপুর বন্ধে অঞ্চলে যাঁরা থাকেন তাদের কত অসুবিধা 
বাংলা পড়িবার জো নাই, ভাবুন দেখি আমাদের অসুবিধার অস্ত নেই। আর একজন 
ইংরাজ ফ্রান্স বা জন্মেণীতে গিয়ে সেখানেই একজন ফরাসী বা জার্ম্মাণ বিয়ে করে ঘর 
সংসার করে। মুসলমানেরা যেখানে খুশী বিয়ে থা” করে বসবাস করতে পারে। আমাদের 
হিন্দুদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী, কোটর করে প্রত্যেকে পৃথক খাঁচার মধ্যে চুপ করে বসে আছি। 

গত শুক্রবার ভাবনীপুর ব্রাহ্ম সমাজে জাপানের কথা বলেছিলাম। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ 
হইতে নব্য জাপানের 0০৬ 78287) অভ্যুতথান। কাউন্ট অকুমার কীর্তি কলাপ আমি 
নখ দর্পণে দেখিতেছি। ৫০ বৎসরে জাপান পৃথিবীর সভ্য জাতি সমূহের সমকক্ষ হয়েছে। 
আমরা সকল দোষ গভর্ণমেন্টের ঘাড়ে চাপাই, মনে করিবেন না যে আমি গভর্ণমেন্টের 
খোসামুদি করছি_- আর আমি গভর্ণমেন্টের কতটুকু খোসামুদি করে চলি তা সবাই 
জানে। আমাদের সমাজ দেহের ভেতরে ব্রণ-_ পৃতিগন্ধময় ক্ষত, উপরে মলম প্রলেপ 
দিয়ে লাভ কি? অস্ত্রোপচার (1081 ০peration) দরকার। ব্যাধি পোষণ করে কি 
লাভ? কত ক্ষতি হচ্ছে তাত চক্ষের উপর দেখিতেছি। যখন আমি খুলনা দুর্ভিক্ষ নিয়ে 
বিব্রত ছিলাম, তখন একদিন এক গ্রামে গিয়েছি। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস, কতগুলি যুবক এসে 
বল্প “দেখুন এসে আপনি ত দুর্ভিক্ষ নিবারণের ব্যস্ত Relief ০peration নিয়ে বিব্রত 
আছেন, দেখুন এসে স্টামারে কি ভিড়__ কত বিধবা লাঙ্গল-বাঁধ তীর্থে যাচ্ছে।” বিধবারা 
সারাজীবনের গচ্ছিত ধন পরের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে দেখে মনে বড় ব্যথা হ’ল! কত 
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বিধবা শাকান্নে তৃপ্ত হয়ে, নটে শাক, কলমি শাক খেয়ে টাকা মাটিতে পুঁতে ৪০, ৫০, 
১০০ জমায়ে অর্দোদয়, লাঙ্গলবন্ধ, শ্রীক্ষেত্র, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে সৰ্ব্ব 
পাপ ক্ষয় করে পরকালের গতির ব্যবস্থা করে। সংস্কারের ভালমন্দ সম্বন্ধে কিছুই বল্বো 
না-_ তীর্থ যাত্রার ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাই না__ আর এই ব্রাহ্মসমাজের 
পুলপিট থেকে তীর্থযাত্রার বিরুদ্ধে বল্লেও বোধ হয় তেমন কোন অপরাধ হবে নাঁ। 
যাহোক, আমি 8০90011০_ অর্থনৈতিক দিক হইতে এ বিষয় আলোচনা করছি। 
অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বলছি এই জন্য যে চন্দ্রনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন 
প্রভৃতি তীর্থ যাত্রা দ্বারা খরচের চৌদ্দ আনা টাকা লণ্ডনে মনি অর্ডার করি; বাদবাকী দু’ 
আনা গরীব স্টেশন মাষ্টার, কেরাণী, কুলি ও তীর্থের পাণ্ডাদের দেই। কোথায় বদরিকাশ্রম 
আর কোথায় রামেম্বর সেতুবন্ধ কত কোটী, কত লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা তীর্থযাত্রা 
উপলক্ষে ব্যয় করি; অথচ দেশের কাজের জন্য, জাতির কল্যাণের নিমিত্ত, জলাশয় দীঘী 
খনন, পথ ঘাট নিৰ্ম্মাণ প্রভৃতি সৎকাজের জন্য টাকা পাওয়া যায় না-_ পুণ্যাশ্লোকা রাণী 
ভবানী ও অহল্যা বাইয়ের দৃষ্টান্ত লোকে অনুসরণ করে না। “তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ 
জন্য টাকা পাওয়া যায় না__ অথচ কত টাকা তীর্থের জন্য ব্যয় হয়। পূর্ব্বে যখন রেল 
স্টীমার ছিল না-_ তখন অবশ্য এই তীর্থের টাকার অনেকাংশ দেশী মাঝি মাল্লার হাতে 
ঘুরত। তীর্থ যাত্রার ন্যায় অন্যায় আলোচনা আমি করব না-_ অর্থনৈতিক দিকের কথাই 
বল্লাম। কি সব্র্বনাশকর মোহ_ আমার উদ্ধার হোক-- আর দুনিয়াশুদ্ধ সব উৎসনে 
যাক-- কি ঘোরতর স্বার্থপর ভাব “প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা মরগে পাপী যথা তথা” কি 
অন্ধসংক্কার। এই ভাবে আমরা দিন দিন জাহান্নামে যেতেছি। 

ইউরোপীয় এবং আমেরিকানদের আমরা জড়বাদী বলি__ Materialistice 
আমেরিকার বছক্রোড়পতির নাম জানি-_ প্রবাসীতে কয়ক মাস পূর্ব্বে এদের আয়ের 
একটা তালিকা দেওয়া হয়েছিল-_ এরা এই কোটী কেটি টাকা কি ভাবে ব্যয় করে? 
আমরা অর্থ উপার্জন করি পরকালের সদগতির নিমিত্ত, এরা করে ইহকালের জন্য 
কোটী কোটা টাকা ব্যয় করে রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। 
কার্ণেগী ১০০ কোটি টাকা ও রকফেলার বিদ্যাশিক্ষা ও নরহিতের জন্য ন্যুনাধিক ১৫০ 
কোটা টাকা দান করেছেন। মান্সিন্‌ আট মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থাৎ ১২ কেটি টাকা আর্ট 
ও কালচারের জন্য ব্যয় করেছেন। জনহিত কর কাজে যাতে কুসংস্কার বিদূরিত হবে এমন 
কল্যাণকর কাজে দেশহিতের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করেন অমেরিকার ধনী সম্প্রদায়। 

আর আমাদের দেশে আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের পাপের প্রয়াশ্চিত্ত করিতেছি__ 
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ঘর সামলাও 


আমরা মধ্যবিত্তেরা ত লক্ষ্মীছাড়া। যাদের ঘরে লক্ষ্মী আশ্রয় নিয়েছেন সেই মাড়োয়ারী_- 
মাড়োয়ারীদের কথা বলতে আমি বাধ্য, না বল্লে অকৃতজ্ঞ হতে হবে। খাইতে পায়না, 
পরের দুঃখ কষ্ট শুনিলে দয়ায় তাদের হৃদয় বিগলিত হয়। পিঞ্জরাপোলই করুক আর 
মন্দিরই তুলুক তাদের হৃদয় আছে। সাহা, তেলী, সুবর্ণবণিক প্রভৃতির সহানুভূতি লাভে 
আমরা বঞ্চিত। এ সব ব্যবসায়ীদের মধ্যে যদি সমান ভাবে লেখাপড়ার বিস্তার হইত তবে 
দেশের কাজে ওদেরও সাড়া পাওয়া যাইত। 

বিগত শতাব্দীর সত্তরের কোটা পর্য্যন্ত আমাদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় জাপানের 
সামুরাই জাতি সমস্ত সুবিধা একচেটিয়া করে রেখেছিল। সামুরাইরা জাপান জাতির 
মস্তক স্বরূপ, আমাদের দেশে যেমন ব্রাহ্মণ। ১৮৫৩ সালে যেদিন কমোডোর পেরী 
জাপানের তীরে এসে কামান পেতে অবাধ বাণিজ্যের দাবী করে বস্ল, সেদিন জাপানের 
চোখ্‌ ফুটল-__ জাপানীরা অবশ্য তীর ধনুক নিয়ে বাধা দিতে দণ্ডায়মান হয়েছিল । কিন্তু 
১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জাপানের Feudal 95160 এর অবসান হ'ল-_ অভিজাত সম্প্রদায় 
স্বেচ্ছায় সমস্ত প্রভুত্ব সম্রাটের পদতলে বিসর্জন দিলেন। সামুরাই Nobility-- 
আমাদের যেমন ব্রাহ্মণ কায়েস্থ বৈদ্য-_ সমস্ত অলঙঘনীয় ব্যবধান তুলে দিল। জাতি 
পরস্পর সহানুভূতিতে এক হতে পারল। এতা ও হিনিন নামে দুইটী জাতি অস্পৃশ্য 
অতি ঘৃণিত বলে বিবেচিত হ’ত_ আমাদের দেশের হাঁড়ি ডোম চামার প্রভৃতি হীন 
অনুন্নত ইতর শ্রেণীর সামিল-_ গ্রামের বাইরে তাদের বাস কর্তে হ’ত। ১৮৭১ 
খৃষ্টাব্দে ১২ই অক্টোবর জাপানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়, স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। 
কারণ এঁদিনে আভিজাত্য দর্পে গবির্বতি সামুরাইগণ নিজেদের দেশভক্তি ও উন্নতি 
হৃদয়ের প্রভাবে স্বেচ্ছায় আপনাদের সর্ব্ববিধ বিশেষ সুবিধা ত্যাগ করলেন-_ এতা ও 
হিনিন সম্প্রদায়কে আলিঙ্গন করে বল্লে “আজ থেকে সমস্ত জাপান এক_ আমরা সব 
ভাই ভাই।” 

“Indian Caste” নামক পুস্তকে জনৈক সাহেব লিখেছেন যে ভারতে অস্ততঃ পাঁচ 
হাজার রকম শ্রেণীবিভাগ বিদ্যমান__ একই বৈদ্য, তা বিক্রমপুর আর কালনা ক্রিয়াকর্ম্ম 
চল্বে না। সায়াব্স কলেজে দেখি দোবে চোবে ব্রাহ্মাণরা ৪1 ৫টা উনুন করে রাঁধছে, 
একদিন বল্লাম যে “তোমরা সবাইত বামুন-_ একত্র রান্না বান্না করলেই ত পার, তাতে 
খরচও কম পড়ে__ কয়লা কম লাগে, পরিশ্রম কম লাগে-_ পালা করে রীধলেই ত 
পার।” উত্তরে তারা বল্ল যে ওত ঠিক বাত হ্যায় বাবুজি লেকেন হাম কনোজী বামন, 
অমুক ত গয়া জিলামে আতা হ্যায় ইত্যাদি। 

অনেক কুচত্রী বক্তৃতাবাগীশ সমাজপতির নাম আমি জানি-_ আমার কাছে লিষ্ট 
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আছে-_ যাদের যত লম্বা টিকি তারাই তত নষ্টের মূল-_ একেবারে in the direct 
180০. গৃহ বিবাদে সব ত উৎসন্নে যেতে বসেছে! 

আমাদের পদে পদে বিপদ! সে দিন বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে সরস্বতী পুজা 
উপলক্ষে কি কাগুটাই না হয়ে গেল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর কত গলদ। ঢাকায় কিন্তু 
এক অপূৰ্ব্ব দৃশ্য দেখেছি__ রমণার কালীবাড়ী ও মুসলমানদের মজসিদ খুব কাছাকাছি; 
কালীবাড়ীর ঢাকঢোল শঙ্খ ঘণ্টার নিন্দা ২।৪ রসি তফাতে মসজিদ থেকে খুব স্পষ্টই 
শোনা যায়; কৈ মুসলমানরাত তাতে কোনদিন টু শব্দটাও করে নি; সম্রাট জাহাঙ্গীর কিন্বা 
শায়েস্তা খাঁর অঙ্গুলী সঙ্কেতে কালীবাড়ী উধাও হয়ে যেতে পারত। সন্ধ্যাবেলা মসজিদে 
নামাজ এবং মন্দিরে ঢাক ঢোল শঙ্খ ঘণ্টা করতালের প্রকাণ্ড কলকোলাহলের মধ্যে সন্ধ্যা 
আরতি সম্পন্ন হয়। 

আজ কেন এই হিন্দু মুসলমানের বিবাদ, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের রেষারেষি ঘেষাদ্ধেষি-_ 
তাই বলছি সময় থাকিতে এখনও ঘর সামলাও। ঘর শক্রুতে রাবণ নষ্ট, আমরা স্বার্থত্যাগ 
করবো না, নিজেদের অন্যায় আবদার অধিকার ছাড়বোনা, কি করে বড় হ’ব, জাতি গড়ে 
তুলবো? জাপানে যা একদিন সম্ভব হয়েছে, ভারতে কি তা হবে না? অস্পৃশ্যাতা পাপ 
হিন্দু ভারতবর্ষ ব্যতীত কোথাও পাবেন না। “Cleanliness is next to godliness” 
একথা কে অস্বীকার করবে?। লিবিগ্‌ বলেছিল “Civilisation of a nation is 
measured by the amount of soap it cCOnSUMmes.” পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন হওয়া 
সকলের আগে চাই-- কিন্ত হিন্দু সমাজ ত সে দিকে চায় না-_ উড়িষ্যা বা বিহার হইতে 
যে কেহ গলায় একগাছ দড়ি দিয়া আস্লেই হইল__ সে যে জাতের হৌক না তা খোঁজ 
করবার দরকার নাই__ গলায় দড়ি থাকলেই হ’ল। এই উড়ে বামুনদের 95 per cent 
suffer from incurable and abominable diseases— শতকরা ৯৫ জন 
ঘৃণিত কুৎসিৎ ব্যাধিগ্ৰস্থ। 

মনীষী ইমার্সস বলেন, “Only that good avails which we can share 
in c০দ৷mON.” জাতিভেদের উপকারিতা হয়তঃ এককালে ছিল-_ এখন উহার মাহাত্ম্য 
একেবারে চলিয়া গিয়াছে। জানেন ত সেদিন প্রেসিডেলী কলেজের একটা promising 
চোখা ছেলে কোন তরুণীর প্রেমে পড়ে আত্মহত্যা করেছে-_ তথাকথিত শুন্রশ্রেণী ও 
ব্ৰাহ্মণে বিয়ে হবে কি করে? “আলো ও ছায়া”র কবি বলিয়াছেন যে 

“সংসারে দৌহারে তারা বাঁধিলে হাতে হাতে। 
বাঁধিতে নারিল তারা হৃদয় হৃদয় সাথে ।” 
বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহারের আলোচনায় বলেছি যে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন 


৪১৮ 


ঘর সামলাও 


যে “অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্ুপ্রসবিনী”-__ রঘুনন্দন ও কুল্লুকভট্টের নাম করে বঙ্কিমচন্দ্র 
এ কথা বলেছেন। বঙ্গামাতা যে রত্ন প্রসব করেছেন যে রত্ন মনু, যাজ্ঞবন্ক, পরাশর প্রভৃতি 
মন্থন ও আলোড়ন করে নবম বর্ষীয়া বিধবা নির্জ্জলা একাদশী না করলে তার উর্দ্ধ ও 
অধঃ কয় পুরুষ নিরয়গামী হবে তারা সমাধান করেছেন-__ কেহ বা কাকচরিত্র রচনা 
করেছেন-_ প্রাতে দুই দণ্ড দশ পল গতে নৈধাত কোণে কাক কা কা রব করলে সেদিন 
কি প্রকারে যাবে-_ কেহ বা পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র, তাল পড়িয়া টিপ করে 
না টিপ করিয়া তাল পড়ে এই সব আমোঘ তত্ত্বের মীমাংসায় ব্যস্ত রয়েছেন__ ঠিক এই 
সময়েই ইউরোপে গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন প্রভৃতি মনহ্বীগণ নব নব বৈজ্ঞানি কত্ব 
আবিষ্কীরে ব্যস্ত ছিলেন। 

বঙ্গমাতা উপরোক্ত শ্রেণীর রত্ন যত কম প্রসব করবেন ততই দেশের মঙ্গল হবে। 
পৃথিবীর বৈঠকে ভাতরবাসীর স্থান কোথায়? প্যারিয়াকে যেমন আমরা কুকুর বিড়াল 
অপেক্ষীও অধম করিয়া ইতর অস্ত্যজ পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত করে” রেখেছি, তেমনি সেই 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপই যেন পৃথিবীর বৈঠকে আমরা এক ঘরে হয়ে আছি। তাই আজ 
কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত যে তিনি যেন অচিরে মহাত্মা রাজা 
রামমোহন রায়ের মতন একজন যুগাবতার পাঠান, যিনি হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টিয়ান 
সকলকে সমানভাবে দেখিবেন, ভগবান যেন অচিরে এইরূপ একজন অলোকসামান্য 
মহাপুরুষ প্রেরণ করেন। 


৪১৯ 


কলিকাতা শিক্ষক সন্মেলন* 


কলিকাতার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলী, 
আপনারা এই বৃদ্ধ শিক্ষককে আপনাদের সম্মেলনের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য আহান 
করিয়াছেন। সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন বাংলাদেশের শিক্ষক -সম্প্রদায় “নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক 
সমিতি”র প্রতিষ্ঠার জন্য গাইবান্ধায় মিলিত হন, তখনও আপনারা আমাকে ডাকিয়াছিলেন। 
আমি নিজে শিক্ষক। যৌবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নে মণ্ডিত হইয়া “শিক্ষাব্রত” আমার 
হৃদয় অধিকার করিয়াছিল আজ জীবনের অপরাহেও আমি এই ব্রত ত্যাগ করিতে পারি 
আমি কাজ সারিয়াই আবার আমার “আপনার ঘরে” ফিরিয়াছি, আপনাদের সহিত আমি 
মানস-জ্ঞাতিত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ, আপনাদের আমন্ত্রণ আমার আত্মজনের ডাক। সুতরাং 
মামুলি প্রথায় আপনাদের ধন্যবাদ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। 

আমি সৰ্ব্বদাই আগ্রহের সহিত আপনাদের এই সঙ্ের সংবাদ রাখি, আপনাদের 
পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক আপনারা এই সাত বৎসর সমস্ত বাংলাদেশের শিক্ষকদিগের 
“শ্ৰান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে” আশা জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং বাংলার বিশ হাজার 
শিক্ষককে এক আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও সৌত্রাত্রের শৃঙ্খলে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা 
যথার্থই আনন্দের ও আশার বিষয়। মনে রাখিবেন __ “সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা”। বর্তমান 
যুগে যাহারা ব্যুহবদ্ধ নয়, তাহাদের রক্ষা নাই। আমি আপনাদের দুঃখ দুর্দশার কথা ভালো 
করিয়াই জানি, আপনাদের দারিদ্র্য যে কি ভীষণ, কি দারুণ উপেক্ষা যে আপনাদের অহরহ 
সহিতে হয়, তাহা আমার অবিদিত নয়। আপনারা সঙ্ঘবদ্ধ হউন, “আত্মনঃ হিতায় শিক্ষা 
হিতায় ৮” । আপনাদের এই সঙ্ঘকে বীচাইয়া রাখুন, কায়মনোবাক্যে ইহার পুষ্টি ও বিস্তৃতির 
জন্য চেষ্টা করুন ক্ষুদ্র স্বার্থ, মতভেদ প্রভৃতি ভুলিয়া আপনারা বাংলার চিরযুগের অভিশাপ 
“দলাদলি” ও গৃহবিচ্ছেদের হাত হইতে ইহাকে সব্্বতোভাবে মুক্ত রাখুন। 

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। জাতির জীবন- 
বাঁচিতে হইলে, সুশিক্ষার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক Oscar 


* আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্পচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ, প্রথম অধিবেশন -_ ১৩৩৪ সূত্র : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক 
সমিতি, কলকাতা)। 


কলিকাতা শিক্ষক সম্মেলন 


Browning বলিয়াছেন “The greatness of a country is dependent upon 
her education more than anything else.” জাতি বড় হয় শিক্ষার প্রভাবে । সকল 
দেশ একথা বুঝিয়াছে, ভারতবর্ষ একথা বুঝিতে একদিনও বিলম্ব করিলে আর চলিবে না। 
ইংলণ্ডের শিক্ষাসচিব Right Hon’ble H. L. Fisher শিক্ষার বেশ সুন্দর সংজ্ঞা দিয়াছেন, 
‘Education is the art of drawing of a man all that is best and most 
useful in him, so that his powers may be employed with advantage 
to the community and to himself as a member thereof.” — মানুষের 
ভিতরে যাহা সুন্দর, যাহা হিতকর, শিক্ষা তাহা ফুটাইয়া তুলে, তাহাতে জাতির শক্তি বৃদ্ধি 
পায়, দেশ সমৃদ্ধ হয়, ব্যক্তি জাতির অন্তর্ভূক্ত বলিয়া সেই উন্নতি এবং সমৃদ্ধির অধিকারী হয়। 

ইউরোপ ও আমেরিকা তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থা জাতির রক্ষা ও পুষ্টির উপযোগী করিবার 
জন্য সৰ্ব্বদাই সজাগ ও সচেষ্ট । আমার জীবনেই কত প্রচেষ্টা দেখিলাম __ বাধ্যতামূলক 
সার্ব্বজনীন শিক্ষা, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বিকাশের অনুকূল শিক্ষা, যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অপরিণত 
তাহাদের উপযোগী শিক্ষা, অন্নসমস্যার সমাধানমূলক শিক্ষা; এখন আবার Fisher Act 
গোটা জাতিটাকে আইনে বাধ্য করিয়া ১৮ বৎসর বয়স পর্য্স্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। 

শিক্ষার সীমা ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া উঠিতেছে__ দেহ সবল, সুস্থ, কর্মঠ করা আজকাল 
শিক্ষার একটা প্রধান কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ে স্বাস্্যরক্ষার ও জীবন যাত্রার এমন শিক্ষা দিতে হইবে, 
যাহাতে বিদ্যার্থীরা পাঠ শেষ করিয়া যখন সমাজে প্রবেশ করিবে, তখন নীরোগ ও কাজের 
উপযোগী হইয়া বাচিবার অনুকূল বিজ্ঞান-সম্মত নিয়মগুলি তাহাদের দৈনিক জীবনের সহজ 
অভ্যাসে পরিণত হইয়া থাকিবে। তাহাদিগকে আর ম্যাজিকলঠন অথবা বক্তৃতার সাহায্যে 
নিয়মিত ব্যায়াম, নিশ্মলিবায়ু, আলোক, পরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টিকর খাদ্যের মহিমা বুঝাহিতে হইবে 
না। তাহাদের দেখিয়া আর দশজন শিখিবে। আমাদের প্রথম কর্তব্য এই মুমূর্ষু দৃষ্টিহীন, 
শক্তিহীন শিক্ষিতদলের পরিবর্তে একদল সুস্থ ও শক্তিমান শিক্ষিত তৈয়ারী করা। সমাজে 
তাহাদের “ছোয়াচ” লাগিবে। ব্যাধি ও দোষ সংক্রামক, শক্তি এবং সদগুণও সংক্রামক। 
আজ কবির কথায় _- 

“অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু, 
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু। 


কারণ আমাদেরও 
“বড় দুঃখ, বড় ব্যথা __ সম্মুখেতে কষ্টের সংসার ..... 
“বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বন্ধ অন্ধকার?” 
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বাঙ্গালী এখন ক্ষয়িষ্ণু জাতি। বাংলায় মৃত্যুর হার প্রায়ই জন্মের হারকে অতিক্রম 
করে । আমেরিকার লোকের গড় আয়ু ৫৬.২ বৎসর, ইংলণ্ডের ৫১.৩, জাপানের ৪৪.১ আর 
ভারতবর্ষের লোকের গড় আয়ু ২২.৮। সুতরাং জাতিকে বাঁচাইতে হইবে। বিদ্যালয়ে যাহারা 
পড়িতেছে, তাহাদের স্বাস্্যরক্ষার নিয়ম বাঁচিবার উপায় ভালো করিয়া শিখাইতে হইবে। 
সেদিন আপনাদের পত্রিকার মে-জুন সংখ্যার ২২৯ পৃষ্ঠায় দেখিলাম — “The Journal 
of Education” (London) in its January issue says, “The School Medi- 
cal officer draws some interesting conclusions from photographs 
of former and present day school children. These photographs give 
striking support to the evidence that modern Educational methods 


have made children healthier and happier than they used to be.” 
লণ্ডনে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখ ও স্বাস্থ্য দান করিয়াছে।” 

আর আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Students’ Welfare Committee’s 
Report-এ দেখিতেছি = “Out of every three students two have some 
defect Or ther.” লণ্ডনের শিক্ষা ছেলেদের বলবান করিল, সুস্থ করিল, সুখী করিল; 
আর আমাদের প্রতি তিনজনে দুই জন রুগ্ন! স্যাডলার কমিশন বলিয়াছেন, “বাঙ্গালীর ছেলেরা 
হাসে না, হাসিতে পারে না।” শিক্ষকগণ! আজ জাতির জীবন-মরণ-সমস্যায়, তাহার অস্তিত্ব 
সংকটে, আপনাদের নিকট কর্তব্যের ডাক আসিয়াছে, এই আধি-ব্যাধি-লাঞ্চিত মরণাহত 
জাতিকে বাঁচাইতে হইবে। বৈদিক খষিগণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও বলিব, “জীবেম 
শরদঃ শতৎ, পশ্যেম শরদঃ শতং, শৃণুয়াম শরদঃ শতম্।” আমরাও বিদ্যালয়ে “Play For 
All” “Food forall” প্রচেষ্টা প্রবর্তন করিতে চাই। সমাজকেও এ বিষয়ে তাহার কর্তব্যপালন 
করিতে হইবে, সমাজের হিতবুদ্ধি জাগাইতে হইবে। প্রত্যেক বড় কাজ, বড় আন্দোলনের 
প্রীরস্ত বিদ্যালয়েই হইয়া থাকে। সুতরাং “আমরা বাঁচিব” “আমরা শক্তিমান হইব” এই 
আন্দোলনের প্রারস্ত বিদ্যালয়েই হইবে । আমি জানি, আপনারা কাজের চাপে বিব্রত, অভাবে 
ও উপেক্ষায় অবসন্ন; কিন্তু বীচিবার দাবী, জাতিকে বাঁচাইবার দাবী সকলের আগে । আমাদের 
ছেলেরা বীচিলে __-উত্ভিদের মতো নয়, মানুষের মতো বাঁচিবে __তবেই ত দেশ তাহাদের 
শিক্ষার ফলভোগ করিবে । আজ স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি মনে পড়িতেছে-__ The Gita 
1S better taught on the play ground. 

আমি আমাদের দেশেরচিকিৎসকগণের নিকট একটা কথা এই স্থলে নিবেদন করিতেছি 
তাহারা তাহাদের এলাকার বিদ্যালয়ের ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায়, প্রাথমিক প্রতিবিধান ও 
স্বাস্থ্যের নিয়মপালন শিক্ষায় একটু সময় ও মনোযোগ দিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। 
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কলিকাতা শিক্ষক সম্মেলন 
এইবার আমি “শিক্ষা” সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে চাই। আমাদের শিক্ষা বড়ই 
"স্থাবর”। যদি ইহার কোনও গতি থাকে তবে তাহা বড়ই মন্থর। বিলাতের গতযুগের 
শিক্ষার একটা নকল এদেশে চালান হইয়াছিল; এই সত্তর পঁচাত্তর বৎসরেও ইহার তেমন 
বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই। ইহা বড়ই “কেতাবী” এবং “সাহিত্যঘেঁষা” (literary) | 
মন্বী হার্বার্ট স্পেন্সার তাহার “৫০৪০০ গ্রন্থে বহুকাল পূর্বে শিক্ষাকে বিজ্ঞান-মূলক 
এবং কার্য্যাভিমুখী (০৭০0০৭!) করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। ইহাতে “observation” 
এবং “6%0500190” “বীক্ষণ” ও “সিমীক্ষা”র স্থান বড়ই অল্প। আমাদের মন তাই 
অনাসক্তি তাহার বৈশিষ্ট্য, -- বাহিরের লোক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে। আর আমরাও 
কার্য্যক্ষেত্রে হঠিয়া আসিতেছি। কিন্তু এখন আমাদিগকে __ 1০67৮, আধুনিক, অর্থাৎ 
বর্তমান কালে বাঁচিয়া থাকিবার, উন্নতিশীল হইবার শিক্ষা দিতে হইবে। আমাদের 
পূৰ্ব্বপুরুষগণের আধ্যাত্মিকতা, চিন্তাশীলতা আমরা বজায় রাখিব, তাহার উপর আমাদিগকে 
কার্ষোপযোগিতা লাভ করিতে হইবে। পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রের এই কঠিন প্রতিদ্বন্দিতায় আমরা 
জয়লাভ করিতে চাই, আমরা বাঁচিবার উপকরণ প্রচুর অন্ন, প্রচুর শক্তি, প্রচুর আনন্দ চাই। 
আমাদের শিক্ষা এইরূপ করিতে হইবে যাহাতে আমাদের ছেলেদের মনে Practical bias 
কাৰ্য্যাভিমুখতা জন্মে, তাহাদের মন সচল এবং কর্মপ্রমুখ হয়। শুধু দলে দলে উকীল, কেরাণী, 
ভালোবাসিবে, কলম-পেশা অপেক্ষা যন্ত্র ধরিয়া নিজের হাতে কাজ করা যাহাদের অধিকতর 
আগ্রহ ও আনন্দের বিষয় হইবে। এতাবৎকাল আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেবল 
= “মস্তিষ্ক”কেই চালিত করিয়াছে, এইবার শিক্ষাব্যবস্থায় যাহাতে মানুষের হাত, চোখ 
কান, মাথা সকলেরই সম্যক চালনার সুবিধা হয়, সেইরূপ না করিলে চলিবে না। মাথা 
খাটহিয়া বর্তমান যুগের এই প্রতিদ্বন্ৰিতা স্কুল কার্য্যক্ষেত্রে টিকিয়া থাকা একটা গোটা জাতির 
পক্ষে অসম্ভব। ইহার প্রতিকারের আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। 

Vocational Education ব্যবহারিক শিক্ষার সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। যথার্থই 
উপযোগিতা অর্জন করিতে হইলে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে ইহা বাধ্যতামূলক করিতেই 
হইবে। “গু. 08050 সারদাচরণ বিদ্যালয়ের পারিতোধিক বিতরণ সভায় ঠিক কথাই 
বলিয়াছেন __ সকল ছেলে একটা কিছু 2৪০0০8] শিখিতে বাধ্য হইলে তাহাদের মূল্য 
বাড়িবে, জীবন সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা (০utl০০k upon 116) বিস্তৃততর হইবে এবং 
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তাহারা কর্ম্মপটুতা লাভ করিবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এই শিক্ষা জীবিকার্জনের পক্ষে যথেষ্ট 
হইবে না বটে, কিন্ত ইহা তাহার প্রথম সোপান, এবং ইহার দ্বারা শিক্ষার্থিগণের মনে কর্ম্মানুরাগ 
ও কর্মপ্রমুখতা জাগিবে। অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গ কালের এই ইঙ্গিত বহন করিয়া 
এখন সমাজ ও বিদ্যালয়ের চেষ্টার সমবায়ে ইহাকে সফল করিতে হইবে। সাধু সঙ্কল্পের 
পু্জীভূত ব্যর্থতার মধ্যে ইহাকে সমাধি দান করিলে চলিবে না। 
আমাদের মাতৃভাষাকে “শিক্ষার বাহন” করিতেই হইবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রবর্তনসময়েই এইটি হওয়া উচিত ছিল। প্রচুর সময়, শক্তি, স্বাস্থ্য ও প্রতিভা অকারণ নষ্ট 
হইয়াছে। আর নয়, একদিনও নয়, এখনই মাতৃভাষা পঠন পাঠন ও পরীক্ষার ভাষা করিতে 
হইবে। জগতের কোথাও এমন অদ্ভুত, মারাত্মক ও অস্বাভাবিক ব্যবস্থা নাই। একটা কিছু 
শিখিতে হইলে বিদেশী ভাষার ব্যুহভেদ করিতে হইবে। বাঙ্গালী শিক্ষক বাঙ্গালী ছেলেকে 
হইয়া উঠে, পড়া ও পড়ানর আনন্দ ও সজীবতা চলিয়া যায়, শিক্ষা আগ্রহের জিনিস না হইয়া 
নিগ্রহের মূর্তি ধারণ করে। বিদ্যার্থীর মৌলিকতা নষ্ট হইয়া যায়, অকারণ শক্তির অপচয় ও 
সময়ের অপব্যয় হয়, শিক্ষণীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবার বিষম ব্যাঘাত ঘটে। জাস্টিস্‌ 
উডরফ মহোদয় তাহার শিক্ষা বিষয়ক সুচিস্তিত গ্রন্থে ইহাকে “Devitalising and 
Denationalising” জীবনী শক্তির অপচয় এবং জাতীয়তা-চ্যুতির হেতু বলিয়াছেন। এই 
বিদেশীয় ভাষার উৎপীড়নে, উডরফ মহাশয়ের কথায় “autonomous centres of 
receptivity” মানুষের স্বায়ত্ত, স্বতঃস্ফূর্ত ধারণার শক্তিকেন্দ্র অবশ হইয়া পড়ে৷ যাহা 
গলদ্ঘর্ম্মহুয়। ইহা একটা প্রকাণ্ড জাতীয় ক্ষতি; এই শ্রাস্তি জাতির যাহারা আশা সেই বালক 
ও যুবকদিগকে নিজ্জীব করিয়া ফেলে। ঢাকা ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল 17. ৪ লিখিয়াছেন 
“Men, taught through the medium of foreign language, grow up 
intellectually educated but emotionally sterile.” তাহার “Bilingualism” 
গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন “The foreign medium prevents a boy from 
thinking freely; and in not a few cases it makes it impossible for 
him to think at all.” বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দিলে ছেলেদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার 
ব্যাঘাত ঘটে, এবং বহক্ষেত্রে তাহাদের চিন্তাশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। 
_ লৰ্ড রোণাল্ডশে তাহার “মeaাt ০£ Ar/৭v৭৮৭” গ্রন্থে বাংলা ভাষার শক্তি ও 
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উপযোগিতা সম্বন্ধে একজন সুবিখ্যাত ভাষাতর্তববিদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন — Bengali 
is one of the great expressive languages of the world, capable of 
39175 the vehicle of as great things as any speech of men 
J.D.Anders০n) জগতের যে সকল ভাষা ভাব প্রকাশের উপযোগিতায় শ্রেষ্ঠ, বাংলা 
তাহার অন্যতম। গভীর বিষয়ের প্রকাশ-সামর্ঘে ইহা মানব জাতির যে কোন ভাষার সমকক্ষ। 
মামাদের শিক্ষার বাহন হইবে? ইহা যথার্থই আমাদের পক্ষে বিলাতী মাটি; ইহাতে মৃত্তিকার 
সরসতা ও সজীবতা নাই। আমাদের বাড়স্ত গাছগুলি এই সিমেন্টে রস পায় না, ধীরে ধীরে 
শুকাইয়া যায়! বাংলার শৈশব ও যৌবন এমনি করিয়া এই সুদীর্ঘকাল শুকাইতেছে, বাংলার 
শ্যামল হৃদয় এমনি ভাবে অকাল বার্দ্ধক্যে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। এখন ইহাকে মাতৃত্তনের 
সরসতায় সজীব করিতে হইবে। মাতৃভাষায় সকল বিষয়ের অধ্যাপনা ও পরীক্ষা হইলে 
সময় বীচিবে, অনর্থক শক্তির অপচয় হইবে না, ছেলেরা আগ্রহ করিয়া কত কিছু শিখিতে 
গহিবে, শিক্ষা জীবন্ত ও সার্থক হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষায় ঘাড়ের এই ভূত নামাইতেই হইবে। 
আপনারা মিলিত কঠে ইহার প্রতিবাদ করুন, বাংলাদেশে দৃঢ়্বরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন 
করিবার জন্য দাবী করুন। 

মোটামুটি মাধ্যমিক শিক্ষার যে কয়টা প্রধান দোষ তাহার উল্লেখ করিলাম। ইহা ছাড়া 
আর যাহা -_ তাহার আলোচনার ক্ষেত্র এই সভা নয়,__ কারণ সেগুলির প্রতীকার সমাজ 
ও সরকারের হাতে ৷ মনস্বী বারট্াণড রাসেল তাহার “শিক্ষা” নামক প্রবন্ধে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার 
মল্পকথায় একটি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। ‘In education, with its codes of rules 
31008190105 from Government offices, the large classes, fixed cur- 
riculum and overworked teachers, its determination to produce a 
1980 level of glib mediocrity, the lack of reverence for the child is 
al] but universal.” সর্বত্রই কম বেশী এই দশা, তবে আমাদের এই অভাগা দেশে ইহা 
বৰ্ণে বর্ণে সত্য । সরকারী দপ্তরের বীধাধরা আইন, মাপার্জোকা পাঠ্য, ছাপমারা নির্দিষ্ট পুস্তক 
তালিকা, গড়ে ২২ বাইশ মুদ্রা বেতনের শিক্ষক, ৫০ মিনিটে -_ ৩০ হইতে ৫০টি ছাত্র 
পড়াইবার ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্যবিবর্ভিতি অতিসাধারণ ধরণের তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ ছাড়া আর 
কিছু গড়িয়া উঠিতে পারে না। ৫০ মিনিটে কলের সাহায্যে ৫০ খানা বই ছাপা হইতে পারে, 
কিন্তু ৫? মিনিটে ৫০ টি জীবস্ত শিশুর লেখাপড়া শেখা হয় ইহা কিম্ময় ও বিভীষিকার বিষয়। 
ইহার জন্য আরও শিক্ষক চাই, প্রচুর অর্থ চাই; নচেৎ বিদ্যালয়গুলি জীবন-বিকাশের ক্ষেত্র না 
হইয়া সমাধিক্ষেত্ৰ থাকিয়া যাইবে । কত অমূল্য প্রতিভার, বিপুল বিচিত্র যোগ্যতার, কত 
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বিরাট স্বপ্নের সীমাহীন উচ্চাকাঙক্ষার, কত কল্যাণময় সম্ভাবনার, জীবনের ব্যাপ্তি ও পরিণতির 
কোমল কলিকাও এই কলের চাপে পিষিয়া মরিয়াছে কে তাহার পরিমাণ করিবে? কাস্তকবির 
কথায় তাহারা __ “ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না হায়!” 
এই ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী। সকলকেই ফুটিবার সুযোগ দিতে হইবে, যাহার - 
ভিতরে যেটুকু হিতকর তাহার পুষ্টি ও ও শ্রেষ্ঠ পরিণতির অনুকূল অবস্থা ও ব্যবস্থার আয়োজন 

করিতে হইবে। বিশ্বপ্রকৃতির বিকাশ অস্তর হইতে বাহিরে, আর মানুষের বিকাশ আমরা 
চাহিতেছি বাহির হইতে ভিতরে, তাহার ঘাড়ে আমাদের সংস্কার ও রীতিনীতির কঙ্কালের 
বোঝা চাপাইয়া তাহার “শিক্ষার” তাহার “চরিত্রগঠনের” ও “বিকাশের” চেষ্টা করিতেছি। 
গীতার সেই প্রাচীন কথা “প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ?” অতি খাঁটি 
সত্য । এই নিগ্ৰহ মানুষের অন্তরের জিনিস পিষিয়া মারিতে পারে, কিন্তু তাহাকে আকার 
দিতে পারে না, তাহার পুষ্টি ও পরিণতির দিকে কিছুই করিতে পারে না। বারট্রাগু রাসেল 
লিখিয়াছেন = 

In fact, those who had most education are very often atrophied 
in their mental and spiritual life, devoid of impulse and possessing 
only certain mechanical aptitudes which take the place of living 
thought.” (Principles of Social Reconstruction — ১৪৮ পৃ: ) 
শিক্ষিতশিরোমণিগণের মন অসাড়, অধ্যাত্মচেতনা আড়ষ্ট, কর্ম্মপ্রেরণা অবসন্ন, তাহাদের 
স্বাধীনচিস্তার স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাতন্ত্রবর্জ্জ্িত মনোবৃত্তি যাহা কলের মত কাজ করে, 
যাহার সৃজনশক্তি পঙ্গু হইয়াছে, ভিতরটা মরিয়া গিয়াছে অথবা মরিতে বসিয়াছে, কেবল 
বাহিরের সঙ্গেই তাহার আদান-প্রদান। 

এই শিক্ষা আর কত কাল চলিবে? ইহার আমূল পরিবর্তন সহসা সম্ভব হইবে না, 
বিশেষতঃ বর্তমান অবস্থায় নয়। তবে যতটা পারা যায় শিক্ষাকে সজীব করিতেই হইবে। 
অনেকের পক্ষে তাহারা যে শিক্ষা পায় তাহাই তাহাদের জীবনের মূলধন, জীবন যাত্রার দুর্গম 
পন্থার পাথেয়। সুতরাং শিক্ষা যাহাতে বিদ্যার্থীর ভিতরের গুণগুলি ফুটাইয়া তুলিতে পারে, 
তাহাকে সুস্থ, সবল, কর্মঠ করে, তাহার স্বাধীন চিস্তাশক্তি জাগ্রত করে এবং জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে তাহার যোগ্যতা বাড়াইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মনন্থী হার্বার্ট 
স্পেন্সার বলিয়াছেন, “Education is pereparation for complete living” — 
শিক্ষা মানুষকে এমনই করিয়া গড়িয়া তুলিবে যাহাতে তাহার জীবন পূর্ণতা লাভ করিতে 
পারে। এই ক্ষুদ্র মানবকের দল যাহারা সম্পূর্ণ জীবনের কথা ভাবিতেই পারে না, আজিকার 
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যুগে তাহাদের স্থান কোথায় সকলেই ত তাহা দেখিতেছেন। পেষ্টলজির কথায় “Educa- 
tion is generation of Power” — শিক্ষা শক্তির সৃজয়িত্রী, ইহার সোনার কাঠির 
স্পর্শে মানুষের ভিতরের সুযুপ্ত শক্তি জাগিয়া উঠে, মানুষ তাহার ক্ষমতার খোজ পায়, সে 
বলে সে ছোট নয়, সে “অমৃতস্য” পুত্রঃ, সে অনস্ত শক্তির আধার, তাহার যোগ্যতা অসীম। 
বিদ্যার্থিগণ এই অনাহত অখণ্ডিত জীবনের, “complete living” এর উপযোগিতা যাহাতে 
লাভ করিতে পারে, আজ সেইরূপ শিক্ষা দিবার জন্য অবহিত হইতে হইবে। শিক্ষাকে “ar 
of life and living” __ জীবিকার্জনের এবং সত্য সুন্দর শিবের জীবস্ত উপাসনার 
উপযোগী জীবনের সোপান স্বরূপ করিতে হইবে। সভ্যতার প্রভাত সময়ে ভারতবর্ষ জগৎকে 
কত মহান্‌, কত বিরাট, কত অমূল্য জিনিস দিয়াছিল। ভারতবর্ষ বাচিবার উপযোগী উপকরণ 
বর্তমান যুগের শিক্ষকগণ এই কথা সৰ্ব্বদা স্মরণ করিবেন। 

বন্ধুগণ, আজ আমাদের জাতি দীনতার অতল গহুরে ডুবিতেছে; রোগ, অকাল মৃত্যু 
আনন্দহীনতা ও অবসাদ দেশকে অমানিশার অন্ধকারের মত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, 
আমাদের “average 98০)০0০%” “গড় যোগ্যতা” কত নীচে নামিয়াছে, কি অসার, 
অনুদার আদর্শ আমাদের মন ছোট, আশা সন্কীর্ণ এবং চরিত্র নীচ করিয়া ফেলিতেছে। আর 
চাহিদা দেখুন ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান কি দ্রুতগতিতে তাহাদের অগ্রসর যাত্রায় চলিয়াছে। 
জাতির ভবিষ্যৎ নিয়তির উপাদানগুলি আপনাদের হাতে আসিয়া জোটে; যিনি যতটুকু পারেন, 
তাহাদের স্বাস্থ্য, চরিত্র ও যোগ্যতার পরিপুষ্টির চেষ্টা করুন। বহু সমস্যায় আচ্ছন্ন এই দেশ 
তাহাদের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, বহু অভাবজর্জ্জরিত এই বিরাট জনসমষ্টি তাহাদের মুখ চাহিয়া 
আছে। আপনারা তাহাদের মনে উচ্চ আদর্শ উদ্বুদ্ধ করুন, সমাজ-সেবা, দেশ-সেবা ও 
মানব-সেবা যে সম্পূর্ণ এবং সার্থক জীবনের অঙ্গীভূত আপনারা তাহাদের মনে সেই বোধ 
সঞ্চারিত করুন। আপনাদের শিক্ষা ও চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের চিত্ত ক্ষুদ্রতা এবং 
নীচতার সম্পর্ক মুক্ত হউক, মহত্বের দীক্ষা লাভ করুক, আশায় ও আনন্দে সচেতন হউক। 

আপনারা ছেলেদের হাতে কলমে “9০০18] 591০৪” সমাজ-সেবা, হিত সাধন 
শিখাইবেন। এই হিতসাধন মানুষের মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের হাতে খড়ি। মানুষের হৃদয়ের প্রসার, 
মহত্তের চেতনা, কার্য্যক্ষমতার বিকাশ, এই সেবা ধর্মের ভিতর দিয়া যেমন সহজ হয়, বই 
পড়িয়া, বক্তৃতা বা উপদেশ শুনিয়া তেমন হওয়া সম্ভব নয়। স্বদেশ প্রেমের বনিয়াদ, এই 
সেবার ভূমির উপর গড়িয়া উঠিবে। আমাদের দেশকে আমরা বড় করিব, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে 
রমনীয় করিব, আমরা মাতৃভূমির দুঃখ দৈন্য দূর করিব, আমাদের চরিত্রে ও সফলতায় দেশের 





৪২৭ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


মুখ উজ্জ্বল হইবে -_ এই বোধ ছেলেদের মনে যাহাতে স্বাভাবিকভাবে জাগিয়া উঠে 
আপনাদের শিক্ষায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের চারিপাশের এই 
পুঞ্জীভূত অবসাদ দূর হইবে এবং বিবিধ কল্যাণ কর্মে, অপূর্ব প্রতিষ্ঠায় ও বিচিত্র সফলতায় 
আবার আমরা আমাদের দেশের অতীত গৌরব ফিরিয়া পাইব। 

বন্ধুগণ, আপনারা সর্বদা স্বরণ রাখিবেন আপনাদের কাৰ্য্য একটা মহৎ পবিত্র ব্রত, 
আপনাদের আদর্শ আপনাদের চরিত্র ও দৃষ্টান্ত বহু তরুণ মনের পুষ্টি ও পরিণতির সহায়তা 
করিবে। বহু অভাব, বহু প্রতিকূলতা ও উপেক্ষা আপনাদের পথে, তাহা আমি জানি। কিন্তু 
আপনারা সমাজের ভবিষ্যতের গঠনকর্তা, ইহা দেশের লোক যতদিন না বুঝিবেন ততদিন 
মঙ্গলের পথ প্রতিরুদ্ধ থাকিবে। “Teaching must be made a calling of dig- 
nity, Stability, utility and sanctity” __ শিক্ষাকাৰ্য্য অভাব ও অনিশ্চয়ের ভীতি 
নিরপেক্ষ, সম্ত্রমমণ্ডিত, সফলতার উপযোগী এবং পবিত্র করিতে হইবে। আপনারা 
কায়মনোবাক্যে ইহার যোগ্য হউন, সর্ব্ব্তিঃকরণে এই সুমহৎ কর্তব্পালনের চেষ্টা করুন। 
ভগবান আপনাদের সহায় হইবেন। 

আপনাদের এই নব প্রতিষ্ঠিত শিক্ষকসঙ্ঘ একটা জীবন্ত শক্তিকেন্দ্র হইয়া উঠুক ইহার 
চারিপার্থে কলিকাতার শিক্ষকগণ সমবেত হউন। এই সঙ্ঘ আপনাদের ভাব ও চিন্তার 
বিনিময়ের, সহযোগিতা ও সহানুভূতির উন্মেষের ক্ষেত্র, অবসর যাপনের, প্রীতি সম্মেলনের, 
আনন্দ নিকেতন হইয়া উঠুক। এই ছোট গাছটিকে আপনারা সকলেই চেষ্টা ও অনুরাগের 
জল সেচে পুষ্ট করিয়া তুলুন। বাংলাদেশের শিক্ষকগণের এই জাগরণ ও সংহত চেষ্টা দেখিয়া, 
আসিয়া আমার আশা হয় দেশের শিক্ষকগণ অচিরে শক্তিমান হইয়া উঠিবেন, শিক্ষা সজীব 
হইবে, ইহা সার্থকভার উপায় হইবে। যিনি সকল মঙ্গল কর্ম্মের ফলদাতা সেই সর্ব্বশক্তিমান্‌ 
আপনাদিগের এই কল্যাণ চেষ্টা জয়যুক্ত করুন। অয়মারস্তঃ শুভায় ভবতু ! 
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(সমস্যা) 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাথী ও উপাধিধারীর সংখ্যা দেখিয়া আমরা সময়ে সময়ে ভয় পাই। 
অবশ্য বাঙ্গালা দেশেই পাশ্চাত্য শিক্ষার উন্নতি বহুল পরিমাণ হইয়াছে। কিন্তু আট কেটি 
জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, এমন কি হিসাবে নগণ্য বলা যায়। 
কিন্তু বাঙ্গালী জাতি বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে তাহাতে বোধ হয় 
ক্ৰমশঃই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। ইংলগু, আমেরিকা, জান্মেণী, জাপান প্রভৃতি 
দেখে আপামর সাধারণ মধ্যে যে প্রকার শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে ও হইতেছে সে তুলনায় 
আমরা কোথায় পড়িয়া আছি তাহার স্থিরতার হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে ইতিমধ্যে এ 
প্রকার হাহাকার পড়িয়াছে কেন? প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে আমাদের বিদ্যাশিক্ষার 
অস্তরালে শিক্ষালাভ ব্যতীত আর একটা গূঢ় উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করিতেছে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইংরাজ রাজত্বের প্রারস্ত হইতেই, এমন কি যখন নবাবী আমলে পার্শী 
রাজভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত তখন হইতেই কেবল চাকুরী করা বা ওকালতি পেশা 
অবলম্বন করাই বাঙ্গালীর বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য হইয়া রহিয়াছে। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার 
একমাত্র উদ্দেশ্য এই ছিল যে সহজে চাকীর জুটাইব। মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর “সেকাল 
আর একালে” এ সম্বন্ধে অনেকগুলি কৌতুকাবহ কাহিনী আছে। একস্থানে তিনি 
বলিতেছেন, __“ইংরাজদের যে সকল সরকার থাকিত, তাহাদের ভাষা ও কথোপকথন 
আরো চমৎকার ছিল। একজন সাহেব তাহার সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সরকার 
বলিল মাষ্টার ক্যান লিব, মাষ্টার ক্যান ডাই। (Master can live, master can 
019) অর্থাৎ মনিব আমাকে বাঁচাইয়া রাখতে পারেন, অথবা মারিয়া ফেলিতে পারেন। 
সাহেব, “What, master can die?” এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য 
লাঠি উঠাইলেন। সরকারের তখন মনে পড়িল, “ডাই”__শব্দের অর্থ আছে, তখন 
পষ্টাপ্‌ দেয়ার” (০ here) অর্থাৎ প্রহার করিতে লাঠি উঠাইও না, এই বলিয়া হাত 
উঁচু করিলে তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা অপনাকে দেখাইয়া বলিল, “ডাই মি” (Die me) 
অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন। “ইফ্‌ মাষ্টার ডাই, দেন আই ডাই, মাই কো 
ডাই, মাই ব্ল্যাক ষ্টোন্‌ ডাই ফোরটিন জেনারেশান ডাই!” ‘Tf master die, then I 


* অধ্যয়ন ও সাধনা, ১৯১৮। 
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dei, my cow die, my blackstone die, my fourteen generation die.” 
“যদ্যপি মনিব মারেন, তবে আমি মরিব আমার ‘কো’ অর্থাৎ গরু মরিবে, আমর 
ব্লযাকষ্টোন্‌ অর্থাধ বাড়ীর শালগ্রাম ঠাকুর মরিবেন, আমার “ফোরটিন জেনারেশান’ 
অর্থাৎ চৌদ্দ পুরুষ মরিবে।” একবার রথের দিবস এক সরকার কামাই করে। পরদিন 
সে আসিলে, সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাল কেন আইস নাই?” সরকার রথেব 
ব্যাপার কিরূবে বুঝাইবে ভাবিয়া আকুল। শেষে বলিয়া উঠিল, “চচ্চ” (church)! 
রথের আকার গির্জার মত, তাই এই কথাটা বুঝাইবার পক্ষে বড় উপায় হইল। কিন্তু 
“চচচ্চ’ বলিলে ইটের গাথ্‌নি বুঝায়, এ জন্য পরক্ষণেই বলা হইল, “উডেন্‌ চচ্্” অর্থাৎ 
কান্তের গির্জা । তাহা হইলেও বুঝা গেল না; তখন তাহাকে আরো ব্যাখ্যা করিতে 
হইল-_ “প্র স্টারিস্‌ হাই” | “56 51099 1012, “গাড় আল্মাইটা সিট আপন” 
(Gold Almighty sit 0001) অর্থাৎ জগন্নাথদেব বসায় আছেন, “লাং লাং রোপ” 
(Logn long rope) “ঘৌজপু মেন ক্যাচ” (Thousand men catch), “পুল, 
পুল, পুল” (Pull, pull, pull) “রনাওয়ে, রনাওয়ে” (Run away, Run away), 
“হরি হরি বোল--হরি হরি বোল।”* 

এই তো গেল ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলের কথা। তাহার পর যখন ডেপুটী 
কালেক্টরী, মুল্সেফী প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হইল ও সেক্রেটেরিয়টের অল্পাধিক বেতনের 
উদ্দেশ্য, হইয়া দাঁড়াইল শীঘ্র শীঘ্র পাশ করিয়া এই সকল পদলাভ করা। কাজেই আমাদের 
সমাজের এক সংস্কার জন্মিল যে ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষা করিলেই চাকুরী করিয়া 
জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করা সহজ হইবে। কিন্তু কেথা কেহ তলাইয়া দেখিল না যে অজ্ঞ 
চাকুরীর সৃষ্টি কতদিন চলিবে? আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই একটা সারবান্‌ বচন 
চলিয়া আসিতেছে, _ 

“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।। 
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়ং নৈব নৈব চ।1৮ 

নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার কলিকাতা অবরোধের পর ইংরাজদিগের সহিত যে সন্ধি 
স্থাপিত হয় তাহার অন্যান্য সর্তের মধ্যে একটা সর্ত্ত এই ছিল যে সিরাজ ব্যবসায়ের 
* সেকাল আর একাল_২৫২৭ পৃঃ... 
+  “‘Fortheeffects plundered from the Armenian 10179119015 of Calcutta, I will give the 


sum of seven lacks of rupees”. [Vide Stewart’s History of Bengal, Appendix, page 
XX., Article No. সা] 
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ক্ষতিপূরণস্বরূপ শুধু আন্মেণী বণিকদিগকে সাত লক্ষ টাকা দিবেন।* ইহাতেই বুঝা যায় 
যে গোবিন্দপুর, সুতানুটা ও কলিকাতা এই তিন খানি গ্রাম ইজারা লইয়বার পর হইতে 
১৭৫৬ খুষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র কলিকাতায় বাণিজ্য ব্যাপার কি প্রকার বিপুল হইয়া উঠিয়াছিল। 
বলা বাহুল্য আন্মেণীয়দের প্রাপ্ত সাত লক্ষ টাকা এখনকার ক্রয় বিক্রয়ের মূল্যানুসারে 
(purhcase value) অস্ততঃপক্ষে পয়ত্ৰিশ লক্ষ টাকার সমান হইবে। তাহার পর এই 
দেড় শত বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতের আমদানী ও রপ্তানী একত্র করিলে প্রায় সাড়ে 
তিনশত কোটি টাকায় পরিণত হয়। এই বিশাল বাণিজ্য-ব্যাপারে রুয় জন বাঙ্গালী 
সওদাগর সংশ্লিষ্ট আছেন? আমদের দেশ হইতে যে সমস্ত শস্য সামগ্রী কাচা মাল) 
রপ্তানী হয় তাহার সামান্য ভগ্নাংশমাত্র বাঙ্গালীর হাতে। কিন্তু তাহাও তেলী, তামালী, 
সাহা, গন্ধবণিক প্রভৃতি শ্রেণীর করায়ত্ত হইয়া রহিয়াছে। যদি এই সকল শ্রেণীর মধ্যে 
যথেষ্ট শিক্ষার বিস্তার থাকিত তাহা হইলে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষোভের কারণ থাকিত না। 
কিন্তু তাহা না থাকায় ইউরোপীয় বণিকগণ ব্যবসায় চালাইবার যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 
থাকেন ইহারা তাহার কোনই খবর রাখেন না। সত্য বটে ইংরাজ আমলের প্রারস্তে, এমন 
কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ে বাঙ্গালীর সহায়তা ব্যতীত ইউরোপীয় সওদাগরগণ (for 
want of local knowledge) তাহাদের কার্য্য-সিদ্ধি করিতে পারিতেন না; এই জন্যই 
রামদুলাল দে, মতিলাল শীল প্রভৃতি ক্রোড়পতি হইয়াছিলেন, এবং অপর অনেক অনেক 
বাঙ্গালী হৌসির মুৎসুদ্দি হইয়া বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে পারিয়া ছিলেন। প্রায় সত্তর 
বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী যে বাণিজ্য ব্যাপারে শীর্ষস্থান অধিকারকরিবে ইহার সূত্রপাত 
হইয়াছিল।* কিন্ত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে ইহাদের উত্তরাধিকারীগণ প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও 
ভোগ-বিলাসে রত হইয়া ভবিষ্যতে বাণিজ্যব্যাপারে দাড়াইবার স্থান পাইলেন না। বাণিজ্য 
ও ব্যবসায় যেন বাঙ্গালীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর 
অনুপযুক্ততার জন্য বাণিজ্য বসিয়া থাকিবের নয়; প্রকৃতি চিরদিনই শূন্যতার বিরোধী। 
+  ‘“Biswanath Matilal, lately the Dewan of the Salt Golas, began life with eight Ru- 

pees a month, and is generally understood to have amassed twelve or fifteen lakhs of 

Rupees before he eas required to relinquish his office. The father of Babu Ashutosh 

Deb, the founder of that wealthy family, served a native master at five rupees a 

month, before he became a clerk in the late firm of Fairlie Ferguson & Co. in whose 

employ, and also in that of the American Merchants—who named one of their ships 

after him Ramdulal Deb, he accumulated a colossal fortune. The present Dictator in 

the money market, the Rothschild of Calcutta, Muti Babu, began his career with the 


humble salary of ten Rupees a month. 
(Vide The Indian Miror, Aug. 14, 1910.) 
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(Nature abhors ৪০0) বাঙ্গালীর বাণিজ্যে অনভিজ্ঞতা ও বাণিজ্য-বিমুখতা দেখিয়া 
বসিয়াছে। এই কারণেই ইউরোপীয়গণ, মাড়োয়ারীগণ বাঙ্গালার নগরে নগরে এমন কি 
গণুগ্রামে পর্য্যস্ত নিজের ব্যবসাক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া ফেলিতেছে। বাণিজ্য দ্বারা কার্য-ক্ষেত্রে 
কি প্রকার বিস্তার লাভ করে তাহার একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই সাড়ে তিন শত কোটা 
টাকার পণ্য-দ্রব্য বহন করিবার জন্য কতশত বৃহদায়তন স্টীমার সমুদ্রবক্ষে বিরাজ করিতেছে। 
আবার এই সমস্ত ষ্টীরমার চালাইবার জন্য কত সহস্র ও লক্ষ নাবিক, কাণ্তেন, ইঞ্জিনিয়ার 
নিযুক্ত রহিয়াছে। আবার এই সমস্ত গড়িবার জন্য গ্লাসগো, লিভারপুল প্রভৃতি নগরে কত 
বৃহদায়তন ডক্‌ রহিয়াছে। আর সেখানে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ মজুর এবং কত বিজ্ঞানবিৎ 
ইঞ্জিনিয়ার ইহার নক্সা 008৬৪] architecture) নিন্মাণেরক জন্য ব্যাপৃত রহিয়াছেন। 
আমরা যদি এই প্রকার কর্ম্মোৎসাহ (spirit ০f 90169756) বাণিজ্য-পটুতা (com- 
mercial activity) না হারাইতাম তাহা হইলে আজ আমাদের নদীবক্ষে ও বঙ্গে 
1পসাগরের উপকূলে কত শত শত স্টীমার চালিত হইত তাহাতে কত বাঙ্গালী কাণ্ডেন, 
ইঞ্জিনিয়রের জীবিকী-নির্ব্বাহ হইতে পারিত। অধিক কথা কি, আমাদের দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজ এত বৎসর স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চাকুরী ব্যতীত 
আর কোনও উপজীবিকা খুঁজিয়া পান না। Vide J. G. Cuming’s Report on 
11901000108] and Industrial 17790000010 in Bengal”, 1888-1908. Part 
I. of Special Report, page 12.-—“‘The great attraction is the com- 
parative certainty of subsequent official employment. Eight out of 
every ten students of the Engineering Department find employ- 
ment under Goverument, and only one out of ten finds private 
employment. Mr. Heaton, the Principal, has remakred that this 
discloses in a startling manner the state of arrested industrial 


development in Bengal.” এই প্রকারে অন্তর্ব্বাণিজ্য আমাদের হাতছাড়া হইয়া 
যাওয়ায় আমরা কোটি কোটি টাকা হারাইতেছি। আবার এই সমস্ত ষ্টীমার নির্ম্মাণের জন্য 
কত mechanical engineer এর প্রয়োজন হইত? আশ্চর্য্যের বিষয় এই আনুমানিক 
খ্ৰীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীর রচিত (১৯২ অবে) মৃচ্ছকটিক নাটক পাঠে জানা যায় যে, ইহার 
নায়ক চারুদত্ত (ব্রাহ্মণ বণিক) ছিলেন। চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে 
জানা যায় যখন তিনি ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন তখন অনেক 
ব্রাহ্মণ বণিক তীহার সহযাত্রী ছিলেন। তাহার পর শ্ৰীমন্ত সওদাগরের কথা বাঙ্গালা দেশের 
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ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে। কিন্তু যেদিন হইতে সমুদ্র যাত্রা ও বিদেশ গমন বন্ধ হইলে সেই 
দিন হইতেই আমরা বাণিজ্য-পটুতা (০020097016] activity) হারাইয়াছি। বর্তমান 
সময়ে একবার বেলেঘাটায় গিয়া কি প্রকারের নৌকায় আমাদের অস্তবর্ববাণিজ্য চালিত 
হয় আর একবার গঙ্গার ধারে জেটিতে যহিয়া বহির্ব্বাণিজ্য চালিত হয় আর একবার 
গঙ্গার ধারে জেটিতে যাইয়া বহির্ব্বাণিজ্য কিরূপ নির্ব্বাহিত হয় তাহা দেখিয়া তুলনায় 
সমলোচনা করিলে অনেক শিক্ষালাক্ষ করিতে পারা যায়। একদিকে দেড়শত হইতে 
হাজার মণি নৌকা” অপরদিকে আট হাজার দশ হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার টন 
ভারবাহী বিরাট পোত দাঁড়াইয়া আছে। এ উভয়ের মধ্যে তুলনা অসম্ভব হইলেও, শিক্ষালাভ 
অসম্ভব নহে। প্রথমে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ ও তাহার পর জাতিভেদরাপ মহা নিগড়ে যেদিন 
আমরা নিজেদের হাত-পা বাঁধিয়াছি সেদিন হইতে অনেক ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে আর 
তাহার বিষময় ফল আমরা এখন ভোগ করিতেছি। 

যতদিন আমরা ইউরোপের সহিত সংঘর্ষণে আসি নাই ততদিন আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পল্লীসমাজ জাতিভেদের বিষময় ফল ভোগ করে নাই। এই পাশ্চাত্য সংঘর্ষণ এত শীঘ্র 
ঘটিয়াছে যে আমরা উহার ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারি নাই। পূর্বে প্রত্যেকটা গ্রাম ক্ষুদ্র 
সাধারণ তন্ত্রের মত ছিল। প্রত্যেক গ্রামের কামার, কুমার, ধোবা নাপিত, যজমান, যাজক 
স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নিবর্বাহ করিয়াছে; কিন্তু এখন অনেক জনাকীর্ণ সহরের 
সষ্টি হইয়াছে সুতরাং সে নিয়ম ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। এখন কলিকাতায় পয়সা দিলেও 
খাঁটি দুধ মিলে না, মাঝ অগ্নিমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য; বর্ধাকলে ধোবার বাড়ী কাপড় দিয়া তিন 
সপ্তাহ কখনো বা এক মাস হাঁ করিয়া পথ তাকাইয়া থাকিতে হয়। এই হাঁ করিয়া থাকিবার 
জন্য আমরাই দায়ী, কারণ যেমন অন্যান্য বিষয়ে তেমনি এ বিষয়ে আমরাই নিজেদের 
অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছি। পনরো টাকার নকলনবিশির জন্য সাহেবের বড় বাবুও আফিসের 
পেয়াদার খোসামুদী করিয়া ছয় মাস কাটাইতে আমাদের লজ্জা বোধ হয় না কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
পণালীতেই হৌক বা লোক রাখিয়া বস্তু ধৌত কবির একটা কারবার (৪0107) খুলিতে 
আমাদের সমুদয় সম্মান লোপ পায়। এমন কি আমরা এমনি অসহায় যে নিজেদের কাজটুকুও 
কোনমতে চালাইয়া লইতে পারি না। এখন বিলাতের মত বড় আয়োজনে (5০81৩এ) 
Dairy farming, আমেরিকার মত মৎস্যের চাষ (75০1 ০০1৮০:০) শিখিয়া মৎস্য 
জন্মাবার চেষ্টা দরকার; তাহার সঙ্গে আবার 08001 £a7দin9) কাপড় ধোলাই 
করিবার কারখানা থাকা চাই। কিন্তু এ সব ব্যাপারে বিদ্যাবুদ্ধি ও সংগঠনী শক্তির সহিত 
(powers of organisation) যৌথ কারবার খোলা দরকার! কিন্তু আমার নিশ্চেষ্ট ও 
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অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া আছি; সেই সাবেক গোয়ালা, ধোবা ও জেলের উপরেই নির্ভর 
রহিয়াছে। পদ্মায় অজস্র ইলিশ জন্মায় বটে কিন্তু জেলেদের কাছে দাদন দিয়া বরফাবৃত 
রেলগাড়ী যোগে কলিকাতায় পৌঁছিয়া দিবার ভার বৈদেশিকের উপর নির্ভর করিয়া আমরা 
সুখে নিদ্রা যাইতেছি এবং ব্যবসায়ের মুনাফা আমাদের হস্তচ্যুত হইয়া যাইতেছে। এই 
প্রকারে বাঙ্গালীর কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর ক্রমশঃ গুটাইয়া আসিতেছে। যাহা কতক আমাদের 
জ্ঞাতসারে ও কতক অজ্ঞাতসারে একবার গুটাইতে আরস্ত করিয়াছে তাহাকে যথাসময়ে 
ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা না করিলে পরে যে কেবল অনুশোচনা করিতে হইবে এ কথা 
বলাই বাছল্য। দেখিতে সামান্য অথচ ফলে বৃহৎ এই যে ব্যাপারগুলি এ গুলি আমাদের 
দৃষ্টি এড়ায় ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। 

আমাদের দেশে যাহাঁদের আমরা এখন “ভদ্রলো” বলিয়া থাকি তাহাদের জীবিকার 
একমাত্র অবলম্বন চাকুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই চাকুরী জোগাড় করিবার একমাত্র 
উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের “ছাপ” আদায় করা। সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দারে আসিয়া আঘাত 
করিতেছে। যদি বুঝিতাম যে বিদ্যাশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করা একই কথা 
তাহাল হইলে আমার কোনও আপত্তি ছিল না কিন্তু এই উপাধিলাভের প্রধান উদ্দেস্য 
কেরাণিগিরি বা ওকালতিতে প্রবেশাধিকার লাভ,এ কথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই বলা গিয়াছে। 
শতকরা নিরান্নববই জন লোক উপাধিলাভের পর সরস্বতী দেবীর নিকট হইতে চির বিদায় 
গ্রহণ করেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিরাট কারখানা বা সুরকির 
কালে পরিণত হইয়াছে। আমা-ঝামা ও ভাল পোড়ের ইট এক সঙ্গে পেষিত হইয়া সেই 
সুরকিতে পরিণত হয়! প্রতিভা (Geni5)র স্ফূর্তি হয় না। আজকাল দেখা যায় এক এক 
কলেজে বিশেষতঃ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে সাড়ে চারি শত পাঁচ শত ছাত্র। অধ্যাপক ও 
ছাত্রের সহিত এখানো ব্যক্তিগত কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া অসম্ভব। কেবলটাকা টিগ্লনি 
গলাধঃকরণ করানো ও percentage রক্ষা করাই যেন বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া 
দীড়াইয়াছে। বাস্তবিক এ বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখা যায় যাহারা যৌবন-কালে 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফার্কতনামা লইয়া বিদায় হইয়াছেন তাহাদের মধ্যেই প্রকৃত প্রস্তাবে 
অনেকের প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাওয়া িয়াছে। এখনি কয়েকটা নাম আমার মনে 
আসিতেছে। কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নলিনবিহারি সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 
শিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাধ ঠাকুর, রাজন্দ্রেনাথ মুখোপাধ্যায় এই সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ 
স্বস্থ ক্ষেত্রে যে প্রকার অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি কয়জন উপাধিধারী তাহা 
পারিয়াছেন? এস্থলে ইহা বুঝিতে হইবে না যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার বিরোধী; 


বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ জীবিকা-অজ্জরন (সমস্যা) 


আমার বক্তব্য এই যে অন্যান্য সুসভ্য দেশের ন্যায় সকলেই মোটামুটি--যিনি যতদূর 
পারেন সকলেই স্কুলে বিদ্যাভ্যাস সমাপন করিয়া নানা ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বাণিজ্য ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্তি হইবেন। অবশ্য একবোরেই তূইফোড় হইয়া রামদুলাল সরকার হইবেন এ কথা 
বলিনা; কিন্তু মাড়োয়ারীদিগের ন্যায় শিক্ষানবিশ (802500০6) হইয়া বাণিজ্যক্ষেত্রে 
ঢুকিবেন। কারণ সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষানবিশির একটা মুল্য আছে। না-পড়িয়া পণ্ডিত. 
হওয়ার মত ভয়ঙ্কর জিনিস আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ ব্যবসায় ক্ষেত্রে উত্থান পতন অতি 
ভয়নাক; যে কাজ এত গভীর দায়িত্বপূর্ণ সে কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটু শিক্ষার 
দরকার একথা বুঝাইয়া বলিবার দরকার করে না। অল্পদিনের মধ্যেই অনভিজ্ঞ লোকেরব্যবসায় 
চেষ্টা নিষ্ষল হইয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিবার জন্য বেশি দূর যাইতে হইবে না। সুতরাং 
এ শিক্ষাকে কিছুতেই উপেক্ষার ভাবে দেখিতে বলিতে পারি না। 

প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে গত পাঁচ বৎসর হইতে আমাদের জাতীয় জাগরণের 
সূত্রপাত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমরা কল কারখানা স্থাপন ও নানা প্রকার 
নাই বলিয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়িতেছি এবং কেহ কেহ বলিতে আরন্ত করিয়াছেন যে 
বাঙ্গালী জাতির ছারা কিছু হইবে না; কিন্তু তাহারা অনেক সময়ে ভুলিয়া যান যে ইউরোপ 
যে আজ বাণিজ্যক্ষেত্রের সর্ব্ববাদিসম্মত নায়কত্ব লাভ করিয়াছে তাহা পাঁচশত বৎসর বা 
ততোধিক কালের বংশপরম্পরালব্ধ অভিজ্ঞতার ফল। আমরা তাহা এক দিনেই করিতে 
পারি নাই বলিয়া নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। যে সময়ে বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের 
শাসনে নিপীড়িত হইয়া জড়বৎ হইয়াছিল এবং সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ার ভারতবর্ষের 
বাহিরে যাতায়াত বন্ধ হইয়াছিল সেই সময়ে একবার ভিনিসের অবস্থা ও নৌ-বাণিজ্যের 
বিষয় পর্য্যলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।* 


“Tt is not easy to realise what Venice must have looked like with this teeming life 
along her quays and streets, when the pulse of the commercial world beat fullest at 
Rialto; but there stand forth, to assure us of its splendour, the enthusiastic descrip- 
tions of Frate Faber, Pietro Casola, above all of Francesco Petrarch, who bursts into 
panegyric. “From my windowsn 0 the Riva degli Schiavoni”, he says, I see vessels 
as large as my house with masts taller than its towers. They sail to all parts of the 
world, and brave a thousand dangers. They carry wine to England, honey to 
theScythians; saffron, oil, linen to Assyria, Armenia, Persia and Arabia; wood to 
Egypt and Greece; then return laden with merchandise to be distributed all over 
Europe. Where the sea ends, their sailors quit the ships and travel onto trade with 
India and China; they cross the Caucasus and the Ganges, and reach the Eastern 
Ocean.” Vide The Venetian Republic, page 81. 


৪৩৫ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায রচনা সংকলন ৪ দ্বিতীয় খণ্ড 


আজকাল দেখা যায় শিল্প বাণিজ্য শিখিবার জন্য শত শত বাঙ্গালী যুবক ইউরোপ 
জাপন আমেরিকায় ছুটিতেছেন। তাহারা শিক্ষিতব্য বিষয়ে যতদুর পারেন জ্ঞানলাভ করিয়া 
স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া হতাশ হইয়া বেড়াইতেছেন। তুমি বস্ত্রবপ্রনই (0557)2) শেষ, 
বৈদ্যুতিক পূর্তকার্ধ্ই (electrical engineering) শেখ, কি কোন বিশে রাসায়নিক 
শরমশিল্পই (chemical engineering) শেখ» কি কোন বিশেষ রাসায়নিক শ্রমশিল্পই 
(chemical industry) শেখ যতদিন আমাদের দেশের লোক সেই সমস্ত ব্যাপারে 
enterprise) প্রবৃত্ত না হইবে ততদিন এই বিদেশলব্ধ শিক্ষা কার্য্যকরী ও ফলবতী হইতে 
পারিবে না ও এই সকল লোকের কাজে লাগিবার কোন উপায়ই হইবে না। এমন কি 
স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাও যদি স্বর্গ হইতে আমাদের কল কারখানা নিম্মণি করিবার জন্য অবতীর্ণ 
হ’ন তাহা হইলেও তিনি হার মানিয়া পলাইবেন। বঙ্গদেশে যত কল কারখানা, বলিতে 
গেলে সবই বৈদেশিক হস্তে; তীহারা যে স্বজাতির মধ্য হইতে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার 
প্রভৃতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন ইহাতো সহজ কতা। আমরা গতানুগতিক হইলে চলিবে 
না। 

উপসংহারে শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে এই গভীর প্রতিযোগিতার দিনে আমাদের 
যুবকগণ বসিয়া থাকিলে অথবা নির্জবভাবে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পাশ ফেল 
গণনা করিলে চলিবে না। দেশে ছোট বড় অনেক চাকুরে লোক আছে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি 
করা কখনও যুবকদের জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। এ আশা, এ মায়া ত্যাগ করিতেই 
হইবে। একটা, সবল, জীবন্ত, যুবক-সমাজের দরকার হইয়াছে ।* গণ্ডীছাড়া স্বাধীন শিক্ষা 
লাভের জন্য উৎসুক, কর্ম্মোৎসাহে চির নবীন যুবক সম্প্রদায় চাই; তাহারাই এ দেশকে 
নৃতন করিয়া গড়িবে, নূতন মহিমায় মহিমাধিত করিয়া তুলিবে। বঙ্গীয় যুবকসমাজের 
সম্মুখে এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধান যদি তাহাদের দ্বারা 
সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকারময়। যদি এ প্রবন্ধে আমি কোথাও 
অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, থাকিতেও পারে না। যেমন নব রবিকিরণে উদ্ভাসিত তরুণ 


$ ভগবান প্রকৃতিগত বৈচিত্র দিয়া মনুষ্য সৃজ্জন করিয়াছেন তাহা আমরা ভুলিয়া যাই।ঃপ্রবীণ 
পসারওয়ালা উকীল ভাবেন তাহার পুত্র যতশীঘ্র পারে বি.এল. পাশ দিতে পারিলে “বাঁধা ঘর” ও 
মকরেলদিগের নিকট তাহাকে পরিচিত করিয়া অবসর গ্রহণ করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগা পুত্রের মতি গতি 
ও কুচি অন্যদিকে। পিতা জোর করিয়া তাহাকে আইন পাশ করাইবেন। এই প্রকার কত 08895 
আমি জানি বলা যায় না। 


৪৩৬ 


বঙ্গীয় যুবক-সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ জীবিকা-অজ্জন (সমস্যা) 


কিশলয়ের শোভা মনোমুগ্ধকর হইলেও আপনাকে বড় করিয়া তুলিবার তাহার একটা 
ক্ষমতা নাই তেমনি আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের দুর্বল স্বাস্থ্যের ্নিগ্ধ হাস্য দেখিয়া আমার 
একদিকে সহানুভূতি ও অন্যদিকে গভীর দুঃখ হয়। বিধাতার সৃষ্ট একটা জাতির পরিমাণ 
কি এতই ভয়ানক হইবে? এমনি করিয়া কি দিন দিন নিশ্চেষ্টতা ও উৎসাহবিহীনতা 
বঙ্গের যুবকদিগকে গ্রাসে করিতে থাকিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। তাহাদের 
জড়তা ত্যাগ করিতেই হইবে; তাহাদের উঠিয়া বসিয়া নৃতন পন্থা অবলম্বন করিতেই « 
হইবে৷ এ পথ ছাড়া আর কোনও পথ নাই। এ পথ অবলম্বন করিতে না পারি কেবল 
অনাহারে এতটা মস্তিক্ষশক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালীজাতি লয় প্রাপ্ত হইবে। 





বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয়* 


রামমোহন হলের সম্পাদক চারুবাবু বিজ্ঞানের অধ্যাপক, আমার সমব্যবসায়ী। তাই পক্ষপাতিত্ব 
দেখাইয়া আমাকেই বক্তৃতা দানে প্রথম আহ্বান করিয়াছেন। বক্তৃতার যে পঞ্জী তিনি রচনা 
করিয়াছেন, তাহাতে আমার নামই সর্বাগ্রে দেখিতেছি। 

বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয় বিষয়ে কিছু বলিব। গত ২০ বৎসর এই বিষয়টি 
আমার চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। 

অন্নসমস্যায় বাঙালীর জীবন আজ মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবন-সংগ্রামের 
এই ভীষণ প্রতিযোগিতায় শুধু মাড়োয়ারী নয় সকল অবাগালীর নিকট বাঙালী পরাজিত 
হইতেছে। 

৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে সকল কার্যে রাজসরকারের দপ্তরখানায় ও ব্যবসায়ের হৌসে 
সর্বত্রই শ্রেষ্ঠ স্থান বাঙালী অধিকার করিয়া থাকিত। বাঙালী বুদ্ধিমান, বাঙালী চতুর ইহাই 
শুনিতে পাই। কিন্তু যত চতুর, তত ফতুর। তাই ধনসম্পদে বাঙালী আজ ফতুর হইয়াছে। 

সেদিন এক ভদ্রলোক__ আমার নাকি তিনি ছাত্র__এই দাবীতে তাহার পুত্রের ভবিষ্যৎ 
গড়িবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ছেলেটি তিনবার বি. এস্‌-সি. পরীক্ষায় 
অকৃতকাৰ্য্য হইয়াছে। পরীক্ষকমণ্ডলীকে বলিয়া কহিয়া যাহাতে তাহার পাশের ব্যবস্থা করিতে 
পারি, এইজন্যই তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহাই নাকি তাহার ভবিষ্যৎ গড়িবার একমাত্র 
উপায়! দেখা যায় ইহাই প্রত্যেক বাঙালী ছাত্রের আদর্শ ৷ ছাত্রদের আশা 1. 0. 9. B. 0. 
95, উকীল, ডাক্তার হইবে__আশা অমনি ধাপে ধাপে নামে। কিন্তু কয়জনের পদ খালি হয়, 
কয়জনেরই বা প্রয়োজন? 

আলিপুরে ৮০০ উকীল, তবু বৎসর বৎসর সেখানে কত নৃতন উকীল ভর্তিহয়। জেলা 
বা মহকুমার সর্ব্বত্রই এইরূপ। 

ছোট্র ঘর ভাড়া লইয়া পশ্চিমা অশিক্ষিত লোক বিদ্যুতের যোগে গমপেষা কলচালায়। 
কলিকাতার অলিতে গলিতে এই প্রকার কত আছে। ইহারা মাসে ৭০। ৭৫ টাকা উপার্জন 
করে। চতুর ও তীক্ষবুদ্ধিবিশিষ্ট বাঙালীর সস্তান এই ব্যবসায় করে না। মূলধনের অভাবে 
ইহা নাকি বাঙালীর পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ এই প্রকার ব্যবসায়ে অতি সামান্য মূলধনের 
প্রয়োজন হয়। 

' * ভারতবর্ষ মাঘ ১৩৩৬। (কেলিকাতার রামমোহন হলে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ । শ্রীমনোরঞ্জন 
গুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত ৷) 


বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয় 


কলিকাতার কাসারীপাড়া, কাটোয়ার সন্নিহিত দাইহাট, লৌহজঙ্গ, খাগড়া, টাঙ্গাইলের 
কাগমারী প্রভৃতি স্থান কীসারীর ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। অধুনা এলুমিনিয়ামের 
বাসন বাঙালীর সংসারে রাজত্ব করিতেছে। কেবল পুজা পাব্র্বণে উহা ব্যবহৃত হয় না। 
বিদেশীয় বস্তু বলিয়াও কেহ কেহ আপত্তি করেন। কিন্তু এইসকল আপত্তি ক্রমে শিখিল 
হইয়া আসিতেছে। এই বাসন আমেরিকা ও সুইডেন হইতে আমদানী চাদর হইতে তৈয়ারী 
হয়। অতি সহজ এই কাজ। অতি দুঃস্থ অবস্থা হইতে কত ভাটিয়া ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া 
কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া সেই অর্থে এলুমিনিয়ামের কারখানা খুলিয়া বর্তমানে প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী 
হইয়াছেন। ঢালাই করিতে হয় না, জোড়াতাড়া দিয়া ঝালাইতে হয় না। প্রথমে চাকতির 
আকারে কাটিয়া পেষণযন্ত্রে ($aDin£) ফেলিয়া যথাবিহিত আকার দান করা হয়। এই 
ভাটিয়াগণ ভারত ও রেঙ্গুনে এলুমিনিয়মের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়াছেন। ইহারা পরের 
দুঃখ মোচনে বহুটাকা দান করিয়া থাকেন, ভাবও নিতান্ত অনাড়ম্বর। এই সকল ভাটিয়াগণ 
বাঙলার নানা ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেছেন। আর আমারই হাতে তৈয়ারী 
বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষিত 7. 9০., 7১. 3০.রা বেকার বসিয়া থাকিয়া এক মহা অনর্থের সৃষ্টি 
করিতেছে । অথচ Chemistry admits of the widest application in the prac- 
tice of life. 

রসায়নের সাহায্যে কাচা মাল হইতে বাণিজ্য-দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া বিদেশীগণ এ দেশ 
হইতে প্রভৃতি অর্থ লইয়া যাইতেছে; কিন্তু এ দেশে রসায়নের শিক্ষার বিফলতা দেখা যাইতেছে। 

আমি চোখে যাহা দেখি তাই বলি। আমার পরীক্ষায় যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি হয় 
তাহাই প্রকাশ করি। আমাদের দেশের নানা স্থানে তামাক জন্মে। রংপুরে যে খুব ভাল 
তামাক হয়, সে সংবাদ রংপুরের ছেলেরা রাখে না। অথচ সুদুর ব্রহ্মাদেশ হইতে এই তামাকের 
সন্ধানে লোক আসে। সেদিন হাওড়ার ওপারে 'Rameswar Tobacco Works' নাম 
দিয় এক যুবক সিগারেটের কারখানা খুলিয়াছেন। তামাকের রাসায়নিক পদার্থের বিষয় জানিতে 
তিনি আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানাইয়াছেন যে যুদ্ধের পুবের্বষত সিগারেট 
এ দেশে খরচ হইতেছিল, বর্তমানে তাহার ছয় গুণ সিগারেট এ দেশে বিক্রীত হইতেছে। 

আমি সিগারেট খাওয়ার পাক্ষপাতী নহি। বিডি আমাদের দেশেই তৈয়ারী হয়। সভ্য 
হইয়া বিড়ি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশজাত সিগারেট খাইয়া বহু অর্থ বিদেশীয়কে দিতেছি। এই 
কথাটা তামীকসেবনকারীদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এই কথাটি বাঙলার পক্ষেই বিশেষ 
করিয়া প্রযোজ্য । 

নাগপুরের পথে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গণ্ডিয়া নামক রেল স্টেশনে প্রকাণ্ড বিডির কারখানা 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


দেখিয়াছি অল্পবয়সের বালাকগণ দৈনিক এক টাকা, পাঁচ সিকা এই বিড়ির কারখানায় উপার্জন 
চলিত। এই প্রকারে নাগপুর অঞ্চলে ৫০ হাজার দরিদ্র ও অনাথা বিধবার অন্ন সংস্থান হয়। 

কলিকাতায়ও বিডির ব্যবসায় চলে, কিন্তু তাহা অবাঙালীর হাতে । ভারতবর্ষে ১০। ১২ 
লক্ষ টাকার মোহিনী বিড়ি বিক্রয় হয়। এই অতি সহজ ব্যবসায়টিও বাঙালী কোন রূপেই 
গ্রহণ করিতে পারে নাই। 

কলিকাতায় দুধ মিলে না! অল্প যাহা কিছু মিলে পশ্চিম দেশীয় গোয়ালারদয়ায়। কলিকাতা 
বিজ্ঞা-কলেজে আছে অত বড় মাঠ; মাঠে সবুজ, নধর ঘাস। সেখানে কয়জন পশ্চিমা 
নমিলা অনুনয় বির করিয়া অ যর রাদিয়াছি। নাতনী গোরা পাতা যার! 
ইহারা দেখি মাসে ২০০। ২৫০ টাকা উপার্জন করে। 

খুলনার জেলাবোর্ড বাঙালীর। সেখানকার পারঘাটগুলি এই বাঙালীরা পশ্চিমা মাঝিদের 
হাতে দিয়াছেন। বাঙালীদের হাতে দিয়া উপযুক্ত অর্থ পাওয়া যায় নাই, কার্য্যও অত্যন্ত বিশৃঙ্খল 
হইয়া পড়ে। 

রাজী গোপালাচারী ও যমুনালাল বাজাজ সহ শ্রীহট্রে খদ্দর প্রচারার্থ গিয়াছিলাম। 
সেখানকার খেয়াঘাট দেখিলাম দেশিয়ানায় সজ্জিত। সংবাদ লইয়া জানিলাম খেয়ার মালিকের 
নাম রায় বাহাদুর ছত্রপতি সিংহ। ইনি ক্ষুদ্র অবস্থায় খেয়াঘাটের কার্যে আরম্ত করিয়াছিলেন। 
বর্তমানে শ্রীহট্রে ও ময়মনসিংহের প্রায় সকল খেয়াঘাটের ইজারাদার হইয়াছেন। ইনি বু 
ধনের মালিক। এবার শ্রীহট্রের বন্যায় অজস্র অর্থ দান করিয়াছেন। 

বাঙালীকে ব্যবসায়ী হইতে বলিতেছি। কেহ কেহ আমাকে বলেন, তবে কি বিদ্যাবুদ্ধি 
বিসর্জন দিয়া মাড়োয়ারী হইব? 

কলিকাতা Prin €০’র Lord ০০৮৮ ১০০ টাকা বেতনে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
Andrew Yule এর পরলোকগত স্যার ডেভিড ইয়ুল ভারত হইতে ৩০ কোটি টাকা 
লইয়া গিয়াছেন। ইহারা অশিক্ষিত ছিলেন না। এডিসন গ্রামোফোনের আবিষ্কার করিয়া প্রভূত 
ধন অৰ্জ্জন করিয়াছেন। তাহার অদৃষ্টে প্রাথমিক শিক্ষালাভও ঘটে নাই। তিনি আপন চেষ্টায় 
বিজ্ঞান শিখিয়াছেন। ফোর্ডের পিতা কৃষক ছিলেন। পিতার আহ্বান সত্বেও সে ব্যবসায় তিনি 
গ্রহণ করেন নাই, সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াই নিজ অনুসন্ধিৎসার গুণে যন্ত্রের কৌশল অর্জন 
করিয়া নিজ ব্যবসায়ে অজন্র অর্থ উপার্জন করিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়াছেন। 

সাবান ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠ ধনী লিভার ব্রাদার্সের লিভার বালক-কালে মুদিখানায় কাজ 
করিতেন! জগতের আর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী A0৮৮ 08956 প্রথম জীবনে টেলিগ্রাফের 


বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয় 


পিয়ন, পরে কলের মজুররূপে জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। অদ্বিতীয় ধনী Inchcape 
গ্রাজুয়েট ছিলেন না। যীহাদের নাম করিলাম, ইহাদের কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জন 
করেন নাহি। ডিগ্রীর ছাপ নাই বলিয়াই কি ইহাদিগকে অশিক্ষিত বলিব? 

জামশেদজী টাটা বিজ্ঞান জানিতেন না,-_ মস্তিষ্ক ছিল। তাহারই প্রভাবে টাকার লৌহ- 
কারখানার উদ্ভব হইয়াছিল। Exe বলিয়া একটি কথা চলিত আছে। আমরা ইহাদের 
বড়াই করি। ইহারা টাকায় বিকায়। কলিকাতার নিকটে Hookumchand Steel Works 
চলিতেছে। হুকুমটাদ বিজ্ঞানবিদ্‌ নহেন। একজন সাহেব ম্যানেজার ও বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার 
রাখিয়াছেন। স্যার হুকুমটাদ একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ৷ ইহার তাবেদার এই Experts. 

ডিগ্রীর মোহ আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। জ্ঞান-অর্জন হইতেছে না, ডিগ্রী অর্জিত 
হইতেছে। ইতিহাস ও ভূগোল 00600]-_-যেন উহা জানা অতিরিক্ত মাত্র। ফাকি দিয়া 
পাশ করাই এখনকার ছেলেদের উদ্দেশ্য এজন্যই ভারতবর্ষময় আমি বলিয়া থাকি De- 
gree is only a cloak to bide one's ignorance অর্থাৎ ডিগ্রি অজ্ঞতা ঢাকিবার 
আবরণ মাত্র। 

কলিকাতায় কলেজের হোষ্টেলে ছাত্র থাকে। মাসে ৪০। ৫০ টাকা অভিভাবকদের 
নিকট হইতে ইহারা আদায় করে। রেপ্তেরায় খায়, সিনেমা দেখে, ডাইং ক্লিনিং-এ কাপড় 
কাচে, হেয়ার কাটার দ্বারা চুল কাটায়। অবকাশের সময় দিনের বেলা ঘুমায় ও আড্ডা দিয়া 
সময় নষ্ট করে। এইরূপে কালাতিপাত লজ্জার বিষয়। 

আমেরিকায় অনেক ছেলে নিজের খরচের কিয়দংশ নিজর উপার্জন হইতে বহন করে। 
এমন কি চীনেও তাই। ছুটির সময়টি আমাদের ছেলেরা নানা ব্যসনে কাটায়, আর চীনের 
অর্থোপার্জন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া অধ্যাপনা কার্যে লিপ্ত থাকে। এইরূপে তাহারা 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গভর্ণমেন্টের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেরা দেশ হইতে নিরক্ষরতা 
দূর করিতে মনন করিয়াছে এবং বহুস্থানে সফলকাম হইয়াছে। 

শুধু বিদ্যাশিক্ষা করিয়া এবং তাহার প্রতিদান করিয়াই টীনেরা ক্ষান্ত হয় নাই। 
অর্থোপার্জনের নব নব পথ তাহারা উন্মুক্ত করিয়াছে। 

বাংলা দেশের ৮৬টি পাটের কল; একটিও বাঙালীর নহে। সকলই ইংরাজের ছিল। 
সম্প্রতি ২। ৪টি মাড়ৌয়ারীর হইয়াছে। ৷ এখনও বাঙালী নিশ্চল। 

Bally Bridge-এর মজুরদের ঠিকাদার অবাঙালী।-_ ইহার নাম রায় বাহাদুর জগমল 
রাজা । ইনি কচ্ছ দেশীয়। কোথাকার লোক কোথায় আসিয়া অজস্র উপার্জন করিতেছেন। 


আচার্য প্রফুল্পচন্ত্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


এই প্রকার কচ্ছ দেশীয় মেমনগণ মগরাহাট অঞ্চলে Ralli 8190)90-এর সহিত 
প্রতিযোগিতা করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকার চাউল বিদেশে রপ্তানি করে। আবার কলিকাতার জন্রীরা 
সিদ্ধি। পূর্বে কেরাণীগিরি বাঙালীর একচেটিয়া ছিল। মাদ্রাজীরা তাহা দখল করিয়া লইতেছে। 
কলিকাতার 1০০৭০ মিস্ত্রী প্রায় সকলেই শিখ। বাঙলায় আসিয়া সকলেই সৌণী পায়। শুধু 
বাঙালীর হাতে উঠে ধুলি-মুটি। তাহারা উপবাস করিয়া মরে। 

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ অত বড় রাস্তা__দুই পার্থে কত প্রাসাদোপম অট্টালিকা! ২1১টি 
ছাড়া সকলের মালিক অবাগালী। 

উপাধিধারী বাঙালী উপরিউক্ত ইংরাজী অনভিজ্ঞ মাড়োয়ারী ইত্যাদির নিকট টাইপিষ্ট 
ও কেরাণী হইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে। 

বাঙলার জমিদারের হাতে টাকা নাই। অপরিমিতব্যয়ী বলিয়া ইহারা খণগ্রস্ত। কোন 
দুর্দিনে কোন জমিদারের যদি টাকার দরকার হয়, তবে মাড়োয়ারী ছাড়া আর কে দিতে 
পারিবে? বাঙলার জমিদারী মাড়োয়ারীদের হাতে যাইবে, আমি এই ভবিষ্যৎ দর্শন করিতেছি। 
কেবল চাকরির আশায় তাহারই পথ পানে চাহিয়া হা-ভাতের মত বাঙালীর দিন যাইতেছে। 
তাহার কর্ম্মে স্পৃহা নাই, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। অন্নাভাবে তনু তাহার ক্ষীণ। 


ডিগ্রির অভিশাপ* 


মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ এবং ছাত্রগণ, আমার এক বন্ধু আমাকে 
বলিয়াছিলেন__ “আপনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন,_একবার যেখানে গিয়াছেন, 
সেখানে আর যাঁইবেন না,_বার বার গেলে আদর থাকে না!” টাঙ্গাইলে আসিয়া যে আদর 
পাইলাম, তাহাতে আমার এই বান্ধবের যুক্তি কাজে লাগিল না। নয় বৎসর পরে দ্বিতীয়বার 
এখানে আসিয়াছি__ এত আদর পাইয়াছি-_আপনারা দুই দিনে আমাকে এত আপনার 
করিয়া লইয়াছেন যে, আপনাদের ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট বোধ হইতেছে। 
টাঙ্গাইলে আসিয়াকি দেখিলাম? 

টাঙ্গাইলের নানা প্রতিষ্ঠান দেখিলাম। আজ প্রাতে শক্তিচর্চা দেখিয়াছি। বড়ই আনন্দ 
পাইয়াছি। কলিকাতায় শতকরা ৫০ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য ভাল নয়; কিন্তু এখানকার যুবকগণ 
আমার মনে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার করিয়াছে। এখানে বৎসরের ৭/৮ মাস প্রচুর মাছ 
পাওয়া যায়, ছাত্রগণও উৎসাহী__ ইহাই টাঙ্গাইলের ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের কারণ বলিয়া অনুমান 
করিতেছি। 

নানাদিকে সমাজ সংস্কারের ধুয়া উঠিয়াছে। এবিষয়ে বহু বাক্য খোদিত হইয়া সাহিত্য 
গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কার্ষের অভাবে বড়ই দুঃখ পাইতেছিলাম। বাল্যবিবাহরোধ, 
বিধবাবিবাহ ও অনাচারীদের জলচল বিষয়ে অগ্রসর টাঙ্গাইলকে দেখিলাম। এ বিষয়ে 
টাঙ্গাইল গৌরবের অধিকারী । এখানকার সম্প্রদায়গণ পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বন্ধ। 

এ কালীবাড়ীতে মুসলমান ভদ্রগণ উপস্থিত হইয়াছেন দেখিতেছি। ইহাতে পরম পুলকিত 
হইলাম। আমার মনে হইতেছে যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ সম্ভবে না। 

এসিটেলিন্‌ ল্যাম্প জুলিতেছে দেখিতেছি। 0৪10107 08১10০ হইতে এসিটেলিন্‌ 
গ্যাসের উৎপত্তি। ভারতবর্ষে এই পদার্থে বহু পরিমাণে খরচ হয়৷ আমি রাসায়নিক। এই 
এক পদার্থ লইয়াই আজ সমস্ত রাত্রি আপনাদের কিছু বলিতে পারি। কৃত্রিম হীরক তৈয়ারি 
করিবার চেষ্টার ফলে ইহার আবিষ্কার হইয়াছিল। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এমন যে,ইহা তৈয়ারি 
করা অসাধ্য নয়। কিন্তু বাঙলার যুবক সমাজের এদিকে মনোযোগের একাস্ত অভাব। 

নয় বৎসর পূর্বে এই কালীবাড়িতে অন্নসমস্যার কথা বলিয়াছিলাম। এই বিষয়ে আমি 
সর্বদাই চিন্তা করিয়া থাকি, এবং যতই চিন্তা করি ততই আমার মন নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়। 


* প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬। 
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বাঙালি আজ জীবন সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছে। এই সোনার বাঙলায় আসিয়া 
মুরোপীয়গণের ত কথাই নাই, ভারতবর্ষীয় অবাগালিগণও জীবিকা অর্জন করিতেছে; কিন্ত 
বাঙালি আজ নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া রহিল। 


অন্নসমস্যার সমাধানে শিক্ষিত বাঙালির অক্ষমতা 

বাঙালি মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিয়া এতকাল চলিয়াছে। আজও তাহার সে দোষ 
হইতে মুক্তি ঘটে নাই। সেকালে ন্যায়শাস্ত্রের ফলহীন আলোচনায় দিন যাপিত হইত, আর 
আজকাল B.A., B.SC., M.A., M.Sc., D.Litt, D.Sc., ডিগ্রি গ্রহণ করিয়া শিক্ষাগর্বে 
বাঙালি স্ফীত হইতেছে। কিন্তু ন্নাভাবে বুঝি বা ইহাদের মস্তিষ্ক শুষ্ক হইয়া গেল। যদি এই 
বিস্ন ঘটে, তবে এ শিক্ষায় কোন্‌ মঙ্গল সাধিত হইবে? 

বিলাতে শতকরা ৯৭ জন শিক্ষিত। 99197 কমিশন বলেন যে, সেখানে যতলোক 
কলেজে পড়ে, এদেশেও তাহাই। তবু আমাদের দেশের শতকরা ৫ জন মাত্র অক্ষর- 
পরিচয় সম্পন্ন হইয়া রহিল। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেই আমাদের দেশের ছাত্র ও 
অভিভাবকগণ B.A., ॥.A--র স্বপ্ন দেখেন। তাই জীবনটা স্বপ্ন হইয়াই রহিল- কর্মে 
নিয়োজিত হইল না। 


কার্ষে প্রবৃত্ত হইবার মনোবৃত্তির অভাবে 

অন্য কথা ছাড়িয়া দিতেছি__0011929 ০f 5cience এ বর্তমানে এত সংখ্যক বেকার 
Doctor of Science তৈয়ারি হইয়াছে যে, তাহাদের লইয়া এক ভয়াবহ বিপদের সৃষ্টি 
হইয়াছে। 

কেতাবি বাঙালি 

ফলিত রসায়নের কথা শুনিয়াছেন। এই বিদ্যা রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টির উপায় শিক্ষাদান 
করে। কিন্ত এই বিদ্যার্জন করিয়া যাহারা উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাহারাও শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
গড়িতে পারিলেন না। বাঙালি “কেতাবি' হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহার এ 
গতিরোধ করিতে হইবে। 

বাঙালি চাকুরির আশায় বিদ্যা শিক্ষা করে_ জ্ঞান-অর্জনের জন্য নহে। ইহারই ফলে 
তাহার বিদ্যার্জন ও অর্থ-উপার্জন উভয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পরীক্ষাপাশ ও তাহারই 
ফলে চাকরিপ্রাপ্তি যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য, তাহাতে যথার্থ জ্ঞানলাভ আশা করা যায় না। 
চাকরির অপ্রাচূর্য বশত পাশকরা ছাত্রদেরও অন্ন-সমস্যা উত্তরোত্তর বর্ধিক হইতেছে। 
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প্রয়োজনাতিরিক্ত উকিলের সৃষ্টি 

বাঙলা দেশের আইন-কলেজগুলিতে তিন হাজার ছাত্র পড়ে । কিন্তু আগামী দশ বৎসরের 
মধ্যে কোন স্থানে নৃতন উকিল ভর্তি না হইলে যে আইনের ছাত্রগণ বর্তমান উকিলদের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নেই। পাটের বাজার যদি নরম হয়, গুদামে যদি পাট 
পর পর দুই বৎসর বোঝাই থাকে তবে কেন যে নৃতন উকিল তৈয়ারি হইতেছে জানি না। 
আলিপুর কোর্টে ৮০০ শত উকিল-_তবু প্রতি বৎসর সেখানে উকিলদের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 

৩/৪ বৎসর পূর্বে বগুড়ায় গিয়াছিলাম। পাটের ব্যবসায় সেখানকার এক মাড়োয়ারি 
এক বৎসরে ৫০ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন। তিনি দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। সমস্ত 
বগুড়ায় উকিলগণ এক বৎসরে ইহার অর্ধেক টাকা উপার্জন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এই 
সকল ব্যবসায় অবাঙালির হাতে দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া আছি। 


অবাঙালি ব্যবসায়ীর বাঙলায় জমিদারি লাভ 
উত্তরবঙ্গের বহু জমিদার মাড়োয়ারিদের নিকট খণ গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্র এমন দিন 
আসিতেছে যখন মাড়োয়ারিগণ এ দেশের আয়ত্ত করিয়া লইবেন। 


পাট আমাদের উপকার করে না 
পাট বাঙলার শ্রেষ্ঠ পণ্য। ইহার যাবতীয় আয় যদি বাঙালির হাতে আসিত তবে মঙ্গল 
হইত, সন্দেহ নাহ। বৎসরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার পাট ও তাহার তৈয়ারি থলে, হেসিয়ান 
ইত্যাদি রপ্তানি হয়। ইহার ৫০ কোটি আমরা পাই! পাট কম জন্মে বলিয়া উত্তরবঙ্গ ছাড়িয়া 
দিতেছি, বাকি বাঙলা দেশে ৫ কোটি অধিবাসী। মাথাপিছু ১০ টাকা করিয়া আমাদের বাৎসরিক 
পাটের আয়। পাট আমাদের দেশের উপকার করিতেছে এ কথা বলিলে কে বিশ্বাস করিবে? 


পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষাব্যবস্থা 
উপার্জনের অন্য সকল পথ পরিত্যাগ করিয়া কেবল চাকরির আশায় বাঙালি সন্তানদের 
3.4. M.A. পাশ করাইতেছে। ও-দেশের অনেক কুরীতি বাঙালি তৎপরতার সহিত 
গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সুরীতির অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি নাই ।ইংলগু ও আমেরিকায় 
পিতামাতা পুকত্র-কন্যাদের প্রাথমিক শিক্ষাদান করে! এই শিক্ষার কালে যে সকল ছেলে মেধাবী 
বলিয়া পরিগণিত হয়, কেবল বাছিয়া বাছিয়া তাহারাই উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। এই 
রূপে উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, কালে তাহাদের অনেকে যশস্বী হইয়াছেন। 
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কৃষির উন্নতিতে বাঙালির অকর্মণ্যতা 

আমাদের দেশ, কৃষকের দেশ। কৃষির উন্নতির জন্য বাঙালি এ পর্যন্ত কোন চেষ্টাই করে 
নাই। গভর্নমেন্টের দোষ দিয়া নিজ কর্তব্য হইতে মুক্তি পাইলে চলিবে না। কিন্তু এই বিষয়ে 
গর্ভনমেন্টের যে এক চেষ্টা আছে তাহাতে আমরা কতটুকু সাহায্য করিতে পারিয়াছি? সৈয়দ 
সাওখাত হোসেন, অশ্বিকাচরণ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নৃত্যগোপাল মুখার্জি প্রভৃতি বার জন 
গভর্নমেন্টের অর্থে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে বিলাত গিয়াছিলেন; কিন্তু কেহ কৃষিকার্য্যে ্রবন্টি 
হইলেন না। 98015 (5%11180 ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া চাকরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কয়েক লাখ টাকার শ্রাদ্ধ হইল। এমনি আরও কতজন বিদেশ হইতে শিল্প শিখিয়া আসিয়াছেন, 
কিন্তু দেশে তাহারা বিশেষ কোন শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। এজন্য স্বতঃই মনে হয় 
যে, বিদেশি বিদ্যায় কোন ফললাভ হইতেছে না। 

বাগুলায় অবাঙালির কৃষিকার্ষ 

শিক্ষিতগণ এইরূপে কৃষিশিল্পে অকৃতকার্য হইলেন। অথচ ব্যারাকপুরে পশ্চিমা হিন্দু ও 
মুসলমানগণ তরকারির ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করিতেছে! তাহারা তিন হাজার টাকা 
সেলামি দিয়া ব্যারাকপুরে জমি লইয়াছে এবং ময়লা সার পাইবার উদ্দেশ্যে তত্রত্য 
মিউনিসিপ্যালিটিকে ১৩০০ টাকা খাজনা দিবার চুক্তি করিয়াছে। ইহারা ওখানে কোঠাবাড়ি 
করিয়াছে। তাহাদের প্রতিপ্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য দিকে বিলাতফেরৎদল দেশের বেকার- 
সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। 

পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমানগণ এ দেশে আসিয়া তরকারির ব্যবসায়ে কেমন প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করিতেছে তাহা বলিলাম ।আমেরিকাবাসী একজন তরকারি ব্যবসায়ী বৎসরে ১৫ 
লক্ষ টাকা তরকারি বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহার নাম সিক্ুক চার্লি! তিনি ৫ বৎসর বয়সে 
ক্ষেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন_-১৪ বৎসর বয়সে তিনি একজন পূর্ণবয়স্কের উপযুক্ত 
কাজ করিতে পারিতেন। লেখাপড়া সামান্য শিখিয়াছিলেন এবং অর্থ হাতে পাইলেইকৃষিবিষয়ক 
পুস্তক কিনিয়া পাঠ করিতেন। তিনি শিখিলেন-__ক্ষেত্রে জল সেচন ও সার প্রদান করিতে 
হইবে এবং সর্বকার্ষে নিজেকেই প্রধান ভাবে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। কিন্তু আমরা নিজ 
চেষ্টাকে সর্বশেষে স্থান দিয়াছি। 


আমি ৫ বার বিলাতে গিয়াছি। সেখানে যাইয়া এ দেশের ছাত্রগণ কি শিক্ষা করে তাহা 
দেখিয়াছি। বৎসর বৎসর বিলাতে ছাত্র পাঠাইয়া দেশের বহু টাকা মিথ্যা অপব্যয় হইতেছে। 
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এ সম্বন্ধে সতর্ক না হইলে চলিতেছে না। প্রায় ২ হাজার ছাত্র সেখানে যায়__তাহাদের 
খরচের জন্য আমরা প্রায় ১ কোটি টাকা প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে পাঠাই। 
Why Bad Boys Become Great Men 
সেদিনের 918155087-এ বাহির হইয়াছে "Why bad boys become great 
men" আমাদের দেশে যাহারা পড়াশুনায় অপটু হয়, অকর্মণ্য বলিয়া তাহাদের ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়। কিন্তু $0a657087-এর সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে যে, এডিসন, বলডুইন প্রভৃতি 
যশস্বিগণ প্রথমে মেধাহীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং এ জন্যই বেশি দিন তাহারা বিদ্যালয়ে 
গমন করিতে পারেন নাই। 


উচ্চ শিক্ষা ও কৰ্মশক্তি 

প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহারা উচ্চশিক্ষিত, তাহারা কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলে। একে 
দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য-_তাহার উপর এই বিদেশি ভাষার কোটর হইতে অতি পরিশ্রমে যে বিদ্যা 
অর্জিত হয়, তাহাতে বাঙালি ছাত্রগণের মস্তিষ্ক দারুণ পীড়া অনুভব করে। এজন্য প্রায়ই দেখা 
যায় উচ্চশিক্ষিত অপেক্ষা অক্প-শিক্ষিতগণ জীবন সংগ্রামে অধিক জয়ী হইয়াছে । Robert 
01৬০ দুৰ্দান্ত প্রকৃতির বালক ছিলেন; সেজন্য পিতামাতা কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া এ দেশে 
আসিয়াছিলেন। কিন্ত তাহারাই প্রতিভায় ইংরাজ রাজত্বের মূল এ দেশে প্রোথিত হইয়াছিল। 

Scholarly China Have Failed to Make 
Modern Industries In China 

চীনের কথা বলিতেছি Scholarly China Have Failed Make modern 
Industries In China—ইহাই তদ্দেশীয় বিশেষজ্ঞগণের মত। চীনের বিদ্বানিগণ সে দেশের 
বর্তমান আর্থিক উন্নত অবস্থা গড়িয়া তুলিতে অসমর্থ ছিল। সে দেশে লোকসংখ্যার অনুপাতে 
জমি কম। কিন্ত টীনদেশবাসিগণ অপর দেশে যাইয়া স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। তাহারা Cali- 
1০:18, মালয় প্রভৃতি স্থানে প্রথমে কুলির সর্দার রূপে কাজ করিয়া পরে সেখানকার বড় 
বড় রবার ক্ষেতের মালিক হইয়া কেহ লক্ষপতি কেহ বা ক্রোড়পতি হইয়াছে। 

জীবন-সংগ্রামে কুলির সর্দারের কৃতকার্ষতা 

কুলির সর্দার হইলেই যে সে ক্ষুদ্র হয় না, মস্তিষ্ক থাকিলে যে ক্রমে সে বড় হইয়া 
উঠিতে পারে, বর্তমান আফগানরাজ বাচ্চাই-সাকো তাহার প্রমাণ। ইনি অল্পশিক্ষিত, বোধ 
হয় এজন্যই তাঁহার এইরূপ কৃতকার্ষতা সম্ভব হইয়াছে। 

অল্প-শিক্ষিত বা নিরক্ষর হইয়া আমাদের দেশেও অনেকে যশ্বী হইয়াছেন। হায়দার 
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আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


আলী, শিবাজী, আকবর- ইহারা সকলে অশেষ গুণের আধার ছিলেন। নিরক্ষর আকবর 
গৌরবআর কোন সম্রাট অর্জন করেন নাই। বাঙলা দেশের ব্রহ্ম বান্ধব, কেশবচন্দ্র, পরিব্রাজক 
প্রতাপচন্দ্র অতি অল্প দিন বিদ্যালয়ে li ol adh LAL 
বিদ্বান ছিলেন না? 


ডিগ্রি কর্মশক্তির পরিমাপক নহে 

এইগুলি কি কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই থাকিবে?---আর ডিগ্রির লোভে অর্থ ও শক্তি 
সমুদায় নষ্ট করিয়া দেশে বেকার-সমস্যাকে আরও গুরুতর করিয়া তোলা হইবে? চাকরি 
ছাড়া ডিগ্রি গ্রহণের যেন আর কোন উদ্দেশ্যই নাই। এজন্য মনে হয় যে, সেদিন স্যার রাজেন্দ্র 
মুখার্জি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে যে অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়াছিলেন-_এবং Mr. 
J. C Banerjee যে শিবপুর কলেজের 8050000০651] হইতে রাষ্ট্রিকেট হইয়া কলেজ 
হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহা যেন বাঙালির প্রতি ভগবানের আশীর্বাদ । 

যাহারচারিটি পুত্র তাহারও ইচ্ছা যেন চারিটিই 018৫88 হয়। যেন এ সংসারে উহাই 
একমাত্র কাম্য । জ্ঞান-অর্জনই যদি উদ্দেশ্য হয়। তো বাঙলা লেখাপড়া শিখিয়া মাতৃভাষায় 
লিখিত কাগজ পড়িয়া যেটুকু স্থান-অর্জন হয় তাহা সামান্য হয়। 


ডিগ্রিলাভ কিস্বৰ্গলাভ 

মেয়েরা ছাতে চুল শুকাইবার কালে পড়শিদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে__“ছেলে আমার 
ফেল হইয়াছে।” যেন হইার ন্যায় গুরুতর পাপ সংসারে দ্বিতীয় নাই। পরীক্ষায় অকৃতকার্য 
হইয়া অভিভাবকের তাড়নায় কত ছাত্র আত্মহত্যা করে। পরীক্ষা পাশের এ মোহ বাঙালিকে 
ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে। 

ডিগ্রি ও প্রতিভা 

বিদ্যালাভ হয় না, কেবল পরীক্ষা-পাশই হইতেছে। ইহারই ফলে বিদ্যার সম্মানও বিনষ্ট 
হইবার পথে উঠিয়াছে। সেদিন রাজসাহী গিয়াছিলাম। ২০ বৎসর পূর্বে সাহিত্য সম্মেলনের 
সভাপতিরূপে যাইয়া সেখানে যে কয়জন কৃতী পুরুষ (অক্ষয়কুমার, রমাপ্রসাদ, যদুনাথ) 
দেখিয়াছিলেন, আজ ২০ বৎসর পরে আর নূতন কাহাকেও দেখিলাম না। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কত মেধাবী, তীক্ষধী, প্রতিভাবান ছাত্র দেখিয়াছি। আর আজকাল একজনও 
তেমন ছাত্র দেখিতেছি না । পরীক্ষায় পাশ করাই আদর্শ হওয়াতে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি সম্মুখে 
রাখিয়া ছাত্রগণ কেবল তাহার উত্তরগুলি পাঠে ব্যাপৃত আছে। ইহাতে বোঝা যাইতেছে যে, 


88৮ 


ডিগ্রির অভিশাপ 


জ্ঞানস্পৃহা বিলুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ বিদ্যাশিক্ষায় কি ফল হইবে? এই জন্যই আমি বলিয়া 
থাকি যে ডিগ্রি বা উপাধি অজ্ঞতার আবরণ মাত্র, জ্ঞানের পরিচয় নহে। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৬০ হাজার ছাত্র পড়িতেছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার 
পর ইহারা ম্যাট্রিক পাশ পর্যন্ত একটা বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার চেষ্টা ছাড়া আরকি করে? সময় 
ও শক্তির এই অপচয় জগতের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। অথচ ইহাই লইয়া আমরা অতিমাত্রায় 
ব্যস্ত হইয়া আছি। এই ছাত্রগণ স্কুল ছাড়িয়া কলেজে গেলে প্রসাদোপম অস্টরালিকায় বাস 
করে, সর্বপ্রকার ব্যসনে কালাতিপাত করে। ক্রমে ইহাদের বাসভূমি ও আত্মীয়-্বজন-সঙ্গে 
যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। উহারা গৃহকর্মকে অপমানজনক বলিয়া মনে করে। নিজ স্বার্থে 
মগ্ন হইয়া আশা করে যে, সে কলেজে পড়ে এই দাবিতে সমস্ত পরিবার তাহার সেবা করিতে 
উদ্‌প্রীব হইয়া থাকিবে। 


বিদ্যার্থীর ব্যসন 

ঢাকা জগন্নাথ কলেজ ও Moslem 1781-এর অধ্যক্ষগণ গোপনে সকল ছাত্রের 
অভিভাবকের অর্থসঙ্গতির সংবাদ লইয়া ভয়াবহ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় 
যে, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের অর্থবল অনেক কম। অতি দুঃস্থ অভিভাবকের কষ্টোপার্জিত 
অর্থে এই ছাত্রগণ বিলাসিতা করিয়া ক্রমে স্বজনগণের সকল সং্রব পরিত্যাগে উৎসুক হয়। 
ইহা দেখিয়া কলেজের শিক্ষার প্রতি কেহ কেহ ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন! তাহাদের দোষ 
দেওয়া যায় না। কিন্তু ইহাও বলিতে হয় যে, ছেলে কলেজে পড়িতেছে- কালে ম্যাজিস্ট্রেট 
না হউক দারোগা হইবে, এই আশায় স্ফীত হইয়া অভিভাবকগণ এই ভবিষ্যৎ ম্যাজিস্ট্রেটকে 
সেবায়, আদরে অন্ধ করিয়া দিয়া নিজেরাই ইহাদের সর্বনাশ সাধন করিতেছেন। 


হাতের কাজে বাঙালির আপত্তি 
হাতে কাজ শিক্ষিত বাঙালিদের আপত্তি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট 77০০০: সহিসের 
কাজ করিয়াছিলেন এমনি কত উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু উদাহরণে যদি বাঙালির সংশোধন 
হইত, তবে তাহার এ দশা ঘটিত না! বর্তমানে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনান্ড 
অতি দারিদ্র্য হইতে এই উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। অন্নাভাবের গীড়নে হাতের 
কাজের প্রতি শিক্ষিতদের ঘৃণা কিছু হাস প্রাপ্ত হইতেছে সত্য, কিন্তু একেবারে মৃত্যুর পূর্বে 
বুঝি বা আর চেতনা সঞ্চারিত হইবে না। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


ইংরাজি ভাষার চাপে আমাদের অবস্থা 

একটি জেলায় একজন জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট ইংরাজ হইয়া থাকেন। তাহারই জন্য সমস্ত 
জেলার শাসন-ব্যাপার ইংরাজিতে হইবে এবং আমরা জেলাশুদ্ধ লোক ইংরাজি শিখিয়া 
সময় ও শক্তিক্ষয় করিব কোন্‌ অনুশাসনে? একবার একটি মোকদ্দমার কথা মনে পড়িতেছে। 
হাইকোর্টের এক মোকদ্দমায় আমি ছিলাম জুরির [7690791, Interpreter বাঙলা ভাষায় 
প্রদত্ত সাক্ষ্য ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া জজকে জানাইতেছিলেন; জজ ইংরাজিতে উহা আমাকে 
জানাইলে আমি বাঙলায় ভাষাস্তরিত করিয়া তাহা সহকর্মী জুরিদের জ্ঞাপন করিতেছিলাম। 
এমনি করিয়া প্রয়োজনীয় সময়ের ৪ গুণ সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইয়াছিল। এমন অনাচার 
আর কোথাও দেখা যায় না। 


সাহেবিয়ানার প্রলোভন 

ইহার জন্য দায়ী। আমরাও সাহেব হইতে চাহিয়াছিলাম। Mr. W. 0. Banerjee 
ইংরাজি পাড়ায় বাস করিয়া সাহেবি খানা, সাহেবি পোষাক ও সাহেবি বুলি অবলম্বন করিয়া 
পুরা সাহেব হইয়াছিলেন। অপর একজন ব্যারিষ্টারের মুড়ি খাইবার সখ হইলে তাহার স্ত্রী 
চাপরাসিদের আড়াল করিয়া আচলে করিয়া মুড়ি লইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাহার 
স্বামীকে খাওয়াইতেন। খাওয়া শেষ হইলে প্রত্যেকটি মুড়ি সংগ্রহ করিয়া গোপনে দূরে 
নিক্ষেপ করিতেন-_-পাছে আয়া, চাপরাসি ধরিয়া ফেলে, ইনি সাহেব নহেন। এ পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত কবে শেষ হইবে? 

আদর্শ চীন 

বর্তমানে চীনদেশীয়গণ জগতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। নানা ব্যবসায়ে ইহারা লিপ্ত 
হইয়া জাতির ধন বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহারা নানা দেশে গমন করিয়া বিবাহ করিয়া জাতির 
শক্তি দৃঢ় করিয়াছেন অপূর্ব শক্তিতে এই জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে। আমরা এই টীনদেশের 
অনুকরণ করিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির-সাধনে যত্ব করিব-_ইহাই আমার আশা। 

আমাকে আপনারা পরম সমাদর করিয়াছেন। আপনাদিগকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।* 


রে 


নব্যচীন ও বাঙ্গালা* 


আজ চোখের উপর দেখিতেছিটীনে নবজাগরণ আরম্ভ হইয়াছে যাঁহারা এখন ছাত্র তাহাদের 
জন্মের পূর্ব্বেই চীনে এই নুতন প্রেরণা আসিয়াছে। ১৮৯৪ সালে নবমন্ত্রে দীক্ষিত জাপান 
অশিক্ষিত চীনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। জাপানের পক্ষে কলঙ্কময় সে ইতিহাসের বিস্তৃত 
উল্লেখ করিতে চাহি না; মোহাভিভূত চীনের সিংহাসনে তখন মাঞ্চুবংশীয় সম্রাট 
ক্রীড়াপুত্তলিকার মত নামে মাত্র অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাহিরে যে একটা বৃহত্তর জগৎ আছে, 
চীনজাতির সে ধারণা একেবারেই ছিল না। আবহমান কাল ধরিয়া যে-সকল রাষ্ট্রীয় ও 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। তাই অহিফেনের নেশায় বিভোর বিরাট চীনজাতি যখন 
মুষ্টিমেয় সুশিক্ষিত জাপানী সৈন্যের সম্মুখে ফুৎকারের মত উড়িয়া গেল, সামান্য একটি 
ওজর বাহির করিয়া যুদ্ধ ঘোষণার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যখন জাপানের নৌবহর চীনের 
পুরাতন জীর্ণ রণপোতগুলি চীন সমুদ্রের তলে ডুবাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল, চীনের পয়তাল্লিশ 
কোটি মানুষ যখন জাপানের মাত্র পাচকোটি লোকের সম্মুখে মাথা নত করিল, তখন পরাজিত 
ও বিধ্বস্ত চীনজাতির মধ্যেও একটা সাড়া পড়িয়া গেল। 

তখন বিখ্যাত রাজনীতিক লি হান্‌ চাং জীবিত। তিনিই চীনসম্ত্রাট ও তাহার পারিষদবর্গকে 
প্রথম বুঝাইলেন যে, শুধু জনসংখ্যার আধিক্যেই জাতির বল সূচিত হয় না, আধুনিক যুগের 
প্রতিদ্বম্বিতা-সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে হইলে চীনকে বর্তমানের ধারা হইতে 
বিশ্লিষ্ট হইলে চলিবে না। লি হান্‌ চাং বলিলেন, “যাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জাপান আজ 
প্রথম শ্রেণীর শক্তিবর্গের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাহিতেছে, আমাদিগকেও তাহার মার্গ গ্রহণ 
করিতে হইবে।” চীনজাতির পক্ষে এক হিসাবে সে পরাজয় আশীর্ব্বাদস্বরূপ হইল; কারণ 
সেই পরাজয়ের ধিকারেই জাপানের শিক্ষাগুরু যুরোপ ও আমেরিকার দ্বারে শিক্ষার্থী বেশে 
নবীন চীন ধন্না দিয়া পড়িল। লি হান্‌ চাং প্রচার করিলেন, “শুধু যুরোপ ও আমেরিকা নহে 
আমরা এখন আমাদের শত্রু বিজয়ী জাপানের পদপ্রান্তেও শিক্ষালাভ করিব।” এই নবজাগরণের 
ফলে ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে বিশ হাজার টীনাছাত্র শিক্ষার্থীরূপে জাপানে উপস্থিত হইল __ দলে 
দলে টীনাছাত্র যুরোপ ও আমেরিকায় ছাইয়া পড়িল। কি করিয়া জন্মভূমি দুর্দশা ঘুচিবে, 


* প্রবাসী- কার্তিক, ১৩৩৬। (ভবানীপুর ব্রাহ্মাসমাজ মন্দিরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের 
প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ! শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার খ. 5০. কর্তৃক অনুলিখিত ।) 





আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


কি-ভাবে নবীন চীন সভ্যজগতে শ্রদ্ধার আসন গ্রহণ করিবে সকলেই এই এক মহান্‌ উদ্দেশ্যে 
অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। জাপান প্রথমে চীনাছাত্রের এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে একটু বিব্রত 
হইয়া পড়িল, বিশ হাজার বৈদেশিক ছাত্রকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা বড় সহজ কথা নহে। 
ফলে জাপানকে প্রধানতঃ টীনাছাত্রদিগের জন্য আধুনিক প্রণালীতে গঠিত কয়েকটি কলেজ 
খুলিতে হইল । এই বিশ হাজার ছাত্রগণের মধ্যে অধিকাংশই অতি দরিদ্র, সারাদিন কুলীগিরি . 
করিয়া যাহা উপার্জন করিত তাহার সাহায্যেই ইহারা নিজেদের খরচ চালাইত ও সন্ধ্যার পর 
নৈশবিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিত ছাত্রগণের মধ্যে যাহারা মেধাবী এমন শত শত চীনাছাত্র 
গভর্মেন্টের খরচে যুরোপ ও আমেরিকায় প্রেরিত হইল। মোটের উপর নবীন চীন বুঝিতে 
পারিল যে, শিক্ষা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, তাই নিজেদের কৃপমণ্ুকত্ব ঘুচাইবার জন্য 
দলে দলে বাহিরে আলোর সন্ধানে ছুটিয়া চলিল। 

চীনের এই নব অভ্যুত্থানের পরিচয় আমি বিদেশৌয় লিখিত গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি, গত 
দশ বৎসরের মধ্যে চীন সম্বন্ধে অসংখ্য পুস্তক যুরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
চিহ্নমাত্র নাই, সকলেই সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া চীনের এই নব অভ্যুত্থানের ব্যাখ্যান করিয়াছেন। 

আমি অনেক সময়ে ভাবিয়া থাকি কেমন করিয়া বিরাট টীনজাতি যুগযুগান্তের সঞ্চিত 
কুসংস্কারের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে মাথা তুলিয়া দীড়াইতে পারিল। 
প্রথমেই চোখে পড়ে চীন জাতির ধর্মসন্বন্ধীয় সাব্বভৌমিকতা-_- ভারতবর্ষের জন্য প্রদেশের 
কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেও, যতই গর্ব্ব করি না কেন,আমরা 
এখনও অস্পৃশ্যতার পাপ এড়াইতে পারি নাই। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে দৈনিক পত্রে প্রকাশিত, 
তথাকথিত এক অস্পৃশ্যের করুণ কাহিনী আমার নজরে পড়িয়াছে। এক নমঃশৃদ্র ভদ্রলোক 
আপিসের বাবুদের মেসে থাকেন, এইজন্য পদে পদে তাহাকে নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়; এমন 
কি মেসের চাকর পর্য্স্ত তাহার থালা মাজিতে কুষ্ঠিত হয় । সম্প্রতি আজমীরের শিক্ষাবিভাগের 
বার্ষিক বিবরণী হইতে জানিতে পারিলাম যে, প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে বালকগণকে 
বর্ণনিবির্বচারে একাসনে বসিতে দেওয়া হয় বলিয়া শিক্ষক বেচারাদের সাধারণের চক্ষে হেয় 
হইতে হয়। মাদ্রাজ ও করদ রাজ্যসমূহে অস্পৃশ্যতার ফলাফল আরও ভীষণ; সে সকল 
দেশে স্পর্শদোষ এতদূর সংক্রামক যে নীচজাতির সঙ্গে এক কাষ্ঠাসনে বসিলেও উচ্চজাতির 
জাতিপাত অবশ্যস্তাবী। আর ভারতবর্ষের এই অচলায়তনের সন্কীর্ণতার সঙ্গে চীনদেশের 
কখনও ভেদবুদ্ধির নাগপাশে নিজেদের আবদ্ধ করে নাই। তিন হাজার বৎসর যাবৎ টীনজ্ঞাতি 
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অস্পৃশ্যতা বলিয়া কোন পদার্থ জানে নাই, জাতির পক্ষে এ বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে। 
জাতিভেদ না থাকার দরুণ চীনদেশে উচ্চনীচের পার্থক্য কোনকালেই বিশেষভাবে ছিল না, 
রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক উচ্চপদগুলি কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায় বা জাতি একচেটিয়া সম্পত্তিতে 
পরিণত করিতে পারে নাই। প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া টীনদেশে রাষ্ট্রের উচ্চপদণুলি 
অধিবাসীগণের মধ্যে বিতরিত হইয়া আসিতেছে। সমাজের যে কোন স্তরের লোক হউক না 
কেন, প্রতিভা ও অধ্যবসায় থাকিলে তাহার পক্ষে প্রাদেশিক শাসনকর্তার (Manin) পদ 
পর্য্যন্ত পাওয়া অসম্ভব নহে। গ্রামের কোন যুবক প্রতিভার পরিচয় দিলে সকলে মিলিয়া চাদা 
তুলিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকে। জাতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে এই সামাজিক 
উদারতা কতদূর প্রয়োজন তাহা আমরা নিজেদের বিপরীত দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারি। 
দ্বিতীয়তঃ ধর্মবিষয়ে চীনজাতি বুঝিতে পারিয়াছে যে, ধর্ম্ম মানুষের অস্তরের বস্তু, 
নৈষ্ঠিক ধর্মের বাহ্য আড়ম্বরের সঙ্গে প্রকৃত ধর্মের সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ। তাঁই প্রাচীনকাল 
হইতেই চীনদেশ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের বাসস্থান হইলেও ধর্ম্মের নামে সেখানে কখনও 
রক্তারক্তি হয় নাই। সুসভ্য যুরোপও এবিষয়ে টানের সমকক্ষ নহে; মধ্যযুগে, এমন কি দুই 
তিন শত বৎসর পূর্বেও ধর্মের নামে যুরোপ যে পাশবিকতার প্রশ্রয় দিয়াছে তাহার তুলনা 
চীনদেশের কথা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষের অন্ধকারময় যুগেও মিলে না। একই ধর্মের বিভিন্ন 
মতাবলম্বী লোককে জীবন্ত পুড়াইয়া অশেষ পুণ্য অঞ্জন করিবার স্পৃহা প্রাচ্যদেশে কখনও 
ছিল না; “ডাইনী” দেখিলেই দ্ধ করিতে হইবে এ নীতি শুধু প্রতীচ্য দেশেই সম্ভব। যুরোপের 
ইতিহাসে ধৰ্ম্মন্ধতার এই কলঙ্কময় যুগ শত শত ক্র্যান্মার, ল্যাটিমার, রিভ্লী, হাস্‌, জোয়ান 
অফ আর্ক প্রভৃতি নিরপরাধ স্ত্রী-পুরুষের রক্তে রঞ্জিত হইয়া আছে। ধর্মের নামে ফ্রান্সে 
Massacre of St. Bartholmew প্রভৃতি কি বীভৎস কাণুই না অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্ত 
চীনদেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সত্বেও যে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক কলহ সম্ভবপর 
হয় নাই তাহার কারণ দেশের বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সার্ব্বভৌমিক উদারতা । চীনের ধর্মমত 
চিরকালই নীতিমূলক, নৈষ্ঠিক আচারের কঠোরতা ও তজ্জনীন সন্থীর্ণতা তাহাতে কোনও 
কালেই ছিল না। খৃষ্টজন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে দুইজন চৈনিক দার্শনিক, কনফুচে ও 
লাওট্‌সি, যে নীতিমূলক ধর্মের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন তাহার উদারতা পরবর্তীকালে প্রবর্তিত 
বৌদ্বধর্মের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা আনিতে পারে নাই। সকল ধর্মই কতকগুলি মূলনীতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত; মিথ্যা কথা বলিও না, পরস্বাপহরণ করিও না, অসৎ পথে জীবন যাপন করিও 
নাঁ_ এই-প্রকার কতকগুলি অবিসংবাদিত নীতি সকল ধর্ম্মের সার। কনফুচের নীতিসূত্র ও 


আচার্য প্রফুন্নচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


লাওট্সি প্রবর্তিত “টাওইস্ম্‌” এই শ্রেণীর বিদ্বেষবিহীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। এই প্রকার 
আবহাওয়ার মধ্যে পুষ্ট হইয়া চীনজাতির মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদারতা মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। 
ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিত্যনৃতন কলহ এবং একই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে উচ্চ নীচের ব্যবধান আলোচনা করিলে আমাদের আধ্যাত্মিক অনুদারতা সহজেই ধরা 
পড়ে। * 
অথচ চীনদেশে সকল লোকই একধর্ম্মাবলম্বী এমন নহে; বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, 
কনফুচে ও লাওট্সির অনুগামী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের লোক চীনা সমাজে আছেন; কনফুচে 
ও লাওট্‌সি তাহাঁদের নীতিমূলক ধর্মমত চীনদেশে প্রচার করেন খৃষ্টজন্মের প্রায় পাঁচশত 
বৎসর পূর্ব্বে। বুদ্ধের বাণী তখনও চীনদেশে প্রচারিত হয় নাই। কয়েক শতাব্দী পরে যখন 
বৌদ্ধধর্মের ঢেউ চীনদেশ প্লাবিত করিল তখন অধিকাংশ লোকেই বুদ্ধকে ধর্মগুরু বলিয়া 
বরণ করিয়া লইল, কিন্তু ইহাতে পূর্ব্বভ্যত্ত নীতিমূলক ধর্ম্মে তাহাদের কোনরূপ অনাস্থা 
আসে নাই। কালক্রমে চীনদেশে মুসলমান ও খৃষ্টযর্ম্মও প্রচারিত হয়। বর্তমান সময়ে মুসলমান 
ও খৃষ্টানের সংখ্যা নিতাস্ত নগণ্য নহে, সমগ্র টীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় চার কোটি। 
কিন্তু টীনদেশে ধর্মমত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, এমন কি সামাজিক আদান-প্রদানেও 
ধর্মমতের বৈষম্য কোন-প্রকার ব্যাঘাত জন্মায় না। শুধু চীন দেশে নহে, জাপানেও এই 
প্রকার সাম্প্রদায়িক উদারতা দেখিতে পাওয়া যায়, একই পরিবারে বাপ হয়ত খৃষ্টপন্থী, মা 
বৌদ্ধধৰ্ম্মাবলম্বী এবং সম্তান শিন্টো সম্প্রদায়ভুক্ত; কিন্তু পতি, পত্নী ও পুত্রের ধর্ম্মের বৈষম্য 
পরিবার মধ্যে কোনপ্রকার অশাস্তির কারণ হয় না। 

বিষয় চোখে পড়ে । আমাদের মধ্যে যীহারা শিক্ষিত, তাহাদের সামাজিক জীবনের দুইটি রূপ 
দেখিতে পাই; যবনিকার অস্তরালে আমরা যে জীবনযাপন করি, বাহিরের জীবনের সঙ্গে 
তাহার সামঞ্জস্য নাই। বিলাতী শিক্ষার ফলে আমরা কতকগুলি বিষয়কে অন্যায় বলিয়া জ্ঞান 
করিতে শিখিয়াছি এবং সভাসমিতি ও মাসিকপত্রে এই সকলের বিরুদ্ধে তীর সমালোচনা 
করিয়া থাকি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক ও পারিবারিক অশান্তি হইতে রক্ষা পাইবার 
আশায় মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করিয়া শাস্তি ক্রয় করিতেছি। বহু শিক্ষিত যুবক আমার নিকট 
বড়াই করিয়া থাকে যে, তাহারা জাত মানে না, এমন কি হোটেলে বিধন্মীরি স্পৃষ্ট অন্নভোজন 
করিতে তাহাদের বাধে না। উত্তরে আমি তাহাদের বলিয়া থাকি যে, ইহাও তাহাদের ভণ্ডামির 
আর এক উদাহরণ; কারণ যে নৈকষ্য কুলীন সন্তান বাহবা লইবার আশায় আজ আমার 
নিকট হোটেলে খানা খাইবার কথা বলিয়া গেল কালই হয়ত সে নিজগ্রামে সামাজিক ভোজনের 





নব্যচীন ও বাঙ্গালা 


সময় বারেন্দর ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পংক্তিতে উপবেশন করিতে রাজী হইবে না। জাতিভেদ 
তুলিয়া দেওয়া ত মস্ত বড় কথা, আজ পর্য্যস্ত রাটী বারেন্দ্রে কয়টি বিবাহ হইয়াছে? আবার 
শুধু বিভিন্ন শ্রেণীতে থাকিয়াই রক্ষা নাই, একশ্রেণীর মধ্যেই যে কত প্রকার ছোটখাট বিভাগ 
আছে তাহার ইয়ত্তা কে করে? ‘কাপের’ কন্যা কুলীন বিবাহ করিলে, সে কুলীনের আর 
নিস্তার নাই, অধস্তন ও উর্দ্ধাতন চতুর্দশ পুরুষের রৌরব নরকবাস সুনিশ্চিত। | 


চীনের এই নবজাগরণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাঁই যে এই উন্নতি , 


রষট্রবিপ্লবের মধ্যে সাধিত হইয়াছে। এই যে, হাজার হাজার ছাত্র দেশের উন্নতির পথপরিষ্কারে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহারা রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলতায় উদ্যমহীন হ'ন নাই। ১৫১৬ বৎসর 
উদ্যোক্তারা গভর্মেন্টর মুখাপেক্ষী হইয়া হা-হুতাশ করিয়াই কর্তব্য শেষ করেন নাই। যে দেশে 
নিত্য নূতন গভর্মেপ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া হা-হুতাশ করিয়াই কর্তব্য শেষ করেন নাই। যে 
দেশে নিত্য নূতন গভর্মেন্ট ও নূতন নূতন শাসনকর্তা, সেখানে গভর্মেন্টের লোকশিক্ষায় 
মনোযোগ দিবার অবসর কোথায়? নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে না করিতেই একএকজন 
রাষ্টরনেতার পতন হইতেছে সুতরাং শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনহিতকর বিষয়ের বিস্তার গত বিশ 
বৎসরের মধ্যে টানদেশে যাহা হইয়াছে তাহা গভর্মেন্টের সাহায্যে অতি অল্পই হইয়াছে। 
১৯১১ সালে টীনদেশে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধিত হইয়া নামেমাত্র প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। 
এখনপর্য্যস্ত সমগ্র চীনদেশ ব্যাপিয়া ঘোরতর অস্তর্ব্বিপ্লব চলিতেছে, উত্তর-টীনের সঙ্গে দক্ষিণ- 
চীনের সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে। আজ একজন সমরসচিব রাষ্ট্রের ভার লইতেছেন, কাল 
তাহার পতন হইতেছে, সুতরাং এই শ্রেণীর গভর্মেন্টের সমগ্র শক্তি প্রতিপক্ষগণকে দমন 
করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইতেছে। কিন্তু চীনগভর্মেন্টের শিক্ষাবিভাগ নাই বলিয়াই যে 
শিক্ষাবিস্তারের বাধা হইতেছে তাহা নহে, চীনের জনসাধারণ রাজনীতিকগণের মুখাপেক্ষী না 
- হইয়া নিজেরাই শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। 

চীনের যুবকেরাই সর্বপ্রথম এই নূতন আন্দোলনের অগ্রণী হয়। ২০।২৫ বৎসর পূর্বে 
যুবকেরা বৃদ্ধদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। “আপৎকালে বৃদ্ধের বচন গ্রহণীয়,” 
ইহা আমাদের শাস্ত্রেরও বিধান, কিন্তু চীনের যুবকেরা বিপরীত বুঝিয়া বসিল! তাহারা বলিল 
এতকাল বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করিয়াই বিদেশীর নিকট পদানত ও পরাস্ত চীনের আজ এ দুর্দশী 
কনফুচে এই বলেন, লাওট্সির মত এই, মেন্সিয়াস্‌ এইরূপ বিধান দিতেছেন, ইত্যাদি। 
নবীন চীন বৃদ্ধদের মুখের উপর বলিয়া দিল, “কনফুচে মহান্‌ সন্দেহ নাই কিন্তু সত্য মহত্তুর।” 


আচার্য প্রকুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


আমাদের মধ্যেও যীহারা পুরাতনপন্থী তাহারাও ঠিক এইরূপ মনু, পরাশর, যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতির 
প্রামাণিক বচন উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং চিন্তাশক্তিরূপ অনাবশ্যক মানসিক বৃত্তিকে নিরোধ 
পণ করিয়া বসিল গভর্মেন্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া দেশকে উন্নত করিতে হইবে, গভর্মেন্টের 
হাতে ছাড়িয়া দিলে, পঁয়তাল্লিশ কোটি লোক কস্মিনকালেও মানুষ হইবে না। 

লোকশিক্ষা বিস্তারে চীনের যুবকেরা যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে 
অতুলনীয়। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, অবকাশ সময়ে তাহারা নিরক্ষর 
গ্রামবাসীদিগের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীত্মাবকাশে 
সহস্র সহস্র ছাত্র সমস্ত টীনদেশে ছড়াইয়া পড়িল, ছাত্রদিগের অনেকেই অতি দ্ররিদ্র, অনেকেই 
দিনের বেলা ছোটখাট জিনিষ ফিরি করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করিত তাহার সাহায্যেই 
নিজেদের খরচ চালহিয়া লইত এবং রাত্রিতে পল্লীতে পল্লীতে নৈশবিদ্যালয়ে অশিক্ষিত 
গ্রামবাসিগণকে শিক্ষা দিত। মাঝে মাঝে গ্রামের সমস্ত বয়স্ক লোককে একত্র করিয়া তাহারা 
সাধারণের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিত। প্রায়শঃ গ্রামের মন্দির অথবা ভজনালয়েই 
এইভাবের প্রচারকার্ধ্য ও শিক্ষাদান চলিত গ্রীষ্মাবকাশের পর ইহারা যখন গ্রাম ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া গেল তখন তাহাদের স্থাপিত নৈশবিদ্যালয়গুলি চালাইবার জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী 
শিক্ষকের অভাব হইল না, তাহাদের অপূর্ব্দৃষ্ান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া স্থানীয় শিক্ষিত লোকেরা 
সাগ্রহে এই জনহিতকর কাৰ্য্যে ব্রতী হইল। এইভাবে চীনের ছাত্রগণ অশিক্ষিত জনসাধারণের 
মধ্যে জ্ঞানবিস্তার ও শিক্ষাদানের অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়াছে। 

নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যুবকছাত্রগণ অতঃপর গ্রাম্যভাষায় লিখিত সহজপাঠ্য পুস্তক 
রচনায় মন দিল। চীনের লেখ্যভাষা এত কঠিন ও দুর্বোধ্য যে তাহা শুধু সুশিক্ষিত লোকের 
মধ্যে আবদ্ধ, জনসাধারণের সঙ্গে সে ভাষার কোন যোগাযোগ নাই। কনফুচে, লাওট্সি, 
মেন্সিয়াস্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দার্শনিক চিন্তারাশি যে ভাষায় গ্রথিত হইয়াছিল তাহা সুপণ্ডিত 
ভিন্ন অন্য কাহারও বোধগম্য নহে। লেখ্যভাষার সহিত জনসাধারণের এই অলঙঘ্য ব্যবধানই 
চীনের লোকসাধারণের অজ্ঞতার অন্যতম কারণ। আধুনিক বাঙ্গালাভাষা প্রবর্তনের অব্যবহিত 
পূৰ্ব্বে আমাদের দেশেও কতকটা এইরূপ অবস্থা ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে টেকাদের মূল্য 
সাহিত্য হিসাবে যত না হউক, পণ্ডিতী সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ান্বরূপ যুগোপযোগী সরলভাষার 
প্রবর্তক হিসাবে খুব বেশী।টীনের নব্যযুবকেরা দেখিল যে, দেশের অমূল্য গ্রন্থরাজি অবোধ্য 
ভাষায় লিখিত হইয়া সাধারণের সকল স্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। অবিলম্বে শত 


' শত শিক্ষিত যুবক চীনদেশের অমূল্য সম্পদ পুরাতন নীতিগ্রন্থগুলিকে সাধারণ বোধগম্য 


নব্যচীন ও বাঙ্গালা 


সরলভাষায় গ্রথিত করিতে লাগিল! গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এইভাবে অসংখ্য সরল 
পুস্তক রচিত হইয়া বিস্তৃত লোকশিক্ষার সহায়তা করিয়াছে। 

অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুবকগণের এই অভিযান শুধু নৈশবিদ্যালয় -্থাপন, সাময়িক বক্তৃতা প্রদান 
ও সরল পুস্তক প্রণয়নেই পর্যবসিত হয় নাই, দেশের দুর্দশা যাহাতে আপামর জনসাধারণের 
উপলব্ধিগত হয়, লোকের মধ্যে উন্নতির তীব্র স্পৃহা জাগরিত হয়, তাহার চেষ্টারও ক্রুটি হয় 
নাই। একবার ভাবুন, অবকাশ সময়ে দলে দলে ছাত্র চীনের পল্লীতে পল্লীতে পতাকাহস্তে 
দেখা দিয়াছে, এই সকল পতাকার কোনটিতে হয়ত লিখিত আছে, “অশিক্ষিত মানুষ অন্ধ 
অপেক্ষাও অধম,” কোনটিতে হয়ত লেখা রহিয়াছে, “চীন জাগো, জাপান যে অসাধ্যসাধন 
করিয়াছে তাহা তুমি পারিবে না কেন?” 

চীনের এই যুব-আন্দোলন সজাগ করিয়া রাখিয়াছে প্রায় চারিশত সাময়িক পত্রিকা। 
এইসকল পত্রিকা রাজনীতি বা ধর্মের ধার ধারে না, শুধু কিভাবে দশের সাধারণ অবস্থা 
উন্নত হইবে, জাতির অজ্ঞতা দূর হইবে এই সকল বিষয়ই আলোচনা করে। বাঙ্গালা দেশে 
বর্তমান সময়ে সাময়িক পত্রের অভাব আছে এ দুর্নাম কেহ দিতে পারিবেন না। বর্ষার আগাছার 
মত নিত্য নৃতন পত্রিকা গজাইতেছে, রাজনীতি তরুণ-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় লইয়াই এই- 
চীনদেশের শুধু গঠনমূলক কার্য্যবিষয়ক চারিশত পত্রিকার তুলনা করুন। 

প্রসিদ্ধ দার্শনিক বাট্রাণ্ড রাসেল নব্যটীন সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ, ইনি কিছুকাল পেকিং 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং সেই সম্পর্কে বহুসংখ্যক শিক্ষিতটীনবাসীর সংস্পর্শে 
আসিয়াছেন। রাসেল বলিতেছেন, পেকিং সহরে দশলক্ষ লোকের বাস, অধিবাসীগণের 
অধিকাংশই অতি দরিদ্র, অনেকেরই দুইবেলা এক মুঠা খাইবার সংস্থান নাই, কিন্তু শুধু 
যুবকছাত্রগণের চেষ্টায় পেকিং সহরে যে অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে তাহা ভাবিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। ১৯২৩ সালে পেকিং সহরের ছাত্রবৃন্দ জাতীয় অজ্ঞতার বিরুদ্ধে এক 
বিরাট অভিযান পরিচালিত করে। যুগোপযোগী পুস্তিকা প্রচার, সাধারণের বোধগম্য বক্তৃতার 
আয়োজন, অবৈতনিক বিদ্যালয় -স্থাপন এই সকল জনহিতকর কার্যে পেকিং-এর ছাত্রসমাজ 
মাতিয়া উঠিয়াছিল। ছাত্রগণের এই অদম্য উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া রাসেল লিখিয়াছেন যে, 
ইহাদের সাধু প্রচেষ্টার স্তুতিবাদ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। এ পেকিং সহরে ছাত্রগণের 
এই অমানুষিক চেষ্টায় পঞ্চাশ হাজার অশিক্ষিত লোক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতেছে। 

পেকিং সহরের ছাত্রবৃন্দের এই সাধু প্রচেষ্টার সঙ্গে কলিকাতা সহরের ছাত্রগণের মনোভাব 
তুলনা করা যা’ক। কলিকাতার জনসংখ্যা পেকিং অপেক্ষা কিছু অধিক এবং সেই অনুপাতে 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বচনা সংকলন ও দ্বিতীয় খণ্ড 


শিক্ষিত যুবক ও ছাত্রের সংখ্যাও অধিক। কলিকাতা ও সহরতলিতে সবর্বসমেত ৭৫টি উচ্চ 
ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, গড়ে প্রত্যেকটিতে ৫০০ করিয়া ছাত্র আছে। কলিকাতার এইসীইত্রিশ 
হাজার স্কুল-ছাত্রের মধ্যে নিন্ন শ্রেণীর অল্পবয়স্ক ছাত্র বাদ দিলে মোটামুটি যে আঠার হাজার 
উচ্চশ্রেণীর ছাত্র থাকে তাহারা অনায়াসে পল্লীর অশিক্ষিত বালকগণের প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিতে পারে। তাহার পর সমগ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় প্রায় ত্রিশ হাজার 
ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে; ইহার মধ্যে আবার প্রায় অর্ধেক কলিকাতায় ছাত্রাবস্থা 
যাপন করে। এখন ভাবুন, যদি বাঙ্গালীছাত্র চীন যুবকের মত পণ করিয়া বসে যে, যে করিয়াই 
হউক দেশের অজ্ঞানান্ধতা দূর করিতে হইবে, তাহা হইলে শুধু কলিকাতা সহরেই কি 
অসাধ্যসাধনই না হইতে পারে৷ কলিকাতার বাহিরে প্রধান সহরগুলিতেও ছাত্রসংখ্যা নিতান্ত 
নগণ্য নহে, ঢাকায় এগারটি উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় চলিতেছে। এই প্রকার অবৈতনিক কাজের 
জন্য যে শক্তি ও সময়ের প্রয়োজন অন্য উপায়ে ব্যয়িত শক্তি ও সময়ের তুলনায় তাহা কিছুই 
নহে। প্রতি সপ্তাহে যদি প্রত্যেক ছাত্রের মাত্র একদিন করিয়া এক ঘণ্টার জন্য পালা পড়ে 
তাহাতে তাহার মূল্যবান সময়ের বিশেষ হানি হইবে না নিশ্চিত, কিন্তু সকলের এইরূপ 
সমবেত চেষ্টায় যে অমূল্য ফল ফলিবে তাহা জাতির উন্নতির ইতিহাসে স্বর্ণক্ষরে গ্রথিত 
থাকিবে। 

স্বগীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিসাব করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পোষ্ট 
গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্রগণ বৎসরে পীঁচমাস কাল অধ্যয়ন করিয়া হাঁপাইয়া উঠে, অবশিষ্ট 
সাতমাস কাল অধীত বিদ্যা পরিপাক করিয়া থাকে। সাধারণ কলেজগুলিতে ছাত্রেরা কিছু 
অধিক সময় পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ আই-এ,আই-এস্সি এবং বিএ, বিএস্‌সি ক্লাসের ছাত্রেরা 
দয়া করিয়া বৎসরে ছয় মাস কাল পড়িয়া থাকে; বাকি ছয়মাস সময় তাহারা কিভাবে কটাইয়া 
থাকে তাহার মোটামুটি একটা হিসাব দিতেছি। কলিকাতার প্রাসাদোপম হোষ্টেল, মেস হইতে 
বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশাস্থল শ্রীমানেরা যখন অবকাশসময়ে গ্রাম্য আবাসে ফিরিয়া যায় তখন 
প্রথমটা তাহাদের বৃদ্ধ পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনকে কায়িক পরিশ্রম করিতে দেখিয়া তাহাদের 
প্রতি কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক হয়৷ কলিকাতা প্রবাস ও উচ্চশিক্ষার ফলে তাহাদের জ্ঞাননেত্র 
উন্মিলিত হইয়াছে, তাহারা স্থির বুঝিয়াছে যে, সাধারণ লোকের মত কায়িক পরিশ্রম করিলে 
'জাতিপাত অবশ্যস্তবী; তাই পারৎপক্ষে তাহারা কাজকর্ম্মের মধ্যে ধরা-ছোঁয়া দিতে চায় না। 
আর অশিক্ষিত আত্মীয়ন্বজনেরাও এমন স্পর্ধা রাখে না যাহাতে বংশের দুলালকে এই প্রকার 
“নীচকার্ধ্যে” প্রবৃত্ত করাইতে পারেন। সুতরাং শ্রীমানেরা মধ্যাহ্নভোজনের পর কুম্তকর্ণের 


নব্যটীন ও বাঙ্গালা 


কর্তব্য সমাপনাস্তে তাস দাবা পাশা প্রভৃতির সাহায্যে রাত্রির কয়েকঘণ্টা কাটইয়া দিয়া নৈশ- 
ভোজনের পর শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাই হইল “ভাল ছেলের” দৈনন্দিন কার্য্যতালিকা, 
আর যাহাদের এ প্রকার মৃদু নেশায় মন উঠে না তাহাদের কথা স্বতন্ত্। সেদিন আমি স্কটাশ 
চার্চ কলেজের ওয়ান্‌ হষ্টেলের একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “বাপু, ছুটির দিন 
তোমরা কাটাও কি করিয়া।” উত্তর পাইলাম, “কেন, বেলা বারটা হইতে লম্বা ঘুম দি, 
চারিটার পর খাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হই!” হষ্টেল, মেসগুলিতে রাত্রিতে ফিরিয়া 
আসিবার একটি বাঁধাধরা নিয়ম আছে, হাজিরা বহিতে হয়ত সে সময়ে সকলের নামেই 
উপস্থিতি-চিহৃ দেখা যাইবে কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলে অনেকেরই ভৌতিক দেহ থিয়েটার, 
বায়স্কোপ প্রভৃতি প্রমোদালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে আবিষ্কৃত হইতে পারে। 

আমাদের দেশে প্রতিবৎসর যে ১৫1১৬ হাজার ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে, 
পরীক্ষা শেষ ও পরীক্ষার ফল বাহির হইবার মধ্যে যে তিন চারি মাস অবকাশ ইহারা পাইয়া 
থাকে, তাহা কিভাবে ইহারা কাটাইয়া থাকে? অন্যসময়ে পরীক্ষার আতঙ্ক ছাত্রগণের মনে 
মাঝে মাঝে জাগিয়া থাকে এবং তাহার ফলে পরীক্ষা পাশ করিবার “আদি ও অকৃত্রিম” 
আনুষঙ্গিক উপায়গুলি অল্পবিস্তর অভ্যাস করিতে হয়, অর্থাৎ তাহারা মাঝে মাঝে দুস্তর 
পরীক্ষাসাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী নোট বহি কিংবা অর্থপুস্তকের শরণাপন্ন হয়। 
কিন্তু পরীক্ষা অস্তে এসকল বালাই থাকে না, তখন তাহারা বেপরোয়াভাবে আলস্য, শৈথিল্য, 
পরচচ্চা ও ব্যসনে গা ভাসাইয়া দিয়া পরম আনন্দে সময় কাটাইয়া থাকে। এই অবকাশ 
দুর করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে ফল যে আশাতীত হইতে পারে তাহা চোখে আঙ্গুল 
দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে টীনদেশের যুবক ছাত্রেরা। কিন্তু আমাদের দেশের যুবকগণের এদিকে 
উৎসাহ কোথায়? কিছুদিন পূৰ্ব্বে চেফু সহরে যে সম্মিলনী হইয়াছে তাহাতে স্থির হয় যে, 
পাঁচ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একটি সহরে বর্ণজ্ঞানবিহীন অধিবাসিগণের শতকরা একশত 
জনকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে। 

শুনিতে পাই যে, গভর্মেন্টের সাহায্য ব্যতীত এই প্রকার সাব্বর্জনীন লোকশিক্ষা সম্ভবপর 
নহে, অর্থাৎ আইন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না করিলে দেশের লোকের অজ্ঞতা 
দূর হইবার নহে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় আইনের যে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে 
তাহাতে দরিদ্র প্রজাগণকে নিম্পেষিত করিয়া আর এক কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা 
হইতেছে। যে প্রজার অঙ্গে লঙ্জানিবারণের চীরবাস নাই, প্রত্যহ দুই মুঠা পেট ভরিয়া খাইবার 
যাহার সংস্থান নাই, শুনিতেছি তাহার উপর টাকায় এক আনা করিয়া অতিরিক্ত কর ধার্ষ্য 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


হইবে এবং সম্ভবতঃ জমিদারের অবস্থা ততোধিক খারাপ বলিয়া তাহাকে এক পয়সাতেই 
রেহাই দেওয়া হইবে। যাহা হউক মনে করুন বিলও পাশ হইল এবং এক কোটি টাকা 
রাজস্বও আদায় হইল, এখন এই এক কোটি টাকার কত অংশ প্রকৃত লোকশিক্ষায় ব্যয়িত 
হইবে? এক কোটির মধ্যে কম করিয়া পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পরিদর্শক, সহকারী পরিদর্শক, 
কর্মচারীর মাহিনা, ভাতা ও সফরের খরচে ব্যয় হইবে, বাকি রহিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এই 
পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় বাঙ্গালা দেশের পাঁচ কোটি লোকের অজ্ঞতা কিভাবে দূর হইবে? আমি 
অবশ্য বলিতেছি না লোকশিক্ষায় গভর্মেন্টের দায়িত্ব নাই, আমি শুধু বলিতে চাই যে, 
দায়িত্ববিহীন আমলাতন্ত্র গভর্মেন্টের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে দশবৎসর কেন একশত 
বহসরেও বাঙ্গালা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হইবে না। চীনের যুবকগণ এ বিষয়ে 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে, গভর্মেন্টের সাহায্য ভিক্ষা না করিয়া নিজেরা 
সঙ্ববদ্ধ হইয়া তাহারা অসাধ্য সাধনের পথে অগ্রসর হইয়াছে, আর ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা 
সুসভ্য প্রদেশ, গোখ্লের প্রশংসার পাত্র বাঙ্গালা দেশ কি শুধু হা-হুতাশ করিয়াই কর্তব্য শেষ 
করিবে? 

আর-একটি কথা এই সম্পর্কে আমার মনে আসিতেছে, বাঙ্গালার চাষীরা কি এখনই 
শিক্ষার জন্য টাদা দিতেছে না? শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারেরর বিবরণী হইতে জানা যায় যে, 
প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র-পিছু গড়ে ব্যয় হয় ৭৫৫, ইহার মধ্যে গভর্মেন্টকে দিতে হয় ৩০০, 
ঢাকায় ছাত্র-পিছু গভর্মেন্টের ব্যয় ৩৪৩ । ইস্লামিয়া কলেজে ১৫০। এইটাকা আসে কোথা 
হইতে? আমরা মধ্যবিত্ত লোক টাকার “সৃষ্টি” করি না, “অর্থকরী” ব্যবসায় বাণিজ্যে শিক্ষিত 
পুষ্ট, দেশের টাকা সৃষ্টি করে প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র চাষীরা । শ্রাবণ মাসে জলকাদার মধ্যে হাটুজলে 
দাঁড়াইয়া ইহারাই দেশের বিত্ত সৃষ্টি করে আর আমাদের মধ্যে যাহারা ভাগ্যবান্‌ তাহারা এই 
টাকার সাহায্যে কলিকাতায় মোটর বিহার করেন। উকিল, ব্যারিষ্টার, কেরানী, অধ্যাপক, 
থাকি, কারণ ইহারা সকলেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক কৃষককে পিষিয়া উদর পূর্তি 
করিতেছেন। এই যে প্রেসিডেল্সী কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্র-পিছু গভর্মেন্ট মাসে ২৫ 
টাকা করিয়া খরচ করিতেছে, এই টাকা বিলাতের কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান হইতে আসিতেছে 
না নিশ্চিত, ইহাও কৃকের টাকা; সুতরাং এখনই যে শিক্ষার জন্য কৃষক টাকা দিতেছে না 
তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? দরিদ্র কৃষক আধপেটা খাইয়া উপবাস করিয়া যে টাকা 
জোগাইতেছেতাহার সাহায্যে আমরা শিক্ষাকিভাগেও আভিজাত্যের সৃষ্টি করিতেছি। সুতরাং 
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চীন ও বাঙ্গালা দেশের প্রভেদ এইখানে, টানদেশে যুবকেরা লোকশিক্ষার জন্য নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ 
করিতেছে, আর আমরা শিক্ষাবিস্তার করা দূরে থাকুক, উল্টা নিজেদের শিক্ষার জন্য তাহাদের 
অর্থশোষণ করিতেছি। 
“১৯২১ সালে আমি যখন সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলি পরিদর্শন করি, এমন একটিও 
বিদ্যালয় আমার নজরে আসে নাই যাহার অধীনে অস্ততঃ একটি করিয়া প্রাথমিক শিক্ষালয় 
শিক্ষক ও ছাত্রগণের সমবেত চেষ্টায় চলিতেছিল না।”* এই যে শিক্ষাদান ইহা তাহাদের 
আমার অজ্ঞানান্ধ ভাই ভগিনীকে দান করিব, ইহা হইল তাহাদের ধর্মের কথা। 

আমাদের দেশের আর এক দুর্ভাগ্য যে, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশের 
প্রকৃত অধিবাসীর অন্তরের যোগ নাই। পূর্ব্বে জনসাধারণের সঙ্গে মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত লোকের 
এরূপ অলঙুঘ্য ব্যবধান ছিল না, সভ্যতাবিস্তৃতির সঙ্গে এ পার্থক্য যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
লোপ পাইতেছে, এখন সহ্রবাসী শিক্ষিতের মধ্যে অনেকেরই পাড়াগীয়ের নামে মুচ্ছা হয়। 
লর্ড রোণাম্ডসে তাহার Heart ০£ Aryabarta নামক পুস্তকে মন্তব্য করিয়াছেন, “শিক্ষিত 
সম্প্রদায় জনসাধারণ হইতে সংযোগ সম্বন্ধ হারাইয়া সম্পূর্ণভাবে বিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন।” 
আমাদের দৃষ্টি থাকে তাহার যৎকিঞ্চিৎ অর্থের উপর। তাহা হইলেই দাঁড়াইল এই যে = 
গভর্মেন্ট ও শিক্ষিত সম্প্রদায় উভয়েই দরিদ্র প্রজাকে শোষণ করিতে উদগ্রীব, শুধু শোষণের 
মাত্রা কমবেশী, বিদেশী গভর্মেন্ট হয়ত একটু বেশী এবং স্বজাতি মধ্যবিত্ত লোক একটু কম 
করিয়া অপহরণ করেন, কিন্তু আসলে উভয়েই পরস্বাপহারক। শুধু গভর্মেন্টকে দোষ দিলে 
চলিবে কেন, আমাদের এদুর্দশার জন্য গভর্মেন্ট অপেক্ষা আমরা নিজেরাই অধিক পরিমাণে 
দায়ী। মহামতি গোখলে ত একরপ নিরাশার আঘাতে মারা গেলেন, তাহার বাধ্যতামূলক 
আইন প্রবর্তনের বিপক্ষে তিনি যে গভর্মেন্ট অপেক্ষা শিক্ষিত সাধারণের নিকট অধিক বাধা 
পাইয়াছিলেন একথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে । আমি গভর্মেন্টের পক্ষ 
সমর্থক হিসাবে একথা বলিতেছি না, এ বিষয়ে আমার মত সুপরিজ্ঞাত, বিদেশী গভর্মেন্টের 
নিকট বেশী কিছু আশা করা বৃথা; এ-বিষয়ে জনসাধারণ অবহিত না হইলে শুধু আইনের 
জোরে শতবৎসরেও দেশের অবস্থার উন্নতি হইবে না। 

* China : A Nation in Evolution by Monroe, 0. 284. 
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চীনদেশের যুব-আন্দোলন আলোচনা করিয়া আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য 
ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হইয়াছে। বিলাতের সাময়িক ইতিহাস হইতে আমি একটি দৃষ্টান্ত 
দিব। যিনি বর্তমানে বিলাতের শ্রমিক গভর্মেন্টর প্রধান মন্ত্রী সেই র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড 


,  স্কটলাণ্ডে মৎস্যজীবীর গ্রামে এক অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শীতপ্রধান দেশে 


এক পেয়ালা চা না হইলে চলে না, কিন্তু বালক ম্যাকডোনান্ড যখন প্রথম লণ্ডন সহরে 
উপস্থিত হ’ন তখন দারিত্র্য তাহার এত অধিক যে সকাল-সন্ধ্যা এক পেয়ালা চা কিনিবার 
সামর্ঘ্যও তাহার ছিল না, অগত্যা এক পেয়ালা গরম জলে তাহাকে চায়ের স্বাদ মিটাইতে 
ইইত। ম্যাকডোনাম্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়া “পণ্ডিত” হইবার বড় সাধ ছিল, দারুণ অর্থাভাবে 
তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। এখনকার কালে অবশ্য প্রতিভাশালী ছাত্রের পক্ষে অর্থাভাবের 
জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার বাধা হয় না, কারণ ধনকুবের এণ্ড কার্ণেগী দরিদ্র মেধাবী 
ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বহুলক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়োছেন। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডের 
সময় এই-সকল সুবিধা ছিল না, ফলে পরীক্ষায় পাশ করিয়া ডিগ্রী লাভ করা তাহার ভাগ্যে 
ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু ম্যাকডোনাম্ডই এখন মুক্তকঠে স্বীকার করিতেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবেশ না করিতে পারা তাহার পক্ষে মঙ্গলজনকই হইয়াছিল, কারণ তাহার বিশ্বাস যে 
পরবর্তীজীবনের সাফল্য প্রথমজীবনের এই সকল বাধাবিপত্তির জন্যই সম্ভবপর হইয়াছিল। 
আমি একাধিকবার বলিয়াছি যে, বাঙ্গালার গৌরব স্যার রাজেন্দ্র মুখার্জি যদি B. 7. পরীক্ষায় 
কৃতকাৰ্য্য হইতেন তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এক মহা দুর্ভাগ্যের বিষয় হইত, এতদিনে 
বড়জোর তিনি মোটা মাহিনায় গভর্মেণ্টের পূর্তবিভাগে বড় সাহেবের পদ লাভ করিতেন। 

এদেশের মত চীনদেশেও উচ্চশিক্ষিত লোকের দ্বারা দেশের উন্নতি আশানুরূপ হইতেছে 
না। একজন লেখক বলিতেছেন, “এই নবঅভ্যুত্ানে উচ্চশিক্ষিত চীনবাসীর দান অতীব 
অকিঞ্চিকর, কারণ এই-সকল যুবক কায়িক পরিশ্রমে নাসিকা কুঞ্তিত করে।” অন্যত্র এই 
লেখক বলিতেছেন, “তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত, বিশেষতঃ বিদেশ-প্রত্যাগত, কোন যুবক দ্বারা 
বিশেষ কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় নাই।”* আমি বিলাত-ফেরত “ইঙ্গবঙ্গ”গণকে দেশের 
শক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকি, অবশ্য একথা বলিবার উদ্দেশ্য নহে যে, বিলাত-ফেরত 
মাত্রেই দেশদ্রোহী, বিলাতপ্রত্যাগত লোকের দ্বারা দেশের ও সমাজের যে উপকার সাধিত 
হইয়াছে তাহা আমি বিস্মৃত হইতেছি না। আমি শুধু বিলাত-ফেরতের দাস্য মনোভাব ও 
বিলাতের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে আক্রমণ করিতেছি। বিলাসিতার পিছনে ও বিলাতি হাবভাব 


* Baker : "Explaining China," p. 182 
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অনুকরণ করিবার জন্য বিলাত-ফেরতগণ যে অর্থ অপব্যয় করেন তাহা গরীব দেশের পক্ষে 
জোগান অসম্ভব। আর সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যাহারা স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্যের 
আবহাওয়ার মধ্যে কিছুকাল কাটাইয়াছেন তীহারাই যখন দেশে ফিরিয়া আসেন তখন 
জনসাধারণ হইতে তাহাদের ব্যবধান যেন আরও বৃদ্ধি পায়। অবশ্য কোন সমাজ অথবা 
ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া আমি এরূপ মস্তব্য প্রকাশ করিতেছিনা। . 
চীনাবাসিগণের মধ্যেও উচ্চশিক্ষিতের এইরূপ মনোভাব বিরল নহে। লোকসংখ্যার 
আধিক্য হেতু চীনবাসীকে চারিদিকে উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইয়াছে, মলয় উপদ্বীপ, 
পিনাঙ্‌, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে বহুসংখ্যক ওপনিবেশিক টীন-পরিবার এইভাবে বসবাস 
করিতেছেন। এই-সকল দেশে বৃহৎ বৃহৎ রবারের বাগান আছে; বর্তমান সময়ে সভ্যতার 
প্রধান এক উপকরণ রবার। একশত বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত জার্মান রাসায়নিক লিবিগ্‌ 
বলিয়াছিলেন যে, জাতির উন্নতি, দেশে উৎপন্ন গন্ধকদ্রাবক ও সাবানের পরিমাণ হইতে 
অনুমিত হইতে পারে । অবশ্য এই নিয়ম অনুসারে আমরা খুবই সভ্য হইয়া পড়িয়াছি কারণ 
উৎপাদন করিতে না পারিলেও আমরা সকলেই সাবানের ব্যবহার ভালোরপই শিখিয়াছি। 
এখন দেখিতেছি যে লিবিগের সভ্যতা-পরিমাপক সূত্রের মধ্যে রবারকে অন্তর্ভূক্ত করা 
প্রয়োজন। যাহা হউক উপদ্বীপ প্রদেশ সমূহে প্রথমে যে বাগানগুলি খোলা হয় তাহার সবগুলি 
ছিল বিদেশীর, কিন্তু এখন বহুসংখ্যক বাগান ওঁপনিবেশিক চীনবাসীর হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। 
এই-সকল বাগানের যাহারা বর্তমান মালিক তাহারা উচ্চশিক্ষিত অথবা বিদেশ-প্রত্যাগত 
নহেন। তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রথমে সামান্য শ্রমজীবী অথবা কুলী হইয়া এইসকল 
প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। এই-সকল লোকের মধ্যে এমন কোন গুণ ছিল যাহার জন্য 
তাহারা সামান্য কুলী হইতে ক্রোড়পতিতে পরিণত হইতে পারিয়াছেন।* এই সকল শ্রমজীবীর 
সর্দার প্রথমে অল্পস্বল্প মাল সরবরাহ করিবার ঠিকা হইতেন। ইহাতে কিছু পয়সা হইলে 
নামমাত্র সেলামিতে জঙ্গল কাটিবার অনুমতি লইতেন। এইভাবে ছোটখাট ব্যবসায়ের পত্তন 
হইতে থাকে। কালক্রমে এইসকল প্রতিষ্ঠান পুষ্ট হইয়া বিদেশী বাগানগুলির সহিত প্রতিযোগিতা 
আর্ত করে। এইভাবে সিঙ্গাপুর, পিনাঙ্‌ ও মলয় উপদ্বীপের অনেক স্থানে রবারের ব্যবসায় 
হইলেও মাতৃভূমির উন্নতির খুঁটিনাটি খবর রাখিয়া থাকেন এবং দেশহিতকর কার্ধে মুক্তহস্তে 
অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। আপনারা অনেকেই চীনের স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রধান খাত্বিক্‌ সুন্‌ 
ইয়াট সেনের নাম শুনিয়াছেন, দেশকে স্বাধীন করিবার চেষ্টার শাস্তিস্বরাপ ইহাকে প্রায় বিশ 


* Baker : "Explaining China," p. 182. 
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বৎসর কাল রাজনৈতিক পলাতক হিসাবে যুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
, হইয়াছিল। এই ইচ্ছাবিরুদ্ধ প্রবাসজীবন সুন্ইয়াট সেন বিলাসব্যসনে কাটান নাই, নির্বাসিত 
জীবনের প্রতিমুহূর্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রচারকার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু এইভাবে কাজ 
করিবার জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তাহা সুন ইয়াট সেন চীনদেশের অধিবাসিগণের 
নিকট হইতে আশানুরূপ পা’ন নাই। কারণ হংকং, শ্যাংহাই, এময় প্রভৃতি বন্দরে যুরোগীয় 
বিদেশী জাতিসমূহ চীনের অস্তর ও বহির্ব্বাণিজ্য কৌশলে হস্তগত করিয়া লইয়াছেঃ আমদানি 
ও রপ্তানি শুক্কের অধিকাংশই যুরোগীয় জাতিগণ ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইতেছে তাই 
চীনের অধিবাসিগণের দারিদ্র ঘুচিতেছে না। কিন্তু সুন ইয়া সেনের যখনই অর্থের প্রয়োজন 
হইয়াছে তখনই চীনের বাহিরের ব্যবসায়ী ক্রোড়পতিগণ বিনাবাক্যব্যয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া 
অজস্র অর্থ তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং অশিক্ষিত হইলেও এই সকল ব্যবসায়ী 
শিক্ষিত চীনাবাসী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ । আবার, এখন এসকল দেশে দরিদ্র চীনদেশবাসী 
কেহকুলীগিরি করিতে গেলে, এই-সকল ব্যবসায়ী সকলে মিলিয়া মূলধন জোগহিয়া তাহাকে 
স্বাধীন ব্যবসায় করিতে উৎসাহিত করেন। 

আমি এখন বাঙ্গালী যুবকের শিক্ষার জন্য বিলাত যাওয়া পছন্দ করি না, কারণ টীনদেশের 
দেশের লোককে কৃপার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন! প্রকৃত কাজ ত তাহাদের ছারা কিছুই হয় না 
বরং বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিলাসিতা ও দুর্নীতি প্রচারের সহায়ক হ’ন। অবশ্য সকল 
বিষয়েই “সম্মানিত ব্যতিক্রম” আছে এবং আমি বাঙ্গালী যুবকের বিলাত যাত্রা সম্পূর্ণভাবে রদ 
করিতে চাহি না, আমি শুধু বলিতে চাই, বিলাত প্রত্যাগত যুবকদিগের মধ্যে আমরা যে মানসিক 
প্রসার ও দেশপ্রেমিকতা আগা করিতে পারি তাহা দেখিতে পাই না। 

চীনজাতির শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের আর একটি উদাহরণ দিব; অতি প্রাচীন কাল 
হইতেই টীনদেশে নরমৃত্র, বিষ্ঠা প্রভৃতি পদার্থ নষ্ট হইতে দেওয়া হয় না, এই সকল পদার্থ 
বাহির হইতে দেখিতে হেয় মনে হইলেও জমির সার হিসাবে ইহাদের মূল্য খুব বেশী। 
কৃষিপ্রধান দেশে এই সকল সারের প্রয়োজনীয়তা কত অধিক তাহা বলা নিল্প্রয়োজন। রথাম 
ষ্টেডের বিখ্যাত কৃষিপরীক্ষাগারের তত্ত্বাবধায়ক (Director, Rothamsted Experi- 
mental Station) সম্প্রতি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে বিলাতে লোক-পিছু বৎসরে প্রায় 
ঙ্টাকা করিয়া এইভাবে লোকসান হয়। চীনদেশে শ্রমের অসম্মান নাই, ধাঙ্গড় মেথর মুদ্দফরাস 
বলিয়া সেখানে কোন শ্রেণী নাই, সুতরাং দরিদ্র অধিবাসীরা দ্বারে দ্বারে বিষ্ঠা ভিক্ষা করিয়া 
বেড়ায় বা স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া থাকে। অশিক্ষিত চীনের এই দৃষ্টান্ত সুসভ্য যুরোপ ও 


নব্যচীন ও বাঙ্গালা 


আমেরিকা এখন অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে-_ Activated Sludge Process 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে এইসকল “ঘৃণিত” পদার্থ হইতে মূল্যবান্‌ সার বাহির করিবার চেষ্টা 
এসকল দেশে চলিতেছে। আমাদের দেশে ও ব্যাঙ্গালোর, কানপুর প্রভৃতি স্থানে পরীক্ষাগারে 
এ বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণা হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে সভ্যজগতের পথপ্রদর্শক “অসভ্য” 
চীনজাতি। 

আমি বাঙ্গালা দেশে ব্যবসাক্ষেত্রে অবাঙ্গালী কর্তৃক বাঙ্গালীর পরাভব কোনও কালেই 
প্রীতির চক্ষে দেখি নাই এবং গত কয়েক বৎসর যাবৎ জ্ঞানবিশ্বীস অনুসারে এই বিষয়ে 
আলোচনা করিয়া অনেক দেশবাসীর নিকট বিদ্রুপ লাভ করিয়াছি। সুতরাং আমি যদি এই 
কলিকাতা সহরেই চীনাব্যবসায়ীর সাফল্যের কথা উল্লেখ করি, অনুগ্রহ করিয়া কেহ ভাবিবেন 
না আমি স্বজাতিদ্রোহিতা করিতেছি। আমি শুধু অশিক্ষিত চীনবাসী ও শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
ব্যবসাবুদ্ধির প্রভেদ বুঝহিবার জন্য এ বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। চীনা মুচি যখন প্রথম 
এদেশে আসে তখন সে একপ্রকার কপদ্দকহীন, এ দেশের ভাষা জানে না, হাবভাবে ক্রেতার 
সঙ্গে ব্যবসায় চালায়। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে এই-সকল চীনা মুচি বৎসরে অস্ততঃ 
এক কোটি টাকা রোজগার করে; ইহা কেবল আমার খামখেয়ালী গণনা নহে, সম্প্রতি দেখিলাম 
একজন বিশেষজ্ঞও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সুখের বিষয় কয়েকজন শিক্ষিত বাঙ্গ 
লী যুবক জুতার ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হইয়াছেন। 

শুধু জুতার ব্যবসায় কেন, ছুতার মিস্ত্রির কাজে চীনা কারিগর কেমন করিয়া ধীরে ধীরে 
বাঙ্গালীকে হটাইয়া দিতেছে। ইহার মধ্যে কোনওরাপ জুয়াচুরী নাই, চীনা কারিগর বাঙ্গালী 
কারিগর হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লোকে বেশী মজুরি 
দিয়াও চীনা মিস্ত্রি খাটাইয়া থাকে, কারণ তাহাতে অধিক এবং ভাল কাজ পাওয়া যায়, তাহারা 
ফাঁকি দিতে জানে না। এখন চারিদিকে বাসের ছড়াছড়ি, এইসকল বাসের উপরের “কাঠামো, 
তৈয়ারী Canton Carpentry Works প্রভৃতি বড় বড় চীনা কারখানাই করিয়াছে। প্রথমে 
দেখিতাম চীনা ছুতার মিস্ত্রি কারখানা কলিকাতার অংশ-বিশেষেই আবদ্ধ ছিল এখন দেখিতেছি 
ইহারা ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে, এমন কি জেলার ভিতরও চীনা মিস্ত্রি দেখা দিয়াছে। কিন্ত 
রাগ করিবার উপায় নাই কারণ ভীষণ প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠাই সংসারের 
নিয়ম। 

সম্প্রতি আর এক নৃতন খবর জানিতে পারিয়াছি, এতদিন জুতা ও কাঠের কাজ লইয়াই 
চীনারা সন্তুষ্ট ছিল, এখন শুনিতেছি চীনারা ইংরাজের অনুকরণে আধুনিক হোটেল খুলিতে 
আরস্ত করিয়াছে এবং Canton Restaurant প্রভৃতি চীনা হোটেলে পান-ভোজন করা 
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বিলাত-ফেরৎও উন্নতিশীল বাঙ্গালী যুবকবৃন্দের মধ্যে রেওয়াজ হইয়া দীড়াইয়াছে। এইসকল 
দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, শিক্ষিত চীনবাসীর ত কথাই নাই, অশিক্ষিত চীনারাও 
অনেকাংশে শক্তি, উৎসাহ ও উদ্যমে ভারতবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্প্রতি আবার চীনা থিয়েটারও 
কলিকাতা সহরে দেখা দিয়াছে। 

চীনের নবজাগরণের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমি দেখিতেছি যে, চীনের যুব- 
অভ্যুত্থানের মধ্যে আমাদের তথাকথিত যুব-আন্দোলনের মত শুধু ফাকা আওয়াজ নাই। 
আজ চারিদিকেই শুনিতেছি দেশে যুবশক্তি উদ্বোধন হইয়াছে। যুবকেরা জাগিয়াছে, দেশের 
উন্নতির আর দেরী নাই। যুব-সম্মিলনের গৃহীত প্রস্তাবের জ্বালায় কান ঝালাপালা হইয়া 
গেল, কিছু আসল গঠনমূলক কার্য্যের কোনই লক্ষণ দেখিতেছি না। বিলাসব্যসনের পাপে 
দেশের যুবকসমাজ আজ নিমজ্জিত। যেদিকেই চাই ডাইং ক্লিনিং, হেয়ার কাটিং, সিনেমা ও 
রেস্তোরার ছড়াছড়ি। যুব-সমাজই এইগুলির প্রধান মকেল ও পৃষ্ঠপোষক। ট্রাম বাস না 
হইলে এক পা অগ্রসর হইবার সামর্থ্য নাই; শিক্ষাব্যবস্থায় মাসিক ৪০1৫০ টাকা না হইলে 
খরচ চলে না,অথচ শিক্ষা অস্তে এই পরিমাণ অর্থ রোজগার করিতে চক্ষুস্থির হয়! 

আমি আজীবন গঠনমূলক কাৰ্য্যে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, শুধু প্রস্তাব পাশ করিয়া 
কর্তব্য শেষ করিবার আমি ঘোর বিরোধী । দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল বাঙ্গালার যুবকসমাজকে 
গঠনমূলক কাৰ্য্যে আত্মনিয়োগ কর। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চীন-যুবকের মত অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত 
হও!” আমার আজীবন প্রিয় দেশের ছাত্রবৃন্দের প্রতি আজ জীবন-সায়াহ্ে আমার এই 
একাস্ত কাতর অনুরোধ 


লাইব্রেরীর সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে প্রথমেই বলতে হয় যে, বই সংগ্রহ করা ভাল বটে, কিন্তু 
আসল জিনিস হচ্ছে পড়া। 

আগেকার দিনে পড়িয়া আর পড়াইয়া পণ্ডিতেরা জ্ঞানের বিস্তার করতেন। কিন্তু তখন 
অনেক অসুবিধা ছিল। 

আজকাল আর লেখাপড়া শেখবার জন্য, জ্ঞান অর্জন করবার জন্য, কোন নির্দিষ্ট সময়ে 
কোন নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার আবশ্যকতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না হলে কিছু হবে না, 
একথা বলা চলে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, ডিগ্রীধারীর অজ্ঞানতা ঢেকে রাখবার আবরণ 
মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলেই একমাত্র লাইব্রেরীর উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা ঘরে 
বসেই যথেষ্ট জ্ঞানসঞ্চয় করা যেতে পারে। 

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একমাত্র কাজ যেন গ্রাজুয়েট তৈরী করা। কিন্তু 
আমাদের দেশে বহুলোক ছিলেন এবং এখনও আছেন --- প্রতিভায় উজ্জ্বল -_ তাদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছিল না। যেমন কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ, 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি 

মেকলে বিলেত থেকে ভারতবর্ষে আসবার পথে জাহাজে বিস্তর বই পড়ে ফেলতেন। 
তখন সুয়েজ খালের পথে ভারতে আসবার রাস্তা হয়নি। বিলেত থেকে ভারতে আসতে 
হবে “কেপ-অবৃশুড-হোপ” ঘুরে । তাতে বহু সময় লাগত। এই দীর্ঘ সময়ে জাহাজেই তার 
হাজার হাজার বই পড়া হয়ে যেত। 

'গিবন্‌ অক্সফোর্ড গিয়েই ফিরে এসেছিলেন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তার ছিল না। 
কিন্ত তার মত জ্ঞানী কয়জন? তিনি অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসে লাইব্রেরীতে বসে জ্ঞান 
অর্জন করেছিলেন। সেই জ্ঞানের ফল পৃথিবীতে দিয়ে গিয়েছেন __ “রোমক সাম্রাজ্যের 
পতনের ইতিহাস’ --এক অতি অপূর্ব জিনিস। 

বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী জন্সন্‌ নিতাস্ত দরিদ্র ছিলেন । দুবেলা তাহার আহার জুটত না। একদিন 
তিনি তাহার পুস্তক-প্রকাশকের কাছে কিছু টাকা ধার চেয়ে এক পত্র লিখেছিলেন,__নীচে 
সই করেছিলেন __ খাদ্যহীন”। এই জনসন লাইব্রেরীতে পড়ে পড়ে জ্ঞানবান হয়েছিলেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার তার সঙ্গতি ছিল না। 


* মাধবী__ চৈত্র ১৩৩৬। 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


মহাপণ্ডিত কার্লাইলের বাড়ী ছিল স্কটল্যাণ্ডে। তার পিতা রাজ মিন্ত্রীর কাজ করতেন। 
অতি দরিদ্র ছিলেন এঁরা । কার্লাইল বলতেন __ “রক্ষে যে আমি জমিদারের ছেলে হয়ে 
জম্মাইনি, তাই মানুষ হয়েছি’ । 

তার পিতা তখন তাকে এডিনবরার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠিয়েছিলেন। 
সেখানে এসে তিনি বললেন -_ “একমাত্র গণিত ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছাড়া এখানে 
আর মানুষ কেহ নাই।” তবুও যে তিনি এডিনবরায় রইলেন, তার কারণ হচ্ছে এই যে, 
এডিনবরায় খুব ভাল একটি লাইব্রেরী ছিল। তিনি সেই লাইব্রেরীতে বসে নিজের চেষ্টায় 
ইটালিয়ান্‌, কেন্ট ও জা'ৰ্ম্মাণ ভাষা শিখেছিলেন। 

ভারতবর্ষে যে কয়জন মহা মহা দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, কেউই বিদেশে গিয়ে জ্ঞান 
অর্জন করে পণ্ডিত হননি। এঁদের কারও নামের পিছনে ক্যান্টাব, অক্‌সন্‌ নেই। এঁরা ভারতে 
থেকেই লেখাপড়া করে পণ্ডিত হয়েছেন। 

অনেক জাপানী লণ্ডনে যায়, বিদেশ থেকে জ্ঞান আহরণ করে আনতে । তাদের কাউকে 
যদি জিজ্ঞাসা করে তুমি কি লণ্ডনের ডাক্তার 0০০০) উপাধি নিতে এসেছ? তবে সে চটে 
যাবে। সে তৎক্ষণাৎ জবাব দেবে, কেন আমাদের দেশের Doctorate কি কিছু নয় যে, 
আমরা বিদেশের উপাধির জন্য লালায়িত হব? 

আমরা যে বিদেশী ডিগ্রীর জন্য ব্যস্ত হই, সেটা আমাদের দাস মনোভাবের ফল। আসল 
জিনিস হচ্ছে জ্ঞান-স্পৃহা। 

পড়াশুনা করতে চাইলে আমাদের যে সব লাইব্রেরী আছে তাতেও যথেষ্ট বই পাওয়া 
যায়। কলিকাতার Imperial Library ও University Library থেকে আমি বছরে 
অস্ততঃ এক হাজার বই নিয়ে পড়ি; নোটকরি __ যেন রাত পৌহালে আমার এম. এ. 
এগ্জামিন। দেশে যে সব লাইব্রেরী আছে তারও সদ্যবহার দেশের লোক করে না। সারবান 
বই খুব কম লোকই পড়ে। 

আমাদের দেশে শিক্ষালাভের আর একটা প্রকাণ্ড বাধা এই যে, আগে ইংরেজী ভাষা 
শিখে তারপর অন্য সব শিক্ষা করতে হয়। ইংরেজী শিখিতে কি সময় নষ্ট! কি পরিশ্রম! 
কোন ইংরেজকে যদি বলা হয় যে, তোমাকে আগে জার্মান শিখে তারপর সেই ভাষার 
মারফত অপর যা কিছু শিখতে হবে; তবে সে এ কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে ভাববে। 
অথচ এই বিষম অস্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশে চলে আসছে। বাংলা ভাষায় সব 
শেখাযায়। 

প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে দু’ঘণ্টা করে পড়লে বছরে একটা সাধারণ লাইব্রেরীর সমস্ত বই 


৪৬৮ 


পাঠাগারের ব্যবহার 


পড়ে শেষ করা যায়। নিজের চেষ্টাতেই লোকে জ্ঞানবান হতে পারে, পরের আর সাহায্য 
আবশ্যক হয় না। 

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, মানুষের সঙ্গী দেখিলেই তাকে চেনা যায়। আমি বলি 
মানুষ কি বই পড়ে তা দেখলেই তাকে চেনা যায়। আসল কথা হচ্ছে পড়া দরকার । যাকে 
বলে ‘well 1000[7)90”, তাই হওয়া দরকার | “5/611-17601090” না হতে পারলে 
লেখাপড়া শেখার কোন সার্থকতা নেই। 


৪৬৯ 


শিক্ষার আমূল সংস্কার * 


মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সহ শিক্ষকবৃন্দ = 
আজকে আপনাদের এই সভায় আমি ইউরোপ জার্মানিতে কি হয় সে কথা বলতে আসিনি 
-- সেসবশুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। লর্ড হার্ডিঞ্জ কি করলেন -_-তাও শুনতে 
চাই না, তীরা অনেক কাজ করেন। সে দিন গভর্ণর সাহেব ঢাকায় ৯ লাখটাকা দিয়ে এলেন 
New Moslem Hall-এর জন্য। একজন শিক্ষক আমায় বললেন -- এ ব্যয় কেন? 
কেবল চুণ সুরকিতে এত ব্যয়। আমার মুসলমান ভ্রাতাগণ কি বলবেন জানি না -- এ 
টাকাটা ত মুসলমান ছাত্রদের জন্য প্রাইমারী শিক্ষায় ব্যয় করলেও চলত । মুসলমানদের কত 
উপকার হতো। 

কথা এই __- আমি এই কলিকাতায় প্রায় ৬১ বছর আছি। এখন এই যেখানে বক্তৃতা 
করছি-_ তখন এসব জায়গায় কি ছিল? হেয়ার সাহেবের বাড়ী ভর্তি হলুম যখন একতলা 
বাড়ী নতুন স্কুল তৈরি হয়েছে। একটা অদ্ভুত এই যে তখন সে সব ছাত্ররা ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর 
স্কলারশিপ নিয়ে আসত -_-তারা সব বিষয় পড়ে আসত । এখনকার ম্যাট্রিক ছেলের চেয়ে 
সব বিষয় বেশী জানত --- কেবল ইংরাজী ছাড়া। ইতিহাস ভূগোল সব শেষ, পাটিগণিত সব 
শেষ, জ্যামিতিও সব -_ কেবল ইংরাজী ভাল জানত না। ৪ বছর ইংরাজী ঠেলে ঠেলে 
পড়ান হতো __ কেন? না কেউ উকিল হবে -- ব্যারিষ্টার হবে । আজকাল ইংরাজীর মোহ 
আরও বেড়ে গেছে সবাই ইংরাজী পড়ে ব্যারিষ্টার হতে চায়। আমার যখন ৮/৯ বছর বয়স 
__ প্যারিচরণ সরকারের থার্ডবুক শেষ করেছি = Leny’s Grammar পড়তুম __ 
কিছুই বুঝতুম না, সব মুখস্থ করতুম। তার প্রথম ৫০110 এখনও মুখস্থ আছে _ 
English Grammar is the art of reading & writing English Language, 
এক কথা একশ বার আবৃত্তি করতুম __ কিছুই বুঝতুম না। আজ বুঝছি = Living 
Language একটা জ্যান্ত ভাষা শিক্ষায় কোন ব্যাকরণ প্রয়োজন নেই-_-খালি কান থাকলেই 
যথেষ্ট । সেদিন Andrew Carnegie-র autobiography পড়ছিলুম -_ তিনি Scotch 
কিন্তু American Citizen— শিক্ষার জন্য যখন ১০০ কোটি টাকা দীন করেছেন, সেই 
সময় Herbert Spencer-কে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে গল্প করছেন -_ তার ১০/১২ 
বছরের ভাইপো চুপি চুপি জানলা দিয়ে উকি মেরে দেখছিল এবং জিজ্ঞাসা করলে -__191 


* ১৯২৯ সালে এ.বি.টি.এ.-এর মুখপত্র শিক্ষা ও সাহিত্যের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত। 


শিক্ষার আমূল সংস্কার 


not that great man who says that Grammar is not a necessary sub- 
ject? Grammar গ্রামার) দিয়ে বিভীষিকা দেখাবার দরকার নেই। আমাদের দেশের 
ছেলের কাছে গ্রামার একটা বিভীষিকা অথচ আমরা shall, will-এর difference নিয়ে 
কত সময়ই না নষ্ট করি। I will be drowned and nobody shall help it ইত্যাদি| 
আমি একদিন 0108 সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলুম, এমন সময় আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু 
হেরম্ববাবু (সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল) এলেন। তার উইক পয়েন্ট আমি জানি __ একটা 
মজা করলুম, তাড়াতাড়ি বইখানার একটা জায়গা খুলে দেখালাম __ ৪০ণুম০০০ এর 
পরে 4০" তিনি ত’ হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তারপর ৮০০90 খুলে দেখলুম __ লিখছে 
কখন কখন টু’ ও হয়। মাদ্রাজের একজন গভর্ণর __ 48100110801” এমন উচ্চারণ 
করতেন যে David Hare এর মত কোন ইংরেজ শুনলে হতভম্ব হয়ে যেতেন। Ply- 
Mouth প্লিমোথও বলে আবার প্রিমাউথও বলে, ৮০৬ ধরুন ‘বো’ ও হয় আবার 
“বাউ*ও হয়। কিন্তু কেউ যদি বলেন I have to make a profound bow (বো) — 
তা হলে বোধ হয় অনেকের হিস্টিরিয়া হবে। ইংরাজী বিদেশী ভাষা __ আচ্ছা, এ যদি ঠিক 
মত উচ্চারণ করতে নাই পারি, তা হলে কি ফাসি যেতে হবে? আমার একজন প্রিয় ছাত্র 
ইংল্যাণ্ড থেকে 9০197০০-এ বিশেষ পারদর্শী হয়ে ফিরেছেন -_[,00000 D.Sc. 
কিন্তু তিনি [ndi০0৷en -এর উচ্চারণ অন্যভাবে করেন। তাতে হাসবার কি আছে? আমি 
বলি, এ সব বৃথা কালক্ষেপ। ইংরাজীতে ৮:০১০৫৮-র কত কি নিয়ম Foreign Gov- 
ernment বলে কি সেই সবই ইংরাজের মত শিখতে হবে? এখন এই বিদেশী ভাষা দিয়ে 
ছেলেরা যা শেখে, মাতৃভাষা বাহন হলে এর ১০ গুণ বেশী শিখতে পারে। [,07৫ 
Ronaldshay — তার “Heart of Aryavarta”-( ঠিক এই কথাই বলেছেন -_ 
44১00911106 waste of time”. Greaves Committee হলো — মাতৃভাষা বাহন 
হবে। কিন্ত এখন দেখি যে তিমিরে সেই তিমিরে। Government-ত সব বিষয়েই pi- 
geon hole এর মত চাবি দিয়ে রেখেছেন __ কিন্তু তাদেরই বা দোষ কি? সবাই 
ইংরাজীওয়ালা হতে চায়। একবার Duff 0০1168০-এ একটা সভা হয়, তাতে কিশোরী 
মোহন ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করলেন -_ সেই সভায় Governor General Lord 
Hardinge-কে এক অভিনন্দন দেওয়া হয়েছিল। সেটা ছিল Pre-university days 
চাকরির জন্য হাকডাক ছাড়ছিলেন। তখন সবে ত ইংরাজীর চাল হচ্ছে W.C.. Bonnerjee 
__ প্রভৃতি তখন সবে ইংরাজীর বোল চাল শিখছেন ... বসতে, কাশতে, হাসতে, হাঁচতে 
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প্রহার দেওয়া যায়, তবে ইনি ‘বাবারে’ ‘মারে’ বলবেন না ‘father’ ‘mother’ বলবেন। 
এই ইংরাজীর মোহ। আমারা যখন ছেলে বেলায় এই জায়গায় 21৮০ স্কুলে পড়েছি... 
কেশববাবুর বক্তৃতা শুনেছি, কিছু পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসরে নামলেন, 
A. M. 3০5৪ বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন তখন একেবারে Young Bengal went 
0180; আর এখন এই Albert 7৪1] এর সভাতেও বলেছি আর তিন বছর আগে Behar 
University ছাত্রদের 98100 0০00:০7০0০০-এও সভাপতিরূপে সেই কথা বলে এলাম 
“গু you give me any compliment for my correct pronunciation of 
my speech I shall hang down my head in shame” — এইটেইত Slave 
mentality স্বাধীন দেশের লোকেরা কখনও পরের ভাষায় এত কথা বলে না। French 
[09 ইংরাজী জানলেও বলবে না ।197509-এর কবিতায় একবার মাত্র একটি French 
কথা পাই। Robert 5০8075% ১০০ বছর আগে বলেছেন তখন ইংরেজদের বড় বড় 
Dinner-g Menu French ভাষায় লেখা হত, এখনও সে মোহ একেবারে কাটেনি, 
তিনি লিখেছেন, “Ours is a noble language and he who uses a foreign 
word where an English word can do it, is guilty of a grievious of- 
fence against mother country.” Macaulay-র মতও এই । আমাদের সাহিত্য 
অবশ্য এমন পুরু হয়ে ওঠেনি। বন্ধিমচন্দ্রের লেখায় ইংরাজীর ছাপ যথেষ্টই ছিল, আর 
সাহিত্য সম্রাট রবীন্দ্রনাথও উলঙ্গ বাস্তব (08150179211) লেখেন। আজকালত 1010- 
mation that counts not the language, ইংরাজীতে বলে He is a very well 
informed man আর আমাদের যত B.A. M.A কোনও informেation-ই রাখেন 
না। কতবার বলেছি সার আশুতোষ ০1758) e৪৫6 করা অবধি এখানকার B.A. M.A. 
গুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে cloak to hide one’s ignorance | আমার বড় দাদা বলতেন, 
পাসায় অধ্যয়ণং। একদিন মেদিনীপুর থেকে আসছি, খড়গপুরে অনেকগুলি ছাত্র উঠলো, 
আমায় চেনে না -- দেখি সকলেরই বই চামড়া দিয়ে বাঁধা বেশ ঝকঝকে। খুলে দেখলাম 
“One day preparation series”, “24 hours’ road to success” এই সব। 
তাও লাল নীল পেন্সিলে দাগ দিয়ে চিত্র বিচিত্র করা [0). ৬1700. আবার তাতেও হলো 
না, ৬.৬.) আমিও অনেক স্কুলের সঙ্গে জড়িত __ কটা স্কুলের যে আমি President 
তা আমি নিজেই জানি না। Guardian-রা ০০101810 করেন “বাজে পড়ানো অনেক 
হচ্ছে” ছেলেরাও তাই। বলে কিনা “বেশী কেন পড়বো? ওতো আর পরীক্ষায় পড়বে না।” 
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আমার এক বন্ধু আছেন -_ তিনি সকলের পরিচিত বলে তাঁর নাম করবো না -_ তীর 
একটা ছেলে ছিল। তার কাজই ছিল ফুটবলের ম্যাচ ও থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখে বেড়ানো। 
একবার পরীক্ষার সময় বাপ বকলেন --- সে বললে “আমি নিশ্চয়ই পাস হবো।” তারপর 
বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী গিয়ে নানা কলেজের নোট সংগ্রহ করে ঠিক পাস হলো। যার বই কেনবার 
সঙ্গতি আছে, সেও পাতা কাটবে না। [001%97515-তে যাঁরা 3৮1০০. পড়ান তারাই 
Examine করেন। ছেলেরা বেশ বোঝে কার 16০5১৭০৮৭০7 কোথায়। লেখাপড়ার সঙ্গে 
সম্পর্ক নেই, এই খুঁজে বেড়ায়। Engli$॥-এর M.A.-কে যদি বলি Italian war of 
Independence, কে কে হিরো? হয়ত 7182211-র নাম শুনেছে, কিন্তু Garibaldi 
বা 0৪৬০ কে তা কেউ বলতে পারবে না। French Revolution কেন হলো? 
“জানি না”। এত কম জানে তারা । তাই বড় দুঃখে বলতে ইচ্ছে হয় হে Univer5i তুমি 
কেন এদের একটা ছাপ দিয়ে দিচ্ছ? যেমন ষাঁড়কে দাগ করে দেয়। আজকাল রোজ সকালে 
আমি “বসুমতী” “আনন্দবাজার” পড়ি । সব খবর পাওয়া যায় যা ইংরাজী কাগজে আছে, 
তার কিছু বাদ নেই Free Press, Associated Press প্রভৃতি । তা ছাড়া “প্রাচ্য প্রাতীচ্য” 
একটা স্তম্ভে দেশ দেশাস্তরের অনেক বুদ্ধিগর্ভ সংবাদ থাকে। দুনিয়ার খবর ইংরাজী না জেনেও 
সব পাওয়া যায়। তারপর মাসিক পত্রিকা “প্রবাসী” আছে। আমি তা বলে ইংরাজীকে 
banish করে দিতে বলছি না, কিন্তু বাংলায় যে ৩০ হাজার ছেলে ইংরাজী পড়ে তাদের যদি 
জিজ্ঞাসা করি তোমাদের আদর্শ কি? সবাই বলবে 1.0.5. অথচ বাংলা দেশে বড় জোর ১টা 
বা ২টা [.০.3. হয়। তার জন্য আবার যত সব ভাল ছেলে অস্থিচর্ম্ম সার হয়ে যায়, হাড়মাস 
বেরিয়ে যায়, চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট হয়। তাছাড়া B.€.5. আছে তার পরে কেউ ডাক্তার, কেউ 
প্রফেসর, আর “উকিলেরতো” কথাই নেই। হাজার করা ক'জন এইরূপে ৪১১০১৪৫ হয়? 
আমি কতবার বলেছি যে যদি একদিনের জন্যও আমি Vice-chancell০r হই, তবে 
প্রথমেই Law 0০01158০ ভূমিসাৎ করে দিই। ভেবে দেখুন ত, এই যে, এত উকিল তৈরি 
হচ্ছে কত তার মধ্যে কিছুই উপায় করতে পারছে না। District Court, Sub-Divi- 
sional Court সব জায়গায় অসংখ্য উকিল, এক আলিপুরেই ৮০০ উকিল most of 
them are rotting there অথচ এখনও ২০৯৯ ছেলে [৭w পড়ছে। এখন একমাত্র 
উপায় দেখছি, এই সব [এ পড়ুয়া ছেলেদের জাহাজ বন্দী করে বঙ্গোপসাগরে নিয়ে গিয়ে 
জাহাজের তলা ফুটো করে দিতে হয়। এরা কি জেনে শুনে Economic Suicide করছে 
না? These briefless lawyers, are they not committing suicide will- 
fully, intentionally? 
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এইমাত্র সেনহাটির একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হল, বললাম কি করছ? না, ল’ পড়ছি। 
এতে যে কতটা শক্তি সামর্থ্যের অপচয় ঘটছে, তা আমি একবার আপনাদের ভেবে দেখতে 
বলি। 

John Morley Extension Lecture-এ একবার বলেছিলেন “There can- 
not be a greater misfortune than to be taught by a teacher whose 
mental horizon does not extend beyond his subject”’~— তা হলেই হবে, 
সেই থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। যে কোন সাবজেকট-ই হোক -_ যিনি পড়াবেন 
তিনি যদি অসাধারণ পণ্ডিত হন, ত’ তার কাছে পড়ে কত আনন্দ হয়। আর আজকাল ত’ যে 
ছেলে কাল এম.এ. পাস হল আজ সে কলেজের প্রফেসর বাস্কুলের মাস্টার। সে পড়াবেকি 
_-তা'ত আমি বুঝি না। এই যে ৩০ হাজার ছেলে ইউনিভারসিটিতে পড়ে এর জায়গায় 
যদি মাত্র ৩ হাজার বাছা বাছা ছেলে পড়তো ত’ যথেষ্ট । তার ভেতর থেকে উকিল, মোক্তার, 
ডাক্তার কত হবে -_ হও না more than 97038)1 আর শিক্ষককে যতটুকু পড়াতে 
হবে, তার একশ গুণ হাজার গুণ পড়তে হবে। এই জন্যই যাঁরা শিক্ষক, তাদের ইংরাজী জানা 
দরকার। এই যে প্রায়ই একটা অভিযোগ শুনি যে ছেলের পড়ায় মন নেই-_-আমি বলি যে 
পড়াতে জানলে ছেলে নিশ্চয়ই মন দিয়ে শোনে। শিক্ষার বাহন যদি বাংলা হয়,_ধরুন যদি 
আমি কথকতা ধরণে দেশের ইতিহাস শিখাই, ছেলেরা নিশ্চয়ই মন দিয়ে শিখবে ৷ ভারতবর্ষের 
ভাল ধারাবাহিক ইতিহাস তো নেইই-_-যা আছে তাতে আবার পাই সতের জন অশ্বারোহী 
সৈনিকের বাংলা জয়ের কথা। বঙ্কিমবাবু বলেন -_ এ অসম্ভব আজগুবি কথা। এখন অবশ্য 
তান্রফলকে আমাদের প্রাচীন নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। যদি কথকতার মত করে 
ইতিহাসের গল্প বলা যায় __ আর্য সভ্যতা, তারপর বৌদ্ধ যুগের কথা, গজনী এলেন, 
তারপর জয়চন্ত্র, পৃথ্বিরাজ, সংযুক্তার স্বয়ন্বর, রাজপুত কাহিনী, বাবর, সঙ্গ, আকবর, প্রতাপ 
--ইত্যাদি। আমি গ্যারান্টি দিতে পারি ভারতের সমগ্র ইতিহাস চূড়ান্ত করে সপ্তাহে মাত্র ২দিন 
নিয়ে ৩ মাসের মধ্যে শিখিয়ে দিতে পারি। এখন ইংরাজীতে ইতিহাস শেখানোর জন্য তার 
মানে করতে হয় তার Grammar, Syntax, Etymology - Rhethoric, Prosody 
ইত্যাদি সব শিখতে হয়। অথচ বাংলার এই ঈশানবাবুর ইতিহাস কি সুন্দর। কালীপ্রসন্নবাবুর 
রাজপুত কাহিনী অতি উপাদেয় বই। মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হলে ম্যাট্রকুলেশনের মধ্যে 
১৬/১৭ বছর বয়সে এখনকার চেয়ে দশগুণ শিক্ষিতব্য বিষয় জানাতে পারি। 

তারপর আর এক কথা __ এখন সকলেই চায় যে পরীক্ষা পাস করতে হবে। কিছুদিন 
পূৰ্ব্বে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। এসেই বললেন -_- আপনার উপর আমার ক্রেইম 
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(০18170) আছে, ১৯০৩ সালে পড়েছি আপনার কাছে। আমি তখনই ধরে নিলাম == 
লোকটি নিশ্চয়ই উকিল। ঠিক তাই -- ব্যাপার কি? -- না তীর ছেলে ওয় বার বি.এস.সি. 
ফেল করেছে, তিনি Re-examination-এর জন্য St. 59155 College-4র Pre- 
£e০-এর দ্বারা দরখাস্ত করেছেন তার অনুরোধে আমি কিছু বলে দিই । ভাবলুম হায়রে! 
বিধাতা কি কেবল স্বাস্থ্য নষ্ট করে eৎ%x৭দ৷৷ পাস করতেই বাগালীকে সৃষ্টি করেছেন? 
সকলেরই 435 আছে কোন না কোন বিষয়ে যদি ৪4810) গোড়া থেকে নজর রেখে 
ছেলেকে মানুষ করেন, তাহলে যে কত বেশী ফল পাওয়া যায় তা বুঝে দেখতে বলি। এই যে 
ইংরেজ জাতি __ তারা কি করে? সকলেইত 07:800819 হতে যায় না। Secondary 
5৭৪ পর্য্যস্ত পড়েই তারা নানা বিভাগে প্রবেশ করে। মাত্র শতকরা ১০/১৫ জন কলেজে 
উচ্চশিক্ষার জন্য ঢোকে। 

৩/৪টি ছেলে থাকলে বাপ যেটি most scholarly তাকে বেছে University-তে 
পাঠায়। Well informed করে যে কোনও[):0555100-এ ঢোকালে কোন ক্ষতি হয় না। 
আর এখানে কি হয়? 004%৩5;-তে গিয়ে নতুন একটা জাতির সৃষ্টি হয়েছে। ইলিশ মাছ 
কিনে ২০ আনা পয়সা মুটে ভাড়া দিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে হয়, তা না হলে I shall lose my 
castel 0381018]-রা Complain করেন — University-তে কি হয়? অর্থকরী 
বিদ্যা শিখান হয় না। কিন্তু তারা যদি যে ছাত্র মেধাবী তাকেই [0701%9515-তে পাঠান তা 
হলে আজ বাঙালী কত দিকে যেতে পারে। 9104১. C॥০Wd৮খr)-ও বলেছিলেন যে 
ছেলে সব থেকে মেধাবী তাকেই উচ্চশিক্ষা দেওয়া উচিৎ। কিন্তু আমাদের ধারণাই হয়েছে 
= “লেখাপড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।” কিন্তু দেখতে পাচ্ছি গাড়ী ঘোড়া চড়ে 
. কে?-_ মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীওলা, পার্শী __ বাঙালী ক'জন? ওরা জানে তাদের বেশ 
গচ্ছিত টাকা আছে, তারা ইংরাজী শিক্ষাকেই শেষ আদর্শ করেনি। আর বাঙালী ইংরাজী 
লেখাপড়া শিখে চাকুরী করছে, ছুটি হলে রাস্তায় ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরছে-_ কন্যাদায়, 
গৃহিণী, অন্ন নাত্তি। এর প্রতিকার __ শিক্ষার আমূল পরিবর্তন চাই। 

সেদিন জাপানের কথা পড়ছিলাম --তারা শিক্ষা দেয় মাতৃভাষায়, ফলে জাপানে আজ 
এমন পরিবার নেই যেখানে লোক লেখাপড়া জানে না।D.P.[.-এর রিপোর্ট পড়ছিলাম -__ 
প্রত্যেক ছেলের জন্য শিক্ষার গড়ে ২৫০/৩০০ টাকা খরচ হয়। Middle ০1855 টাকা 
উপার্জন করে না __আমরা Middle class parasites কোন ব্যবসা করতে পারি না == 
নতুন অর্থ সৃষ্টির পদ্থাও দেখাতে পারি না। বাংলা দেশ কৃষিপ্রধান -- কৃষিজাত পাট ধান 
করে কারা? আজ এই ভাদ্র মাসে যে কৃষক কোমর জলে দাড়িয়ে পাট ধুচ্ছে, আর ম্যালেরিয়ায় 
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- ভুগছে -- মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উৎপাদন করছে তারাই, আর আমরা middle 
018$3-এরই অপব্যবহার করে চালিয়ে যাচ্ছি। মজা এই, যে এই সব 25565 যারা wealth 
0£ 0১০ ০০০10 এদের লেখাপড়া শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত হয় না। এটা কি ভাববার কথা 
নয়? আজ যদি বাংলা ভাষায় পড়ানোর ব্যবস্থা থাকতো, তা হলে এই সময়ের মধ্যে দশ গুণ 
বেশী লেখাপড়ার প্রচার হত। কেবল Reঃeaা০॥-এর জন্য ৩০০০ হাজার ছেলেই যথেষ্ট 
হত | অথচ এত সত্তেও আজকাল কৃতী সন্তান বেরুচ্ছে কই? কিছুদিন পূর্ব্বে আমি রাজসাহীতে 
গিয়েছিলাম। ২০ বৎসর পূর্বে আর একবার যাই __ তখন বলেছিলাম, রাজসাহীতে মাত্র 
২/৩ জন কৃতী সম্তান আছেন -_ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ও 
রমাপ্রসাদ চন্দ। এবারও গিয়ে দেখি তা ছাড়া আর কেউ নেই। বরেন্দ্র ভূমি গৌরবের স্থল, 
দিঘাপাতিয়া, নাটোর, অনেক টাকা শিক্ষায় ব্যয় করেছেন। স্কুল আছে, কলেজ আছে -- 
লেখাপড়ার এত চর্জ, কিন্ত এ তিন জনের মত এমন আর একজনও কই? আমি বলি = 
It is dearth 06111511501 আমাদের ছেলেরা সব 7016 ০০ করে পাগল -- ঢোক 
গিলিয়ে গিলিয়ে তাদের সৰ্ব্বনাশ করা হচ্ছে। তাই বলি, যে শিক্ষক __ তা বড়ই হন বা 
ছোঁটই হন, সবই এক জাত -_ যিনিই note dictate করবেন, [ will have him 
court-marshalled, spoon-feeding এখনকার ধারা -_ এতে তারা আত্মশক্তি হারিয়ে 
ফেলছে। আমার কাছেও কতকগুলি ছেলে থাকে -_ দেখি দিনরাত পড়ছে। বলি দুই তিন 
ঘণ্টার বেশী পড়িস কি করে? শিক্ষা নয় -_ কোনও রকমে পরীক্ষার দিন গলায় আঙ্গুল দিয়ে 
উগরে দিয়ে আসা চাই। পরলোকগত শিবনাথ শান্ত্রী মহাশয় একটা গল্প বলতেন +_-একটা 
ছাত্রের নিকট একখানা খুব ভাল বই ছিল, 991? 0010015 তার নিকট চাইতে সে বললে যে, 
ওখানা আমি বিষবৎ পরিত্যাগ করেছি-_ পরীক্ষার পর থেকে ওখানার সঙ্গে আমার কোন 
সম্বন্ধ নেই। আমি বলি, লেখাপড়ায় আনন্দ যদি না পাওয়া যায় ত সে লেখাপড়া মিথ্যা। 
কলকাতায় আর একটা রোগ হয়েছে-_ ছেলেদের Priva 0/01 রাখাও একটা ফ্যাশান 
হয়ে দাঁড়িয়েছে। এও একটা ৮1০1005$ 55501 ছেলে ১০টা থেকে ৪টা পযন্ত খাঁচায় বন্ধ 
থেকে পড়ে এলো, বাড়ীতে জল খাচ্ছে --ঝি এসে খবর দিল, “মাস্টারবাবু এসেছে”। 
কোথায় তখন লাফাবে, খেলবে --তা নয়, আবার মাস্টার। তাও একজন নয় __ইংরাজীর 
মাস্টার [18079778605 মাস্টার ইত্যাদি। ইংরাজী পড়তে আমি বারণ করি না ইংরাজী 
শিক্ষার 828105-এ আমি নই-_ কেননা একটা পাশ্চান্ত ভাষা জানা দরকার, বিশেষ করে 
রাজভাষা। রাজপুরুষরা ভাবে __ বুঝি আমাদের [০5059 কমে যাবে -- কোন ভয় 
নেই, যতদিন 5॥৪৮e৪০০৭7৮৪ আছে, এ ভাষা যাবে না, জাপানীরাও ইংরাজী পড়ে, কিন্ত 
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5০ien০e পড়বার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু। লণ্ডনে অনেক বড় বড় জাপানীদের সঙ্গে 
আমার আলাপ হয়েছে -_ তারা বলতো Excuse me. Sir, we can just follow 
you, we can understand you, but we won’t be able to explain! আমি 
Cheristry পড়ি, তাই বলে কি আমার German, French -এ বিশেষজ্ঞ হওয়া দরকার? 
Shall, will-র difference দরকার নেই |Acquiesce-এর ০£-এ সব দরকার নেই। 
যখন ইংরেজ এ দেশে আসে, আমরা 10০1085 হয়ে গিয়েছিলুম। ইংরাজীর স্লোত 
একদিন দরকার ছিল -- বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র -- যিনিহ হোন না কেন, ইংরাজী 
হতেই তীরা তাদের পথের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু বাংলা ভাষা যদি আজ শিক্ষার বাহন হত 
ত’ ফরাসী, জার্ম্মানের মত আমাদের মাতৃভাষাও অদ্ভুত সৃষ্টি সব করে ফেলত। জগতের 
ইতিহাস, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস __ ইত্যাদিতে আমাদের সাহিত্য যে কত সমৃদ্ধিশালী 
হতো তা’ বলে শেষ করা যায় না। এখানে মাতৃভাষা ‘একঘরে’ হয়ে রয়েছে -- আর 
জাপানে এই মাতৃভাষা শিক্ষা বিস্তারে কি ভয়ানক কাজ করেছে। ১৮৬৯ সালে জাপান সম্রাট 
ঘোষণা করলেন যে -- দশ বৎসরের মধ্যে There shall not be a village without 
elementary education nor shall there be a family without it! 
ফলে আজ দেখি সেখানে ২ খানি খবরের কাগজের সার্কুলেশনে ২৫ লক্ষ -- আর 
এখানে খুব বেশী ত’ ২০ হাজার। সেখানে রিকৃশ-ওয়ালা বসে আছে -- খবরের কাগজ 
পড়ছে। তারা দুনিয়ার খবর রাখে দেশের বিষয় আলোচনা করে। চাষী লাঙ্গল চষছে -__ 
সেও খবরের কাগজ পড়ে, ঝি চাকরাণী সবাই। ১৮৬৯ সালে এর মধ্যে সেখানে 99 p.c. 
literate আর আমাদের দেশে আজ দেড়শো বছরের উপর, ইংরাজী শিক্ষার মোহে মাত্র? 
or 8 0.০. literate অর্থাৎ এঁকার্বেকা কোনও রকমে নামটা সহি করিতে পারে। প্রকৃত 
literate I 0.0. কিনা সন্দেহ। এটা ভাববার বিষয় । তাছাড়া মাতৃভাষায় যদি Elemen- 
tary Education হতো, তাহলে যতদূর সম্ভব গ্রামের লোক গ্রামেই থাকতো। এখন 
উচ্চশিক্ষার প্রলোভনে ছেলেরা সব সহরে আসে -_ পরে আর গ্রামে বাস করতে চায় না = 
ফলে বাংলার বুকে সব অবাঙালী এসে শিকড় গেড়ে বসেছে __ বাংলার অলিতে গলিতে 
বসে তারা অর্থ শুষে নিয়ে যাচ্ছে। পাঞ্জাবীরা বলে থাকে, যদি রোজগার করতে চাও ত’ 
বাংলা মুলুকমে যাও। ছেলে বেলায় দেখেছি, মগ, বোম্বেওয়ালা আমাদের খুলনা জেলার 
সব দাদন দিয়ে যায় আর চিংড়ি এবং অন্যান্য সব মাছ অজঙ্র সিদ্ধ করে চালান দেয়। তার 
মুনাফা পাচ্ছে বন্ধের লোক -_ আর আমরা শিক্ষিত বাঙালী সব সহরে বাস করছি। সেদিন 
“বসুমতীতে” দেখছিলাম -_ চাকুরে বাগালীরা গড়পড়তা মাইনে ৪০/৫০ টাকা --তা 
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থেকে ঘর ভাড়া ১০ টাকা দিতে হয় এমন ঘর যেখানে মানুষ থাকতেই পারে না। বিধাতা 
দুইটি জিনিষে শুষ্ক বসাতে পারেন নি, কিন্তু এই সব লোক হও 135 বিহীন ঘরে সেঁতসেঁতে 
মেঝেয় কি রকম করে ৮০৫% ও 5০এ] একসঙ্গে রাখে, আমি ত’ তা ভেবে পাই না। ১০ 
টাকায় যক্ষ্মার বীজে পূর্ণ আলো-বাতাসহীন ঘর ছাড়া আর কি মিলবে? এই সব দেখে মনে হয় 
_ we exist but we do not live! সহরে Pythisis mortality দেখে কান পায়। 

১০ বছর বয়স থেকে B-[-এ-ব্লে করতে করতে যখন বাঙালী বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণ 
দ্বারের বাইরে এসে দাঁড়ায় -- দেখে সে কোনও কাজেই উপযুক্ত নয়। এই জন্যই বলতে 
চাই যে গ্রামে যার চার ছেলে আছে, তার মধ্যে তিন জনকে গ্রামেই রেখে বাকি সর্ব্বশ্রেষ্ঠটাকে 
উচ্চশিক্ষা দিন। বাংলার পাট, চাল, সরষে, তিশি, মাছ-_-যাঁ থেকে ৬০০ কোটি টাকা আয় 
হয়, তার ৬০ লক্ষ টাকাও বাঙালীর ঘরে আসে না। অবাঙালীর হাতে এই অর্থ দিয়ে দেওয়া 
কি বুদ্ধিমানের কাজ? তা নয়, সব যেন ঘোড়া __ সোজা দৌড় -- এ Examine পাস 
করো, Examine পাস করো, 17%81179 পাস করো। অর্থ সমস্যা আর অন্ন সমস্যার 
সঙ্গে শিক্ষাপ্রণালীর খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শিক্ষার আমূল সংস্কার চাই -- তবেই অন্ন 
সমস্যার সমাধান হতে পারে। 

আমেরিকা শিক্ষার জন্য যথেষ্ট করছে -- সেখানে একটি সেকেণ্ডারী স্কুলে ৭০০/৮০০ 
ছেলে । 508115005 নিয়ে দেখা গেছে, তারা 580077-এ ছুটির সময় হোটেল প্রভৃতিতে 
কাজ করে, Winter-এ পড়ে । কেউ কলেজ ও স্কুল দুই জায়গাতেই পড়ে । সেখানে তারা 
শিখবে বলে পড়ে -_ উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা __ তাই শীঘ্র অনেক শিখতে পারে। এ শিক্ষা 
বেশী বয়সেও হতে পারে। আমাদের দেশে রাজী রামমোহন রায় মধ্য বয়সে ইংরাজী 
শিখেছিলেন, কিন্ত আজও তীর মত ইংরাজী লিখতে কাউকে দেখলাম না। যে রকম অসাধারণ 
পাণ্ডিত্য তিনি দেখিয়েছেন, তা কোনও বাঙালী পারেনি ।[.004101)975এর নিকট তিনি 
যে ইংরাজীতে পত্র লিখেছিলেন, তার বাঁধন দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমি বলি 
আজকের দিনে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, শ্রেষ্ঠ ওপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, শ্রেষ্ঠ 
নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র সেন ও স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় __ এঁরা কেউ কলেজে 
পড়েননি। আমি ত প্রায়ই বলে থাকি = It would have been an evil day for 
Bengal if Sir Rajen would have come out successfully from the 
Shibpore Engineering College — আর এখনকার দিনের এ শিক্ষায়ই বা কি হয়? 
টুলো পণ্ডিতদের মত কেবল উদগীরণ --যাজ্ঞবস্ধ্য এই বলেন, মনু এই বলেন -_ পরাশর 
এই বলেন -- কিন্তু বাবা তুমি কি বল? The more learned they grow, the 
more ignorant they become 


৪৭৮ 


অন্নসমস্যা__বাঙালীর অপারকতা ও শ্রমবিমুখতা* 


(১) 

এইঅন্সমস্যার দিনে জীবিকানির্ব্বাহক্ষেত্রে বাঙালীর পরাজয়ের কথা গত বিশ পাঁচশ বৎসরের 
মধ্যে আমি বার-বার আলোচনা করিয়াছি। বাঙালী কেবল ইউরোপীয় বা চীনা জাপানীর 
সহিত নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকের সহিত প্রতিযোগিতায়ও সৰ্ব্বত্ৰ পরাস্ত 
হইতেছে। বর্তমান সময়ে অন্নসমস্যা যে প্রকার ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে, 
তাহাতে মনে হয় বাঙালী যদি প্রাণপণ করিয়া অস্তত তাহাদের নিজের দেশে নিজের অন্নসংস্থান 
করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার আর কোন ভরসা নাই। বাঙালী জাতির অস্তিত্বও 
ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইতে পারে এ আশঙ্কাও নিতান্ত অমূলক নয়। 

আলোচ্য প্রবন্ধে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইব কেমন করিয়া নানা প্রদেশের অ-বাগালীরা 
এই কলিকাতা শহরে কেবল মাত্র জুতার ব্যবসা করিয়া বৎসরে কম পক্ষেও সওয়া কোটী 
টাকা রোজগার করিয়া নিজেদের দেশে লইয়া যাইতেছে। ইহারা সামান্য মূলধন হইয়া ব্যবসা 
আর্ত করে, কিন্তু অধ্যবসায় এবং ধৈর্য্যের বলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। 

গত অক্টোবর মাসে ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকার একটি সংবাদে জানা যায় যে, কলিকাতার 
কয়েক সহস্র পশ্চিমা চামার ধর্মঘট করিয়া ময়দানের মনুমেন্টের নীচে এক সভা করে। 
কলিকাতার কসাইতলা অর্থাৎ বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে চীনা জুতাওয়ালাদের অধীনে প্রায় আট দশ 
হাজার পশ্চিমা চামার কাজ করে। ইহারা গড়ে প্রত্যেকে 8০ হইতে ১ দিন-মজুরি পায়। 
যাহারা জুতার উপরের সাজ প্রস্তুত করে, তাহাদের দিন-রোজগার ১। ০। এই হিসাবে দেখা 
যায়, ইহারা মাসে রোজগার করে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা, অর্থাৎ বছরে প্রায় ৩০ লক্ষটাকা। 
এই ত গেল চীনাদের নিযুক্ত পশ্চিমা চামারদের করা। ইহা ছাড়া টেরিটি বাজারে আমার 
বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি তোতা, লাকটেদি, লালটাদ প্রভৃতি বড় বড় জুতাওয়ালাদের 
কারখানা আছে। সমগ্র উত্তর-কলিকাতা ব্যাপিয়া বশত পশ্চিম জুতাওয়ালাদের ছোট ছোট 
কারখানাও আছে। এই সকল কারখানাতেও কয়েক হাজার পশ্চিমা কারিগর কাজ করে। 
এই সব ছোট ছোট জুতার কারখানার মালিকেরা এবং তাহাদের কারিগরগণ কম হইলেও 
বছরে অটিত্রিশ লাখ টাকা রোজগার করে। তাহা হইলে দেখা যায় যে, সমস্ত পশ্চিমা চামার 
ও জুতা-ব্যাবসায়ীগণ বৎসরে প্রায় আটষট্রি লাখ টাকা আয় করে। ইহা ছাড়া কলিকাতার 

* প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮। 
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রাস্তায় রাস্তায় শত শত “সেলাইবুরুষা” দেখা যায়। বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায় এবং 
মহাকুমায় পর্য্যস্ত ইহাদের ছড়াছড়ি । এই সকল অ-বাঙালী চামার কারিগরগণ বাংলা দেশে 
আসিয়া নিজেরা পেট ভরিয়া খাইবার সংস্থান করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বেশ দু-পয়সা জমাইয়া 
বিজন নিজের নেয়া পাতিছে বিতরনী সুরা একমত ভাতের দার 
করিয়া মরিতেছে। 

পূৰ্ব্বে কেবল চীনা জুতাওয়ালাদের কারিগণদের আয়ের কথা বলা হইয়াছে। ইহারাই 
যদি বৎসরে ত্রিশ লক্ষ টাকা পায়, তবে জুতাওয়ালারাও কম পক্ষে বৎসরে ঘাট লক্ষ টাকা 
ব্যবসায়ে পুরুষদের বিবিধ প্রকারে সাহায্য করে। ইহারা সমস্ত দিন ছাড়া রাত্রিতেও অনেক 
সময় কাৰ্য্যে নিযুক্ত থাকে। 

কলিকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে চীনা এবং জাঠ মুসলমানদের বহু ছোটখাট ট্যানারি আছে। 
এই সকল ট্যানারির মালিকদের মাসিক আয় গড়ে ২৫০ হইতে ৫০০ পর্য্যস্ত। এই সকল 
ট্যানারিতেও শত শত পশ্চিমা চামার আছে। 

মোটের উপর দেখা যায় যে, এই সকল চীনা এবং অন্য ব্যবসায়ীও চীনা। ব্যবসায়ের 
লাভেরও শতকরা অস্তত ৪০ টাকা ইহারা পায়। 
এবং “শু-মেকারে” কি তফাৎ তাহা বোধ হয় সকলেই জীনেন। শ্রীরামপুরের মিশনরী 
উইলিয়াম কেরীর নাম সর্বর্জনবিদিত। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড ওয়েলেস্লি সিভিলিয়ানদের 
বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন, তখন উইলিয়াম কেরী 
উক্ত কলেজে বাংলাভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। একটা লাটসাহেব অন্যান্য বহু ইংরেজ 
সদস্যের সঙ্গে কেরী সাহেবকেও ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। ভোজে নিমন্ত্রিত একজন 
আভিজাত্যাভিমানী ব্যক্তি পার্থ আর একজনের কানে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলেন যে, “এই 


' কেরী না একজন শু-মেকার' ছিলেন? কেরী সাহেব এই কথা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 


“আপনি আমার প্রতি অবিচার করিবেন না, আমি “শু মেকার’ ছিলাম না, ছিলাম একজন 

সামান্য কব্লার' মাত্র!” ("] was never a shoe maker—but a cobbler"). 
সোভিয়েত রুশিয়ার বর্তমান হর্ত্তাকত্ত বিধাতা, যিনি এখন লেনিনের পদে অভিষিক্ত, 

তাহার নাম স্টালিন। ইহার একজন জীবনীলেখক বলে যে, "at one tine he used to 
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“সেলাইবুরুষ” হইতে দেশের রাষ্ট্রে উচ্চ স্থানে আরোহন করিয়া সব্বর্জনমান্য স্থান অধিকার : 
করিয়াছিলেন। 

আমাদের দেশের পরম দুর্ভাগ্য যে অনাহারে প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত করিবে কিন্তু লোকে 
এমন পরম্‌ লাভজনক চর্ম্ম এবং জুতার ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না। স্বাধীনভাবে 
তাহারা যেখানে মাসে দুই তিন শত টাকা উপাজ্জনি করিতে পারে, সেইখানে তাহারা সামান্য ' 
কুঁড়ি পঁচিশ টাকার কেরানীগিরি যোগাড় করিতে পারিলে নিজেদের ধন্য মনে করে। এখন 
দুই চারিজন ভদ্রলোক এই চর্ম্মব্যবসায়ে নামিয়াছেন, কিন্ত যথোপযুক্ত চেষ্টা এবং অধ্যবসায় 
না থাকায় চীনা ইত্যাদি অন্য জাতীয় ব্যবসায়ীদের সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না। কিন্তু হাল 
সহিত সমানে পাল্লা দিতে পারিবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

ঢাকা শহরের রমনা অঞ্চলে বহুচামার-জাতীয় লোক বাস করে, ইহারা অর্াশনে দিনযাপন 
করে, কখন কখনও বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। কিন্তু এই ঢাকা শহরেই বহ্ুশত পশ্চিমা 
সেলাইবুরুষ বেশদু-পয়সা রোজগার করে। বাঙালীর ব্যর্থতা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন 
নাই। যাহারা চোখে দেখিয়া ঠেকিয়াও শেখে না, তাহাদের কোনো আশা নাই। 

যত প্রকার শিল্প আছে, চর্ম্মশিক্স যে তন্মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্প, সে-বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। এই শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বাস্তব জগতে যে কত, তাহা অল্প-বিস্তর সকলেই 
অবগত আছেন। গত মহাযুদ্ধে এই চন্মহি আহার ও পানীয়ের আধাররূপে ব্যবহৃত হইয়া 
হাজার হাজার ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করিয়াছে। বন্তরশিল্প যেমন লজ্জা নিবারণের 
জন্য জগতে আবশ্যকীয়, চর্ম্মশিল্পও তেমনি নানা প্রয়োজনে আবশ্যকীয়। বন্তরশিল্প অপেক্ষা 
এই চৰ্ম্মশিল্প যে কোনও প্রকারে ন্যন তাহা নয়। দেশের ধনাগম হিসাবে বিবেচনা করিলেও 
এই অবজ্ঞাত ব্যবসায়কে উচ্চ স্থান দিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলায় এই শিল্প ও 
ব্যবসায় চিরকালই ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। 

চামড়ার দুইটি বিশেষ গুণ আছে, যাহার জন্য ইহা নিত্যনৈমিত্তিক কার্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। 
(১) ইহার ক্ষণভঙ্গুর নয়; (২) ইহা অতি নমনীয় (০101০) অথচস্থায়ী। দেশের শিল্পোন্নতির 
উপরই দেশের প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করে । চর্ম্মশিল্প ও ব্যবসায় দ্বারা দেশের কিরাপ অর্থাগম 
হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিলে এই শিল্পকে এই ভীষণ অন্নসমস্যার দিনে ঘৃণা ও উপেক্ষা 
করাষায় না। 

আজ চৌদ্দ পনের বৎসর হইল আমাদের দেশে এই শিল্পের কিছ উন্নতি হইয়াছে। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


বাংলায় এক ন্যাশন্যাল ট্যানারি ভিন্ন বাঙালীর মূলধনে এবং বাঙালীর দ্বারা চালিত আর 
দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কারখানা নাই। কীচড়াপাড়ায় জনৈক মাদ্রাজীর একটি উল্লেখযোগ্য 
কারখানা আছে। সম্প্রতি নোয়াখালীতে একটি কারখানা হইয়াছে। টালিগঞ্জে জনৈক মুসলমানের 
একটি বড় কারখানা আছে জেলন্ধর ট্যানারি)। বাংলা সরকার বাঙালীর ঘৃণিত ও উপেক্ষিত 
এই শিল্পের জন্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি বেঙ্গল ট্যানিং ইনস্টিটিউট করিয়াছেন, ইহাতে 
দেশের প্রকৃত উপকার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এরূপ শিক্ষা পাহ্বারস্থান না থাকয় জনসাধারণ 
এই শিল্প সম্বন্দে একেবারে অন্ধ ছিল, এবং এই শিল্পও উন্নত হইবার সুবিধা পায় নাই। 
বর্তমানে বহু ভদ্রসম্তান জাতিবর্ণনিবির্বশেষে সেখানে শিক্ষালাভ করিয়া চন্মশিল্প ও চর্ম্মব্যবসায়ে 
মন দিয়াছে। এই ভীষণ অন্নসমস্যার কালে ইহার দ্বারা বেকার সমস্যার কতটা সমাধান 
হইতে পারে, নিম্নে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব দিলাম। 

১। কীচা চামড়ার ব্যবসায় বহু মুসলমান ও ইংরেজ ধনী মফঃস্বলে লোক পাঠাইয়া 
স্থানীয় চামারদের নিকট হইতে অতি অল্প মূল্যে চামড়া কিনিয়া মজুত করে। পরে ভারতের 
বাহিরে রপ্তানি করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। এই প্রকার কাচা চামড়ার ব্যবসায়ী 
অধিকাংশই লক্ষপতি। বর্তমানে আমেরিকা, জার্ম্মেনি, ইংলগু প্রভৃতি স্থানে এই শিলল্পর 
কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা সামান্য লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু এ সমস্ত দেশকে কাঁচা 
চামড়ার জন্য আমাদের দেশের চামড়ার উপর একাস্ত নির্ভর করিতে হয়। বৎসরে আমাদের 
দেশ হইতে প্রায় কয়েক কোটা টাকার কাচা চামড়া রপ্তানি হয়। 

কোনো বেকার বাঙালী সামান্য মূলধন লইয়া অস্ততঃ তাহার গ্রামের কীচা চামড়াগুলি 
সংগ্রহ করিয়া রণ্ডানিওয়ালা ধনীদের নিকট বিক্রয় করিয়া তাহার নিজের বেকারও অব্লসমস্যার 
সমাধান করিতে পারেন৷ তবে ইহাতে জাত্যাভিমান ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতা চাই, যাহা বাংলার 
যুবকদের মধ্যে দুর্লভ। 

২। কাচা চামড়া পাকাইবার ব্যবসা।__ ভাল একটি কারখান করিতে অনেক টাকার 
দরকার। সুতরাং সে-কথা এখন থাক। অল্প মূলধনে যাহা হইতে পারে, যাহাতে বেকার 
সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহাই আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য । অস্তরের (lining) 
জন্য যে চামড়ার দরকার হয়, তাহা করিতে কলকল্জার দরকার হয় না, মূলধনও খুব বেশী 
লাগে না। অল্প করিয়া ছাগল অথবা ভেড়ার চামড়া কিনিয়া (দেশের গ্রাম হইতে যোগাড় 
করিয়া আনিলে পড়তায় আরও কম পড়ে) হাত-পাকাই করিয়া (ক্রোম অথবা ছাল দ্বারা) 
দিলে বিক্রয়ের জন্য আদৌ ভাবনা হয় না। ব্যাপারীরা সন্ধান করিয়া গিয়া নগদ মূল্যে উহা 
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লইয়া আসে। এ প্রকারে ফুটবল লেদার, সুটকেস লেদার, হুড লেদার হুডবার্নিস্‌ লেদারও 
প্রস্তুত হইতে পারে, তবে ইহার প্রস্তুত প্রণালীর শিক্ষা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কলিকাতায় এইরূপ 
শিক্ষা পাইবার একমাত্র স্থান বাংলা সরকারের বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউট উহার বিস্তৃত 
বিবরণ সুপারিন্টেগ্ডেম্টের নিকট পাওয়া যায়। 

৩। জুতা প্রস্তুত।__যাহাদের মূলধন অল্প তাহাদের পক্ষে বাড়ি বাড়ি বা আপিস ঘুরিয়া 
অর্ডার সংগ্রহ করিয়া অর্ডার অনুপাতে চার পাঁচটি কারিগর রাখিয়া জুতা প্রস্তুত করিলে 
অর্থকষ্টের মোচন হয়। নিয়মিতভাবে কাজ করিলে প্রত্যেক কারিগর রোজ এক জোড়া 
করিয়া জুতা প্রস্তুত করিতে পারে। চারটি কারিগর রাখিলে প্রত্যহ চার জোড়া জুতা প্রস্তুত 
হইতে পারে। প্রত্যেক জোড়ায় এক টাকা করিয়া লাভ রাখিলে দৈনিক ৪ টাকা করিয়া 
উপার্জন হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ চারটি কারিগরের সংসারও প্রতিপালিত হয়। গড়ে প্রত্যেক 
করিগর খুব কম পক্ষে মাসিক ২৫ উপায় করিতে পারে এবং নিয়মিতভাবে কাজ করিলে 
কোনো ভাল কারিগর মাসে ৪০ পর্যন্তও উপায় করিতে পারে। কিন্তু হতভাগারা মদ খাইয়া 
তাহাদের উপার্জনের অর্দ্ধেক নষ্ট ত করেই, তাহা ছাড়া নেশা করিয়া, কাজ কামাই করিয়া, 
নিয়মিতভাবে কাজ করিলে যাহা উপার্জন কররিতে পারে তাহার এক-তৃতীয়াংশ হইতে 
বঞ্চিত হয়। একটি ভাল জুতার কারিগর নেশা না করিয়া নিয়মিতভাবে কাজ করিলে আমাদের 
শিক্ষাপ্রাপ্ত কিন্তু অন্নকষ্টজর্জ্রিত যে-কোনো গ্রাজুয়েট অপেক্ষা অধিক উপার্জন করিতে 
পারে। জুতার সাইজ এবং কারিগরি হিসাবে জোড়া-প্রতি আট আনা হইতে দুই টাকা 
পর্য্যন্ত মজুরি পাওয়া যায়। এইরকম প্রতি জোড়ায় এক টাকা লাভ রাখিলে জুতার দাম 
যে বাজার দর অপেক্ষা খুব বেশী হয় তাহা নহে অথচ জিনিষটি ভাল হয়। এইরূপে 
নিৰ্ব্বাহ করিতেছে। এ কারবারের মস্ত একটি অসুবিধা যে কারিগরদের দাদন দিতে হয় 
এবং অনেক সময় কারিগর এই দাদন লইয়া কিছুদিন কাজ করিয়া পলাইয়া গিয়া অন্য 
স্থানে নৃতন দাদন লয়। অথচ দাদন না দিয়াও উপায় নাই, কারণ কারিগর রাখিলেই দাদন 
দিতে হইবে, উহা একটা প্রথা এই প্রকারের জুতার কারবার কেন যে ফেল হয় তাহার 
একটি প্রধান কারণ এই। এমনও আজকাল দেখা যাইতেছে যে, চীনমুল্লুক হইতে নবাগত 
চীনা মাত্র দুই একটি এদেশী কারিগর সহকারী স্বরূপ লইয়া, নিজেরা স্ত্রীপুরুষে কাজ 
করিয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নিবর্বাহ করিতেছে। এ-প্রকার চীনাদের কোনো দোকান নাই, 
একটি মাত্র ঘর ভাড়া লয় এবং সেই ঘরই তাদের কারখানা, খাইবার স্থান এবং বাসস্থান৷ 


৪৮৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


এমন কষ্টসহিষুঃ এবং স্বল্পতুষ্ট জাত দেখা যায় না। দেখিতে ক্ষীণকায় হইলেও তাহাদের 
স্বাস্থ্য বেশ ভাল। সৰ্ব্বদাই কৰ্ম্মে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া তাহারা যেন সৰ্ব্বদাই আনন্দসাগরে 
ডুবিয়া আছে বলিয়া মনে হয়। 

৪। জুতার কারবারের মত সুটকেস্‌, এটাশেকেস্‌, হোল্ড-অল্‌, ডাক্তারী বাক্স, বেস্ট, 
বেডবাইগ্ডার প্রভৃতির কারবার অল্প মূলধন লইয়া এবং অল্প কারিগর লইয়া চলিতে পারে। 
অল্প মূলধনে এ প্রকার খুচরা অর্ডারি কাজই চলে কিন্তু তাহাতে যে-কোন লোক তাহার 
সংসার ভরণ-পোষণ করিতে পারে। 

৫। আর একটি কারবার আছে তাহাতেও এমন কিছু মূলধনের দরকার হয় না। উহা 
জুতার উপরকার অংশ তৈয়ারী। মাত্র একটি জুতা সেলাইয়ের কল থাকিলেই হয় এবং 
তাহাও কিস্তিবন্দিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার সাজ প্রস্তুত করিয়া স্বাধীনভাবে দৈনিক ন্যুনকল্লে 
৪ টাকা উপার্জন করা যায়। জুতার সাজ প্রস্তুত করিয়া কত শত চীনা স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন 
করিতেছে। স্বাধীন জাত না হইলে স্বাধীনতার কদর বুঝে না, তাই পরাধীন আমাদের এত 
দৈন্য। চীনারা যে জুতা সস্তায় দিতে পারে তাহার অন্যান্য কারণ ছাড়াও আর একটি প্রধান 
কারণ এই যে, তাহারা তাহাদের স্ত্রীজাতির নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জন ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য 
পায়। স্ত্রীপুরুষ ক্ষমতানুযায়ী সমানভাবে পরিশ্রম করে বলিয়া তাহাদের আমাদের মত এত 
দরিদ্রতার পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হয় না। অনেক সময় চীনা নারীরা জুতার সাজ প্রস্তুত 
করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ের জন্য অর্থের সুবিধা করে। এ সাজ প্রস্তুত করার জন্য কোন 
কারিগর রাখিলে নৃনকল্পে ৬০টাকীও দিতে হইত। সুতরাং এ ৬০ টাকাই তাহাদের ব্যবসায়ের 
জন্য বাচে, অর্থাৎ এই প্রকার সাজের কাজ করিয়া চীনা-গৃহিণীরা দৈনিক ২ করিয়া উপায় 
করিতে পারে। ইহা ছাড়া তাহাদের সাংসারিক গৃহস্থালীর কাজ ত আছেই। বর্তমানে আমাদের 
দেশে নারী শিল্প শিক্ষার জন্য অনেক স্থানে অনেক প্রকার সাড়া দেখা যাইতেছে এবং কোথাও 
কোথাও বা দু-একটি প্রতিষ্ঠানও হইয়াছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য যদি অনাথ 
স্্রীলোককে অর্থোপার্জন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকাজ্জনি করিবার উপযোগী কারই হয়, 
তবে তাহাদিগকে অর্থকরী শিক্ষা দিবার জন্য ষে-সমস্ত ব্যবস্থা আছে তন্মধ্যে এইরূপ সাজ 
প্রস্তুত অথবা এঁ প্রকার অন্য কোন শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে অর্থে পার্জ্জন হিসাবে অতিশয় 
কার্যকরী হইবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এখানে একটি নজীর না দেখাইয়া 
থাকিতে পারিলাম না। ভবানীপুরনিবাসী কোন ভদ্রমহিলা মানিব্যাগ তৈয়ারী করিয়া মনোহারী 
দোকানে বিক্রয় করিয়া গড়ে মাসে চল্লিশ টাকা উপার্জন করেন। সময়াভাবে রঙ্ধনকার্য্য 


অন্নসমস্যা- বাঙালীর অপারকতা ও শ্রমবিমুখতা 


করিয়া উঠিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি একটি পাচক রাখিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার স্বামী 
একটু অসস্তুষ্ট হওয়াতে তিনি তাহার স্বামীকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন যে, পাচক না 
এইরূপে ব্যবহার করিয়া তিনি তাহার তিনগুণ সাশ্রয় করিতেছেন। ঠিক এইরূপ ধারণা 
লইয়া অনেক চীনা মহিলা রহ্ধনের হাঙ্গামা না করিয়া সেই সময় তাহাদের ব্যবসায়ের কাজ 
করিয়া অনেক বেশী সাশ্রয় করে। ইহাদের হোটেল হইতে গৃহে খাদ্য পৌঁছাইবার ব্যবস্থা 
থাকে। অধিকাংশেরই এই ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে হোটেলে যাতায়াতের জন্য যে সময় 
নষ্ট হইবে সেই সময়টুকু বাচাইবার জন্য বোধ হয় এই ব্যবস্থা। "0915 170109%' ইহার 
তাৎপৰ্য্য ইহারা যে ভালভাবেই বুঝিয়াছে তাহা সামান্য সামান্য ব্যাপার হইতেই বুঝা যায়। 
আর একটি মহৎগুণ ইহাদের অধিকাংশের মধ্যে দেখা যায়-_সততা। ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
যে-দুইটি গুণের একাস্ত দরকার সেই দুইটি এই জাতিতে বর্তমান। আমার পরিচিত কোনো 
ব্যক্তি ভুলক্রমে কোনো এক চীনা দোকানে তাহার মনিব্যাগ ফেলিয়া আসে। সে যেখানে 
যেখানে উহা ভুলিয়া রাখার সম্ভাবনা সেখানে সেখানে অনুসন্ধান করে। এই প্রকারে চীনার 
ঘরে অনুসন্ধান করিতে গেলে চীনা ব্যাগে কত টাকা আছেজিজ্ঞাসা করে। লোকটির হিসাব 
ছিল তাহার ব্যাগে কত আছে এবং সে তৎক্ষণাৎ তাহা বলে। লোকটির কথার সহিত টাকার 
মিল হওয়াতে চীনা দ্বিধা না করিয়া ব্যাগটি তাহাকে ফিরাইয়া দেয়। ব্যাগে তাহার প্রায় পঞ্চাশ 
টাকা ছিল। এই প্রকার সততার নানা পরিচয় উহাদের কাছে পাওয়া যায়। 

পূর্ব্বোক্ত ট্যানারি ব্যতীত কলিকাতা ও শহরতলিতে ছোটবড় প্রায় তিন শত ট্যানারি 
আছে। ইহার মধ্যে যে-সমস্ত ট্যানারিতে ক্রোম চামড়া প্রস্তুত হয় তাহাদের অধিকাংশের 
মালিক চীনা । কতকগুলিতে শুধু তলার চামড়া প্রস্তুত হয়, তাহাদের মালিক সবই পাঞ্জাবী । 
আর কতকগুলিতে বার্নিশ-করা চামড়া প্রস্তুত হয়, তাহাদের মালিক আধিকাংশই মুসলমান। 

বার্নিশ চামড়া এবং তলার চামড়া প্রস্তুত করিতে কলের সাহায্য না হইলেও চলিতে 
পারে বলিয়া এরূপ কোনো কারখানায় যন্ত্রাদি বিশেষ নাই। কিন্তু ক্রোম চামড়া যন্ত্রাদির 
সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না। সেইজন্য চীনাদের অধিকাংশ কারখানায় কল স্থাপিত 
আছে। এই সমস্ত কারখানা ট্যাংরা, পাগলাভাঙ্গার দক্ষিণ ভাগ এবং ধাপা অঞ্চলে স্থাপিত। 
দিনের বেলায়ও সেই সব লোকালয়হীন স্থানে যাইতে ভয় হয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোনো 
কোনো চীনা মালিক কারখানায় সপরিবারে বাস করে। দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় ইহারা যেন 
সমস্ত ভুলিয়া শুধু অর্থের জন্য দুর্গম, জঙ্গলপূর্ণ জনহীন স্থানে পড়িয়া আছে। এরূপ একনিষ্ঠ 
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পরিশ্রমশীল জাতি সচরাচর দেখা যায় না। যে-সমস্ত চীনা কারখানায় সপরিবারে আছে সে- 
সমস্ত কারখানায় মালিকের পরিবারবর্গ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কারখানায় কুলিদের কার্য্যের 
তদারক করে, এমন কি, কার্য্যের প্রণালী পর্য্যস্ত দেখাইয়া দিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাজ 
অর্থাগমের সাশ্রয় করে। নেহাৎ যে-সমস্ত কাজ পুরুষ ভিন্ন হইতে পারে না, সেই সব কাজ 
ব্যতীত অন্য সমস্ত কাজই নারীরা করিয়া থাকে। উহারদের কারখানায় উৎপন্ন চামড়াও 
বাজারে সর্বাপেক্ষা সুলভ ৷ এই সমস্ত চামড়া বাজারে টীনাক্রোম্‌ বলিয়া বিখ্যাত। অধিকাংশ 
জুতা (শতকরা ৮০ ভাগ) এই টীনাক্রোম্‌ হইতে প্রস্তত। কমদামী জুতার চাহিদাই বেশী, 
কাজেই সেই কমদামী জুতা প্রস্তুত করিতে এই চীনাক্রোম এবং চীনা জুতা প্রস্তকারক একাস্ত 
দরকার। এই চীনাক্রোম্‌ যে শুধু কলিকাতায় কাটৃতি হয় তাহা নহে, কলিকাতার বাহিরেও 
চলিত আছে। তবে ভারতের বাহিরে রপ্তানি কখনও হয় না, কারণ, চীনাক্রোম্‌ উৎকৃষ্ট 
চামড়া নয়। 

চীনাক্রোম্‌ জুতার উপরকার সাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। জুতার তলাকার জন্য যে 
চামড়া ব্যবহৃত হয় তাহার কারখানাও কলিকাতায় কম নহে। এই সমস্ত কারখানা বালিগঞ্জের 
নিকটবর্তী ৪নং পুলের নীচেই আছে। ইহাদের মালিক সবই পাঞ্জাবী জাঠ মুসলমান। “মার্ক 
অত্যন্ত কষ্টসহিষুঃ। “সোল লেদার” প্রস্তুত প্রণালীও অতিশয় শ্রম এবং সময় সাপেক্ষ । সেই 
শ্রম একমাত্র পাঞ্জাবীরাই সহ্য করিতে পারে বলিয়া উহারা এই ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়াছে। 
আর কোন সম্প্রদায়কে এ কাজে দেখা যায় না। ইহাদের কারখানায় প্রস্তুত তলার চামড়া 
বাজারে ৪ নং সোল বলিয়া খ্যাত। কলিকাতার বাজারে যেমন ৮০% জুতার উপরকার 
সাজের চামড়ার জন্য টীনাক্রোম্‌ ব্যবহৃত হয়, এরূপ ৮০% ভাগ জুতার তলাকার জন্য এই 
৪নং সোল ব্যবহৃত হয়। টীনাক্রোম্‌ যেমন ভারতীয় চামড়ার বাজারে প্রতিযোগিতায় সুলভ 
এঁ-রূপ এই ৪ নং সোলও সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ । কাজেই জুতার বাজারেও সমস্ত সুলভ জুতাই 
এই টীনাক্রোম ও ৪নং সোল দ্বারাই প্রস্তুত। সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর এই জুতা নয়। 

আর এক প্রকারের সোল লেদারের প্রচলন আছে, উহা জলন্ধর সোল নামে খ্যাত। এই 
সোল লেদার পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর হইতে আমদানি হয়। তথায় উহা কুটারশিল্প। 
অধিকাংশ পাঞ্জাবী চামার উহা বাড়িতে প্রস্তুত করিয়া হাটে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে। এ হাট 
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হইতে ধনীরা ক্রয় করিয়া মজুত করে। পরে রপ্তানি হয়। বাজার-দর এবং জিনিষ হিসাবে 
উহা ৫৫---৭৫ পৰ্য্যন্ত মণ বিক্রয় হয়! বলা-বাহুল্য, কলিকাতার এই চামড়ার সব ব্যবসায়ী 
পাঞ্জাবী মুসলমান। মজবুতি হিসাবে এই সোল লেদার খুবই ভাল। জুতা প্রস্তুত করিবার 
জন্য আর এক প্রকার সোল লেদার ব্যবহৃত হয় উহাকে বোল্ড বা কম্প্রেসড্‌ সোল বলে। 
ইউরোপীয় দোকান এবং দুই একটি খ্যাতনামা দেশী দোকান ব্যতীত উহার ব্যবহার হয় না, 
কারণ উহারা দামে খুব বেশী, তবে জিনিষ হিসাবে খুবই ভাল। কিন্তু আমাদের গরীব দেশে 
সস্তা জুতার চাহিদাই বেশী, কাজেই সাধারণ জুতায় উহা ব্যবহার হয় না। এই প্রকার দামী 
সোল প্রস্তুত হয়। কলিকাতায় এক বার্ড কোম্পানী করিত। বর্তমানে শিক্ষা দিবার জন্য 
গবর্ণমেন্টের শিল্পবিভাগীয় ট্যানারিতে কিছু কিছু প্রস্তুত হয়। 

পুবের্বই বলা হইয়াছে যে, কলিকাতায় ও শহরতলিতে চামড়া প্রস্তুত ব্যাপারে তিনটি 
সম্প্রদায়কে দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে চীনারা ক্রোম চামড়া প্রস্তুত করে, পাঞ্জাবীরা সোল 
লেদার প্রস্তুত করে। আর এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাওয়া যায় ইহারা বাঙালী মুসলমান। 
ইহারা পাঞ্জাবী বা চীনদের মত কোনো ‘লাইন’ আকড়াইয়া নাই। ইহাদের কেহ কেহ ভেতরে। 
ক্রোম্‌ পাকাই করিয়া অস্তরের চামড়া প্রস্তুত করে। কেহ কেহ গরুর ছাল পাকাই করিয়া হুড 
বার্নিশের চামড়া প্রস্তুত করে। কেহ কেহ সুটকেস্‌ লেদার প্রস্তুত করে। তবে উহাদের অধিকাংশই 
হুড বার্নিশ প্রস্তুত করে। এই হুড বার্নিশ্ড্‌ লেদারের কাট্‌তি খুব বেশী, কারণ, উহার তৈরি 
চটাজুতা এক কলিকাতা ব্যতীত আর কোথাও প্রস্তুত হয় না। অথচ এ চটীজুতার প্রচলন 
সৰ্ব্বত্ৰ খুব বেশী। কাজেই এই হুড বার্নিশ প্রস্তুত কারবার কলিকাতায় একটি বড় কারবার। 
বাংলা দেশে এই হুড বার্নিষের চ্টাজুতা শুধু পুরুষরাই ব্যবহার করেন, কিন্তু বাংলা ছাড়া 
পশ্চিমে এবং অন্যান্য দেশে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে খুব বেশী ব্যবহার করেন। যেখানে যেখানে 
এই চটাজুতার ব্যবহার আছে (ভারতবর্ষের প্রায় সর্্বত্র। সে-সকল স্থানে এক কলিকাতা 
হইতে এডেন পর্য্যস্ত উহা রপ্তানি হয়।) এখানে একটি কথা বলা একান্ত আবশ্যক যে, এই 
চটীজুতার রপ্তানিওয়ালা ধনীরা সবই পাঞ্জাবী মুসলমান। 

পরিশেষে মাত্র দু-একটি কথা বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। ভারতবর্ষে যত-প্রকার 
শিল্পের প্রতিষ্ঠান আছে তন্মধ্যে এই ঘৃণিত চর্ম্মশিল্প যে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে তাহা 
নিঃসন্দেহে বলা যায়, কারণ যে-সমস্ত চর্ম্ম এদেশে একেবারে প্রস্তুত হয় না, তাহা ব্যাতীত 
অন্য চৰ্ম্ম আমদানি একেবারে বন্ধ ৷ ইহাতে দেশের কিছু অর্থ দেশেই থাকিয়া যাইতেছে, বরং 
রপ্তানি হইয়া দেশের ধনাগম বৃদ্ধি করিয়াছে। পূর্ব্বে যে-সমস্ত বিলাতী জুতা এদেশে আমদানি 
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হইত, আজ কয়েক বৎসর যাবৎ আর তাহা হয় না বলিলেও চলে। কদাচিৎ দু-একটি বিলাতী 
দোকানে সামান্য রাখিতে দেখা যায়। বিলাতী দোকানের এবং বিলাতী স্ত্রী-পুরুষের জুতা 
৯০% এদেশের প্রস্তুত সুতরাং এই জুতার তরফ হইতেও বিবেচনা করিলে দেশে যথেষ্ট 
ধনাগম হইতেছে। কাজেই এই শিল্পকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত শিল্প বলা হইয়াছে। সৌখীন ইংরেজ 
আমাদের প্রস্তুত জিনিষের মধ্যে এক জুতা ব্যাতিত আর অন্য কোনো জিনিষ বিশেষ ব্যবহার 
করেন না। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক চটিজুতা ছাড়া, অন্য কোনো জুতা প্রস্তুত হইত না, 
তখন দেশের আপামর সাধারণের অবস্থার জন্যই হউক বা জুতার মুল্যাধিক্য বশতই হউক, 
জুতা পরিবার সুবিধা ছিল না। পরে এই একনিষ্ঠ, কঠোর পরিশ্রমী চীনা জুতা ব্যবসায়ী 
করিবার সুবিধা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী জুতার আমিদানিও বন্ধ হইয়াছে। ইহাতে দেশে 
কিঞ্চিৎ অর্থাগমের সুবিধা হইয়াছে। তবে চীনাদের দেশে বেশ কিছু টাকা চলিয়া যাইতেছে। 
ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশের লোক যদি চীনাদের স্থলে আসিত, তবে আক্ষেপ হইত না, 
কিন্ত ভারতবর্ষে চীনাদের মত অধ্যবসায়ী এবং কঠোর পরিশ্রমী লোক দেখিতে পাই না।* 


* এই প্রবন্ধের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এবং তথ্য কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের “সুট-অল্‌ কোং”এর স্বত্বাধিকারী 
শ্রীমান নিখিল রায়চৌধুরী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। 


চা-পান না বিষপান ?* 


জিলা খুলনার দক্ষিণাংশের নদ-নদীতে একপ্রকার মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম 
“গাগড়া”। জনসাধারণ এই মৎস্যকে হাবা’ বলিয়াও অবিহিত করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর 
মৎস্যের বিশেষত্ব এই যে, এই মৎস্যের সম্মুখে টোপ ফেলিলেই উহারা টোপ দর্শনমাত্রেই 
গিলিয়া ফেলে, বিন্দুমাত্র ভাবনা-চিস্তা বা দ্বিধা বোধ করে না। আমার মনে হয়, সমগ্র 
বাঙালী জাতি এই 'হাবার” মত হাঁবা” নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত; কেন না, বিদেশীয়__ 
বিশেষতঃ ইংরাজ বণিকের টোপ দর্শনমাত্রে গিলিতে অভ্যস্ত জাতি, 
বাঙ্গালীর মত ভূভারতে দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন, তাহা বুঝাইতেছি। 

এ দেশে ইংরাজ বণিকদিগের নানা কাজকারবার আছে, তম্মাধ্যে চা-বাগিচার বাণিজ্য 
অন্যতম। যে চা-বাগিচায় আড়কাঠিরা কুলী চালান করে এবং এদেশের কুলীরা যে সকল 
চা-বাগিচায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া বাগিচার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে, অথচ যাহার ফলভোগ 
করে বিদেশীয় ইংরাজ বণিক, সেই সকল চা-বাগিচা ধনসম্পদের আকরভূমি__- এক 
একটা ক্ষুদ্র রাজ্য বলিলেও হয়। ইংরাজ বণিক এমন অনেক চা-বাগিচা এদেশে গড়িয়া 
তুলিয়াছেন। এগুলি বৃহদায়তন জমিদারীবিশেষ। দার্জিলিঙ্গ, জলপাইগুড়ি ও আসাম 
প্রভৃতি অঞ্চলে এই জমিদারীগুলি অবস্থিত। এই সকল চা-বাগিচা হইতে বৎসরে কোটি 
কোটি মুদ্রার চা দেশবিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, ঘৃতাছত 
হুতাসনের মত উহা ক্রমশঃই বর্ধিত হয় ও ভীষণ চটচটা রবে জুলিয়া উঠে। ইংরাজ 
কোম্পানীরা এই চা-চালানী ব্যবসায়ে রাজার রাজ্যের আয় উপভোগ করিতেছেন বটে, 
কিন্তু তাহাতেও তাহাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় নাই। তাহারা দেখিলেন, বাঙ্গালার পৌনে 
পাঁচ কোটী লোককে, পরস্ত সমগ্র ভারতের ৩০ কোটী অধিবাসীকে চা-খোর করিতে 
পারিলে টাকার মাচায় বসিয়া টাকার ছিনিমিনি খেলা সম্ভবপর হয়__ টাকার গাছ পুতিয়া 
চুণি-পান্নার ফল পাড়িয়া খাওয়া যায়। দুঃখ এই,_ এই গর্দভভ জাতি (বাঙ্গালী বা ভারতবাসী) 
আপনার মঙ্গল বুঝে না! বুঝিবেই বা কিরূপে? তাহারা যে নাবালক নালায়েক জাতি। 
না হইলে তাহারা এমন স্বীয় সুধার মত চা-পানের মর্ম্ম বুঝে নাঃ এই গ্রীম্মপ্রধান দেশে 
এক পেয়ালা চা-পানে কত তৃষ্ণা দূর হয়! সেই চা-পান না করিয়া তাহারা পান করে 
কি না সরাই-কুঁজায় রক্ষিত শীতল পানীয় জল, সরব, ঘোল, ডাব? ছিঃ ছিঃ! সাস্তবনা 
এইটুকু যে, বিলাত-ফেরত অথবা তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যে চা-পানের প্রথা প্রচলিত 


* আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩১। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায রচনা সংকলন * দ্বিতীয খণ্ড 


হইয়াছে। ইহা মন্দের ভাল। কিন্তু সাবালক ইংরাজ বণিক নাবালক দেশীয়দিগকে ত চা- 
পানের সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারেন না, কেন না, তাহারা যে এই নাবালক জাতির 
অভিভাবক! অতএব তাহারা স্থির করিলেন যে, এই জাতিকে চণ্ড, চরস, গাজা, অহিফেনের 
মত চায়ের নেশাতেও নেশাখোর করিতে হইবে। 

তখনই চা-করদিগের সলাপরামর্শ জল্পনা-কল্পনা চলিল। সে আজ ২০1২৫ বৎসর 
পূর্ব্বের কথা। তখন লর্ড কার্জন ভারতের ভাগ্যবিধাতা বড় লাট। তাহার ন্যায় ‘ভারত- 
হিতৈষী’ যে চা-করদিগের পরামর্শ মথিলিখিত সুসমাচারের মত হজম করিবেন, তাহাতে 
বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। লর্ড কার্জন চায়ের উপর কিছু সেস্‌ অর্থাৎ শুল্ক নির্ধারণ 
করিলেন। এই সেস্‌ সংগ্রহের ফলে সরকারী তহবিলে কয়েক লক্ষ টাকা জমিতে লাগিল। 
টাকাটার সন্ধ্যবহার হইতেও বিলম্ব হইল না। Tea As50ciati০৷ বা যুরোপীয় চাকর 
সমিতি এই অর্থসাহায্যের ফলে কলিকাতা সহরের মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকান খুলিলেন 
এবং পরার্থে দধীচির অস্থিদানের ন্যায় বিনামূল্যে জনসাধারণকে অমূল্য চা-সুধা বন্টন 
করিতে লাগিলেন। তৃষ্ণার্ত পথিক বিনামূল্যে সুধাপান করিয়া শ্রাস্তদেহে স্ফূর্তি ও সজীবতা 
আনয়ন করিল। এদিকে এক পয়সার প্যাকেট চা বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত 
হইতে লাগিল। এই পরোপকারী বণিকজাতি এইরূপে এ দেশে চা-রূপ অপরূপ টোপ 
ফেলিলেন, আর হাবা” মাছের ন্যায় হাবা বাঙ্গালী জাতি সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়া কৌৎ করিয়া 
সেই টোপ্‌ গিলিয়া ফেলিল! সেই জাতি শেষে চায়ে এমন নেশাখোর হইয়া উঠিল যে, 
গুরু ইংরাজকেও সে নেশার বিদ্যায় পরাজিত করিল। 

নেশার এই একটা লক্ষণ যে, সময়মত নেশার জিনিষ না পাইলে হাঁই উঠিতে থাকে, 
গা গুলাইয়া উঠে, গা-গতোর ভাঙ্গিয়া পড়ে; মন অস্থির ও চঞ্চল হইয়া উঠে! আফিমখোর 
যতই দরিদ্র হউক না, তাহার ওক্তমত পরিমিত প্রমাণ অহিফেনের বড়ি বা গুলী পাইবার 
জন্য করিতে না পারে এমন দুক্ক্িয়া জগতে নাই। অনেকে পোষা পাখীকে সরিষা বা তিল 
পরিমাণ অহিফেন খাওয়াইতে শিখান। এই পাখীকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া দিলেও, 
সে আকাশে-বাতাসে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়াইলেও নিয়মিত সময়ে অহিফেন সেবনের 
জন্য পিঞ্জরে ফিরিয়া আসিবেই। যতক্ষণ তাহার প্রভু তাহার বরাদ্দ যোগান না দেন, 
ততক্ষণ সে ছট্ফট্‌ করিতে থাকে। নেশার এমনই মহিমা! 
বেরঙ্গের তর-বেতর বিজ্ঞাপন দিয়াছেন__ জলের মত পয়সা ঢালিয়া কত হ্যাগুবিল, কত 
প্রাকার্ড প্রচার করিয়াছেন। থিয়েটারে, বায়ক্কোপের অভিনয়ে এবং মঞ্চের দৃশ্যে, ট্রামে, 
বাসে, বাড়ীর প্রাচীরে, ট্রেণে, স্টেশনে, বাজারে, গঞ্জে, হাটে, মেলায়, পূজাপার্ব্বণে, কোথায় 


চা-পান না বিষপান? " 


চায়ের বিজ্ঞাপন ছড়ান হয় নাই? এমন কি বক্তার বক্তৃতায়, গানের ছড়ায়, কেতাবের প্লটে 
চায়ের কথা উঠিয়াছে-_ সংবাদ পত্রের স্তম্ভে বিজ্ঞাপনের ঘটার কথা না-ই উল্লেখ 
করিলাম। একে কোটীপতি ধনকুবের ইংরাজ বণিক, তাহার উপর তাহার সহায় স্বয়ং 
প্রবল প্রতাপ সরকার বাহাদুর। এ সোণায় সোহাগায়-_মণিকাধ্ধন যোগাযোগে কি না 
সম্ভব হয়? তাই প্রচারের ও বিজ্ঞাপনের ফলও ফলিয়াছে। পূর্ব্বে প্রভাত হইলে লোক ‘কা 
কা’ রব শুনিয়া শয্যাত্যাগ করিত, এখন ‘চা চা” ডাক দিয়া শয্যা ত্যাগ করে! অতি প্রত্যুষে 
অলি-গলির চায়ের দোকানে বাঙ্গালী বাবুকে বাসিমুখে চা-পান করিতে যাইতে দেখা 
যায়_ দোকানে সারিসারি বেঞ্চে বাবুদিগকে চায়ের জন্য ভোরের অন্ধকারেও হা-প্রত্যাশী 
হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। হায় রে নেশা! 

প্রকৃত প্রস্তাবে চা খাদ্য নহে, উহা উত্তেজক (5001277) মাত্র। আমার মনে আছে, 
বাঙ্গালার ভূতপুর্ব্ব ছোট লাট সার চার্লস ইলিয়ট একবার বলিয়াছিলেন যে, “Ganja is 
concentrated f00d, গীঁজা ঘনীভূত খাদ্যদ্রব্য” এক ছিলিম গাজায় দম দিয়া 
গাঁজা চড়াইয়া মাথায় গামছা বাঁধিয়া রাশীকৃত লুচি-মোণ্ডা অথবা অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া 
ফেলে। এই হিসাবে মদিরাও খাদ্যসার। যে হেতু, এক গেলাস গলাধঃ করণ করিয়া কত 
লোক কত রকম সুকর্্মকুকর্্ম করিয়া ফেলিতে পারে। চা-ও এই শ্রেণীর খাদ্য। যিনি 
একবার চায়ের মোহিনী শক্তিতে বশীভূত হইয়াছেন, তাহার আর নিস্তার নাই। সময় মত 
চায়ের পেয়ালা না পাইলে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, মন চঞ্চল হয়, কাজে “আঠা” লাগে 
না। যে গৃহস্থ-গৃহে একবার এই মোহিনীর প্রবেশলাভ ঘটিয়াছে, সে গৃহের আর মঙ্গল 
নাই। গৃহের আবালবৃদ্ধবনিতা নিত্য দুইবেলা চায়ের জন্য ধরনা" দিয়া থাকে। এমন কি, 
কোনও কোনও গৃহে দুঙ্ধপোষ্য শিশুরাও চায়ের নেশায় বিভোব হইতে শিখিতেছে। 
আক্ষেপের কথা, পিতামাতা বা অভিভাবকরা ইহা দেখিয়াও সর্ব্বনাশের প্রতীকার সাধনে 
উদ্যোগী হইতেছেন না! বরং অনেক অভিভাবক এই নেশায় অভ্যস্ত হইতে বাড়ীর 
ছেলেমেয়েকে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। 

এক পিয়ালা চায়ে সারবান্‌ পদার্থ কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হোমিওপ্যাথিক 
ডোজে কয় ফৌটা দুধ ও একটু চিনি থাকে বটে, কিন্তু উহাকে পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে গণ্য 
করা যায় না। আমি বোম্বাই সহরে দেখিয়াছি যে, পথে পথে যেখানে “বিশ্রান্তি-ভবন" 
আছে, সেখানে আফিসের কেরাণী বাবুরা প্রত্যুষে ৭টায় আফিসে যাইবার পথে এক কাপ 
চা পান করিয়া লইয়া উর্ধশবীসে আফিসে ছুটেন। আবার আফিসের কাজে অবসাদ বা 
ক্লান্তি আসিলেই “বিশ্রান্তি-ভবনে” দৌড়াইয়া যান। তাহারা দিনে এইরূপ ৪1 ৫ বার চা - 


৪৯১ 
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পান করিয়া থাকেন। তাহাদের কৈফিয়ৎ এই__“আমরা গরীব কেরাণী, ক্ষুধা পায়, খাই 
কি? চা খাইলে ক্ষুধা মরিয়া যায়।” কি সর্ব্বনাশকর অধোগতি! ক্ষুধামান্দ্যই যেন প্রার্থনীয়! 
এই চা যে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা বা ডিস্পেপসিয়ার মূল কারণ, ত বলাই বাহুল্য। 

অধুনা হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, তটে-বাটে, রেলেস্টীমারে, যেখানে যাও, দেখিবে, 
চায়ের ডিপো বা চায়ের কলসী। কেবল বাবুরা নহে, চাকর-বাকর, মুটে-মজুর, গাড়োয়ান- 
কোচম্যান,__ সারেঙ্গ খালাসী সকলেই চায়ের নেশায় ক্রীতদাস হইয়া উঠিতেছে। চতুর 
ইংরাজ বণিক দূরে দাঁড়াইয়া মুচকিয়া হাসিতেছে, আর মজা উপভোগ করিতেছে হাবা” 
কেমন টোপ গিলিয়াছে! বাঙ্গালাদেশে যত চা উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৯৭ ভাগ 
ইংরাজ বণিকের চা-বাগিচায় তৈয়ার হয়, মাত্র ৩ ভাগ দেশীয়রা উৎপন্ন করে। অর্থনীতির 
দিক্‌ দিয়া দেখিলেও বুঝা হায়, ইহাতে কোন্‌ জাতির সৰ্ব্বনাশ হইতেছে। যে ভাবে 
বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চা প্রসারলাভ করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, আর ৫। ৭ 
বৎসরের মধ্যেই গ্রাম্য কৃষকগণও লাঙ্গল চষিতে চবিতে চায়ের পিয়ালায় চুমুক না 
মারিলে জমীর পাট করিতে পারিবে না। যদি ৩০ কোটী ভারতবাসীর এক-পঞ্চমাংশও 
চায়ের বশীভূত হয়, ৬ কোটী ভারতবাসী যদি অন্যুন একপয়সাও চায়ের জন্য নিত্যখরচ 
করে, তাহা হইলে প্রত্যেকে মাসে ৮ আনা এবং বৎসরে ৬ টাকা, এই হিসাবে বৎসরে 
৩৬ কোটী টাকা ইংরাজ বণিকের পকেট পূর্ণ করিবে। ইহাও ভারতের এক-পঞ্চমাংশ 
লোকের হিসাব মাত্র, ইহার অধিক লোক যে চা খায় না, তাহা বলা যায় না; পরস্ত 
প্রত্যেকে এক পয়সাই যে চায়ের জন্য ব্যয় করে তাহার অধিক ব্যয় করে না, তাহারই 
বাস্থিরতা কি? 

এই চা-পানে বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যের যে কি সর্বনাশ হইতেছে, তাহাও পরে বুঝাইবার 
চেষ্টা করিব। এই প্রবন্ধে খাদ্-সমস্যার অবতারণা করা হইল মাত্র । 


আজ সন্ধ্যার সময় আপনাদের সুমুখে কিছু বলতে দাড়িয়ে সর্বাগ্রে মনে পড়ছে কবি C০wper- 
এর সেই সর্বজনবিদিত ছোট্ট কবিতাটি___ "Time and Tide wait for none." প্রায় 
৬০ বৎসর পূর্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত “রহস্য-সন্দর্ভ” নামক পত্রিকায় এই 
সুন্দর সারগর্ভ কবিতাটির একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল__ 

নদী আর কালগতি একই সমান, 

অস্থির প্রভাবে করে উভয়ে প্রয়াণ। 

সর্ব অংশে এক রূপ যদিও উভয়, 

চিস্তারত চিন্তে কিস্তু ভেদজ্ঞান হয়ঃ 

বিফলে না বহে নদী-_যথা নদীভরা 

নানাশস্য শিরোরত্বে হাস্যময়ী ধরা। 

উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর। 
বাস্তবিক উপেক্ষিত হলে কালও মানুষকে ভয়ানক উপেক্ষা করে, তার জীবনকে ঘোর মরুভূমির 
ব্যর্থতায় ডুবিয়ে দেয়। আমাদের মহিলা-কবিও লিখেছেন__ 

একে একে একে হায়, দিনগুলি চলে যায়, 
আর দিন চলে যায়। 
মানুষের জীবনে যে-সময় একবার চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। কথাটি অতি প্রাচীন 
কিন্ত ততোধিক মূল্যবান। আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে__মানবজাতির প্রতি বিধাতার 
সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান কি? আমি তখনই উত্তর দিয়ে থাকি__-মহামূল্য সময়! সময়ের সছ্যয় বা 
অপব্যয়ের উপরই মানব-জীবনের সার্থকতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে।].01006% তার 
Study of Literature নামক পুস্তকে সময়ের কিরূপ সদ্যবহার করা যায় সে কথা বলেছেন। 
ইংল্যাণ্ডে সামান্য কেরানী ও শ্রমজীবিগণ পর্যন্ত সময়ের মূল্য বোঝেন, এক মিনিটও হেলায় 
নষ্ট করেন না। কিন্তু আমরা কাজ না করার কৈফিয়ত দিই__সময়ের অভাব, অথচ গল্প- 
* আচার্য প্রফুল্লচন্দরের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী-_দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৩১ (ভবানীপুর ব্রাহ্মাসমাজ-মন্দিরে 

আচার্য প্রফুল্পচন্দ্রের বন্তৃতা)। 
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' গুজব আড্ডা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কাটিয়ে দিই। বাস্তবিকই বড় লজ্জার 


কথা। যাঁরা কেরানী, সকালবেলা আহারাদি ক'রেই যাঁদের উদরান্নের জন্য দৌড়াতে হয়, 
তারাও প্রতিদিন আধ ঘণ্টা করে পাঠ করলে ৩৬৫ দিনে অনেক বই পণ্ড়ে শেষ করতে 
পারেন। কিন্তু পড়তে হবে নিয়মিতরাপে, অর্থাৎ প্রতিদিন কর্তব্যবোধে সময়ের সদ্যবহার 
ক'রে। ধারাবাহিকরূপে কাজ করা চাই। বিন্দু বিন্দু বারিপাতে পাথরও ক্ষয় হয়। অধ্যয়ন 
আমার কাছে সাধনার মত- ধ্যান-ধারণার সমতুল্য। ঠাকুর-ঘরে যখন কেউ উপাসনা-নিরত 
থাকেন, তখন পাছে ধ্যান ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কেউ তাকে বাধা দিতে চাই না। সেইরূপ কেউ 
অধ্যয়ন বা চিস্তা-নিরত থাক্‌লে, তাঁকে কোনমতে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়। বাধা দিলে কত 
ক্ষতি হতে পারে আমরা তার ধারণাই করতে পারি না। একটা উদাহরণ দিই__ কবি 
কোলরিজের (Coleridge) Kubla Khan or Vision in a Dream নামক বিখ্যাত 
কবিতা রচনার কথা। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ কবির একটু মরফিয়া সেবন অভ্যাস ছিল। 
একদিন মরফিয়া সেবন ক'রে আরাম-কেদারায় তিনঘণ্টা যাপনের পর নিদ্রিতাবস্থায় কবির 
মনন শক্তি ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠল, মেনস্তত্ববিদগণ এ কথা স্বীকার করেন)__ তিনি স্বপ্নে 
“কুবলা খা” কবিতার ৩০০/৪০০ ছত্র রচনা করলেন। নিদ্রার পূর্বে তিনি চেঙ্গিস খাঁর গোত্র 
কুবলা খী সম্বন্ধে কিছু পড়ছিলেন বটে। যাহোক নিদ্রাভঙ্গের পরই কাগজ কলম দৌয়াত 
নিয়ে কবিতাটি লিখতে আর্ত করলেন। ৫৪ লাইন লিখেছেন এমন সময় দরজায় ধাক্কা 
দিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে কোন লোক তাকে কথাবার্তায় এক ঘণ্টা ব্যস্ত রেখে দিল। বড়ই 
পরিতাপের বিষয়, এই প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কবির চিন্তাধারার সূত্র হারিয়ে গেল,আর তার 
ফলে সেই অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা মাত্র ৫৪ লাহন লিখিত হ'য়ে অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ হ'য়ে 
রইল। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে নিভৃত নিবাসে ‘গীতাঞ্জলি’ রচনা করতেন তখন তার 
ধ্যান ভঙ্গ করলে কি অবস্থা হ’ত! সুদুর ইউরোপ থেকে দর্শনাকাঙক্ষী সে তাকে কার্ড পাঠিয়ে 
সাক্ষাৎ ক'রে,__-অন্যথা পাছে তার কল্গানার স্বচ্ছন্দগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ দেশে এই সব 
কথা বলবার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য আছে। কেহ প্রাতঃকালে আপন ঘরে অধ্যয়ন-নিরত 
পড়ছেন নাকি?” আর মশাই, বই খুলে বসে পড়ছি না তো পায়খানায় গেছিনা কি? চেয়ার 
টেনে বসে আরম্ভ করলেন-_“খবর কি? ছেলেপুলে কেমন? মেয়ে সেয়ানা হচ্ছে, বিবাহের 
কি করছেন?” ব্যস, পড়াশুনোর ইতি হয়ে গেল। অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হল। বাস্তবিকই 
আমরা অতি সহজেই ভুলে যাই-_ “উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর” ইংরেজ কিন্তু 
সময়ের মূল্য বোঝেন; তারা বোঝেন "Work while you work, play while you 
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018১."- কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা । এর ব্যতিক্রম হ’লেই আমরা কোন 
কাজে অগ্রসর হতে পারি না। বিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত এমার্সন বলেন "At times the 
whole world seems to be in conspiracy to importune you with em- 
phatic trifles. Friend, child, sickness, fear, want, charity, all knock 
at once at thy closet door and say—Come out unto us," অধ্যয়ন ও 
মননের সময় পরিচিতগণের প্রত্যেকেই একবার দরজায় ধাক্কা দেবে! তাই আরও বিরক্ত 
হ*য়ে আর একস্থানে তিনি বলছেন__ 'O Father, 0 mother, O wife, 0 brother, 
O friend, I have lived with you after appearances hitherto. Hence- 
forward I am the truth's. Be it known unto you that henceforward I 
Obey no law less than the eternal law; I will have no convenants but 
proximities. I shall endeavour to nourish my parents, to support my 
family, to be the chaste husband of one wife,—but these relations I 
must fill after a new and unprecedented way.’ সবই হ'তে রাজী আছি, কিন্তু 
দয়া করে আমাকে একা থাকতে দিন। বাস্তবিক এই মহামনীষিগণ গভীর চিন্তার ফলে যে 
ভাবরত্ব আহরণ করেন, কাব্যে অথবা প্রবন্ধে গেঁথে দেবার সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাদের 
চিন্তাধারা বিপর্যস্ত করে দিলে যে কিসমূহক্ষতি হয় সে বোধ অনেক লোকেরই একেবারে নেই। 

ইংরেজ দার্শনিক কার্লাইল ছিলেন এমার্সনের বন্ধু। তার জীবনকাহিনী এক অদ্ভুদ 
ব্যাপার। কার্লাইল দরিদ্র কৃষক-সস্তান। তীর পিতা রাজমিল্ত্রীর কাজ করতেন। পরে বৃদ্ধবয়সে 
কিছু অনুর্বর জমি সংগ্রহ করে চাষ করতেন। আর্থিক অবস্থা একেবারে অসচ্ছল। বৃদ্ধ 
পিতামাতা--৬ 1৭টি ভাইভগ্নী,অজন্ প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ 
হ’ত। ছেলেদের মধ্যে কার্লহিল ছিলেন মেধাবী; তাই সকলে মিলে চেষ্টা ক'রে তাঁকে 
উচ্চশিক্ষার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। সেখানে কিছুদিন একনিষ্ঠ অধ্যয়নের পর 
কার্লাইল দেখলেন, এক প্রফেসর লেস্লি ছাড়া আর এমন কেউ নেই যার পদতলে বসে 
তিনি শিক্ষালাভ করতে পারেন। তাই বিরক্ত হ'য়ে কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ 
করলেন। কিন্ত এডিনবরা শহর থেকেদূরে গেলেন না। পয়সার অভাবে নিকটে ভামফ্রিসশায়ারে 
এক ক্ষুদ্র কৃষক-কুটারে বাস ক'রে সঙ্গতিপন্ন প্রতিবেশীর নিকট থেকে বই ধার ক'রে অধ্যয়ন- 
তৃষা মেটাতে লাগলেন! কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসে 
ক্লাসে দৌড়াদৌড়ি নেই,_ শুধু নীরব সাধনার বলে, নিজ চেষ্টায়, সময়ের সদ্্যবহার ক'রে 
কার্লাইল অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। তার পাণ্ডিত্য সন্বন্ধে তাঁর জীবন-চরিত- 
লেখক বলেছেন-__ 
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"Then was, perhaps, no one of his age in Scotland or En- 
gland who knew so much and had seen so little. He had read 
enormously— history, poetry, philosophy; the whole range of 
modern literature—French, German, and English—was more fa- 
miliar to him, perhaps, than to any man living of his own age ." 

জার্মান সাহিত্য ও দর্শনে কার্লাইল কি অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন তৎপ্রণীত Sartor 
Resartus পাঠে তার সম্যক্‌ পরিচয় পাওয়া যায়। তার চরিত-লেখক Henry Froude 
বলেছেন__ তার মত সাহিত্য-জ্ঞান কদাচিৎ কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ । বাংলা দেশে 
যেমন লোকে বিদ্যার প্রসারের জন্য গ্রাম থেকে কলকাতায় যায়, কার্লাইল সেইরূপ প্রতিভার 
সম্যক্‌ স্ফুরণের জন্য লণ্ডন যাত্রা করলেন। সেখানে এক বন্ধু-পরিবারে অতিথি হ’লেন। 
কিন্তু দুদিন পরেই বন্ধুকে বললেন, “বন্ধু, এখানে চলবে না-- লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে, 
বিশেষতঃ মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে এত সময়ক্ষেপ ক'রে আমার চলবে না। শীঘ্র একটা 
বাসা ঠিক ক'রে দাও, আমি বাড়ী ছেড়ে বাঁচি। কী ভয়ঙ্কর! গুডমর্নিং, কেমন আছেন, খাসা 
দিনটা আজকের, চা আর একটু ঢালব কি? এই সব ভদ্রয়ানার মার-প্টাচের জ্বালায় যে 
দিনরাত অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম; এখন এমন জায়গায় নিয়ে চল যেখানে কেউ বিরক্ত করবে 
না।” এইরূপে চিত্তবিক্ষেপের সকল কারণ হ’তে দুরে থেকে, সময়ের সমুচিত স্ধ্যবহার 
ক'রে কার্লাইল শুধু ইংরেজী নয়, জার্মান, ফরাসী, ইটালিয়ান, স্প্যানিস্‌ প্রভৃতি ভাষায় 
অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তীর সমসাময়িকগণের মধ্যে তার তুল্য প্রগাঢ় পণ্ডিত 
কেহ ছিলেন বলে আমার জানা নেই। 

একজন ইংরেজ যখন পাঠাগারে অবস্থান করে, তখন সেথায় কেউ প্রবেশ করে না। 
এমন কিন্্ী পর্যন্ত স্বামীর ঘরে দরজায় আঘাত দিয়ে__ “আমি আসতে পারি কি?” অনুমতি 
নিয়ে তবে ঘরে প্রবেশ করে এবং এক কি দেড় মিনিটে দরকারী কাজ শেষ ক'রে মাপ চেয়ে 
পালায়। আর আমাদের অবস্থা কি? সেই তো কথায় আছে-_-একে-_দুয়ে- তিনে হট্টগোল। 
পামারস্টোন (Palmerstone) বলেন, "Dirt is matter in the wrong place." 
বাস্তবিক সবজিনিসেরই একটা নির্দিষ্ট স্থান কাল আছে, যেখান থেকে ভ্রষ্ট হলে তার শোভা 
থাকে না। বৈঠকখানায় বসবার সময় কেউ রান্না ঘরে যায় না; সেইরূপ গল্পেরও একটা 
নিদিষ্ট সময় আছে এবং থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের ছাত্রাবাসে ছাত্রেরা কি করেন? 
“ওহে ভাই শুনেছ? কাউন্সিলে কে গেল? কে কত ভোট পেলে? কার কত পাওয়া উচিত 
ছিল?” এইসব আলোচনা ও উত্তেজনায় ব্যস্‌ সময় কাবার! এক খবরের কাগজেই একটা 
সকাল কেটে গেল। তা ছাড়া ফুটবল খেলা প্রভৃতির আলোচনা নিয়ে আরও কত সময়ের 
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অপব্যয় হয়, কে তার হিসাব রাখে? খবরের কাগজ প’ড়ো না, এ কথা কখনও বলি না। 
আমি নিজে অনেক খবরের কাগজ পড়ি__ আমার মত খবরের কাগজের কীট কমই আছে। 
কিন্ত কাগজ নিরূপিত সময়ে অবসরমত পাঠ করি। যখন গভীর ভাবাত্মক বিষয় অধ্যয়ন 
করবার সময়, তখন খবরের কাগজ স্পর্শ করি না। সব জিনিসেরই একটা নির্দিষ্ট সময় 
আছে, এ তোমরা কখনও ভুলে যেও না। 

আত্মচেষ্টায় মানুষ কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারে, তার আর একটা প্রকৃষ্ট 
নিদর্শন হচ্ছে হেন্রি টমাস কোলক্রক। তার সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলছি। কোলক্রক হচ্ছেন 
"Digest of Hindu and Mahommedan Law" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। 
১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” হবার ১০ বৎসর পূর্বে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে কোম্পানীর 
কেরানী হ'য়ে তিনি এদেশে আসেন। সে সময়ে বিলাতী সমাজের অবস্থা ও নৈতিক আবহাওয়া 
অত্যন্ত দুষ্ট ছিল। মদ, জুয়া ও অন্যপ্রকার দুর্নীতির প্রভাব কোলক্রুক সম্ভবতঃ এড়াতে পারেন 
নি। তথাপি গভীর রাত্রি পর্যন্ত অধ্যয়ন ক'রে তিনি অশেষ শাস্ত্রবিদ্‌ হয়েছিলেন-__-বিশেষতঃ 
সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ জ্ঞানলাভ ক'রেছিলেন। ম্যা্সমূলর বলেছেন, তিনি যে কেবল 
ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা ছিলেন তা নয়, তিনি সুদক্ষ ব্যবহারজীবী এবং সুপটু অর্থসচিবও 
ছিলেন৷ ইউরোপখণ্ডে সংস্কৃতভাষানুশীলনের তিনিই প্রবর্তক। ১৮০০ সালে তিনি Condi- 
tion of Peasantry in Bengal"— “বাংলাদেশে কৃষকের অবস্থা” নামক পুস্তক 
প্রণয়ন করেন। বৈশেষিক দর্শন তিনিই প্রথম ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। বরাহমিহির ও 
আর্যভট্ট থেকে হিন্দু পাটীগণিত ও বীজগণিত অনুবাদ ক'রে তিনিই প্রথম ইউরোপকে দেখান 
যে, গ্রীকদের পূর্বে হিন্দুরা এ সকল বিজ্ঞানের চর্চা করত_- হিন্দুরাই অঙ্কশান্ত্রেদশমিক প্রথার 
আবিষ্কারক। হিন্দুদের জ্ঞান প্রথম আরবেরা ও আরবদের নিকট থেকে ইউরোপ শিক্ষা ক'রেছিল। 
কোলক্রক আবার জ্যোতির্বিদ্যারও অনুশীলন ক'রেছিলেন। অবসর নিয়ে ইউরোপে প্রত্যাবর্তন 
ক'রে তিনি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং নিজে উক্ত প্রতিষ্ঠানে 
প্রবন্ধাদি প্রেরণ ক'রে তাকে পুষ্ট ক'ছেলেন। কণাদের পরমাণুবাদ (শঙ্করের অনুবর্তীমায়াবাদীরা 
আবার ঠাট্টা ক'রে বলেন কণাদ বা কণভূক্‌_জগতের অস্তিত্বই নেই, তার আবার পরমাণু!) 
তিনিই অনুবাদ ক'রে ইউরোপে প্রচার করেন। সেই অনুবাদের প্রথম অধ্যায় ২৫ বৎসর পূর্বে 
আমি আমার History of Hindu Chemistry" নামক পুস্তকে অবিকল উদ্ধৃত করে 
দিয়েছি। জীবনের সব কয়টি দিনের সদ্যবহার না করলে কোলক্রক একাধারে এত গুণের 
গুণী হ'তে পারতেন না। Elphinstone, James, Princep, Horace, Hayman, 
Wil5০r প্রভৃতি বড় বড় শাসনকর্তা এক এক ডিপার্টমেন্টের কর্তা ছিলেন-_পাণ্ডিত্যের 
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- খ্যাতি এঁদেরও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আজকালকার সিভিলিয়ানরা?- এঁদের “ডেস্ক ওয়ার্কের” 
. থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড় করতেই কর্মশেষ! পঞ্চায়েত থেকে চৌকিদার, 
ততঃ দারোগা, তারপর ডেপুটি, তদৃর্ধ্বে ম্যাজিস্ট্রেট, এই চক্রের মধ্যেই এঁরা পাক খাচ্ছেন। 
কাজেই কোন অনুসন্ধানের ফলও তদনুরূপ হচ্ছে। যেমন খুলনার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট 
রিপোর্ট দিলেন-__গাছে ফল প্রচুর, দুধ চাইলেই মেলে, আর মাছ ধ'রে খেলেই হ'ল । লোকে 
তোফা সুখে আছে দুর্ভিক্ষ কোথায়? এঁরা হচ্ছেন লেফাফা-দুরস্ত, অন্য কিছুরই ধার ধারেন 
না। Ephinst০৷e সাহেবের নাম আপনারা শুনেছেন! তিনিই বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্তা 
ছিলেন; এদিকে এঁতিহাসিক গবেষণীও যথেষ্ট করেছেন। তীর প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস 
এখনও এম-এ পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক। ?/21০01 সাহেব পারস্য দেশে ইংলণ্ডের রাজদূত 
ছিলেন। সেই সুযোগে পারস্য দেশ সম্বন্ধে নানা তথ্য অনুসন্ধান ক'রে তিনি সেই দেশের 
একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করলেন, যা এ দেশ সম্বন্ধে আজও নির্ভরযোগ্য আদর্শ মৌলিক 
পুস্তক। এঁদের জীবনের কৃতিত্ব ও সফলতার পশ্চাতে রয়েছে সময়ের মূল্য-জ্ঞান ও সদ্যবহার, 
এ কথা কেহ ভুলে যেন না যাই। 

এখন কেউ অভিযোগ ক'রে বলতে পারেন__ “ইংরোজ ইংরেজ; বাঙালী বাঙালী। 
ইংরেজ যা ক'রেছে, প্রতিকূল ঘটনাচক্রের মধ্যে বাঙালীর দ্বারা তা কি করে সম্ভব হবে?” 
আচ্ছা বেশ কথা । আমাদের দেশের লোকেরই দৃষ্টান্ত লওয়া যাক! রাজা রামমোহন রায় ১৮ 
বৎসর বয়সে বাঁকীপুরে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, 
তা পারসী ভাষায় লিখিত এবং তার মুখবন্ধের ভাষা আরবী । যখন তিনি অসীম সাহসে ভর 
ক'রে প্রচলিত দেশাচারের বিরুদ্ধে দাড়ালেন, তখন তার পিতা তাঁকে আপন ঘর থেকে 
তাড়িয়ে দিলেন! কিম্বদস্তী এই যে, রামমোহন তারপর হিমালয় পার হ'য়ে তিব্বত দেশে 
উপস্থিত হ'য়ে লামাদের নিকট পালিভাষায় লিখিত বৌদ্বশান্ত্র অধ্যয়ন করলেন। সংস্কৃত 
ভাষায় তীর জ্ঞান কত গভীর ছিল, তা এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, তিনিই নব্যভারতে প্রথম 
বেদাস্তের বাণী প্রচার করেন। নবদ্বীপ ভাটপাড়ায় তখন স্মৃতি-শাস্ত্রেরই সম্মান ছিল, বেদ 
উপনিষদের সেরূপ চর্চা ছিল না। ঈশ, কেন, কঠ, মাস্তক্য প্রভৃতি উপনিষদ্‌ তিনিই প্রথমে এ 
দেশে বাঙ্গলা ভাষায় এবং পরে বিলাতে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। মাঝ বয়সে রংপুরে 
ডিগ্বী সাহেবের সেরেস্তাদার হ'য়ে তারই কাছে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেন। ইংরেজী 
ভাষায় তিনি যেরূপ পাণ্ডিত্য লাভ ক'রেছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডিত্য এখনকার ভারতবাসীর 
মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। লর্ড আমহার্স্টের সংস্কৃত কলেজ স্থাপন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের 
প্রতিবাদ করে তিনি তাকে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, দেশে সংস্কৃত 
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সময়ের সম্যবহার 


শিক্ষার ব্যবস্থা যথেষ্ট আছে; আমরা এখন চাই রসায়নশান্্, পদার্থবিদ্যা, অস্থিবিদ্যা প্রভৃতি । 
প্রতিবাদপত্র তিনি বিশপ্‌ হিবারের হাতে দেন। হিবার বলেছেন-__ “এমন ইংরেজী কোন 
এশিয়াবাসীর নিকট পাইনি!” সুতরাং ইংরেজ পারে, আর দেশের লোক পারে না-- এ 
কথাই নয়। আসল কথা সর্বপ্রকার সফলতার মূলেই অক্লান্ত চেষ্টা। 

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রেরই যুগ ছিল। বঙ্কিম 
যে কি অপরিশোধ্য খণে দেশকে আবদ্ধ ক'রে গেছেন তা বলাই বাহুল্য। তিনি ডেপুটী 
ছিলেন; কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে আপন কর্তব্য কখনও অবহেলা করেছেন, এ অভিযোগ 
কেহ কখনও করে নি। অবসর নিয়ে শেষ জীবনে সীতারাম, আনন্দমঠ প্রভৃতি উপন্যাস 
লিখেছিলেন বটে, কিন্তু কর্মজীবনে তার একদিকে ছিল শ্রমসাধ্য রাজকার্য,অন্যদিকেততোধিক 
শ্রমসাধ্য সাহিত্যসৃষ্টি। এই দুই-এর কোনটির প্রতিই কোন দিন তিনি আপন কর্তব্য বিস্মৃত হন 
নি! আপত্তি উঠতে পারে__- বঙ্কিমের ছিল ঈশ্বরদত্ত শক্তি, যেন ধ্যানে বসে লিখতেন। 
সুতরাং তিনি যা ক'রেছেন সাধারণে তা কি করে করবে? বেশ কথা । আমি তার অনন্যসাধারণ 
ও অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টির কথা বলছি না; সাধারণের যা অনুকরণীয় তা হচ্ছে তার অসাধারণ 
শ্রমশীলতা। বই লেখা ছাড়া তাকে “বঙ্গদর্শন” সম্পাদন করতে হ’ত। এই সম্পাদন-কার্ষের 
জন্য তাঁকে সাহিত্যচর্চা ও রাজকার্ষের পরেও সময় করতে হত। কী বিপুল সে চেষ্টা! বঙ্গ 
দর্শন বাংলাদেশে এক নবযুগ আনয়ন করেছিল। সাহিত্য, দর্শন, কাব্য সমালোচনা, এঁতিহাঁসিক 
হ'য়ে বঙ্গ-দর্শনের সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয়েছিল । বাস্তবিক বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়ে বাঙালীর চিত্ত নিত্য 
নূতন দিকে সাড়া দিয়েছিল। এই পত্রিকা সম্পাদনের জন্য নানা প্রবন্ধ পাঠ ও নির্বাচন বঙ্কিমচন্দ্র 
স্বয়ং করতেন। এই জন্য কত দায়িত্ব ছিল এবং কত সময়ই যে তাকে ব্যয় করতে হস্ত, তা 
একবার ভেবে দেখা উচিত। আমাদের তখন ১০1১২ বৎসর বয়স । সাহিত্য রসবোধ তখনও 
জন্মায় নি। তবু উদ্প্রীব হ'য়ে থাকতাম- বঙ্গদর্শন আবার কখন বাহির হবে। বিষবৃক্ষের 
দোবে, চোবে, তেওয়ারী, তাদের বংশদণ্ড, সেই লালটাদ সিং নাচে তিডিং মিডিং, ডালরুটির 
যম কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম, এই সব তখন বেশ লাগতো । বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকাস্তের উইল 
বঞ্চিমের শ্রেষ্ঠ পুস্তক; তাদের স্থান সর্বোচ্চ। তখন থেকেই বঙ্কিম-প্রতিভার পূর্ণ উন্মেষ 
হ,য়েছিল। যাঁরা অসংখ্য কাজের মধ্যে গুরু পরিশ্রম ক'রে জীতি-গঠনের মালমশলা যুগিয়ে 
গেছেন, তাদের দৃষ্টান্ত দেখেও কি আমরা আমাদের শ্রমবিমুখতার কৈফিয়ৎস্বরূপ বলতে 

আচ্ছা, রমেশ দত্ত মহাশয়ের কথা ধরা যাক। তিনি সুরেনবাবু ও বিহারী গুপ্তের 
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সিভিলিয়ান হ'য়ে বিলাত থেকে দেশে ফিরলেন। তারপর বঙ্কিমের পরামর্শে তারই 
পদানুসরণে কত বাঙ্গালা উপন্যাস লিখলেন। বঙ্কিম ও রমেশ, রবিবাবু বা শরৎবাবু ওপন্যাসিক 
হিসাবে কে বড় আমি তার হিসাব করব না, সে সাধ্য আমার নেই। আমার কথা এই--তখন 
চেয়ে কোনদিকে কম ছিল না। কিন্তু রাজকার্ষে তিনি কমিশনার পর্যস্ত হয়ই খতম হ*লেন। 
সন্দর্ভ রচনা ক'রেছিলেন, নানা গবেষণা ক'রে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সাহায্যে বেদের বঙ্গানুবাদ 
ক'রেছিলেন। আশ্চর্য শ্রমশীলতা! ফার্লো (লম্বা ছুটি) নিয়ে বিলাত গিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
১৮১৩ খ্ৰীঃ হতে ১৮৩৩ খ্ৰীঃ পর্যন্ত বাণিজ্যের সনদ (০1721) সম্বন্ধীয় সাক্ষ্যের খাতাপত্র 
পার্লামেন্টের দপ্তর থেকে অনুসন্ধান ক'রে, পাঠ ক'রে, আলোচনা ক'রে তিনি Economic 
History of India এবং India Under Victorian Age নামক অপূর্ব ও অমূল্য গ্রন্থদ্ধয় 
প্রণয়ন করেছিলেন। বৈদেশিক রাজশক্তি ও বণিকের চক্রান্তে ভারতের শিল্পবাণিজ্য কি প্রকারে 
ধ্বংস হ'য়ে গিয়ে ভারতবাসী দারিদ্র্যের নিম্নতম স্তরে নেমে যায়, অধঃপতনের সেই ভয়ঙ্কর 
ইতিহাস রমেশচন্দ্রের এই সকল পুস্তক পাঠ করলে জানতে পার যায়৷ ম্যাজিস্ট্রেট এবং পরে 
কমিশনারের কার্য ক'রেও তিনি কত সাহিত্য, কত ইতিহাস রচনা ক'রে গেছেন, তা ভাবলেও 
আশ্চর্য হ'তে হয়। এঁদের দৃষ্টাস্ত শ্রমবিমুখকে প্রতিনিয়ত লজ্জা দিক! 

অতএব দেখা গেল আমাদের দেশের লোক পারে না, এ কথা একেবারেই খাটে না। 
মহামূল্য সময় একবার গেলে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। এই যে হাজার হাজার B.A. ও 
M.A. বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বাহির হচ্ছেন, এতে আমরা বাস্তবিকই কি উন্নতির পথে 
বেশী অগ্রসর হচ্ছি? তা যদি হয়, তবে ডিগ্রীধারীদের বুদ্ধির বন্ধ্যাদশা ঘুচে যাচ্ছেনা কেন? 
আমি তো আজ প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল দেশের ছেলেদের মধ্যে ওতঃপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট 
হ'য়ে আছি। শ্রীমানেরা তো আমার নাতি, আর মা লক্ষ্মীরা সব দিদিমণি। বল তো সব বুকে 
হাত দিয়ে, কি ক'রে সময় কাটে? কলেজ ক্লাসে তো ছুটির অস্ত নেই, . A., M. 9০. ক্লাস 
বৎসরে পাঁচ মাস হয়, বাকি সাত মাস ছুটি। এই যে মহামূল্য সময়, এর যথার্থ স্যবহার 
একজন সস্ত্রাস্ত নামজাদা ভদ্রলোক বড় দুঃখেই বলেছিলেন, ফুটবল দেশের সর্বনাশ করেছে। 
১৯০৪ সালে গভর্নমেন্ট দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে যখন দ্বিতীয়বার বিলাত যাই, তখন পোর্টসৈয়দে 
একজন সঙ্গী জুটে। লোকটি বেশ আমুদে ও রসিক। তিনি বলেছিলেন, “আচ্ছা, বল তো, 
ফুটবল খেলার ধারে লোক জমায়েত হয় তো বিশ ত্রিশ হাজার? কিন্তু কসরত হয় কয়জনের £” 


সময়েব সদ্থ্যবহার 


ফুটবল খেলছে তো ২২ জন লোক। আর বত্রিশ হাজারে মিলে মোহনবাগান, ফাউল, 
গোলকিপার ইত্যাদি চীৎকারে শহর মাথায় ক'রে খারাপ করবার দরকার কি বাপু! এ যেন 
পাহাড় থেকে টেলিক্কোপ নিয়ে যুদ্ধ দেখা, আর আরাম-চৌকিতে ব'সে অমুক জেনারেলের 
দোষে এইটি ঘটল ব'লে নিশ্চিন্ত আরামে মন্তব্য প্রকাশ করা। এত বড় মাঠ পড়ে আছে_- 
আকাশের তলে বাতাসের মধ্যে গঙ্গীতীরে প্রকৃতির কোলে গা ঢেলে দাও; তা নয়, ব্যর্থ 
উত্তেজনায় আপনাকে শুধু হান্ধা ক'রে ফেলচ। এতবড় খোলা মাঠ-_ যেন জনাকীর্ণ শহরের 
ফুসফুসের মত- এমন অদ্ভুত জিনিস আর কোন শহরে নেই, তারই মাঝে আনন্দ আহরণ 
না করলে চলবে কেন? আমি তো গত ১৮ বৎসর নিয়মিতরূপে বেড়াই-_ কত আনন্দ! 
তোমরা স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের এ অমূল্য সময় নষ্ট কর কেন? 

সকলেই তোমরা কার্লাইল, কোলব্রক অথবা বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র হবে একথা বলি 
না। তবু কাজ তো সবারই আছে। সংসারে আপন আপন ক্ষেত্রে সকলেরই প্রয়োজনীয়তা 
আছে। কাজের কোথাও অস্ত নেই। আমি অনেক জায়গায় ভ্রমণ করি। অনেক স্থানে লোকে 
অনুগ্রহ ক'রে আমার গলায় বুনোফুলের মালা পরিয়ে দেয়। তার গন্ধে গা বমি করে। লক্ষ 
টাকার মালিকেরও এমন একটু বাগান নেই যেখানে দুটো গোলাপ, চামেলি ফুল ফুটতে 
পায়। অথচ আমাদের দেশে পাড়াগায়ে তো জমির অভাব নেই।বিলাতে এক কাঠা জমিতে 
গাছপালা তৈরী ক'রে মানুষ ফুটন্ত ফুলের মধ্যে প্রকৃতির হাসি ফুটিয়ে রাখে। আমি দেখেছি, 
৫০। ৬০ বৎসর আগেও আমাদের দেশের লোকের এই সকল বিষয়ে সৌন্দর্যজ্ঞান ছিল। 
এখন যেন সব সঙ্কুচিত হ'য়ে যাচ্ছে। এখনও যে কোন যুবক ইচ্ছা করলে নিজ হাতে কোদাল 
পেড়ে বাগান ক'রে তার মধ্যে দুটো গোলাপ, জুঁই, চামেলি ফুটিয়ে রাখতে পারে । কিন্তু সময় 
কোথায়? শ্রীমানেরা রাত্রে ৮1১০ ঘণ্টা ঘুম দিয়ে সকাল বেলা উঠে এ পাড়া ও পাড়ায় 
আয়িমা দিদিমা রান্নাঘরে গোপালদের জন্যে বসে থাকেন-__ ভাত কড়-কড়; জ্ঞান নেই 
মেয়েগুলো ম'রে যায়। তারপর আহারাদি ক'রে ঘুম একেবারে তিনটা চারটা পর্যস্ত। আর 
এবেলা ওবেলা কতবার কিস্তিমাৎ তো আছেই; গাছতলায় বসে তাস পিটে পিটে তাস 
তেলা হয়ে যায়। ছিঃ! ছিঃ! নিশ্চেষ্টতার মধ্যে সফলতা কোথায়? 

আত্মচেষ্টা ও সময়ের সদ্যবহার দ্বারা কি অসাধ্য সাধন করা যায় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্লিন্‌ 
তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এডিনবরায় অবস্থানকালে আমি ফ্রাঙ্কলিনের আত্মজীবনী পাঠ করি। কী 
অদম্য পুরুষকার! দরিদ্রের সন্তান ফ্রাঙ্কলিন কম্পোজিটারের কাজ করতেন। বিদ্যালয়ে ভর্তি 
হয়ে শিক্ষা অর্জন করবার উপায় ছিল না, কারণ অর্থাভাব। কিন্তু লেখাপড়া শিখে মানুষ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


হ’বার উচ্চাকাগুক্ষা হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছিল। তাই কেতাবওয়ালার সঙ্গে ভাব করে, ময়লা 
করব না, পাতা কাটব না, সকাল বেলা ফিরিয়ে দেবো ইত্যাদি প্রকার প্রতিজ্ঞা ক'রে তিনি 
পুস্তক ধার নিতেন। সকাল বেলা বই ফিরিয়ে দেবার জন্য সময়ে সময়ে সারা রাত্রি অধ্যয়ন 
করে পুস্তক শেষ করতেন। সঙ্গীরা সকলে মদ খেতো, তিনি খেতেন না; রুটি ও জল ছিল 
তার আহার; তাই ঠাট্টা ক'রে সকলে তাকে জলচর জীব বল্ত। ইংরেজী সাহিত্য অধিগত 
করবার জন্য তার অজ্ঞ চেষ্টা ছিল। Addi$0৷'$ E55৭ পাঠ ক'রে তিনি নিজ ভাষায় 
তার ভাবার্থ লিখতেন, তারপর মূল প্রবন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে আপন ভ্রম সংশোধন 
করতেন। সেই ১৭৫০ সালের কথা, ফ্রাঙ্কলিনের বিজ্ঞান-চর্চার প্রতি তীব্র অনুরাগ ছিল। 
তখন আজকালকার মত কথায় কথায় ল্যাবরেটারীর সুবিধা তো ছিলই না, কোন নৃতন তথ্য 
জানবার আবশ্যক হ'লে ইংল্যাশ্ড থেকে পুস্তক আনিয়ে পাঠ করতে হ’ত। তার অপূর্ব 
প্রতিভা ঘুড়ি উড়াবার কালে ভিজা সৃতার সহযোগে বিদ্যুতের স্পর্শ পেয়ে বিদুৎ-পরিচালক- 
দশ্ড (Lightning Conductor) আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়। এই দণ্ড এখন পৃথিবীর 
সর্বত্রই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকো ফ্রাঙ্কলিনের সময়েই ইংল্যাশ্ড ও আমেরিকার মধ্যে বিবাদ বাধে 
এবং আমেরিকায় স্বাধীনতা-মূলক No taxation without representation আন্দোলন 
আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনে আমেরিকার পক্ষে একদিকে প্রাতঃস্মরণীয় জর্জ ওয়াশিংটন 
সেনাদলের অধিনায়ক, অন্য দিকে শক্তিমান ফ্রাঙ্কলিন ইংল্যাণ্ডে আমেরিকার রাজদূত ছিলেন। 
ফাঙ্কলিন ইংল্যাণ্ডের বার্ক, চেদাম প্রভৃতি বড় বড় রাজনীতিবিদ্গণের সঙ্গে দেখা শোনা ক'রে 
একটা আপোসে মিট্‌মাট্‌ করবার অনেক চেষ্টা ক'রেছিলেন। এদিকে আবার খুব বড় বৈজ্ঞানিক 
ব'লে চতুর্দিকে খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হওয়ায় তিনি বিজ্ঞান-সমিতি Roya! ০০০ হস্তে 
সম্মান ও অভিনন্দন লাভ করেছিলেন । বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল বড় বড় পুস্তকে ফ্রাঙ্কলিনের 
কৃতিত্বের কথা নেই, তা অসম্পূর্ণ। আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাসে ওয়াশিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনের 
নাম সুবর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এই অসাধারণ কৃতী পুরুষের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল সময়ের 
সদ্ধবহার। প্রতিদিনের কার্য সম্পাদনের জন্য ফ্রাঙ্কলিন যেরূপ সময়ের বিভাগ (Routine) 
করেছিলেন, তার অনুসরণ করলে সকলেই উপকৃত হ'তে পারে। রুটিনের মধ্যে সকল 
জিনিসই ছিল-_প্রাতরুখান, আত্মচিস্তা, আত্ম-জিজ্ঞাসা, সৎপ্রতিজ্ঞা, অধ্যয়ন, কার্ষের হিসাব, 
পদ্ধতি পালন ক'রে ফ্রাঙ্কলিন এত বড় হ'তে পেরেছিলেন। 

বাস্তবিক সময় ঠিক ক'রে অগ্রসর হতে পারলে এমন কিছুই নেই যা মানুষ পারে না। 
আমাদের দেশের বড়লোকেরা সাধারণতঃ এমন পাত্র-মিত্র কোটাল-পরিবৃত হ'য়ে থাকেন 


সময়ের সদ্্যবহার 


যে পাঁচ দিনেও একবার তাদের দেখা মেলে না। দুই বৎসর আগে লালা লাজপত্‌ রায়ের 
সভাপতিত্বে যখন কলকাতায় হিন্দুসভার অধিবেশন হয়, তখন মাড়োয়ারী বন্ধুগণ এসে 
আমাকে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ করেন; কারণ বাঙ্গালা দেশে অন্য 
প্রদেশের লোক এ পদ গ্রহণ করলে ভাল দেখায় না। সভার কার্য-ব্পদেশে কোন জমিদার- 
বাটা গিয়ে শুনলুম জমিদারবাবু বেলা ১২টার সময় শয্যা ত্যাগ করেন। স্বদেশী কাজে কেউ 
হবে। অমনি মোটর চড়ে তার বাড়ি গিয়ে দেখলুম- শান্ত্রীর পাহারা । নিজের নাম করে 
বাবুকে সেলাম দেবার কথা বলতে শাস্ত্রী বলে উঠুল, বাবু বেলা সাড়ে এগারোটার পূর্বে শয্যা 
ত্যাগ করবেন না। কী বাদশাহী আলস্য! আমি তো এই বয়সেও ভোর ৫টা বা তৎপূর্বে 
গাত্রোথান ক'রে থাকি; চিরকাল সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যা ত্যাগ ক'রে এসেছি; সূর্যোদয়ের 
পরও বিছানায় পড়ে থাকা আমার ধাতে সয় না । যাক্‌, আমাদের দেশের ধনীদের তো এই 
ব্যাপার! কিন্তু ইংরেজ লাট বা গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য চিঠি লিখে অনুরোধ 
করলে, তিনি যদি দেখা করা উচিত বিবেচনা করেন, তবে সময় স্থির করে সংবাদ পাঠিয়ে 
দেন। তারপর ৫1৭1১০।২০ জন সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলেও নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী পর 
পর সকলের সঙ্গে দেখা করেন। তাদের সব কাজের সময় বাঁধা। এ বিষয়ে তারা আর 
আমরা, তুলনা কর। কোন কাজের জন্য ইংরেজের কাছে যাও; সে ৫1৭ মিনিট চিন্তা করে 
হী বানা একটা জবাব দেবে। কিন্তু দেশের লোকের নিকট যাও; প্রথমতঃ ৫1৭ বারের চেষ্টায় 
দেখা মিলবে। তারপর তোমার প্রস্তাবে মনে মনে অসম্মত হলেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে 
মুখের উপর “না” বলতে পারবে না। তারপর হয়ত আশা দিয়ে একমাস হাঁটিয়ে ঘুরিয়ে 
তোমায় হয়রান ক’রে, হার মানিয়ে ছেড়ে দেবে। 

আমরা তো সময়ের মূল্য বুঝি না। তাই ওরা আমরা এত তফাত। ওরা দিনের বেলায় 
ভূতের মতো খাটে। কিন্ত অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটায় ওদের ব্যবসায় অফিস সব বন্ধ। তখন 
কেউ মোটর গাড়ি চ’ড়ে হাওয়া খায়, কেউ বা ক্রিকেট, টেনিস খেলে। কিন্তু আমাদের 
বড়বাজার, কলেজ স্ট্রীট, ধর্মতলা, __যত জায়গায় যত দোকান আছে সব রাত্রি সাড়ে নশ্টা- 
দশটা পর্যন্ত খোলা। এক একখানি ছোট ছোট ঘরে দোকান, ৫ মিনিট তার মধ্যে থাকলে বদ্ধ 
হাওয়ায় মাথা ধ'রে ওঠে । আমরা সকলে একমত হয়ে দৌকান-বন্ধের একটা সময় ঠিক 
ক’রে নিতে পারি না-_ সকলেরই ভয় আছে, পাছে খদ্দের ভাগে। এমনি করেই আমরা 
শরীর মাটি করি। ইংরেজ কিন্তু ব্যবসাও জানে, স্বাস্থ্যও বুঝে । কিন্তু আমাদের একি সর্বনাশ! 
আমরা সর্বদা ব্যস্ত, আবার সর্বদা অলস। কলকাতায় ইংরেজের ৩টা ওষধের দোকান আছে। 


আচার্য প্রফুল্রচন্দ্র বায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


রোগীর সকল সময়েই এষধের দরকার হ'তে পারে। তাই ছুটি নিতে হলে, অমুক রবিবার 
অমুকের দোকান খোলা, এইভাবে পালা ক'রে ওরা কাজের ব্যবস্থা ক'রে নেয়। আমাদের 
পাশে পাশে, সারি সারি দোকান । কিন্ত আমরা সকলে একমত হ'য়ে, সকলের পক্ষে সুবিধাকর 
এমন কোন বন্দোবস্ত করতে পারি না। সময় স্বাস্থ্য দুই-এরই অপচয় ঘটে, তবু আমরা একটা 
আইন-কানুনের মধ্যে আসতে পারি না। 

এইবার নিজ সম্বন্ধে ২।১ কথা বলি। বয়স তো প্রায় তিন কুড়ি দশ হ’ল; সময় এগিয়ে 
আসছে। আমি চিররুগ্ণ, আলবার্ট স্কুলে তখন কেশব সেনের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনতাম। 
কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন স্কুলের কর্তা । তিনি ইংরেজী পড়াতেন; তীর মত ইংরেজী ভাষার 
শিক্ষক আজও দুর্লভ। আমি তীর প্রিয় ছাত্র ছিলাম। হকারের দোকান থেকে লাটিন ও ফ্রেঞ্চ 
ভাষার বই কিনে পড়তাম। বঙ্গদর্শন আগাগোড়া পড়া যেত। সম্প্রতি গত ৩1৪ বৎসরের 
মধ্যে আমি নানা কার্যোপলক্ষে প্রায় ৯০,০০০ মাইল ভ্রমণ করেছি। ছাত্র-জীবনেই ইংরেজী 
সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি আমার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। রাসায়নিক হ'লেও সাহিত্য, দর্শন, 
ইতিহাস চর্চা করবার সময় পাই। মহীশুরের দেওয়ান সেদিন অভিযোগ ক'রে বলছিলেন 
আমি নাকি বিজ্ঞান ত্যাগ ক'রে খদ্দর ও অস্পৃশ্যতা-নিবারণ-প্রচারকার্য আরম্ভ ক'রেছি। 
বিজ্ঞান ত্যাগ হ'য়ে গেল? সায়ান্স কলেজে স্যর্‌ রাসবিহারী ২১ লক্ষ, স্যর তারকনাথ ১৫ 
লক্ষ টাকা দিয়ে আমাদের হাতে কলেজ সঁপে দিয়ে গেছেন। আমরা হচ্ছি কলেজের ট্রাস্টি। 
আমি কি দেশদ্রোহী যে, অবহেলায় তাদের গচ্ছিত ধনের অপব্যবহার করব? গ্রীষ্মের ছুটিতে 
আমি দার্জিলিং যাই না, __পৃজীবকাশে কোথাও নড়ি না। এখন রেলওয়ের যুগ। দেশের 
দূরপ্রান্তেও ২1৩ দিন অবস্থান ক'রে সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসা যায়। সাধারণে বলেন, একে 
রুগ্ণ শরীর, তার উপর এত পরিশ্রম কি ক'রে করি। প্রকৃত কথা এই যে, সময় বেঁধে কাজ 
করলে অনেকেই অনেক কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে 

“চা-পান না বিষপান?” বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে আমি ৪৫ বৎসরের চা পান অভ্যাস 
একদিনে ছেড়েছি। মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে কোন বিষয়ে অভিনিবেশ-শক্তি সওয়া ঘণ্টা বা 
দেড় ঘণ্টার অধিক কেন্দ্রীভূত রাখা যায় না। উদরপূর্তি ব্যাপারে যেমন চাটনি অনেক সাহায্যকর, 
আত্মোন্নতির ব্যাপারে সেইরূপ ছোটখাট নানা কাজের চাটনি অনেক সাহায্য করে। তফাত 
এই__উদরপূর্তিতে চাটনির সাহায্যে কতকগুলো অতিভোজন করা অনুচিত, আত্মোন্নতি- 
সাধনে চাটনি খুবই দরকার। কোন গভীর ভাবাত্মক বিষয় অধ্যয়ন করতে করতে ক্লান্তিবোধ 
হচ্চে। আর ভাল লাগছে না? আচ্ছা, চাটুনি চালাও--অর্থাৎ রুচিমত জমি কোপাও, বাগান 
কর কিংবা গান গাও, খবরের কাগজ পড়, চরকায় সূতা কাট।-_এইরূপে বৈচিত্র্যের মধ্যে 
ক্লান্তি অপনোদন করে, তারপর আবার সেই গভীর বিষয়ের চর্চা আরম্ভ কর। তা নয়, সমস্ত 


সমযের স্্যবহার 


দিন তাস-পাশা-আড্ডায় কাটিয়ে মেস-ঘরে রাত্রি জেগে বই পড়ে নিজের তথা ঘরের আর 
৩1৪ জনের ক্ষতি করা! কী ভয়ঙ্কর সর্বনাশের কথা! ছাত্রদের সম্বন্ধে আমাকে ঠকান যায় না। 
আমি ছাত্রদের জহুরী বা কামার, যাই বল। আমার কাছে ফাকি দেওয়া চলে না। শ্রীমানদের 
দৌড় আমি সবই জানি। জাপানের অভ্যুদয় আরম্ত হয়েছে ১৮৭০ খ্রীঃ হ'তে । আমাদের 
দেশের নবযুগের সূত্রপাত আর এক শতাব্দী পূর্বে রামমোহন রায়ের সময়ে। আজ জাপান 
উন্নতির উচ্চশিখরে, আর আমরা কোথায়? চীনদেশে--৪৫ কোটি লোক, আমরা ৩২ 
কৌটি। টানারা গরীব, অস্তর্বিপ্রবে অবসন্ন | ধন্য স্যন্‌ ইয়াট্‌সেন! যাঁর একনিষ্ঠ সাধনার বলে 
চীনে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। চীনাদের সুবিধা এই যে তাদের এক জাতি, এক ভাষা, 
এক ধর্ম। আমাদের দেশে কিন্তু ভেদের অস্ত নেই; হিন্দু, মুসলমান, রাটী বারেন্দ্র,উত্তররাটা 
দক্ষিণরাটী বঙ্গজ,__ শাখা, প্রশাখা, উপশাখা। পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান এত 
কম যে এরূপ বিবাহ সংগঠিত হ’লে তা খবরের কাগজে ওঠে । আমাদের ছাত্রেরা তো এম্‌ 
এ., এম্‌. এস্‌-সি., বি. এ., বি. এস্‌-সি. পাস ক'রে শুধু চাকরির উমেদারী করে। চীনদেশে 
চীনাছাত্রেরা দেশের জন্য কি করেছে সে সংবাদ কে রাখে! মনখী Bertrand Russell-এর 
নাম বোধ হয় সকলেই শুনেছেন। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি সন্ধির দিকে 
ছিলেন বলে, যুদ্ধকালে তাকে জেলের মধ্যে আটক রাখে। তার Chinese Problem 
নামক পুস্তকে চীনের অভ্যুত্থানে চীনা ছাত্রগণের কর্মচেষ্টা বিবৃত হ'য়েছে। ভার্সেলে সন্ধিতে 
জাপান টোগোর প্রভাবে, কামানের সাহায্যে মানসম্ত্রম বজায় রেখে সান্টু লাভ করলে। কিন্ত 
সন্ধিতে চীনের স্থান হ’ল না! দুর্বল চীনকে গ্রাহ্য ক'রে কে? এই অপমানের ধাক্কায় চীনের 
যুবশক্তি জেগে উঠল। চীনে ছাত্র-আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। আমাদের 
গোলদীঘি-পলিটিকৃস কম হলেই ভাল। চীনা ছাত্রেরা তাদের অশিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে 
আলোক দেবার জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করতে লাগল। জাপানী দ্রব্য বয়কট করলে। শিক্ষা- 
বিস্তারের জন্য নানা পুস্তক লিখিত হ’ল প্রচার-কার্য অগ্রসর করবার জন্য নানাপ্রকার 
বক্তৃতার বন্দোবস্ত হ'ল। ছেলেরা নিজেদের খরচের টাকা বাচিয়ে শিক্ষা প্রচারের জন্য ভাণ্ডার 
স্থাপন করল। নিজেরাই নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষা দেবার ভার নিলে । এইরূপ ছাত্রদের 
প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পিকিং শহরে আজ পঞ্চাশ হাজার ছেলে লেখাপড়া করছে। আর তোমরা 
কি করছ, কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীরা? কেউ তো একবার দেশের নানাপ্রকার দুর্দশার কথা স্বপ্নেও 
ভাবছ না। কেবল ফুটবল, থিয়েটার, সিনেমার মোহে ডুবে রয়েছ। কাজের কথা উঠলেই 
মাথা চুলকে নাকি সুরে কৈফিয়ত কাটতে থাক-_-সময় পই না, স্বাস্থ্য খারাপ । আমি স্বাস্থ্যরক্ষার 
জন্য এই বয়সেও নিয়মিতরূপে বেড়াই! শুনলে আশ্চর্য হবে, আমি আজও কাঠবিড়ালের 
মত সুপারী গাছেউঠতে পারি__গবান আমার দেহটাকে খুব হাল্কা ক'রেই তৈরী করেছেন। 


৫০৫ 
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আর তোমরা আলস্যের মধ্যে শুধু শুধু আড্ডা দিয়ে যাও। কজন তোমরা বুকে হাত দিয়ে 
বলতে পার যে, তোমাদের অশিক্ষিত দেশ-ভাইদের প্রতি আপন কর্তব্য পালন করছ? এত 
ছুটি, এতগুলো রবিবার, নিজের পাড়ার চামার হোক, মেথর হোক ১০।১২টা ছেলেকে যদি 
পড়াও তা হ'লে তো অনেক হয়। পালা ক'রে ৭ দিনে ৭ জন প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা সময় দিতে 
পার না? চীনের ছাত্রগণ ঠিক বুঝেছে। তারা সময় ক'রে সমস্ত দেশে ১০।১২ লক্ষ বালক- . 
বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে; দেশের অজ্ঞতা দূর করবার জন্য তারা বদ্ধপরিকর হয়েছে। 
একবার ভেবে দেখ, এই শিক্ষা-বিস্তারের বিপুল চেষ্টা দ্বারা চীনা ছাত্রছাত্রীরা তাদের দেশের 
নবজাগরণে কি পরিমাণে সাহায্য করছে। ছাত্র-আন্দোলন কি শুধু বক্তৃতা করা? নৈতিক 
বলই প্রকৃত বল। গভর্নমেন্ট কবে ট্যাক্স বসিয়ে সাধারণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করবে, তার 
জন্যে ব’সে থাকলে চলবে না। আমাদের কি কোনও কর্তব্য নেই? সাত জন মিলে একটা 
নাইট স্কুল চালাতে পার না? আমরা কি করছি-_ বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক, ছাত্র? সব বসে বসে শুধু 
আলস্য আর গল্প-_“তারপর বুঝলে কি না অমনি এক টিপ নস্য) - মেয়ের বিয়ে, 
সাহেবকে বল্তে অমনি একখানা একশ” টাকার নোট দিলে-_আর এখনকার ব্যাপার দেখ 
না, কংগ্রেস ক'রেই তো সব চটিয়ে দিয়েছে” ছিঃ! ছিঃ! পিকিং শহরে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে 
পড়ে। টাকা কম, মেয়েদের আলাদা বন্দোবস্ত তাই হয় না। দেশহিতকর কার্যে চীনা মেয়েদের 
দানও বড় কম নয়। দেশ সম্বন্ধে আমরা যে সব সংস্কারের কথা আলোচনা করি মাত্র, চীন তা 
কার্যে পরিণত ক'রেছে। কী অটল প্রতিজ্ঞা, কী একান্ত সাধনা আমরা শুধু গল্প ক'রে জীবনের 
শ্রেষ্ঠ সময় বৃথা নষ্ট করছি। আমার দেড় ঘণ্টা মাত্র পাঠের সময়। হয়ত পাঁচজন এলেন 
সাক্ষাৎ করতে। সবাই বলেন এক মিনিট সময় হ’লেই চলবে। আরে, আমার যে খেই 
হারিয়ে যায়। কিন্তু সে কথা বুঝবে কে? অমনি অভিযোগ হ’বে, মশায়, শ্যামবাজার থেকে 
আসছি। আচ্ছা, আমার সময়ের কি মূল্য নেই? নয়টা থেকে বারটা পর্যস্ত ল্যাবরেটরীতে 
কাজ করছি; অমনি কেউ এলেন, এক মিনিটের কথার আধ ঘণ্টা গৌরচন্দ্রিকা ফেঁদে বসলেন। 
আমি সকলেতেই রাজী আছি; কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে আমায় একা থাকতে দিন। 

অনেক কাজ প'ড়ে আছে এই হতভাগ্য দেশে। যে যা পার, আরম্ভ ক'রে দাও। সেতুবন্ধনে 
কাঠবিড়ালীও শ্রীরামচন্দ্রকে আপন শক্তিতে সাহায্য ক'রেছিল। এখন আত্মচেষ্টায় অথবা 
সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে ছাত্রগণ নিজের ও দেশের উন্নতিবিধানে তৎপর হও ব্যক্তিগত এবং জাতিগত 
উন্নতি-অবনতি সময়ের সদ্যবহার অথবা অপব্যবহারের উপরই নির্ভর করে। আপন শক্তির 
পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করতে পারলে ভগবানের কৃপায় আমাদের হতভাগ্য দেশও সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করবে। 


অস্পৃশ্যতা-বর্জনের আবেদন* 


প্রিয় ছাত্রগণ, 
আমি বৎসরের এই সময় একবার দেশে আসি। আমার জীবন-সন্ধ্যা তো ঘনাইয়া আসিয়াছে, 
আর কত দিন যে এই স্বচ্ছসিললা কপোতাক্ষীতীরে পল্লীমাতার শ্যামবনানীর কোলে ফিরিয়া 
আসিতে পারিব তা জানি না। এই দীর্ঘ জীবনের মধ্যে কতদিন কতস্থানে ঘুরিয়াছি, কত 
নগরে, কত বিশাল সৌধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু এই নিভৃত পল্লীগ্রামে __ যেখানে 
শৈশবের আনন্দে দিনগুলি ধীরে ধীরে কাটাইয়াছি __ তাহাকে বোধহয় কখনও ভুলিতে 
পারিব না। কবির ভাষায় বলি “নিরখিতে সেই ভূমি চিত সদা চায়। আজ তোমাদিগকে 
দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দরসে আপ্নুত হইতেছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার বিষাদ সাগরে 
ডুবিয়া যাইতেছে। 

তোমরা বোধহয় শুনিয়া থাকিবে যে, মহাত্মা গান্ধী আজ ভারতের হরিজনের উদ্ধারের 
জন্য জীবন বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন। শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ ধরিয়া যাহার সহিত 
কথাবার্তায় কার্যকলাপে ধীরে ধীরে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিয়াছে, আজ তাহার জীবন- 
বিসর্জনপণে সত্যই আমি বাক্শক্তিরহিত হইয়া যাইতেছি। এই অনশনব্রতে সমগ্র ভারত 
নয়, পৃথিবীর সমস্ত লোক উৎকঠিত ও উদ্বেলিত। তাহার সক্কল্স অচল ও অটল।ভাগ্যে যে 
কি আছে জানি না। ভগবান্‌ না করুন, যদি তিনি এই দৃঢসঙ্কল্লে জীবন বিসর্জন দেন, তাহা 
হইলে ভারতের নরনারীকে ইহার জন্য দায়ী হইতে হইবে। 

আজ ২।১ দিন হইল আমি খাষিপাড়ায় তাহাদের ঘর বাড়ী, এবং তাহারা কি অবস্থায় 
থাকে তাহা পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলাম। এই ধাষিরা আমাদের দেশের অধঃপতিত জাতি । 
ইহাদের স্পর্শে সনাতন হিন্দুধর্মের দেহ নাকি অশুচি হয়। ইহারা বহুদিন হইতে সমাজের 
সকল রকম অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে। যেদিন হইতে এই খাধির ঘরে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে, সেইদিন হইতে যেন চিরদিনের তরে অভিশপ্ত । কিন্তু অন্যান্য দেশে যেখানে শ্রমের 
মর্যাদা আছে, সেখানে জাতিগত অধিকার বা অনধিকারের কোন কথাই নাই। উইলিয়াম 
কেরীর কথা বোধ হয় সকলেই শুনিয়া থাকিবে। তাহাকে বাঙলা ভাষার একরকম জন্মদাতা 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি একদিন ইংলণ্ডে একটি সান্ধ্যভোজে যোগদান করিয়াছেন, 
এমন সময় তাহার পার্বতী একজন ভদ্রলোক অপর একজনের কাণে কাণে বলিলেন = 


* রাডুলী স্কুলে প্রদত্ত বক্তৃতা __ আনন্দবাজার, ৯.৫.৩৩। 
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শুনুন, উইলিয়ম কেরী একজন মুটীর ছেলে।” কেরী তাহা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন 
-- মহাশয়, ভুল করিলেন, আমি মুটীর ছেলে নই, একজন সেলাইজুতির ছেলে” স্পষ্টই 
বুঝা যায় যে, সে দেশের সমাজে আমাদের দেশের জাতিভেদের ও অস্পৃশ্যতার বিষ একেবারেই 
প্রবেশ করে নাই। 

তারপর William the 00100970-এর কথা বলি। তিনি একজন চামারের ছেলে। 
তাহার পিতা Robert, Duke of Normandy একদিন একটি স্বচ্ছসলিলা শ্রোতস্বিনী 
দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময় জলের মধ্যে প্রতিবিশ্বিত একটি অপরূপ সুন্দরীর 
অবয়ব তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। রূপমুগ্ধ হইয়া তিনি এই সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং 
পরিশেষে জানিলেন যে, তিনি একজন চামারের দুহিতা। এই চামার কন্যার গর্ভেই বিজয়ী 
উইলিয়ামের জন্ম হয়। আধুনিক রুশিয়ার সর্বপ্রধান কর্তা 38110-ও একজন চামারের সন্তান। 
ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে যে, কোন নির্দিষ্ট কর্মের দ্বারা মানুষকে হীন করা যাইতে পারে 
না। 

মানুষ মানুষকে ছোয় না। ইহার চেয়ে যে আর কিছু পাপ থাকিতে পারে তাহা আমার 
কল্পনাতীত। ইহা অপধর্ম, অধর্ম ও কুধর্ম। বিড়াল কুকুর ঘরে ঢুকিতেছে, তাহাতে দোষ হয় 
না, কিন্ত যদি একজন তথাকথিত অস্পৃশ্য গৃহে প্রবেশ করে অমনি হাঁড়ি ফেলিতে হইবে; 
যেন অস্পৃশ্যতার বিষ তাহার শরীর হইতে অজুর্নের শরের ন্যায় ভাতের হাঁড়ী ও জলের 
কলসীর ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল! 

বিবেকানন্দ এক সময় বলিয়াছেন __ হায় হিন্দুধর্ম, তুমি এখন ভাতের হাঁড়ী ও জলের 
কলসীর ভিতর আসিয়া আশ্রয় লইয়াছ।” আচ্ছা, ইহা কি কখনও সঙ্গত হইতে পারে? আজ 
বাঙলার লোকসংখ্যার শতকরা ৫৫ জন মুসলমান। ইহার অধিকাংশই হিন্দু ছিল। কিন্তু 
নির্যাতিত অপমানিত, লাঞ্ছিত হইয়া ইসলাম ধর্মের ক্রোড়ে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। হিন্দু- 
ভারত ছাড়া এইরূপ জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। টীনদেশের লোকেরা 
তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বলিয়া যে কিছু আছে তাহা জানে না। 
ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এম্বর্ষের মর্যাদা আছে, কিন্তু আমাদের দেশের জাতিভেদের সঙ্গে 
তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও পৃথক। 

আজ শতাধিক বর্ষ হইল --- যে যুগসন্ধিক্ষণে মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন 
করিয়া প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের ন্যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংযোজন করিলেন, সমাজের 
মধ্য হইতে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূরীভূত করিবার জন্য এক নূতন হাওয়া সেই দিন হইতে 
প্রবাহিত হইতেছে। আজ আবার মহাত্মাজী তাহারইজন্য জীবন বির্সজন দিতে উদ্যত হইয়াছেন। 





অস্পৃশ্যতা-বর্জনের আবেদন 


তবুও আমাদের দেশের লোকের চৈতন্যোদয় হইল না । এখনও সেই অচলায়তন গড়িয়া 
উঠিতেছে। এখনও সেই আভিজাত্য অভিমান রহিয়াছে। 
হিন্দু সমাজ আজ জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বহুদিনের সঞ্চিত কুসংস্কাররাশি সমাজের 
দেহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে জরাগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ধর্মের নামে এরূপ ভণ্ডামী 
ও কপটাচার আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। লেমনেড খাও, বরফ খাও তাহাতে 
জাতি যাইবে না, কিন্ত তথাকথিত অস্পৃশ্যের ছোয়া জল খাইলেই সর্বনাশ। দেশের লক্ষ লক্ষ 
লোক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আসিয়াছে এবং ইহার ফলে যে 
পাপ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্তের দিন আসিয়াছে। মহাত্যাগী আগেই 
তার পথ দেখাইতেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন = 
“নেমেছে ধূলার পরে হীন পতিতের ভগবান, 
অপমানে হ'তে হবে তাদের সবার সমান!” 
আজ আর ভাবিবার সময় নাই। আজ এই দিন হইতে সকলে প্রতিজ্ঞা কর যে, আমরা 
পুরাতন সংস্কার দূর করিয়া দিব। দিকে দিকে যে নৃতনের হাওয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, 
প্রাণে প্রাণে যে আহানের সাড়া পড়িয়াছে, তাহার সহিত অগ্রসর হইব। জীবনযাত্রার পথে 
অনেক বাধা আসিবে, তাহাতে চুপ করিয়াহ দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না; সংগ্রাম করিতে 
হইবে, জয়ী হইতে হইবে। প্রত্যেক মানুষের, প্রত্যেক জীবের সহিত একটি প্রাণের, একটি 
দরদের সম্বন্ধ স্থাপন কর, দেখিবে জগতের সবই সুন্দর! 





৫০৯ 


বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও 
জীবন-সংগ্রামে তাহার মূল্য* 


অধুনা বাংলা দেশের শিক্ষা প্রায় অশিক্ষাতে পরিণত হইয়াছে। বস্তুত এই তথাকথিত 
শিক্ষার মোহে পড়িয়া বাংলার যুবকগণ তাহাদের ভবিষ্যৎকে একেবারে নষ্ট করিয়া 
ফেলিতেছে। 

পুরাকাল হইতে স্কটল্যাণ্ড দেশে একপ্রকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত আছে। বাংলা 
গ্রামে শত শত পাঠশালা বিদ্যমান। এই কারণে, এ দেশের সামান্য শ্রমজীবী এবং চাষীর 
ছেলেরাও প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। মনীষী কার্লাইলের জীবনচরিত-পাঠে 
ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়। 

বাল্যকাল হইতে বালকের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বোঝা যায় যে, তাহার ভাবী উন্নতির 
আশা কিরূপ। একটি চল্তি প্রবাদ আছে, “উঠস্তি মূলোর পত্তনেই বোঝা যায়” অর্থাৎ 
কোন্‌ ছেলের দৌড় কত দূর এবং কোন্দিকে তাহার প্রতিভা খেলে তাহা বাল্যকাল হইতে 
বুঝিতে পারা যায়। 

কিন্তু আমাদের দেশে সবর্বনাশের মূল এই যে মা-বাপ ও অভিভাবকগণের ইচ্ছা 
তাহাদের প্রত্যেক ছেলেই ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার পর 
বি-এ, বি-এস্‌সি, এম্‌ এ, এম্‌-এস্‌সি ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হইবে। তাহাদের ধারণা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ভাবী জীবনযাত্রার পথ রুদ্ধ হইয়া 
যাইবে। এইজন্য জোরজবরদস্তি করিয়া প্রত্যেক ছেলেকেই পাস করান চাই এবং যদি 
দেখেন যে, কোন ছেলে ইংরেজীতে, সংস্কৃতে বা গণিতে একটু পশ্চাৎপদ অমনি প্রত্যেক 
থাকে৷ যেন, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য “ডিগ্রী” ও ননকরী” লাভ। আমার শৈশবাবস্থা 
হইতে এই ছড়াটি শুনিয়া আসিতেছি। 

“লেখাপড়া করে যেই 
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে-ই” 
আমার স্মরণ আছে, প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমার পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রায়ই 
* প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩৪০। 


বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও জীবন-সংগ্রামে তাহার মূল্য 


বলিতেন “পাসায় অধ্যয়নম্”। সেই সময় অস্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পাইলেই একটি 
চাকরি মিলিত, নাহয় ডাক্তারী ও ওকালতী দ্বারা রোজগারের পথ পরিষ্কার হইত, 
সেইজন্যই এই সময় ডিগ্রির উপর একটি কৃত্রিম মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ যে- 
ছেলে পরীক্ষায় যত উচ্চ স্থান অধিকার করিত তাহার তত মোট মাহিনার চাক্‌রি মিলিত। 
জলপানী-পাওয়া ছেলেদের আরও আদর, এই রকম পাস-করা ছেলেদের হাতে কন্যা 
সম্প্রদান করিবার জন্য সমাজের বড় বড় লোকও লালায়িত হইত এবং বিবাহের বাজারে 
তাহারা নিলাম হইয়া সব্ধবেচ্চ দরে বিক্রীত হইত। এই স্থানে একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক 
হইলেও না-বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বরিশালের প্রথিতনামা অশ্িনীবাবু বলিতেন, 
“আমি যদি জানিতাম যে এই ব্ৰজমোহন কলেজ স্থাপন করাতে অবিবাহিত কন্যার পিতার 
রক্তশোষণ করিবার কল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে কখনও এই দুক্ন্থে প্রবৃত্ত হইতাম 
না।” 

আমাদের বালকদের এই একমুখো শিক্ষাই যত রকম অনর্থ সৃষ্টি করিতেছে। মনে 
করুন, এক বাপের চার ছেলে, তাহাদের মধ্যে যে-ছেলের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এঁকাস্তিক 
অনুরাগ আছে তাহাকেই বাছিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত। কিন্তু প্রত্যেক ছেলেকেই 
যে উপাধিধারী করিতে হইবে এরূপ অদ্ভুত বা উৎকট রীতি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা 
যায় না। ছেলেদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ তাহাদের অজ্ঞাতসারে যে কি সর্কনাশের 
প্রশ্রয় দিতেছেন তাহা বলা যায় না। আজ শতাধিক বর্ষ যাবৎ অর্থাৎ হিন্দু কলেজ 
সংস্থাপনের পর হইতে আমাদের সমাজে এমন একটি হাওয়া প্রবাহিত হইতেছে যে;ছেলেরা 
ভাবে পাস না করিতে পারা একটি অপরাধ। কলিকাতার অনেক পাড়ায় যেখানে খুব ঘন 
বসতি এবং সূর্ধ্যান্তের পর এক ছাদ হইতে অপর ছাদের মেয়েরা আলাপ-পরিচয় ও 
ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে, সেখানকার একটি কল্পনা-প্রসূতকথোপকথন উদ্ধৃত 
করিতেছি, “দেখ বোন, অমুকের ছেলেটি কেবল যে পাস করল তা নয় ২০ জলপানিও 
পেয়েছে, কিন্ত আমার কি পোড়াকপাল! ছেলেটা এবার ফেল্‌ হয়েছে!” কিন্তু তখন তিনি 
ভুলিয়া যান যে অস্তরাল হইতে ছেলে কান পাতিয়া সব শুনিতেছে। আজ বহুদিন হইতে 
আমাদের সমাজের মধ্যে এই ভ্রান্তি ধারণা বদ্ধমূল যে যে-ছেলে পরীক্ষা পাস করিতে 
পারিল না তাহার জীবন বিফল ও নিরর্থক। এই ধারণার যে কিবিষময় ফল ফলিতেছে 
তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন অনেক ছেলেও দেখা যায় যাহারা পরীক্ষায় 
অকৃতকাৰ্য্য হইয়া মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়, এমন কি, আত্মহত্যাও করে। ইহার জন্য দায়ী 
মা-বাপ, অভিভাবকগণ ও সমাজ। 


"৫১১ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, পাসকরা ছেলের দ্বারা বড় একটা 
মহৎ কিছু সম্পাদিত হয় নাই। কারণ তাহারা আটঘাট-বীধা ধারাবাহিক কাজ ভিন্ন অন্য 
কিছু করিতে সক্ষম হয় না। পাস-করা ছেলে ও টুলোপণ্ডিত অনেকটা এক ধরণের । 
একটি প্রচলিত কথা আছে, ন্যায়পঞ্চানন বা তর্করত্ব মহাশয় গাড়ু হাতে করিয়া মাঠে 
করিতে তন্ময় ও অন্যমনস্ক হইয়া যখন গ্রামাস্তরে চলিয়া গিয়াছেন, তখন তাহার চৈতন্য 
হইল। পুথিগত বিদ্যা যাই ভয়ঙ্করী। কতকগুলি গৎ মুখস্থ করিয়া আওড়াইতে পারাই 
যে বিদ্যাশিক্ষা, এ ভ্রমাত্মক ধারণা যতদিন না আমাদের সমাজ হইতে দূরীভূত হয় ততদিন 
বাঙালী জাতির উদ্ধার নাই। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব রাসায়নিক ডক্টর হ্যান্কিন 
একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি তাহাতে কেতাবী বিদ্যা বৈজ্ঞানিক ভাবে সমালোচনা 
করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি দেখাইয়াছেন যে, যদি ভবিষ্যৎ জীবনে উপার্জন করিয়া খাইতে 
হয় তাহা হইলে এই শিক্ষা জীবনসংগ্রামে সহায়ক না হইয়া পরিপন্থীই হয়। 

বিখ্যাত রবার্ট ক্লাইভ বাল্যকালে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিতে না পারায় ডানপিটে 
ছেলেদের নেতা হইয়া নানা প্রকার লঙ্কাকাণ্ড করিতেন, কখনও বা উচ্চ গির্জার শিখরে 
আরোহণ করিয়া ভয় দেখাইতেন যে; এইখান হইতে পড়িয়া মরিবেন। তাহার পিতা এই 
ডান্পিটে ছেলের হাত হইতে পরিত্রান পাইবার নিমিত্ত লগুনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষদের বলিয়া-কহিয়া পুত্রের জন্য একটি কেরাণীগিরি জুটাইয়া তাহাকে মাদ্রাজে 
প্রেরণ করেন। এই রবার্ট ক্লাইভ যে কি প্রকারে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া ভারতে 
ইংরেজ-রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। - 

ইদানীং সমগ্র আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্তী সিসিল্‌ রোড্‌স্‌ অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন ছিলেন বটে, কিন্তু লেখাপড়ায় আদৌ পারদর্শিতা লাভ করিতে 
পারেন না। 

দ্বিতীয় চার্লসের সময়ের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী স্যর জোসহিয়া চাইলড্‌ূস একটি 
আপিসের ঝাড়ুদার ছিলেন, লেখাপড়ার বড় একটা ধার ধারিতেন না, কিন্তু স্বীয় প্রতিভাবলে 
উন্নতি লাভ করেন এবং সর্ব্বশেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান পরিচালকদের পদে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রভূত ধনোপার্জন করেন। 

বাঙালী ছাত্র প্রায়ই নিজেকে বড় বুদ্ধিমান বলিয়া গর্ব্বানুভব করে, কিন্তু কথায় বলে 
যত চতুর তত ফতুর-_ কথা বেচিয়া খাওয়া কয়দিন চলে? ‘শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না! 
বাঙালী ছেলেদের শৈশবাবস্থা হইতে এইরূপ চতুরতা অবলম্বন করা অর্থাৎ ফাঁকি দিয়া 


বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও জীবন-সংগ্রামে তাহার মূল্য 


পাস করা একটি চরিত্রগত দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি অর্ধশতাব্দী ধরিয়া এই অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়াছি যে, বন্তৃতা-প্রসঙ্গে কোন বিষয় বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য নানারকম 
দৃষ্টান্তের সহায়তায় যদি সেটুকু হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করা যায়তবে ছেলেরা কখনও 
মনোযোগ দিবে না এবং ইহার দরুণ যদি তাহাদিগকে ধমক্‌ দেওয়া যায় তাহা হইলে 
নির্লজ্জ ভাবে বলে, ‘মহাশয়, ও ত পরীক্ষা পাস করিতে লাগিবে না!” শুধু. কলেজের 
ছেলেদের দৌষারোপ করিতে চাহি না, স্কুলের ছেলেদের মধ্যেও এই পাপ ঢুকিয়াছে। 
বাল্যকালে আমরা যখন স্কুলের নিন্নশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতাম তখন অভিধান দেখিয়া 
শব্দার্থ বাহির কইরতাম এমন কি সময়ে সময়ে ওয়েবষ্টার দেখিয়া শব্দের প্রমাণ ও প্রয়োগ 
জানিতাম, কিন্তু ইদানীং অভিধান ব্যবহার করা প্রায় লোপ পাইয়াছে। দুই একটি ছেলের 
কাছে দুই-একখানি পকেট অভিধান দৃষ্ট হয় মাত্র। পাঠ্যপুস্তকের যে-কয়েকটি নির্ধারিত 
গল্প থাকে তাহা অপেক্ষা অর্থ পুস্তকের আয়তন দুই তিন গুণ হইবে। সময়ে সময়ে ইহা 
পঞ্জিকার ন্যায় কলেবরও ধারণ করে, সুতরাং অভিধান দেখিবার কোন প্রয়োজন হয় না। 
ইতিহাস প্রভৃতির জন্য নির্ধারিত পুস্তকের ধার ধারে না। আই-এ, আই-এস্সি, বিএ, বি- 
এস্‌সি মাত্র দুই বৎসর করিয়া পড়িতে হয়। ইহার বার আনা সময়ই আলস্যে ও ওঁদাস্যে 
অতিবাহিত হয়, কারণ তাহারা জানে যে পরীক্ষার দুই মাস আগে হইতে টাকা-টিপ্ননী 
ইত্যাদি কণ্ঠস্থ করিয়া বেশ পাস করা যাইবে, এমন কি, ছাত্রদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল 
হইয়া আসিয়াছে যে, যাহারা যত নির্বোধ তাহারাই তত বড় বড় পুস্তক পড়িয়া বৃথা সময় 
নষ্ট করে। প্রকৃত বিদ্যার্জন বা জ্ঞানস্পৃহা বর্তমানকালের ছাত্রবর্গের মন হইতে দিন দিন 
তিরোহিত হইতেছে এবং যাহা জ্ঞান তাহা কেবল ভাসা ভাসা। এখনকার উপাধিধারীদের 
মধ্যে পল্পবগ্রাহিতাই বিশেষভাবে দেখা যায়। 

আমাদের ছেলেদের বাল্যকাল হইতে এই ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হয় যে, বিদ্যাশিক্ষা 
মানে ক্লাস-প্রমোশন ও পরীক্ষা-পাস; ইহা প্রকৃত শিক্ষার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। বিদ্যাশিক্ষা 
কখনও খানকয়েক পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। আমি বন্তুতা-প্রসঙ্গে ও প্রবন্ধাদিতে 
এই কথা বলিয়া বলিয়া হয়রাণ হইয়াছি, যে, জগতে যাঁহরা সাহিত্য, বিজ্ঞান ও 
সমাজনীতিক্ষেত্রে অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বীধাবাধি নিয়মের 
বিশেষ ধার ধারিতেন না, কিন্তু তাহারা প্রত্যেকেই এক একজন গ্রস্থকীট ছিলেন। মার্কিন 
বলেন তাহা হইলে বাজে বই হইতে কে কত জ্ঞানলাভ করিয়াছে তাহাই জানিতে চাই, 


৫১৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি তুমি নেপোলিয়ান সম্বন্ধে কি জান? কাহাকেও বা গ্যারিবন্ডি 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া থাকি। আমাদের বাংলা দেশে যে কয়জন সাহিত্য-ক্ষেত্রে অসাধারণ 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, যথাঁ_ রবীন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ইহাদের প্রত্যেকেই অসংখ্য 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন। একা শরৎচন্দ্রের একখানি পুস্তিকা-_ নারীর মূল্য” পাঠ 
করিলে বোঝা যায় যে, ইহার কত গভীর পাপ্ডিত্য। এই পুস্তিকাখানির পাদটাকায়.যে-সমস্ত 
গ্রন্থের উল্লেখ আছে আমাদর বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বড় উপাধিধারীরা তাহার নাম পর্য্যস্ত 
শোনেন নাই। এই সাহিত্যরহীত্রয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারেন নাই। 
অস্তরায়। ষাট বৎসর যাবৎ এই কলিকাতায় দেখিতেছি, যাহারা একটু অবস্থাপন্ন তাহাদের 
ধারণা যে, ছেলেদের জন্য মাষ্টার না রাখিলে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিবে। 
ইহাতে যে কেবল স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় তাহাই নয়, প্রকৃত জ্ঞানলাভেরও অন্তরায় 
ঘটে। একে ত ছেলেরা দশটার সময় তাড়াতাড়ি দুটি ভাত মুখে দিয়া উর্দম্বাসে ছুটে, 
তাহার পর দশটা হইতে চারটা পর্যন্ত ক্লাসের পর ক্লাস, মাঝে মাত্র আধ ঘন্টা টিফিন। 
ছুটি হইলেই বাড়ি আসিয়া কিছু জলযোগ গ্রহণ করে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে 
সেই সময় তাহাদের খেলাধূলার বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু দেখা যায়, ছেলেটি যেমন একটু 
হাঁফ ছাড়িল অমনি ভৃত্য অসিয়া খবর দিল যে, মাষ্টার বাবু আসিয়াছেন। বেচারাকে 
পুনরায় আবার পিগ্ররাবদ্ধ করা হইল। শিক্ষক মহাশয়ও তাহার নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ 
করিবার জন্য, ছেলেকে অভিধান খুলিতে এবং অঙ্ক বা জ্যামিতির অনুশীলন নিজের মাথা 
ঘামাইয়া করিতে দিবেন না। সব নিজেই সমাধান করিয়া দিবেন। ইহাতে ছেলের বুদ্ধিবৃত্তির 
পরিচালনা অভাবে কোন রকমেই বিকাশ পায় না, প্রকৃতপক্ষে তাহাকে তোতা-পাখী 
করিয়া তোলা হয়। আমি অবশ্য একথা স্বীকার করি যে, ছাত্র যদি কোন বিশেষ বিষয়ে 
একটু কাচা থাকে তাহা হইলে একটু সহায়তার প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রত্যেক ছেলের 
পিছনে শিক্ষক লাগাইয়া তাহাদের স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করা নিতান্তই গহিতি। ইংরেজীতে 
একটি ছড়া আছে 
‘Work while you work 
Play while you play” 

অর্থাৎ যখন পড়িবে মনোযোগ দিয়া পড়িবে, এবং যখন খেলিবে তখন অন্য কিছু 
করিবে না। কিন্তু অভিভাবকগণের হুকুম-_ কেবল ‘পড় পড় পড়’। লাভের মধ্যে এই 
যে ছেলেরা পড়াশুনাকে একটি বিভীষিকা বলিয়া মনে করিয়া বসে, এবং স্কুলের ছুটির 
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পরেই গৃহশিক্ষকের পাল্লায় পড়িয়া তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ হওয়া দূরে থাকুক একেবারে 
ভোতা হইয়া যায়। 

বাঙালীর ছাত্রজীবনের আর একটি অভাব দৃষ্ট হয়, তাহা এই, ইহাতে কোন রকম 
বৈচিত্র্য নাই। জীবন ধারা সুখকর করিতে হইলে প্রত্যেকেরই একটি খেয়াল পরিপোষণ 
করা নিতাস্ত প্রয়োজন; ফুলের বাগান করা, সঙ্গীতচর্চ্চা, চিত্রবিদ্যা, দশ-পনর মাইল পদররজে 
ভ্রমণ এবং বনে জঙ্গলে চডুইভাতী বিশেষ আমোদ-জনক। অবশ্য কলিকাতায় স্থানসন্কীর্ণতায় 
ইহার কতকগুলি ব্যাপার সম্ভব হইয়া উঠে না, কিন্তু আবার নানা বিষয়ক বিদ্যার্জন বা 
জ্ঞানলাভ করিবার অপূর্র্ব সুযোগ কলিকাতার ন্যায় অন্যত্র কোথাও নাই। আমি লগুনে 
চিড়িয়াখানায় দেখিয়াছি যে, প্রত্যহ শত শত আবালবৃদ্ধবণিতা ওথায় সমবেত হইয়া জীব- 
জন্তুর জীবনযাত্রাপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করে এবং নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। 
অনেক সময় ইহা হইতে অনেকের মনে প্রাণিবিদ্যা শিখিবার একটি প্রেরণা জাগিয়া ওঠে, 
কিন্তু আমাদের এখানে তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। কলিকাতার যাদুঘরে 
একটি মাত্র কক্ষে এত শিখিবার জিনিষ আছে যে, তাহা বোধ হয় সমস্ত জীবনেও শেষ 
করা যায় না, ইহা ছাড়া বহু চিত্রশালাও আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের 
চিড়িয়াখানা ও যাদুঘর প্রায়ই কালীঘাট-ফেরতা তীর্থযাত্রী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। 
আমাদের কলিকাতার ছেলেরা শৈশব কাল হইতে যেন জড়ভড়া হইয়া থাকে। 
অতিক্রম করিয়া বরাবর বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট দিয়া জোড়াসীকো পর্য্যস্ত যাই। আমি দেখিয়া 
অবাক্‌ হই দশ-পনর-কুড়ি বৎসরের বালক হইতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট- 
পঁয়যটি বৎসরের বৃদ্ধ পর্যযস্ত দু-ধারে রকের উপর প্রস্তরমূর্তিবৎ নড়চড়বিহীন হইয়া গল্প- 
গুজব করিতেছে এবং এইরূপে সময়ের সম্যবহার ঘণ্টার পর ঘণ্টা করিতেছে। কিন্তু 
ইউরোপে যখন বাহিরে ক্রীড়া-কৌতুক করিবার সুবিধা থাকে, শত শত নর-নারী সাধারণ 
করিয়া থাকে। বাস্তবিকই আমাদের জাত যেন মরা, কথায়বলে, “থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া 
বড়ি থোড়”। আবহমান কাল হইতে প্রচলিত একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর বাঙালীর 
জীবনধারা কেবলই ঘুরিয়া মরিতেছে, এবং এই কারণে বদ্ধমূল সংস্কার তাহাদের হৃদয়ে 
দৃঢ়তর হইতেছে। 

মূলকথা এই, ফেব্যক্তি যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রেরণা পাইয়াছে যে আত্মচেষ্টা দ্বারাই 
ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিবে। যে-কয়জন বাঙালী সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন 


৫৯৫ 


আচার্য প্রকুল্পচন্ত্র রায রচনা সংকলন ও দ্বিতীয় খণ্ড 


তাহাদের উল্লেখ পূর্ধরবে করিয়াছি। এখন কয়েক জন ভারতবাসীর নাম করিতেছি যাহারা 
সাময়িক পত্র সম্পাদনের অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন। বিখ্যাত “হিন্দু পেট্রিয়ট” পত্রিকার পর 
পর দুইজন প্রাতঃস্মরণীয় সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পাল নিজ চেষ্টাবলে 
মানুষ হইয়াছিলেন। তাহারা ইংরেজীতে যে-সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহার সমকক্ষ প্রবন্ধ 
লিখিতে আজও পৰ্য্যন্ত কেহ সক্ষম হইয়াছেন কি-না সন্দেহ। 'অমৃতবাঁজার পত্রিকার 
সম্পাদক শিশিরকুমার ও মতিলাল যে কি প্রকার যোগ্যতার সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন 
করিতেন তাহা বলা নিশ্প্রয়োজন। আর একজনের কথা বলি, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি 
(অবাঙালী)। তিনি জীবনের প্রথম বয়সে সামান্য একজন কেরাণী ছিলেন, কিন্তু আত্মচেষ্টা 
ও পুরুষকার বলে আজ ভারতের একটি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন; কেবল “লীভার' 
নাম করিয়াই শেষ করিব, ইনি পরলোকগত কেশবচন্দ্র রায়, যিনি K. 0. Roy of the 
Associated Press বলিয়া বিখ্যাত। শৈশবে যখন তিনি ফরিদপুর স্কুলে পড়িতেন 
তখন তিনি খারাপ ছেলে বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। অন্ধশান্ত্রে বিশেষ কাচা বলিয়া তিনি 
প্রায়ই ক্লাস-প্রমোশন পাইতেন না। কিন্ত নিজে নিজে চুরি করিয়া ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন 
করিতেন। এক সময় একজন ইংরেজ ্কুল-পরিদর্শক তাহাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে 
আসিয়া উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলেন। বালক কেশবচন্দের 
প্রবন্ধটির বিশেষত্ব দেখিয়া তাঁহার তাক লাগিয়া গেল। ইনি প্রবেশিকা পাস করিতে 
অসমর্থ হইয়া কিছুদিন ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে সামান্য বেতনে বাজারসরকারী করিলেন 
এবং এই সময় ‘ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ’ পত্রিকায় ছোট ছোট প্রবন্ধ দিতেন। পরিশেষে 
তিনি এসোশিয়েটেড প্রেসের অধিনায়ক হন। বলা বাহুল্য এই কয়জনের কেহই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট খণী নহেন। 

ছাত্রদের নৈরাশ্যই বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। এমন কি দেখা যায়, যাহারা 
কলেজে প্রবেশ করে তাহারা প্রথম হইতেই বিলক্ষণ উপলব্ধি করে এবং বলিতেও ক্রুটি 
করে না যে, পড়াশুনা করিয়া কি হইবে? হাজার হাজার গ্রাজুয়েট ইতিপূর্ব্বেই অন্নচিস্তা 
করিয়া হাহাকার করিতেছে। সেদিন কলেজ অব সায়ান্সে যাহারা পঞ্চম শ্রেণীতে আসিয়া 
ভর্তি হইয়াছেন তাহাদের কয়েক দিন ধরিয়া প্রশ্ন করিলাম,_ তোমরা কেন আসিয়াছ? 
তাহারা বলিলেন, মা বাপ ছাড়ে না, তাই। পাঠকপাঠিকাগণ হয়ত মনে করিতে পারেন 
যে, আমার এপ্রকার প্রশ্ন করিবার কারণ কি? কারণ এই যে, মাসাবধি নজর রাখিয়া 
দেখিলাম, কোনদিন একটি ছুটির অজুহাত পাইলেই তাহারা চম্পট দিবার জন্য প্রস্তুত। যদি 
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বলেন, লেকচার হইবে না, কলেজে থাকিয়া কি করিবে? ইহার উত্তরে বলিব যে, রসায়ন 
শাস্ত্র পরীক্ষামূলক, সুতরাং হাতে-কলমে টেষ্ট টিউব লইয়া কাজ করা ইহার প্রধান অবলম্বন। 
আমরা প্রাকৃটিক্যাল ক্লাস সৰ্ব্বদাই খুলিয়া রাখিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি দেখিয়া অবাক্‌ 
হই যে, যাহারা বি-এস্সি-তে অনার্স লইয়া প্রবেশ করিয়াছেন তীহাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা 
বা জ্ঞানস্পৃহার কিছুমাত্র নির্দশন পাওয়া যায় না। কাজেই মেসে যাইয়া আর একদফা 
দিবানিদ্রা, তাস ইত্যাদি ক্রীড়া তাহাদের নিকট অধিকতর প্রিয়। 


৫১৭ 


অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়, সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাবৃন্দ ও প্রিয় ছাত্রগণ,_ 

সর্ব্বাগ্রে আপনাদের সকলের কাছে আমার অকৃত্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করিয়া আমি 
কিছু বলিতে পারিতেছিনা। এই যে এখানকার নেতাগণ, ছাত্রগণের তো কথাই নাই, আপনারা 
এত কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রচণ্ড মার্তু-_ তাপে ক্রিষ্ট হইয়া এখানে সমবেত হইয়াছেন এবং 
অনেক দূর থেকে আপনারা সকলে মিলে আমাকে নিয়ে এসেছেন, তাতে আমি নিজেকে 
ধন্য মনে করিতেছি। 

আমরা মৃত জাতি। এই মৃত জাতিকে যদি সন্ভ্রীবিত করতে হয়, একে যদি সজীব করে 
রাখবার চেষ্টা করা যায়, তবে এর চেয়ে সাধু চেষ্টা আর কি হ'তে পারে! এ শুধু কথায় হয় না, 
কাজ চাই। 

আমরা আফিংসেবী না হ'লেও কুস্তকর্ণের ন্যায় চিরনিদ্রায় অভিভূত। মধ্যে মধ্যে 
ইলেকট্রিক ব্যাটারি দিয়ে যদি কখনো চৈতন্যের উদ্রেক করা হয়, আবার অমনি ঘোর নিদ্রায় 
অভিভূত নাই। এই বাংলার দোষ এ দোষটা ছেড়ে আবার আমাদের লেগে পড়ে থাকৃতে 
হই। এই ছাত্ররা আমাদের ভবিষ্যৎ । এই ছাত্রদের অভ্যর্থনা আমার কাছে পবিত্র। কাজেই 
তাদের নিমন্ত্রণ আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এই ছাত্রবৃন্দের আহান আমার কাছে 
ঈশ্বরের বাণীর মত। সেইজন্য নানা অসুবিধা সত্তেও আমি তাঁদের কাছে এসেছি। আমি 
যেমন ছাত্র, আমার ছাত্রেরাও তেমনি ছাত্র। আমার ছাত্রতু যে কবে সুরু হল, কবে গেল তা 
আমি ঠিক করে উঠতে পারি না। ছাত্রদের সহবাসে থাকলে এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি যেন 
আবার যৌবনসুলভ বল বিক্রম ও উদ্যম লাভ করি। একথা ঠিক না, যে ছাত্রেরা কেবল 
দুস্ছত্তর পড়বে, আর পরীক্ষা পাশ করতে পারলেই সব শেষ হয়ে যাবে। এই পুঁথিগত বিদ্যাই 
সর্ব্বনাশের মূল, শিক্ষার এরূপ প্রথায় এক প্রকার ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। ছাত্র কি, শিক্ষক কি, 
আমি তাহা জানি না! When ] ceased to be a student তা” ও আমি বলতে পারি 
না। 

পুঁথিগত বিদ্যাই যে বিদ্যা তা ভাববার কোন কারণ নাই। ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপানের 
সঙ্গে তুলনায় আমাদের অবস্থা কি? ইংলণ্ডে মাতৃক্রোডে, by the fie 510০ যা শিখে 
আমাদের দেশে বি.এ. পাশ করেও তা হয় না। ইংলগড মায়েরা শিক্ষিতা। আমাদের মায়েরা 
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তানয়। আমাদের দেশে শতকরা ৫ জন ছাত্র 1105806-- তারা সকলে Graduate নয়__ 
কোনরকমে আঁকার্বাকা করে নামটা স্বাক্ষর করতে পারলেও তাকে ০9230$-এ literate 
ধরা হয়। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতা .০৫, বোধ হয় আরও কম। 

ভারতবর্ষে যদি 092955০৫ ০1৪55 কাউকে বলতে হয়, তাই এই মহিলাগণই de- 
079$5৪, আমরা তাদের চিরকাল বাহিরে রেখেছি, জ্ঞানের আলো হতে চিরকাল বঞ্চিত - 
করে রেখেছি। আমাদের ছেলেরা যখন মাতৃস্তন পান করে তখন তার সঙ্গে সুশিক্ষা না পেয়ে 
কুশিক্ষা পায়। মা, দিদিমা, আই-মা, তাদের কাছ থেকে সুশিক্ষা পায় না! "What is bred 
in the bone does not go out of the flesh." ইংলণ্ডে মায়ের কলে বসে যা শেখে 
আমাদের দেশে তা পারে না। তাদের জ্ঞানস্পৃহা বড়ই বলবতী; তাদের একটা spirit of 
inquistiveness আছে, আমাদের তা নেই। তারা ভ্রমণকাহিনী কত পড়ে । Nansen, 
Livingstone, Franklin প্রভৃতি যীরা ভূবন পর্যটন করেছেন, অনন্যমনা হয়ে তাদের 
ভ্রমণকাহিনী অধ্যয়ন করে। Stories ০£ Adventure তাদের বলে পড়াতে হয় না। 
আমাদের দেশে Livingstone, ৪0592, প্রভৃতি expPlorer-দের নাম অনেকে জানে 
না! আমাদের দেশে Paradi5€ Lost এক কেন্টো, ভষ্টিকাব্য দুই সর্গ, রঘুবংশ দুই সর্গ__ 
এর বেশী কিছু পড়ি না! এর সঙ্গে আবার টিকাটিপ্পনি- মন্লিনাথে কুলায় না, তার উপর 
আবার তারাকুমার কবিরত্ব চাই, সারদারঞ্জন রায় চাই। কে পরীক্ষক হবেন, কে কোন্‌ ধাতে 
প্রশ্ন করেন, কোন্‌ কলেজে পড়ান, চিঠি লিখে তার নোট আনাও। আর তাতে লাল, নীল 
পেন্সিলের দাগ দাও। কোন রকমে ফাকি দিয়ে পরীক্ষা পাশ করলেই যেন লেখা পড়া শেষ 
হয়ে গেল; জীবনের কাৰ্য্য সমাপ্ত হল। আমার একজন বন্ধু বলেছিলেন, একবার পরীক্ষার 
ফল বেরুতে দেরী হতে লাগল !আমার সেই সর্বজনবিদিত বন্ধু পরে জানতে পারলেন যে 
tabulator হিসাব করে দেখেন যে শতকরা ১০১ জন পাশ হয়ে গেছে! তখন ইউনিভারসিটির 
কর্তারা ভাবলেন, এতো বড় গোলমাল, আচ্ছা ‘লটারী’ করে পাশের সংখ্যা কমিয়ে দাও। 

এত বড় মেকী জিনিস কি করে চলে? আমাদের দেশে B.A., 74... যীরা পাশ 
করেছেন, তারা এত কম জানেন যে বলতে লজ্জা হয়। তাদের নিকট anything which 
is outside the prescribed books is anathema কোনরকমে ফাকি দিয়ে একটা 
ডিগ্রী নেওয়া । আমি বলে আসছি ডিগ্রী ও নকরিতে বাঙালী জাতির সর্বনাশ হলো একবারে। 

প্রথম যখন আমাদের দেশের লোকেরা কিছু লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরি পেতে 
লাগল, সেই অবধি আমাদের একটা সংস্কার হয়ে গেল যে, লেখাপড়া শিখেই চাকরি 
পাওয়া যায়। এই অবসরে অবাঙালীরা এসে জীবিকা উপার্জ্জনের পথ করতলগত করে 
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নিল। এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করছি, এখন আর তার অবতারণা দরকার নেই। 

* ফ * * 

বিলাতের আদর্শে আমাদের চলে না, আয়ের ঢের তফাৎ। গাছের তলায় বসে প্রাচীনকালে 
বিদ্যাশিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করত। বৃহদারণ্যক_-আরণ্যক শব্দের অর্থ বিলাতে গিয়া 
-Maxmuller সাহেবের কাছে শিখি--যড়দর্শন, গীতা, উপনিষদ্‌ সব উৎপত্তি অরণ্যে! 
বনে মুনিগণ শিষ্যদিগকে যা উপদেশ দিতেন তাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৮ লক্ষ টাকার রাজপ্রাসাদে 
এ সব মুনিদের নিয়ে বসালে এঁ সব জিনিস বের হতো না। ট্রিনটি কলেজের মত অতুল 
এশৰ্য্য বিভবে যা হয়, 5০17-0808 শ্রমজীবিদের তার চেয়ে কম শিক্ষা হয় না। 

আমাদের দেশে কৃষকেরা যদি রোজ ৩ ঘণ্টা করে পড়ত, তাহলে এক বৎসরে ১০০০ 
ঘণ্টায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তিলাভ করতে পারত। 

এখন আমাদের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন Mr. Ramsay Macdonald--তিনি ছিলেন 
son of a poor working man. তার কেবিনেট মিনিষ্টার Benspoor, and Clynes- 
ও কয়লার খাদে কাজ করতেন। ১০০০, ২০০০ হাজার ফুট নীচে কোদালী দিয়ে কয়লা 
কেটে, নিজ চেষ্টার তারা লেখাপড়া শিখেছিলেন। সেই "Hoary headed labours" 
আজ আমাদের ভাগ্য বিধাতা 741. Ramsay 71800০00810 ২০ জন pPeer-এর লিষ্ট 
দিয়ে যদি রাজাকে বলেন 0 ax 1019 510080019, রাজাকে তখনই সহি করিতে হইবে। 
১৯১১ সনে 117190০0791 বঙ্গের অঙ্গ ছেদের সময় ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ক'রে 
The Awakening 0f India নামক একখানা বই লিখিয়াছেন, আমি বইখানা কষ্ঠস্থ 
করেছি। তিনি এতে যেমন সুক্ষ দৃষ্টি দেখিয়েছেন, যে সব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করে 
দিয়েছেন। যাঁরা ২৫, ৩০ বৎসর যাবৎ ভারতে আছেন তাঁরা তা করতে পারেন নি। 

ডাঃ Hiwkin৪ আগ্রা গভর্ণমেন্টের Chemical Examiner ছিলেন। তিনি Cam- 
bridge St. John College-র fellow. The Limitations of the Expert 
তীর পুস্তক। তিনি কেতাবি বুদ্ধির কথা সম্পর্কে বলেছেন-_একটি স্কুলের অনেক ছেলে 
Scholarship পেত, but it is so notorious that none of them was even 
heard of again; কিন্তু পরে সংসারে ঢুকে তারা কোথায় যে তলিয়ে গেল খোঁজ পাওয়া 
গেল না। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের লক্ষ্য কেবল এ দিকে। কোন্‌ স্কুলে কতজন ছেলে 
first division-এ পাশ করলে আর তার মধ্যে কত ছেলে scholarship পেল-__ষে 
স্কুলে এর সংখ্যা বেশী, সব ছেলে এ স্কুলের দিকে ছুটবে। এই যে পুঁথিগত বিদ্যা এই দিকেই 
লক্ষ্য_যেমন আমাদের নৈয়ায়িক পণ্ডিত পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র এই ভাবতে 
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ভাবতে এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে চলে গেলেন, তেমনি আমাদের মধ্যে যারা বড় বেশী 
কলেজের বই পড়ে তাদের 101791%০ আর 75909:০61017635 থাকে না; তাই বাঙালীর 
এই দুর্দশা । 

Sir R. N. Mukherjee-কে আমাদের দেশে Captain 0f [70050 বলা হয়। 
২৫ বৎসর আগে ভাবতাম তিনি স্বদেশদ্রোহী; কেন না তাদের Martin & ০০-তে সাহেব 
বিস্তর, কিন্তু বাঙালীর স্থান কম। কিন্তু তাকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের Graduate- 
রা i7৭-এ ঢুকে কখনও ভাল করে কিছু শিখবে না। কয়েকদিন কাজ করেই বলবে উচ্চ 
পদের চাকরি না হলে আর চলবে না। একি হয়! 

ইংলণ্ডে রাজার ছেলে 5৭1০7 হন। আমাদের দেশে কোন ছেলে কারখানায় দুই চারদিন 
থাকলেই বলে__-ও মশায়, আমার সব শেখা হয়েছে, আমায় একটা ডিপার্টমেন্টে Head 
করে দিন।-__এই সব্র্বনাশের মূল। 

স্যাডলার সাহেব বিলাতে গিয়ে একটা 19০25-এ বল্লেন (Youths of Bengal 
সম্বন্ধে) “কোন একটা ছেলেকে হাসতে দেখলাম না।” আমার এদের দেখলে মনে হয় যেন 
সব ছেলের ঘরে ২/৩টি অরক্ষণীয়া কন্যা রয়েছে। ৩৫ বৎসরের মধ্যে চুল পাকে, অন্ন চিন্তা, 
হাসতে পারে না। যুবকেরা হাস্বে, নাচবে, গাইবে। ইংলণ্ডে বাপে ছেলে ক্রিকেট খেলে, 
কিন্তু আমাদের দেশে তা হয় না, বরংউপ্টো। ছেলে বাপের ব্রিসীমানার মধ্যে গেলে শিষ্টতার 
ব্যাঘাত হয়, কিম্বা গান গাইলে যদি পিতা শোনেন-_ একেবারে চোর এই ছেলে বয়সে যদি 
আমরা একটু না হাসি তবে হাসবো কখন? 

Addison বলেছেন-_] have always preferred cheerfulness to mirth. 
The latter I consider as an act, the former as a babit of the mind. 
Cheerfulness of mind ছাড়া life is not worth living. আমায় competition 
দাও, আমি সুপারী গাছে চড় বো, নারিকেল গাছে চড়বো-_একবার চন্দননগরে 5.N. Bose 
এর বাড়িতে নারিকেল গাছে উঠে নারিকেল পেড়ে নিয়ে এসেছিলুম। তোমরা গাছে চড়বে, 
নৌকা বাইবে, পাহাড়ে উঠবে, 7০০1০ খাবে। আমাদের বাঙালীর ছেলেরা অল্প বয়সে হাত 
পা কোলে করে জড়ভরত হয়ে বসে থাকবে; পরে হয় diabete5 নয় £০এ1-এ ধরবে। 
কলিকাতায় এ অদ্তুত দৃশ্য। ৫ ॥০ টায় যখন বেড়াতে বেরুই, হয়ত দেখব সুকিয়া স্ট্রাটের 
কোণে ১০ বছর, ১৫ বছরের ছেলে এবং প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ এক সঙ্গে বসে আছে। এরা যে কি 
করে হাত পা কোলে করে বসে থাকতে পারে এ আমার বুদ্ধিতেই আসে না। কৃষক ৩ মাস 
খাটে, আর ৯ মাস হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে। আমরা একটা অদ্ভুত জাতি। অলসতা, 
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জড়তা, নিষ্পন্দতা, নিজ্জীবিতা যেন আমাদের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। এক একজন ইংরেজের 
এক একটা খেয়াল আছে। ওই খেয়ালের বশবর্তী হয়ে ইংরাজ অসাধ্য সাধন করেছে। 
Music, poultry, agriculture horticulture, ইত্যাদি এক একজনের এক একরকম 
খেয়াল । আমাদের দেশে যদি কেউ ধনীর ঘরে with silver spoon in the mouth 
জন্মগ্রহণ করেন, তাহলে তার এত বড় ভুঁড়ি হবে, গজেন্দ্ৰ গমনে চলবেন, ধরাকে সরা জ্ঞান 
করবেন, মাটিতে পা দিলে যেন তার অপমান হবে। আমি এদের বলি "a mass of cor- 
rupt flesh." Sir John Lubbock (son of a barber) বিদ্বান ও M.P. ছিলেন। 
তিনি বই লিখেছেন মক্ষিকাতত্ব সম্বন্ধে । মক্ষিকা, পিপড়ের মধ্যে 7911০ আছে, এদের 
ভিতরে Queen bees, drones, neuter আছে। এই মক্ষিকাতত্ব সম্বন্ধে কত লোক 
কত পুস্তক রচনা করেছেন। আর আমাদের তো কেবল ঘুম। রাত্রিতে তো পূর্ণ উদ্যমে 
ঘুমোবেই, তার উপর আবার ছুটি আসলে ১২টায়, ১টায় আবার ৩ ঘণ্টার ঘুম। আমাদের 
problem হচ্ছে how to kill, and not how to utilise it. কোথাও তাস পাশার 
আড্ডা--তাস পাশা খেলে কিম্বা পরনিন্দা পরচর্চ্চা করে দিন কেটে গেল। ইংরেজ প্রতিুহূর্ত 
utilise করে। তুমি ডিগ্রী পেয়েছ, ইংরেজ তা ০৪1০ করে না। এই যে তোমরা কলেজে 
পড়ছো, তারা এর মধ্যে দশগুণ বিদ্যা আহরণ করবে। যত পার ০৪ 6০০ পড় । আমি 
310 01855-এ থাকতে ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ শিখেছি নিজের চেষ্টায়। তখন 9108155627০ যত 
পড়েছি পরে 007670$50%-র যন্ত্রণায় তত পড়া হয়নি। তোমাদের হয়েছে text book 
ছাড়া বাইরের বই পড়া যেন পাপ। Johnson was the son of a poor bookseller. 
He used to devour books—second-hand বই সংগ্রহ করে ছোট ঘরে চোরের 
মত বসে পড়তেন। 0x£০৷৭-এ দুই চার বছর পড়েছিলেন। Giচচ০॥৷-ও তাই, self 
taught-Oford-এ গিয়ে তিক্ত বিরক্ত হয়ে পালিয়ে আসেন। বাঙালীদের মধ্যে যীরা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ অসাধ্য সাধন করেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ 
Oriental Seminary-তে দুই চারিদিন পড়েছিলেন। কলেজের ছায়াও মাড়ান নি 
তিনি কি একজন অশিক্ষিত? তিনি যদি বি. এল. পাশ করে উকিল হতেন তো গীতাঞ্জলি 
হতো না, বার লাইব্রেরীতে বসে আড্ডা দিতেন। খ্যাতনামা সংবাদপত্র সম্পাদকের মধ্যে 
অনেকেই কলেজের শিক্ষিত নন। মিঃ চিন্তামণি Council Minister, graduate নন, 
self-taught, 1558021-এর Editor কত well-informed. Associated Press- 
এর কর্তা ॥.€. Roy আগে Eden Hindu Hostel-এর বাজার সরকার ছিলেন। 
অসাধারণ আধিপত্য-_-তিনিও self-taught, Railway finance, (আয়-ব্যয়) সম্বন্ধে 
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এখন ৪0700 সাতকড়ি ঘোষ___গভর্ণমেন্ট ভয়ে থরহরি। তিনি প্রথমে নিন্নতম কেরাণী 
ছিলেন! এখন নিজের প্রচেষ্টায় Rail৮৭y 279:0০০ সম্বন্ধে অনেক বই লিখেছেন! 

যেইংলণ্ডে নিউটন, সেক্সগীয়র, মিল্টনকে গর্ভে ধারণ করেছিল, সেই ইংলগুই বাণিজ্যে 
পৃথিবীর অগ্রণী । বিদ্যা ও বাণিজ্যে দ্বন্দ্ব নাই। আমেরিকা ও নব্য জাপান সকল রকম বিজ্ঞানে 
অসাধারণত্ব লাভ করেছে। আর ব্যবসায় বাণিজ্যে ইংলগু সকল দেশের মধ্যে প্রধান। এত 
দূরে গিয়ে কাজ নাই। বোম্বে গিয়ে অনেকের সঙ্গে মিশেছি__মাদ্রাজের লোক, বোন্বের 
লোক, তারা অর্থনীতিতে ওস্তাদ 1 [9০1])1/১55901015-তে মুখ রেখেছে__ বোম্বে ও মাদ্রাজের 
লোকেরা । বাঙালী মসীজীবী। পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস গ্রাজুয়েট নন। পরলোকগত টাটা বহু 
ক্রোড়পতি ছিলেন। Institute 01 9০1০0০৪-এ ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। তার ছেলে 
দোরাবজী টাটা [701%57510-র শিক্ষিত নন। তবুও তাঁদের কত কৃতিত্ব দেখা যায়। লালুভাই 
শ্যামলদাসও তাই! আর বাঙালী চাকরি চাকরি করে পাগল; বাঙলা গবর্ণমেন্ট বছরে কয়েকটি 
মাত্র হাকিম, ডেপুটী নিযুক্ত করেন। তাই নিয়ে কত মারামারি__এর জন্য আবার প্যাকৃট 
চাই। আমরা যেন কুকুর-কয়েকটা হাড় ফেলে দেয়, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি হিন্দু কুকুর 
খাবে, না মুসলমান কুকুর খাবে। ওদিকে দিল্পীওয়ালা, ভাটিয়া, মাডোয়ারী এসে দেশ লুটে 
নিয়ে যাচ্ছে। স্যার ফজলুল ভাই করিম ভাই Institute 06 C০॥দেer০e-এ দশ লাখ 
টাকা দান করলেন। মজাম্বিক চ্যানেলে, পার্শিয়ান গাল্‌ফে নিজের জাহাজে তার বড় বড় 
ব্যবসায় চলছে। ভাটিয়ারা এক একজন ধনকুবের। সামান্য মূলধন নিয়ে ব্যবসায় আরস্ত 
করে। স্যার বিঠলদাস থ্যাকারসে অনেক কাপড়ের কলের মালিক, অনেক ব্যবসায়ের 
কর্তা, অর্থঘটিত ব্যাপার তিনি এমন বুঝতেন যে, মহামতি গোখলের ন্যায় Finance- 
০৮০: পর্ধ্যস্ত তার কাছেগিয়ে পরামর্শ নিতেন। যাঁরা বড় বড় ব্যবসায়ের কর্তা, শেয়ার 
মার্কেটের খবর রাখেন, মিলের মালিক তারাই অর্থঘটিত ব্যাপারের সহজ মীমাংসা করতে 
পারেন। 

আমাকে অনেকে বিদ্রুপ করে বলেন--আপনি কি বাঙালীকে মাড়োয়ারী হতে বলেন? 
আমি তা বলি না, আমিও সরস্বতীর অর্না করি। আমি বলি, লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের ঢের উন্নতি ও কৃতিত্ব লাভ করা যায়! 

Mr. Dalal, Currency Commission-এ যাঁর minority রিপোর্ট বেরিয়েছিল, 
তিনি বলেছিলেন-__£২০৪7$০ Council Bill sale-এ ভারতের সর্বনাশ হবে। Re- 
verse Council Bill India-তে sale-র দরুণ ভারতের ৩৫ কোটি টাকা লোকসান 
হয়েছে। কিন্তু কলিকাতায় ধারা Political Economy-(S Gold medalist, Re- 
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verse Council bill ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে মাথা চুলকাইবেন। আমরা 
বাঙালী-_6%৪101708100 পাশ করি, ভাবি খুব লেখাপড়া শিখেছি। 

স্যার মুরারজি গোকুল দাসের 926০019100-এ একবার অনেক টাকা লোকসান 
হয়েছিল। পরে জানতে পারা গেল, “মাত্র ৪ কোটি টাকা” লোকসান হয়েছে। এতে তাঁকে 
পথে দাঁড়াতে হল না। মাত্র কয়েকটি মিলের ?/809815 /১%০০০% ছেড়ে দিলেন। তার 
মাথা সমান উঁচুই রহিল। আমাদের হয়েছে পরিবারের সব ছেলেকেই Graduate করতেই 
হবে। কেন এ বিড়ম্বনা? বিধাতা ত স্বর্গ থেকে এমন বিধান করে পাঠাননি যে সবাই কেবল 
পরীক্ষা পাশ করে স্বাস্থ্য নষ্ট করবে! আমাদের একজন ডাক্তার, একজন উকিল, একজন 
স্কুলমান্টার, একজন কেরাণী হওয়া চাই। কেন? যার প্রতিভা আছে তাকে Univer5ity-তে 
পাঠাও! যার তেমন শক্তি নাই, তাকে জোর করে কলেজে পাঠান শুধু সামর্থ্যের অপব্যয়। 
আমাদের দেশে সাধারণতঃ ম্যান্রিকুলেশন পর্য্যস্ত সকলেই পড়ে । Upper সণাণঞাগ পর্য্যত্ত 
পড়লেই এখন দুনিয়ার সব খবর রাখা যায়। বাঙলা ভাষার কত পত্রিকা রয়েছে__যেমন 
“দৈনিক বসুমতী”__-অন্য ইংরাজী কাগজ না পড়লেও চলে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 
ইহার পরিচালক । তিনি খুব %/611-1700090 প্রবাসীর পঞ্চশস্য, বিবিধ প্রসঙ্গ, অস্তঃপুরে 
মা লক্ষ্মীরা যদি পড়েন তবে দুনিয়ার সব খবর রাখতে পারেন। আসল কথা বিদ্যাশিক্ষা কোন্‌ 
ভাষায় হলো তা দিয়ে দরকার কি? কোরাণ শরীফ বাংলায় অনুবাদ হইলে কতজন পড়তে পারে, 
অথচ তার মূল্য কমে না। দিনে তিন ঘণ্টা বই'র পড়া আর ২ ঘণ্টা কেবল বাজে বই পড়লে 
বিদ্যার জাহাজ হতে পারা যায়। [001%951-তে ৬ মাস ছুটি, Post graduate ০1855-এ 
৭ মাস; কিন্তু এই কয় মাস ছুটি ওরা একেবারে সরস্বতীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে কাটায়। 

অনেকের হয়ত 9০০87071500 একেবারে বাদ গিয়েছে। গেলিপোলি কোথা, 
বললে দেখাতে পারবে না। দিল্লী কোথা, বলতে পারবে না--চেকোপ্নোভাকিয়া, 
জুগোশ্লোভাকিয়া, ইউক্রেন, এসবের কথা হয়ত কেউই বলতে পারবে না। এই যে অস্তরীয়া 
ভেঙ্গে কত রাষ্ট্র হল তা জানে না। It is the information which counts in after- 
life. Examine পাশ করতে যা কিছু দরকার না হয়, তা পড়া আর দরকার নেই_-এ 
ভয়ঙ্কর 1০1095$ 5৮5০1] হাইস্কুলে কুক্ষণে এগুলি 07150, Ge০৪7৭০॥y) আবার 
optional subjects করা হয়েছে। 4th 01859 হ'তে হয়ত Geo০graphy-র একেবারে 
কারবার নাই। 

বাঙালীর কত রকম দৌষ_-আর ২/৪টা কথা বলবো- এত কথা এসে পড়ে যে, বলে 
শেষ করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবার জন্য আমাদের সকলেরই একটা ঝৌক। যার 
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প্রতিভা আছে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাও, যাকে ঠেঙ্গিয়ে পাঠাতে হয়, তাকে পাঠাবার 
দরকার নেই। অন্য দেশে From Log Cabin to the White House, Working 
Man থেকে Prime Minister হওয়া যায়। ইংলণ্ডে শতকরা ৯৮ জন literate; কিন্ত 
২৬০০০ ছেলে কলেজে পড়ে-_কত পার্থক্য । তাদের দেশে কত ছেলে কত দিকে যাচ্ছে। 
ইংলণ্ডে তাদের ০৪:৪০: ৬/00-%109, আর কত রকম_ সৈনিক বিভাগে, রণতরী বিভাগে, 
বড় বড় ব্যবসাবাণিজ্যে কত ছেলে যাচ্ছে। আমাদের শুধু ‘খাঁড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি 
খাঁড়া”_-উকীল, ডাক্তার, কেরাণী, স্কুলমাষ্টার এর বেশী কিছু নয়। 

আমাদের হচ্ছে_-যা হোক একটা কিছু করা। সবাইকে স্কুল কলেজে পড়তে হবে, 
কেউ ভাবে না- পরিণাম কি? অভিভাবক ছেলের জন্য মাসে ৩০1৪০ টাকা মনিভর্ডারে 
পাঠান। কিন্তু কেউ ভাবে না, কি পড়ছে, ও পড়ে কি হবে। 

আমি চার বার বিলাত ফেরতা, ৮ বৎসর বিলাতে বাস করেছি বটে, কিন্তু কালাপাহাড়ের 
মতো আমি বিলাতফেরতার ভয়ানক বিদ্বেবী__ওরা 502 ০০118 পরে, ঘাড় সোজা করে 
দাড়িয়ে মনে করে এই বুঝি আদব কায়দা—culture. Foremost jurist of India 
স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার আশুতোষ; the foremost physician স্যার নীলরতন 
সরকার, কেদার দাস, বামনদাস এঁরা সব Calcutta University-র শিক্ষা প্রাপ্ত-_ 
বিলাতফেরত ডাক্তার এমন আর বড় কলকাতায় নাই। ইউরোপে গেলেই শিক্ষালাভ হয় 
না। 9085-এ Advocate General পর্য্যস্ত সব LL. B., সেখানে ব্যারিষ্টার নেই। 
কেবল কলিকাতায় Original 510০-এ Barrister; travelling in fool's paradise 
(Emer5s0n) | বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বঙ্কিম, রাসবিহারী ঘোষ আশুতোষ এঁদের শিক্ষাও 
তো এই দেশের-_-বিলাতে গেলেই যে হল-মার্কা হবে তার কি মানে আছে? ব্রজেন্দ্র শীল 
a man of encyclopaedic learning সব বিলেত-ফেরতাদের কেটে decoction 
করলেও এত বিদ্যা হয় না। বিবেকানন্দ শিখতে বিলাতযান নি--প্রাচ্যের কিআছে প্রতীচ্যকে 
দেবার’, তাই বলতে গিয়েছিলেন। এখন কথায় কথায় বিলাত যাওয়া--১২ হাত ফাকুড়ের 
১৩ হাত বিটী-_এসব ভাববার কথা। বিলাতে যাবার মোহ আছে, এ মোহ দূর করতে হবে। 

মহাত্মা গান্ধী untouchability দূর করতে বলেছেন। এ Hindu untouchabil- 
ity, but not Islam untouchability—নিনত্তরের হিন্দুরাও মুসলমানের দরগায় সিনি 
দেয়। এত কোটি মুসলমান হ’ল কেন, এ কি কেবল রাজশক্তির প্রভাবে?--তা নয়। দিল্লী 
অঞ্চলের হিন্দুরা তো খুব বেশী মুসলমান হয়ে যায় নি। ইসলামের মূলমন্ত্র সাম্য, মৈত্রী, 
স্বাধীনতা । হিন্দু পদাঘাত করে দূরে ফেলতে জানে, মুসলমান কোলে করতে পারে । আমরা 
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ভাইকে পায়ে ঠেলে ফেলে দেই, তারা কুড়িয়ে নেয়। আমাদের সাধ্য নেই, জাতৃভাব নেই। 
ডোম হউক, আর যাই হউক, মুসলমান হলে অন্য সব মুসলমানেরা তাকে এক সঙ্গে নিয়ে 
খায়, ফকির, রাজা এক সঙ্গে নমাজ পড়ে, ভোজন করে। এই সাম্মভাবের জন্য পশ্চিমে 
আটলান্টিক, পুর্বে প্যাসিফিক এর মধ্যে এক পঞ্চমাংশ লোক-সংখ্যাই মুসলমান-_ভারত 
তো ফাও। আমাদের সাম্যভাব নাই, ভ্রাতৃভাব নাই। খাসিয়া পাহাড়ে এখনও খ্রীষ্টান হচ্ছে 
কেন? আমরা তাঁদের জন্য কি করেছি? মিশনারীরা সব করছে। হিন্দু কমে যাচ্ছে অস্পৃশ্যতার 
দরুণ! মুসলমানেরা জুন্বা মসজিদে সকলে একসঙ্গে নেমাজ পড়ে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের তাড়িয়ে 
দেয়, মন্দিরের ত্রিসীমাণায় থাকতে দেয় না। রঘুনন্দনে আছে “কায়স্থোহপি সচ্ছুদ্র”। ব্রাহ্মণ 
মন্দিরের ভিতর, কায়স্থ বারান্দায়, নবশাখ সিঁড়িতে শূদ্ৰ অস্পৃশ্য, দূর থেকে দেখে, এত দূরে 
হয়তো টেলিক্কৌপ দিয়ে তবে দেখতে পারা যায়। আমরা কেবল জানি ছুঁতমার্গ__বিবেকানন্দের 
কথায় ‘ধৰ্ম্ম গিয়েছে ভাতের হাঁড়ির ভিতর!’ বরফ, সোডা খেলে জাত যায় না। টোলের 
অধ্যাপক বরফ দিয়ে সুন্নিগ্ধ পানীয় গলাধঃকরণ করেন, তাতে জাত যায় না। কিন্তু যায় 
একপ্লাস জল যদি নমঃশূদ্র কি মুসলমান এনে দেয়। এত বড় গর্দভি জাতি আর নাই। আবার 
জাতি বিচারে দূরত্ব মাপও আছে। নিউটনের দূরত্বের নিয়ম আছে, কিন্তু হিন্দুর দূরত্বের নিয়ম 
বোঝা যায় না; খোলা জায়গায় নিকটে খেলেও জাত যায় না; কিন্তু এক আচ্ছাদনের নীচে বনু 
দূরে হলেও জাত গেল। অদ্ভুত নিয়ম। এই অস্পৃশ্যতা একেবারে সর্ব্বনাশ করেছে। স্বামী 
শ্রদ্ধানন্দকে অনেকে ভয় করে, কিন্তু বাংলায় ৫০০ শ্রদ্ধানন্দ ছেড়ে দিলেও ছুঁমার্গ থাকতে 
কিছু করতে পারবে না। 

বাংলার মুসলমান তো হিন্দুই, একই রক্ত। মোগল পাঠানের বংশ ক'জন? কেউ যদি 
বা থাকে তাহলে 11010068000 0110000-এ1 Scratch a Bengali Mussalman 
and you will find him a Hindu-জাতিগত ভাবে এক, ভাষা এক। চাটগীয়ে হিন্দু 
মুসলমানে পাশাপাশি বাস করে, শ্রীহষ্টে দরগাও আছে, মন্দিরও আছে। শোনা যায় কি, 
কারো মনে কেউ ব্যথা দিয়েছে __-গরু জবাই নিয়ে, কি মুসলমানের মসজিদের নিকট শীক 
ঘণ্টা বাজা নিয়ে? যারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বাধায়, তফাৎ থেকে যারা কল টিপে, 
Mr. Ramsay Macdonald বলেছেন— "they are guilty of diabolical 
0007৩." একটুখানি উদারতা, একটু ধৈর্য্য থাকলেই সব মীমাংসা হতে পারে। হিন্দুরা যদি 
মুসলমানের মসজিদের নিকট গান বাজনা থামায়, মুসলমানেরা যদি এমনভাবে give and 
(৪৮৫ নীতি অনুসরণ করে চলে তবেইহয়। স্যার সৈয়দ আহম্মদ বলেছেন- হিন্দুদের বেশী 
ধৈৰ্য্য ও উদারতা দেখান দরকার; তারা বড় ভাই, মুসলমান কনিষ্ঠ। হিন্দুরা বড় ভাইয়ের মত 
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মুসলমানদের টেনে তুলবে । আমি পৃথক মোসলেমন কলেজের বিরোধী । এ সব করে 
আমরা মিছামিছি মাঝখানে একটা দেওয়াল টেনে দিচ্ছি__এতে আরো ভাই ভাই ঠাই ঠাই 
করে দেয়। হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে বসে অঙ্ক ইতিহাস শিখবে। ভাই ভাই ঠাই ঠাই কেন? 
এই বাংলা দেশে ৯০০টা স্কুল। এর মধ্যে মুসলমানের পরিচালিত কয়টা? ২৫1৩০টা মাত্র। 
কোথাও তো এমন হয়নি যে, হিন্দুরা স্কুল করেছে বলে-_আমরা বাগেরহাটে নূতন কলেজ 
স্থাপন করেছি, হিন্দুরা করেছে বলে মুসলমানদের কেউ বলেছে যে, মুসলমানদের জায়গা 
হবে না? 8৫9০80০:-এর জন্য টাকা ত দেয় অধিকাংশই হিন্দু; কোথাও তো মুসলমানদের 
তাড়িয়ে দেয় না। এ সব কথা তো মোটেই আসেনি আগে। পাবনা রাজসাহীতে শতকরা ৭০ 
জন মুসলমান, কিন্ত 1০০1০11০%-এ হিন্দু খাটছে বেশী। মুসলমানের ঘরে আগুন-লাগিলে 
হিন্দু কি বলে যে জল তুলে দিব না। কিম্বা হিন্দুর ঘরে আগুন লাগিলে কি মুসলমান বলে যে 
আগুন নিভাব না। 0১০91678-র প্রকোপ হলে হিন্দু মুসলমানকে দেখে না? এ সব নূতন 
কথা আমদানি হচ্ছে; সংকীর্ণতা উদারতা এ সব কথা কি আসে? আমরা ক্রমেই আরো 
সংকীর্ণ হয়ে উঠেছি। যাহোক সমাজ শরীরে ফৌড়া হইলেই বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। কোকনদ 
কংগ্রেসে মৌলানা ্রাতৃ্য় যখন গেলেন, হিন্দুরা সব তদের টেনে নিয়ে গেল, আমি শোভাযাত্রার 
পিছনেই ছিলাম। অন্জদেশে শতকরা ৯৯ জন হিন্দু, ১ জন মুসলমান। মুসলমান প্রেসিডেন্ট 
বলে তো লোক কম হয়নি, হিন্দুরা তো ঘরে দরজা দিয়ে বসে থাকেনি। উপর থেকে বাতায়ন 
দিয়ে হিন্দু মেয়েরা আলী ভাইদের উপর ফুল নিক্ষেপ করেছিল। কংগ্রেসে জনৈক ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত মন্দির থেকে দেবতার আশীর্বাদ ফুলচন্দন এনে আলি ভাইদের আশীর্বাদ করেছিলেন। 
তারা আশীব্ব্বাদ গ্রহণ করেছিলেন করজোড়ে। ভারতের মুসলমানেরা আমাদের স্নেহের 
পাত্র, কৃতজ্ঞতার ভাজন। বাংলার মাটি, বাংলার শস্য, বাংলার জল, বাংলার হাওয়া আমরা 
উভয়েই সমান ভাবে ভোগ করি। আমার যুবক ভাইয়েরা--তুমি হিন্দু হও মুসলমান হও-_ 
সব বিষয়ে একত্র হয়ে একসঙ্গে বাস কর; এক সূত্রে গাঁথা হয়ে থাক। তোমরা এইটে কর 
One step farther, একটু এগিয়ে যাও, পথ পাবে__একটু সৎসাহস দেখাও, সামাজিক 
আট-ঘাট ভাঙ্গতে হবে। 

বাঙালী, আসামী, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও রাটী ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ রাটী, উত্তর রাটী, কুলীন কায়স্থ, 
বঙ্গজ কায়স্থ, এদের মধ্যে ক্রিয়া হতে পারে না। অকুলীনদের অপরাধ এই- হয়ত তারা 
কিছু জায়গা জমি পেয়ে গ্রামে আছেন, আর যত ভাল ভাল নৈকব্য কুলীন তারা হয়ত 
কলকাতায়, ঢাকায় আছেন। কিন্তু শাস্ত্রে ও রকম কোন অনুশাসন পাবে না। যাজ্ঞবন্ধ্যে নয়, 
মনু পরাশয়েও নয়। 


৫২৭ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বায় রচনা সংকলন & দ্বিতীয় খণ্ড 


শেষে একটি কথা বলব খদ্দর বিষয়ে । এ সম্বন্ধে দুই বৎসরে অস্ততঃ ১০০টা প্রবন্ধ 
লিখেছি। ৫০০ জায়গায় বক্তৃতা করেছি। 

এই যে শ্রীহট্রে আমার প্রিয় ছাত্রগণ আমার যথেষ্ট সম্বর্ধনা করেছেন তার জন্য আমি 
চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু অন্ধ দেশে যা দেখেছি, সেখানে বিলাতী কাপড় প্রায় নেই বললেই চলে। 
যেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল তার নাম রাখা হয়েছিল গান্ধী-নগর। লাখ লাখ 
লোক__নিরক্ষর চাষা-_ শতকরা ৯০ জনের গায়ে খদ্দর। কিন্তু এখানে ছাত্রদের ফিনফিনে 
মিহি ধুতি; জমিদার যারা, তাদের তো ১২০ নং সৃতার কাপড়। “তস্মিন প্রীতি তস্য প্রিয়কার্ষ্য 
সাধনম্‌ তদুপাসনমেধ।” যদি সত্যি সত্যি মহাত্মার বাণী এখানে পৌঁছে থাকে, তবে কিছু 
কাজ কর। আর তা না হ'লে বুঝবো it is only an impious curiosity. এ দুঃখ 
আমার বুকে শেলসম বিধছে। যদি দেখতাম অন্ততঃ শতকরা ১০ জন তার বাণী পালন 
করেছে, তবুও আমার শ্রীহট্রে আসা সার্থক হতো । যিনি শিক্ষিত হয়ে খদ্দর না পরেন তার 
শিক্ষা বিফল। কিন্তু হৃদয়ে ব্যথা পাই এইজন্য যে, এরা যা বুঝেন তাও অনুসরণ করেন না। 
“গান্ধী মহারাজকী জয়” ব'লে শুধু চীৎকার করলে কিছু হবে না, ও সব ফাকা আওয়াজ, 
এইটেই আমার দুঃখের কথা। যে দেশের ষাট কোটি টাকা বিদেশে চলে যায়, সে দেশের 
ইহকাল পরকাল কি হতে পারে? খদ্দর না পরলে “বঙ্গ আমার জননী আমার” ও সব গান 
বৃথা। 

আমরা বলি, খন্দর চটের কাপড়, ও শুকায় না, ওজন ভারী। কিন্ত ওদের খড়া চূড়া, 
চোগাচাপকান ১/০ একমণ বোঝা, তার উপর আবার শীতকালে 91567-এর বোঝা 
অথচ খদ্দর নাকি ভারী! এসব দেখে অগ্নিকুণ্ডে জীবন বির্সজ্জন দিতে ইচ্ছা করে। 

মেয়েদের বল্ছি__মা লক্ষ্মী, তোমরা খন্দর পর, খন্দর শাড়ী পরলে সেমিজ, ব্লাউজ 
ইত্যাদি উপসর্গে খরচ বানাতে হয় না। তোমরা যদি এটুকু না কর, তাহলে করবে কে? “না 
জাগিলে আজ ভারত-ললনা, এ ভারত বুঝি জাগে না, জাগে না।” তোমরা খন্দর পর, আর 
কিছুই চাই না। একটু একটু চরকা ধর, আর স্বামী ও ছেলেদের শেখাও। 

খদ্দর সস্তা;খন্দর পরলে বিলাসিতার দরকার থাকে না। মা লক্ষ্মী, আমাদের অনুরোধে 
আপনারা চরকা ধরুন। গৃহে একটু একটু সুতা তৈয়ারি হউক। স্বামী, পুত্রগণকে আপনারা 
লজ্জা দিয়া শেখান। আমরা বাক্য বিশারদ, কাজের বেলায় সকলের পশ্চাতে । ভাবী ভরসার 
স্থল ছাত্রবৃন্দ তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত-_খদ্দর না পরে দেশমাতার অবমাননা করছ, 
মহাত্মার উক্তি পালন কচ্ছ না। দেশমাতৃকার জন্য সহস্র সহস্র লোক রক্ত দেয়, তোমরা কি 
খদ্দরটাও পরতে পারবে না? এই মহাত্মার অসহযোগ- _খদ্দরের সঙ্গে অধিকাংশের যোগ 


৫২৮ 


ডিগ্রী উন্নতির পবিচায়ক নহে 


আছে। কিন্ত অসহযোগের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা দেশের বাণিজ্য শিল্প যাহাতে উদ্ধার 
হয় তজ্জন্য খদ্দর প*রবো। নিজে খদ্দর প’রবে; প্রত্যেক প্রত্যেকের কাপড় ধোবে। Don't 
give the washerman a 01০, একটা জামা সপ্তাহে dirty linen bag-এ রাখাও 
আমাদের পোষায় না! আমি এখানে এসে নিজের কাপড় নিজে সাবানে মাখিয়ে কেচেছি, 
পরে ভলাণ্টিয়াররা এসে কেচে দিয়েছে। সকালবেলা কাপড়গুলি ধুয়ে দিলে দুই ঘণ্টায় 
শুকিয়ে যাবে। 

Cleanliness is next to godliness; শমবিমুখতা আমাদের সর্ব্বনাশের মূল! 
মানুষের মত হও, নিজেরা সব করে নিতে শেখ__অ্রমবিমুখতা ছাড়। এখন আবার hoste! 
359157-এ সৰ্ব্বনাশ হয়েছে_ মনিঅর্ডারে টাকা আসছে; আর ঘণ্টা বাজতে শ্রীমানেরা 
খাচ্ছেন। পূর্ব্বে কিরূপ হতো ভেবে দেখুন। এখন dignity ০1800ঝ-সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান 
হতে হবে। নিজের হাতে খাবার রীধতে হবে; কাপড় কাচতে, বাজার করতে কোন লজ্জা 
নাই। আমরা পয়সা দিয়ে মাছ তরকারি আনব-_এতে লজ্জা কি? ১/০ আনার মাছ কিনে 
9/০ আনা কুলি ভাড়া দেওয়ার সার্থকতা কি? এখন যদি কেউ নিজে আনে, চারিদিকে 
চায়--কেউ দেখেছে কিনা? 5903০ 00181 কি এই? পরপদলেহী হব না, পরমুখাপেক্ষী 
হব না, স্বাবলম্বী হব, এর চেয়ে ৫8010 আর কি আছে? 

মহাত্মা যে কয়টি উপায়ে জাতিগঠন সম্বন্ধে নির্দেশ করেছেন, তা পালন করতে যেন 
আমরা কুষ্ঠিত না হই; ভগবানের উদ্দেশ্যে সকলকে করযোড়ে-_এই বলছি। ভগবানের 
আশীর্বাদ ব্যতিরেকে কোন কাজে সফলতা লাভ করতে পারা যায় না! 


৫২৯ 


শ্রমের মর্যাদা ও বাঙালীর অন্নসমস্যায় 
পরাজয়-_ঝাড়ুদারী ও ভাবী উন্নতির সোপান 


বিখ্যাত ধনকুবের ও দানবীর এগ কার্ণেগীর কথা আমি অনেকবার সাময়িক পত্রে বিবৃত 
করিয়াছি। তিনি বাল্যকালে দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করেন এবং নিজের চেষ্টায় পৃথিবীর 
মধ্যে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহকারখানার মালিক হন। তাহার জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস 
পঁড়িলে কৌতৃহলাবিষ্ট হইতে হয়। কোনও রকমে অনেক চেষ্টার পর তিনি একটি এঞ্জিন্‌ 
চালাইবার ভারপ্রাপ্ত হন। তাহাকে যে কেবল “ফায়ারম্যান' এর কাজ করিতে হইত তাহা 
নয়-- নেকড়া ও তৈল দিয়া পিতলের অংশগুলি পরিষ্কারও করিতে হইত! বলা বাহুল্য, 
তিনি সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন তখন চেহারা ভূতের 
মত কালো। সাবান দিয়া পরিষ্কৃত হইলেও খাইবার সময়ে পিতল-মিশ্রিত তেলের গন্ধে 
তাহার বমি আসিত। প্রথম সপ্তাহে যখন মাত্র তিন-চার টাকা মজুরী পাইলেন তখন তাহার 
আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আত্মচরিতে বলিতেছেন, “আমি ভাবী জীবনে তাহার পর 
বহু কেটী টাকা রোজগার করিয়াছি, কিন্তু যেদিন আমার পিতার হাতে প্রথম সপ্তাহের রোজগার- 
স্বরূপ উপরিলিখিত পারিশ্রমিক অর্পণ করিতে পারিলাম সেই দিন স্বতঃই আমার মনে হইল 
যে এখন আর আমার দরিদ্র মা-বাপের উপর আমি নির্ভরশীল নই। আমার ভরণপোষণের 
ভার এখন আমি নিজেই গ্রহণ করিতে সক্ষম” ইহাই প্রকৃত পুরুষকারের লক্ষণ। এখানে 
এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শ্রমজীবীদিগের পাঠাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাঙ্গের 
শিক্ষার জন্য কার্ণেগী প্রায় দেড় শত কোটী টাকা দান করিয়া যান। তাহার রচিত একখানি গ্রন্থ 
আমার নিকট রহিয়াছে, তাহার নাম The Empire ০19,555 অর্থাৎ “ব্যবসায়ের 
সাম্ৰাজ্য” তাহার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম ৪ 

"Jt is well that young men should begin at the beginning and occupy the most 


subordinate positions. Many of the leading business men of Pittsburg had a serious 
responsibility thrust upon them at the very threshold of their career. They were introduced 


to the boom, and spent the first hours of their business lives sweeping out office." 
“নিম্নতম অবস্থা বা চাকরি হইতে জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করা সাধারণ যুবকদিগের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। 
“ পিট্স্বাৰ্গের অনেক প্রধান ব্যবসায়ী লোককে তাহাদের জীবনযাত্রার প্রাকালেই গুরুতর দায়িত্বের বোঝা 
বহন করিতে হইয়াছিল । তাহাদিগকে ঝাড়ুদাবের কাজ করিতে হইযাছিল এবং ব্যবসায়ী জীবনের দৈনিক 
প্রথম কয়েক ঘণ্টা আপিস-ঘর সন্মা্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইত।” 
* প্রবাসী_ আশ্বিন, ১৩৪০। 





শ্রমের মর্ধ্যাদা ও বাঙালীর অন্নসমস্যায পরাজয় 


আর একজন ক্ষণজন্মা পুরুষের নাম করিতেছি। ইনি নিগ্রোজীতির কম্মবীর বিখ্যাত 
বুকার টি ওয়াশিংটন। আমেরিকায় নিয়ম আছে; যদি কোন ছাত্র গ্রীষ্মকালে যখন বিদ্যালয় 
বন্ধ থাকে তখন সম্মার্নী হস্তে সমস্ত ঘর-দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, তাহা হইলে 
মজুরী-স্বরূপ অবকাশের পর বিনা-কেতনে সেখানে পড়িতে পায়। দারিদ্র্য-নিপীড়িত বুকারের 
বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু তিনি কপর্দকিশুন্য। একদিন তিনি হ্যাম্পটনের 
বিদ্যামন্দিরে সেখানকার কর্তৃপক্ষের নিকট আসিয়া হাজির হইলেন। প্রধান শিক্ষয়িত্রী তাহাকে 
কিরূপভাবে গ্রহণ করিলেন সে-সম্বন্ধে তাহার আত্মচরিতের বঙ্গানুবাদ “নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর” 
হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল, 

প্রধান শিক্ষয়িত্রী আমার বেশভূষা ইত্যাদি দেখিয়া তাহাদের যোগ্য ছাত্র বিবেচনা করিলেন 
বলিয়া বোধ হইল না। বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন-_এ একটা সং, ছেলেখেলা করিতে আসিয়াছে। 
অবশ্য একেবারে তাড়াইয়াও দিলেন না।আমি তাহার আশপাশে ঘুরিতে লাগিলাম। নানাভাবে 
আমার যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা এবং শিখিবার আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম। ইতিমধ্যে 
কত নৃতন নূতন ছাত্র আসিয়া ভর্তি হইল। আমার মনে হইতে লাগিল আমাকে ভর্তি করিলে 
ইহাদের কাহারও অপেক্ষা আমি নিন্দনীয় ফল দেখাইিব না। 

“কয়েক ঘণ্টা পরে শিক্ষয়িত্রী আমার উপর সদয় হইলেন। তিনি বলিলেন, ‘ওখানে 
ঝাটা আছে, ওটা লইয়া পার্থর ঘর পরিষ্কার কর ত!” 

“আমি বুঝিলাম, ইহাই আমার পরীক্ষা । রাফ্‌নার-পত্নীর গৃহে আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি 
এইবার তাহার যাচাই হইতেছে। ভাল কথা, আমি মহানন্দে ঘর পরিষ্কার করিতে গেলাম। 

“ঘরটা একবার দুইবার তিনবার ঝাড়িলাম। একটা ন্যাকড়ার ঝাড়ন ছিল, তাহা হইতে 
ধূলিরাশি বাহির করিয়া ফেলিলাম। দেওয়ালে আশপাশে অলি-গলিতে যেখানে যেটুকু ময়লা 
আস্বাবই ঝাড়িয়া চকচকে করিয়া রাখিলাম। শিক্ষয়িত্রীকে জানাইলাম ঝাড়া হইয়াছে। তিনিও 
ইয়াঞ্ছি' (/১053০80) রমণী । তিনি খুঁটিনাটি সর্ব্বত্রহ তন্নতন্ন করিয়া দেখিলেন। টেবিলের 
উপরআঙুল দিয়া বুঝিলেন ময়লা কিছুই নাই। নিজের রুমাল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলেন 
চেয়ারের কোণ হইতেও কিছু বাহির হয় কি-না। পরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 
“দেখিতেছি, ৪৫ বেশ কাজের, আমি ‘পাস’ হইলাম!” 


ামপটলেরপ্রধন শিক্ষিত রা 
আমাকে নিজের খরচ নিজেই চালাইতে হইবে শুনিয়া তিনি আমাকে বিদ্যালয়ের একটি 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


খান্সামার কাজ করিতে দিলেন। আমাকে ঘরগুলি দেখিতে শুনিতে হইত। খুব সকালে 
উঠিয়া বাড়ির আগুন জ্বালিয়া দিতে হইত। উনুন ধরাইয়া দিতে হইত । খাটুনী যথেষ্ট ছিল, 
কিন্তু ইহাতে আমার ভরণপোষণের প্রায় সমস্ত খরচই পাইতাম। 

“হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ের বহির্ৃশ্য পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে ভিতরকার কথা কিছু 
* বলি। মিস্‌ ম্যাকি আমার জননীর ন্যায় স্নেহশীলা ছিলেন। তাহার সাহায্যে ও উৎসাহে আমি ' 
সেখানে অনেক উপকার পাইয়াছি। তাহাকে আমার জীবনের অন্যতম গঠনকপ্রী বিবেচনা 
করিয়া থাকি।”* 

ইংলগ্ের নৃপতি দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্তা জোশিয়া 
নিজের প্রতিভাবলে পর পর উন্নতি লাভ করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করেন, ইহা পূর্বেই 
বলিয়াছি। দরকার হইলে এ প্রকার আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । আজকাল 
জান্ম্মান দেশের হর্ত্তাকত্ত বিধাতা য়্যাডল্ফ্‌ হিট্লার সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলি। তাহার এক 
জীবনচরিতে পড়িতেছি যে, বাল্যকালেই পিতৃহীন হইয়া তিনি মিউনিক নগরে অন্নচিস্তায় 
ঘুরিতে লাগিলেন । অনেক কষ্টে একটি কাজ জুটিল। 


"He became a bailder's labourer. His function was to cart the rublish away. He had to 
get up before the sun. When the whistle signalled noon he dropped the wheel-barrow, 
drank his bottle of milk and ate his black bread."— 

“তিনি একটি রাজমিস্তরির নিকট মজুরের চাকরি পাইলেন। তাহার কাজ ছিল ঠেলাগাড়ী করিয়া 
দূরে রাবিশ ফেলিয়া দেওয়া। তাহাকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিতে হইত । যখন বাঁশীর ধ্বনি জানাইযা দিত 
যে দুপুর হইয়াছে তিনি তাহার মালচালান হাতগাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া বোতল হইতে দুধ পান করিতেন 
এবং তাহার রুটি খাইতেন।” 
উল্লেখ করিয়াছি, তেমনি ইনিও অবসর-মত পুস্তককীট ছিলেন! "Reading history 
was Adolf's great passion— he was a voracious reader of popular 
histories, when he was barely thirteen." 

, ইতিহাস পাঠে য্যাডল্‌ফের ভীষণ আসক্তি ছিল। মাত্র তের বছর বয়সের সময় হইতেই তিনি 
সাধারণের বোধগম্য ইতিহাসের বইগুলি অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। 

আর একজন ঝাড়ুদারের কথা বলি। লর্ড রেডিং যখন প্রথমবার কলিকাতায় পদার্পণ 
করেন তখন তিনি “ক্যাবিন বয়” হইয়া আসেন। ক্যাবিন বয়” মানে এই যে তাহাকে 
আরোহিগণের ভৃত্য হইয়া জাহাজের কেবিন্‌ বৈঠকঘর), সেলুন প্রভৃতি ঝাড়পৌছ এবং 


* অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার কর্তৃক বঙ্গানুবাদ। 


৫৩২ 
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আরোহিগণের জুতা বুরুশ পর্য্যন্ত করিতে হইত। বলা বাহুল্য, লর্ড রেডিং যখন দ্বিতীয়বার 
কলিকাতায় আসেন তখন রাজপ্রতিনিধি হইয়া 

এখন আমাদের শ্রীমানদের কথা বলিতেছি। তাহারা কলেজে, এমন কি স্কুলের 
উচ্চশ্রেণীতে পড়িলেই ঝাড়ু হাতে করা কিংবা হাটবাজার করা মর্যাদার হানিকর বলিয়া মনে 
করেন। কলেজের কোন যুবককে যদি বাজার হইতে হাতে তরিতরকারীপূর্ণচুবড়ী ও খাঁড়াইতে 


মাছ আনিতে বলা হয়__ অবশ্য সঙ্গে চাকর না থাকিলে__ তাহা হইলে তিনি বিভ্রাটে * 


পড়েন। পাড়াগীয়েও দেখা যায়, সাবেক কালের গৃহস্থগণ নিজেরাই হাট-বাজার করেন__ 
কারণ ক'জনের বাড়িতে চাকর আছে? কিন্তু স্কুলের উচ্চশ্রেণীর শ্রীমানেরা তাহাদের বাপ 
খুড়ার ন্যায় এ সকল কাজ করিতে নারাজ (আর কলেজের ছাত্রের ত কথাই নাই)। আজকাল 
পাড়াগীয়ে শতকরা ৯৫ জন লোকের দুধ জোটা ভার। অবশ্য ইহার একটা কারণ এই যে, 
গোচারণের মাঠ নহি। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে পাট আবাদের কল্যাণে সমস্ত পড়ো জমি বিলি 
হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই যে দুধের দুর্ভিক্ষ ইহার অপর একটি কারণ আছে। যাহারা সাবেক 
কালের লোক, বিশেষতঃ বৃদ্ধ মহিলা, তাহারা গো-সেবা হিন্দুধর্মের একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য 
করিতেন এবং নিয়মিত গোয়াল পরিষ্কার করা দৈনন্দিন কাজের অঙ্গ মনে করিতেন। বিশ- 
পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। আমার জ্ঞাতিসম্পর্কে 
একজন ঠাকুরমা__যিনি তাহার বাস্তুভিটায় একমাত্র বাসিন্দা প্রায়ই আমাকে সর সহ এক 
বাটি দুধ আনিয়া উপহার দিতেন। আমাদের নিজ পৈত্রিক বাটিতে অন্যুন পনের বিঘা ডাঙা 
ফাকা জমি আছে। কিন্ত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রায়ই দুগ্ধপান করিতে পাইতেন না, নেহাৎ 
কোলের শিশুদের জন্য যাহা দরকার তাহাই কিনিয়া সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু এই বৃদ্ধা 
ঠাকুরমা দুধ সরবারাহ করিতে পারিতেন, তাহার কারণ এই যে তিনি দিনের মধ্যে তাহার 
লম্বা দড়িসংলগ্ন গাভীটি খোঁটা সরাইয়া নানা স্থানে বাঁধিয়া গাভীটি চরাইতেন। এতত্তিন্ন যত 
এ সমস্ত তিনি যত্রুসহকারে গাভীটিকে খাওয়াইতেন। আমার আত্মচরিতে আমার মাতা- 
ঠাকুরাণী কি প্রকারে গো-সেবা করিতেন তাহার বিবরণ দিয়াছি। এখনও প্রাচীনারা এই প্রকার 
গো-সেবা করেন। কিন্তু যদি ঠাকুরমা বা দিদিমা পীড়িতা হইয়া পড়িলেন তবে আর রক্ষা 
নহি। যদি বাড়ির ছেলেকে বলিলেন, “বাবা, আমি ত দেখিতেছ শয্যাশয়ী। গাইগরুর বড় 
দুর্দশা । তুমি একটু গোয়ালের দিকে নজর দিবে।” বলা বাহুল্য, শ্রীমান্‌ তাহা হইলে বোধ হয় 
বড়ই সন্কটাপন্ন ও কষ্টসাধ্য অবস্থার মধ্যে পড়িয়া যান। গোমুত্রাদিতে হাত দেওয়া তাহাদের 
নিকট অপমানজনক। 
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কলেজ-অফ-সায়েব্সে আমার সঙ্গে নিয়তই আট-দশ জন পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র অবস্থিতি 
করেন। চৌতালায় যে প্রকাণ্ড চিলের ঘর আছে, সেখানে হু হু করিয়া দক্ষিণে হাওয়া প্রবাহিত 
হয়। ঘরটি এমন প্রশস্ত যে পাশাপাশি তিনখানি তক্তপোষ পড়ে । এইখানে পাঁচ-ছয় জন 
অবস্থান করেন এবং সিঁড়ির নীচে অপর অপর স্থানে দুই-তিন জন থাকেন। ইহারা মৌলিক 
গবেষণায় প্রবৃত্ত; কেহ কেহ বা ডক্টর-অফ-সায়াব্স'-এর প্রয়াসী। একদিন ইহাদের মধ্যে 
এক জনকে এনগু কার্ণেগীর উপরিলিখিত বিবরণটি পড়াইয়া শুনাইলাম, এবং তাহাকে 
পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলাম, “বাপু হে, আমার নিজের ঘরটি তুমি এই প্রকার ঝাড়ু দিয়া 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।” শ্রীমান্‌ দেখিলাম মুখ কাঁচুমাচু। কিন্তু অনুরোধ এড়াইতে না 
পারিয়া প্রথম দিন কোনও রকমে একটু ঝীটা বুলাইলেন। দ্বিতীয় দিন আরও অনিচ্ছার সহিত 
নিয়ম রক্ষা করিলেন। তৃতীয় দিনও দেখিলাম যে ময়লা বাহির না করিয়া কোথাও বা আলমারীর 
নীচে, কোথাও বা তক্তপোষের পায়ার ফাকে জমায়েৎ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি বেগতিক 
দেখিয়া বলিলাম, “বাপু, আর দরকার নাই, এখন হইতে আমি অন্য ব্যবস্থা করিতেছি।” 
শ্রীমানেরা যে চৌতালায় থাকেন সে তক্তপোষগুলির নীচে এক পরদা ধুলা সর্বদাই জমায়েৎ 
থাকে এবং খবরের কাগজগুলি বেড়ায়। শুধু তাই নয়, খাবার খাইয়া শালপাতাগুলি ছাদে 
ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ তক্তপোষের এক হাত তফাতে আলিসা আছে_- তাহার বাহিরে 
ফেলা ভয়ানক আয়াসসাধ্য।_-এঁটুকু ঘটিয়া উঠে না। আমি প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে এই বিশাল 
ছাদে আধঘণ্টাকাল বেড়হি। তখন আমার প্রধান কাজ হইতেছে এ কাগজ ও পাতাগুলি 
অপসারিত করা, কারণ এগুলি নর্দমার মুখ আটকায় এবং বৃষ্টির পর জলনিকাশের পথ বন্ধ 
করে। 

আমি ইদানীং ‘প্রবাসী’ ভিন্ন অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকায় বাঙালীর অলসতা ও 
শ্রমবিমুখতা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ ছড়াইতেছি এবং গত কুড়ি-পঁচিশ বৎসর যাবৎ ছড়াইয়া 
আসিয়াছি। কিন্ত এক এক সময়ে মনে হয় যেন অরণ্যে রোদন করিতেছি। 

অন্নসমস্যায় যে বাঙালী অবাঙালীর সহিত প্রতিযোগিতায় দিন-দিন হটিয়া যাইতেছে 
ইহার প্রধান কারণ অলসতা ও শ্রমবিমুখতা বাঙালীর যেন অস্থিমজ্জাগত। আমি প্রায়ই 
বলিয়া থাকি, অর্থনীতিক হিসাবে বাঙালী যে মাড়োয়ারীর দ্বারা পরাজিত হইয়াছে তাহার 
প্রধান কারণ এই অলসতা ও দীর্ঘসূত্রিতা। এখনও শত শত মাড়োয়ারী প্রতি বৎসর লোটাকম্বল 
করিয়া এবং দিনাস্তে প্রকৃতপক্ষেই ছাতু খাইয়া সামান্য রকমে ব্যবসা সুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে 
পাঁচ-সাত-দশ বছর পরে নিজে দোকানদার, এমন কি গদিয়ানী হইয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসে। 


চীনে ছাত্র আন্দোলন* 


আমি টান ও ভারতের চিন্তাধারা ও সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে প্রয়াস পাচ্ছি। এই উভয় 
দেশই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু পূর্বেকার স্মৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন নিয়ে আমাদের চিন্তার 
দুয়ারে আঘাত করে। এই উভয় দেশের পৌরাণিকতা বৎসরে, যুগে অথবা শতাব্দীতে নয় 
এদের পৌরাণিকত্ব শৃত-সহস্র বসরের- যা আমরা সহজে অনুমান, অথবা বিশ্বাস করতে 
রাজী নই। কেউ কেউ বলে থাকেন এদের পৌরাণিকতার পরিমাণ ৪ হাজার বৎসরের 
কেশী 

আমি বছ সহানুভূতিশীল ও দরদী গ্রস্থকার_যারা চীনকে ভাল ক'রে জানেন-_তীদের 
অনেক বই পড়েছি। তারা চীনের খাঁটি চিত্র এঁকেছেন। চীনের জাগরণ তাদের লেখায় জীবনী 
শক্তি নিয়ে আমাদের সম্মুখে ফুটে উঠেছে। 

প্রথম বিষয়-_যা” ইউরোপকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছে, তা’ হলো-_চীনের প্রাচীনত্ব, তার 
সভ্যতার প্রাচীনত্ব, যে সভ্যতাকে সে তিন হাজার বছর পূর্বেও জিইয়ে রেখেছিল। ইহাই 
জগতের একমাত্র সাম্রাজ্য, যেখানে জাতিভেদ বা সমাজভেদ নেই। এখানকার লোক বিয়ের 
জন্য কুলীন-অকুলীন, গোত্র- গোষ্ঠী ইত্যাদির বিচার করে নিয়ে হট্টগোল বাধায় না; এখানকার 
আন্তর্জাতিক বিবাহ বাস্তবিকই একটা ভাব্বার বিষয়। এই প্রকার উদারতায় ইসলাম অনেক 
অগ্রসর। এ 

ত্রিবান্কুর এবং তৎপরে বরোদার দেওয়ান দেশবিখ্যাত রাজনৈতিক স্যার মাধব রাও 
চীনের বিষয় বল্‌তে গিয়ে বক্তৃতার কোন স্থলে বলেছিলেন-- “আমাদের দেশের শতকরা 
আশি জন দেশবাসী যেভাবে সৰ্ব্বদিক্‌ দিয়ে লাঞ্ছনা ভোগ করছে, তা’ আমাদেরই নিজেদের 
সৃষ্টি করা লাপ্কনা। এই দুর্দশা দূর করতে হ’লে আমাদেরই করতে হবে। বাকী শতকরা 
বিশজন দেশবাসী যে কষ্ট ক'রে জীবন যাপন করছে__সে কষ্টের বোঝা.আমরা বিদেশী 
শাসনকর্তার কাধে চাপাতে পারি; কিন্তু এর প্রতিকারও আমাদেরই হাতে!” 

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই চীনের প্রকৃত জীবন জাগরণের সূত্রপাত হয়। কালের মহালীলায় 
তাদের স্বাধীনতা ও সভ্যতার সেই আলোকশিখা নিভে গিয়েছিল। তাই আবার খুগ- 
ভেরীর মহানিনাদে তাকে চীনের জলে স্থলে জ্বালবার জন্য তার মহাপ্রাণ সাড়া দিয়ে 


* ব্যবসা ও বাণিজ্য-_আষাঢ, ১৩৪২। (আচাৰ্য্য দেবের ঢাকা হলে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ, আমীন 
উদ্দীন আহম্মদ কর্তৃক অনুলিখিত।) 
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উঠল । জাপান আপনাকে শক্তিশালী ও সমুদয় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মনে ক'রে চীনের 
সহিত শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন্দল পাকাতে সুরু করলে। জাপান তখন নববলে 
বলীয়ান। নৃতন শক্তির শিহরণ সে তার প্রতি শিরায় শিরায় অনুভব করতে লাগল। জড়তার 
মোহ কাটিয়ে কেবল সে টাট্কা জীবনের আস্বাদ গ্রহণ আরম্ভ করেছে__এমন সময় 
চীনের সহিত শক্তি পরীক্ষা ক'রে নিজেকে যাচাই করতে তার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
জাগলো। টীনের অবস্থা তখন মুমূর্য। থাকবার মধ্যে ছিল তার মান্ধাতার আমলের কতকগুলি 
সংস্কার, আর ‘অচল ফ্যাসান’। এতে চীন জাপানের কাছে একটা বড় রকমের ধাক্কা 
খেল। জাপান ইচ্ছামত কামান দাগিয়ে চীনকে নাস্তানাবুদ করলে এবং কয়টি বন্দর ও 
পৌতাশ্রয় দখল করে নিলে। চীনের সীমারেখা আস্তে আস্তে কমতে লাগল । অবশেষে 
সে ফর্মোজা দ্বীপটি পর্য্যস্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। 

লি-হাং চু অস্তর-আঁখি দিয়ে ভবিষ্যতের যে দৃশ্য দর্শন করলেন-_-তাতে তিনি স্বতঃই 
ভাবলেন যে, যতদিন না চীন আপনার জড়তার খোলস্‌কে ছিড়ে ফেলে দিয়ে প্রাচ্যের নবীন 
ভাবধারা ও কর্ম্মনীতিকে গ্রহণ করবে__-ততদিন চীনের এই বেদনার আঘাত থেকে মুক্তি 
নেই। এর পর থেকেই চীনের রাষ্ট্র জীবনের পরিবর্তনের সুরু হলো। 

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চীনের কর্ম্মধারা এমনি ক'রে বদলে গেল এবং চীন আপনাকে এমনি 
করেই কাজে লাগিয়ে দিলো যে, জগৎ বিস্দয়াবিষ্ট হ'য়ে তার এ পরিবর্তনের ও কর্মের ফল 
দেখতে লাগলো। | 

চেঙ্গিস খীর আক্রমণ যেমনি এশিয়া এবং ইউরোপের অনেকটা অংশকে এশিয়ার 
করতলভুক্ত ক'রে দিয়েছিল--তেমনি পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্য বাদীগণও এশিয়াকে আক্রমণের 
দ্বারা ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে নেবার জল্পনা করতে লাগলেন। জার্মানী থেকে বিসমার্ক বলতে 
লাগলেন-_এশিয়ার অর্ধেক পড়বে ইংলশ্ডের ভাগে, আর অর্দ্বেক পড়বে রুশিয়ার ভাগে; 
এমনি ক'রে এশিয়া ভাগ-বাটোয়ারা হ'য়ে ইউরোপের পেটে তলিয়ে যাবে। তখনই ভাল 
গোলমাল বেধে উঠুল। 

তার পরেই এলো আসল কথা- চীনের যুবআন্দোলন-_যাঁকে দিয়ে চীন আপনার 
নিজস্ব সভ্যতাকে ফিরিয়ে পেয়েছে। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর চীনের তরুণ তাপসগণ আপনার 
মধ্যে বিশেষ করে জীবনের শিহরণ অনুভব করতে লাগল। তারা তাদের দেশকে ভাল করে 
দেখলো। তাদের জননী জন্মভূমি তাদের দিকে করুণ ও স্নান আঁখি নিয়ে চেয়ে রয়েছেন। 
দেশের পরাজয় ও দুর্নামের প্রতিকারকল্পে তাদের প্রাণ বিসঙ্জন দিতে তারা প্রতিজ্ঞা করে 

বসল, এবং যে জাপান তাদের এমন আঘাত দিয়েছে, সে জাপানের বুকে বসে তাদের মন্ত্র 
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নিতে প্রস্তুত হলো- এক নয়, দুই নয়, বিশ হাজার তরুণ বীর জ্ঞান-সাধনার জন্য জাপানের 
রাজধানী টোকিও নগর একেবারে জুড়েই বসলো । তাদের উদ্দেশ্যে জাপানের শিক্ষা, জাপানের 
কম্মধারা চীনের প্রতি সহরে, প্রতি পল্লীতে এবং প্রতি গৃহে আমদানী করা। 

চীনের এ-জ্ঞানসাধনার প্রবল আকাঙক্ষাকে জাপান রোধ করতে সাহস করল না, বরং 
তার আপন দেশে চীনা ছাত্রদের জন্য বহু বিদ্যালয়ের সৃষ্টি করল। চীনের জয়যাত্রা সুরু 
হলো-_-তরুণরা মনপ্রাণ দিয়ে জাপানে পড়তে লাগল । তাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করলো। 
মনের মত লোক হয়ে তারা দেশে ফিরল। ফিরে, আমাদের দেশের বিলাতফেরতের ন্যায় 
সাধারণ সমাজের সহিত বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি করলো না। তাদের এ পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের 
মূলে আমাদের দেশের গোলামীর গোলক-ধাধায় পড়বার প্রবৃত্তি ছিল না __ ছিল এতে 
দেশ-সেবার এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার এক বিরাট কামনা। 

দেশের বন্ধন মোচন করাই তাদের জীবন-_বিস্্জনের কারণ হওয়ায় তারা জ্ঞান 
সাধনার পরবর্তী জীবনে দেশের কাজে আপনাদের জীবনকে নিয়োজিত করলে। দেশে ফিরে 
তারা চীনকে এই বাণী শুনালে-_জাপান যাহা পারবে,_পেরেছে__চীনও তাহা পারবে 
এবং পারাই তার চাই। এ-নিয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রে দেশের কাজে তারা নামলো-_নামবারই মত 
করে। 

তাদের এসব ঝৌক দেখে, জীবনদানের এ-সব মহাদর্শ দর্শন করে জগদ্ধাসী চমৎকৃত 
হলো-_বাস্তবিকই বুঝি ‘দিন’ ফিরলো। 

এই যে জাপান-ফেরৎ তরুণ তাপস্গণ টীনের কলঙ্ক দূর করবার মানসে দেশে বেরুলো-_ 
তারা ত আর সরকারী সাহায্য পাবার আশায় বসে রইল না। তাদের নিজের খাবার পরবার 
তারা নিজেরাই যোগাবার বন্দোবস্ত করে নিল। যাকে বলি আমরা “মনোহারী” জিনিস তা 
নিয়ে তারা দেশে বেরুলো। এসব তারা দেশকে খেলনা করে__উপহার দিতে বেরুলো না। 
এ-সব বেচে তারা খোরাক যোগাবার বন্দোবস্ত করলে-_আর দেশের অশিক্ষিত অন্ধদের 
শিক্ষা ও আলো, দেবার যোগাড়-যন্ত্রকরলে। সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে, তারা নৈশবিদ্যালয়, 
টেনে টেনে চোখ-ফোটাতে লাগল। এ-সব যে তারা নিজের পড়া শিকেয় তুলে করেছিল তা 
নয়, এসব কাজ তারা অবসর মতই করেছিল । গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটিতে তারা এ-সব কাজ এমনি 
করে যেতে যে__কলেজে ফিরে গিয়ে, এ-সবের কথা খপ করেই ভুলে যেত না--এবং 
যেতো না বলেই তাদের স্থাপিত এ-সব বিদ্যালয় ও পরিশ্রম মাঠে মারা যেত না। 
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শিক্ষালাভ করে মানুষ হ'তে সুযোগ পেয়েছিল! প্রত্যেক মন্দির বিদ্যালয়ে পরিণত হলো; 
এতে শিক্ষার সাধনা বেশী রকমে সহজে হয়ে পড়লো। পূজার হোমশিখার সঙ্গে জ্ঞানের 
হোমশিক্ষা সমানভাবে জ্বলে উঠলো। 

চীনের ছাত্রদের যদি কলকাতার ছাত্রদের সাথে তুলনা ক'রে গড়-পড়তা মিলিয়ে দেখা 
যায়, তা হলে; আমরা কি দেখতে পাই? অস্ততঃ কম পক্ষে তের হাজার ছাত্র যারা কলকাতার 
জন্য ব্যয় করে, তাহ'লে তারাও কি চীনাদের মত কাজ ক'রে যেতে পারে না? তারাও কি 
অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার ছেলেকে মানুষ করতে পারে না? না হয়স্কুলের কথা ছেড়েই দিলাম। 
ঢাকার ১১টি হাই স্কুলের ৪৪ শত ছাত্র, আর ইউনির্ভাসিটির ১২ শত ছাত্র, অস্ততঃপক্ষে চার 
হাজার ছেলেকে মানুষ করতে পারে না?__করলে অবশ্যই পারে! 

আমাদের যারা ম্যট্রিকুলেশন দিয়ে সুদীর্ঘ চারিটি মাস ঘুমিয়ে কাটায়, যারা আই.এ., 
বি.এ. দিয়ে প্রায় তিন মাস খেলিয়ে, বেড়িয়ে কাটায়, অথবা যারা সাধারণভাবে দীর্ঘ গ্রীষ্মের 
বন্ধে তাস পিটে, ঘুম দিয়ে, হাই তুলে, গল্প-গুজব ক'রে উড়িয়ে দেয়, তারা যদি একটু 
নেকনজর দেয়, তাহ'লে কি দেশের একটা বিরাট সমস্যার কিঞ্চিৎও সমাধান হতে পারে 
না? 

আমাদের দেশের ভাষা, চীনের ভাষা থেকে অনেকই সহজ সে ভাষায় তাদের 
দেশবাসীকেও কথা কহিতে শিখতে হয়। এমনি যে জড়ানো ভাষা এও তারা সহজ করে 
নিয়েছে__আপনাদের পরিশ্রম অধ্যবসায় ও সাধনা দ্বারা । আমাদের দেশের সংস্কৃত ভাষাকে 
চীনা ভাষার সহিত তুলনা করা যেতে পারে। এই ভাষাকে পরিবর্ধিত করতে, আরো সহজ 
আকার ও প্রকার দিতে চীনা ছাত্ররা প্রচার করছে, এমন কি অনেক বই লিখেও বিলি করছে। 

চীনে ধর্মভেদ নাই-_সেখানে বৌদ্ধ, মুসলিম, খৃষ্টান সবাই “চীনা” । তাদের দেশের 
নামেই সব চলে যায়।চীনাবাসী বাস্তবিক পক্ষেই দার্শনিক গোছের লোক। প্রত্যেক প্রত্যেকের 
ধর্ম নিয়ে থাকবে, অথচ অবাধ মেলা-মেশায় আপত্তিজনক কিছু নেই। সপ্তম শতাব্দীতে 
কন্ফুসিয়স্‌ তাদের যে বাণী দিয়ে গেছেন__তারা আজও সে বাণী ভোলেনি। সে বাণী 
অনুসরণ করে তারা এখনও চীনা, এখনও কন্মী, এখনও দেশসেবক সবই হচ্ছে। তবু 
আসলে তারা চীনাই থাকছে; আমাদের মত আগাগোড়া অনুকরণের দ্বারা পরিবর্তিত 
হয়নি। 

চীনাদের সব্্সমাজেই আন্তর্জাতিক বিবাহের প্রচলন বাস্তবিকই একটি বিস্বয়ের জিনিস 
ধর্মবিশ্বাসের অনৈক্যের জন্য ইনকুইজিশান্‌ অথবা অন্যান্য প্রকার পাশবিক অত্যাচার সে 
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দেশে নাই__ ইহা ভাব্বার বিষয় বটে। সেন্ট বার্থালমকে মেরে কেমন করেই না তারা ধর্মের 
গৌড়ামি দেখিয়েছিল। স্পেনের ইনকুইজিশানের ব্যাপারখানাও সবার জানা আছে। এই তো 
ছিল পুরাতনের প্রতি লোকের একটা অন্ধ অনুরাগ- একটা যুগ-যুগসঞ্চিত সংস্কার। 

টোকিওতে গিয়েই তারা জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টাকে থামিয়ে রাখেনি । অধ্যবসায়শীল কৃতী 
চীনা ছাত্রদের দুহাজার গেল ফ্রান্সে--আর এক হাজার গেল বিলাতে। তারা আমাদের 
দেশতুক্ত বিলাত ফেরতের মতন কেবল ফ্যাসান নিয়ে ফিরতে সুদুর প্রবাসে যায় নি, তারা 
গেছিলো-দেশের বন্ধন খুলতে, যা কিছু দরকার তা সঞ্চয় করে, সংগ্রহ করে আন্তে। স্বদেশে 
ফিরে তারা গোলামীর জিঞ্জির গলায় পরেনি। তারা চেয়েছিলো-_চীনাবাসীকে নিয়ে এক 
মহাজাতি গড়ে তুলতে, চেয়েছিলো চীনকে মানুষ করতে। 

স্যার অতুল চ্যাটাজ্জী ও পরাঞ্জপে আফসোসের সহিত বলেছিলেন যে ভারতবাসী কেন 
বেশী সংখ্যায় বিলেতে শিক্ষালাভ করতে যায় না? কিন্তু আমি বলি-_বিলেত গিয়ে লাভ কি 
এদের? তারা তো বিলেতী ফ্যাসানের আমদানী ছাড়া আর বেশী কিছু আমদানী করবে না? 
তবে কিনা ডাঃ ঘোষ, আর মেঘনাদ সাহার ন্যায় ছেলেদের অবশ্যই যে বিলেত যাবার বিশেষ 
প্রয়োজন আছে, তা আমি মুক্তকঠে স্বীকার করছি। ভারতবাসী ছাত্রেরা যেরূপ কচি বয়সে 
বিলেত যায়__তাতে মনের সেই তারুণ্য নিয়ে-_ এইরূপ ফ্যাসান-শেখার তোতাপাখী হয়ে 
ফেরা কোন তাজ্জবের বিষয় নয়। 

আমি একটিও বিলেত ফেরৎ আই.সি.এস. কে দেখেছিনে--যিনি কম্বছরের মধ্যে 
বেশ নাম করে ফিরেছেন, আর দেশে এসে কিছু করছেন। কেবল ব্যারিষ্টার-ব্যারিষ্টার। 
‘বার’ একেবারে ঠেসে গিয়েছে, এক কোণা কোথাও স্থান নেই। যেন পিপড়েরই দল আর 
কি? আমি যদি দিনেকের জন্যও Dictat০r হতুম, তাহলে দেখতে-_এসব ফৌজদারী 
আদালতকে একবারে মাটির সমান করে মুছে দিতুম-_একবারে পালিশ। দেখ না, আলিপূরে'র 
মতন স্থানেও ৮ শত উকীল। বছর বছর আরো ২০-২৫ জন করে বাড়ছেও। ১০-১৫ বছর 
বাদে কি হবে, তাই আমি ভাবছি।__দেশ যেন উকীলময় হয়ে যাবে-_-মকেল যেন আর 
মকেল থাকবে না। 

এই যে বিগত ১৯০৬ সালে টোকিয়োতে পনেরো শ" ছাত্র শিক্ষালাভ করেছিলো-_ 
তাদের সংখ্যা কত বেড়েছিলো জান? তারা বাড়তে বাড়তে একেবারে পঞ্চাশ হাজারে 
পরিণত হয়েছিলো; কি অদম্য আকাঙ্ক্ষা! কিন্ত আরও তাজ্জবের কথা কি জান? তারা যে 
কেবল সংখ্যাতেই বেড়েছিল তাই নয়__তারা আরো এমন কিছুতে বেড়েছিল যা শুনলে 
তোমরা অবাকই হবে। এসব ছাত্রের অর্ধেকই আপনার খোরাক আপনারা জোগাতো; বাপ- 
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আচার্য প্রফুল্রচন্দ্র রায রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


দাদার কাধে ভর দিয়ে তারা চলতে চায়নি। আমাদের দেশের বিলেতপ্রবাসীদের মা-বাপ তো 
মাসে মাসে চার পাঁচশো করে টাকা পাঠিয়েও ভাবনা চিন্তায় দিন কাটান! চৌদ্দ হতে চল্লিশের 
মাঝামাঝি ছিল তাদের বয়স। ২৫ হলেই যে বুড়ো হলো, এদের এই অপবাদ ছিলো না। 

এ-সব বলা তো অনেকটা হলো- চীনের ছাত্রদের উদ্যম ও উৎসাহ সম্বন্ধে তোমরা 
অনেক কিছুই জানলে । এখন আমি তোমাদের বলতে চাই, তোমরা কি এ সব সম্বন্ধে একটু 
ভেবে দেখবে না? চীনাদের যারা বিদেশ থেকে বিদ্যে শিখে আসে’ তাদের বলা হয় Re- 
turned Student, যেমন আমরা বলি “বিলেত ফেরৎ”! চীনা বিলাত-ফেরত আর 
ভারতবাসী বিলাত-ফেরত সম্বন্ধে কি তোমরা ভাবতে চেষ্টা করবে? 

পিকিন, ক্যান্টন, হংকং এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দশ হাজার ছাত্র বিদ্যা শিখে জ্ঞান সঞ্চয় 
করতে-__তা সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার মিঃ হর্ণেলের কথায় বেশ বোঝা যায়।তারা 
বাহির থেকে ভেতরে এসে, দেশের ভেতরকেও গড়ে তুলেছিল। এই ছিল ত্যাগ ও প্রয়াসের 
বৈচিত্র্য 

চীনের লোকসংখ্যা হলো ৪০৫০ লক্ষ । এদের ভেতরে নিজের জীবনপাত করে জাগরণ 
আনয়ন করা এত সহজ নয়। তবু ছাত্রদের অধ্যবসায়ে তারা কত যে জানবার এবং বুঝবার 
সুযোগ পেয়েছিলো তা” তোমাদের কত করে বলবো? 

চীনের ছাত্ররাই দেশের লোককে দেশের কথা বুঝাবার জন্য চার শ” কাগজ চালাত। 
দেশের লোক এতে কি পেতো জান? তার মনের সত্যিকার বাণী-_সত্যিকারে ডাক পেতো। 
দেখ তো আমাদের দেশের ছাত্রদের অবস্থা-_একটিও কি কাগজ আছে? যা দিয়ে তারা 
আপনাদের মনকে লোকের কাছে প্রকাশ করে? 

আমাদের দেশে তথাকথিত ভদ্রলোকের কথা ত্যাগ করে মধ্যবিত্তের কথা ধরলে দেখা 
যায়-_-এদের অনেকটা চেষ্টা থাকা সত্বেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য বিব্রত হয়ে 
পড়তে হয়। আর সাধারণ সমাজের কথা ত এখানে আসতেই পারে না। ছেলেদের খরচ দিন 
দিন যে ভাবে বাড়ছে তাতে মধ্যবিত্ত লোকদেরও যে আর কদিন ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া 
সম্ভব হবে তা মনে হয় না। চীনে সবাই সবার কথা ভাবে, একে অন্যের সাথে মিলে । পণ্ডিত 
মর্ের সঙ্গে মেশে; কিন্ত আমাদের দেশের বিদ্যে- মানুষকে মানুষ থেকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে। 
করতে হয়। এখানেই সব গলদ্‌। 
মাথা পিছু সরকার এবং দেশ যা খরচ করছে তা যে ছাত্রদের দ্বারা আবার ফিরে পকেটে 
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চীনে ছাত্র আন্দোলন 


আসবে তেমন আশা করাই বৃথা । যত প্রকার উন্নতির কাজ চীন দেশে চালানো হয়, সবই 
মধ্যবিজ্ঞদের দ্বারাই সাধিত হয়। কিন্তু বাংলার মধ্যবিত্তগণ--সে সব বিষয়ে একেবারে 
পণ্ডিত” _পরিআমের কাজ এঁরা একেবারে গোলায় তুলে রেখেছেন-_যেন গোলারই ধান! 

বাংলার জেলা সমূহে ধান, পাট ইত্যাদি ফসল জন্মে। ফরিদপুরে সব চাইতে প্রচুর 
পরিমাণে জন্মায়। ধান, পাটে প্রায় বিক্রয় হয় ১২ কোটি টাকা। আর লোক হলো ২২ লাখ, 
মাথা পিছু আয় দীড়ায় ৫২ টাকা করে। এই আয় কি যথেষ্ট? আর এই আয় কি বাঙালী 
রাখতে পারে? বাংলার কৃষক-সমাজের অবস্থা আজ কি যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, তা ভাবতেও 
গা শিউরে ওঠে। এই যে প্রজাদের চৌষট্ি হাজার* খাওয়া হয়, তার পরিবর্তে দেওয়া হয় কি, 
তার কি কোন হিসেব আছে? হিসেব আমরা কোন্‌ দিকেই বা করি? আজ হিসেবের দিন 
এসেছে__হিসেব করে আমাদের বাঁচতে হবে__এর জন্য অনেককে মর্তেও হবে। এই 
বিপুল দায়িত্ব নেবার জন্য যদি কেহ প্রস্তুত হয় তবে জেনো এরা তরুণ-_এরা ছাত্র_ এরাই 
বিধাতার বরপুত্র। 


* বাংলা গর্ভণমেন্টের তৎকালীন মন্ত্রীর বেতন ছিল ৬৪,০০০ টাকা। 


অনসমস্যা ও গৌ-পালন* 


গত ত্ৰিশ বৎসর যাবৎ বাঙালীর অন্নসমস্যা ও তাহার সমাধান লইয়া আমি বিব্রত আছি। 
“আমি বরাবর ভার্তবর্ষময়__ বাংলার ত কথাই নাই__ ঘুরিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, 
সেই অভিজ্ঞতার বলেই এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি চক্ষু বুজিয়া, আরাম-কেদারায় 
বসিয়া ভাবুকের ন্যায় এই সব প্রশ্নের মীমাংসায় ব্রতী হই নাই, হাতে-কলমে করিয়া যে 
অভিজ্ঞতা অৰ্জ্জন করিয়াছি তাহাই সাধারণের নিকট প্রকাশ করি। এই অন্লসমস্যার মুলে ৪৩ 
বৎসর পূর্বে বেঙ্গল কেমিকেলের পত্তন। বসর-সাতেক পূর্ব কলিকাতার সন্নিকটে সোদপুরে 
খাদি প্রতিষ্ঠান কলাশালায় যে গোশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার একটি স্কুল বিবরণ দিয়া 
গো-পালনের ভিতর অন্নসমস্যার কতখানি সমাধানের পথ আছে বর্তমান প্রবন্ধে তাহার 
আলোচনা করিব। 

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বাংলা গবর্ণমেন্টের প্রচেষ্টায় ১৮৮০ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া 
সাঁইরেন-সেষ্টার (07500959)-এ কৃষি শিখিবার জন্য বৃত্তি দিয়া বাংলার যে-সব সেরা 
যুবককে পাঠান হয় সেই সম্পর্কে কিছু বলিতেছি। এই কথার উল্লেখ বহু স্থানে করিয়াছি, 
তবুও উহার পুনরুল্পেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

স্যর এস্লি ইডেন যখন বাংলার ছোটলাট ছিলেন তখন তিনি বৎসরে ৫০০ পাউণ্ড 
খরচ করিয়া দুইটি কৃষি-বৃত্তির প্রবর্তন করেন। এই বৃক্তিারা প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই 
জন সৰ্ব্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান হইত। 
এক এক জন ছাত্রের পিছনে ২৫০ পাউণ্ড খরচ হইত। তখনকার দিনে এক শত পাউণ্ডের 
মুল্য এখনকার তিন শত পাউণ্ডের সমান। প্রথম বারে যান এক জন মুসলমান ও এক জন 
হিন্দু। মুসলমান ভদ্রলোকটি বিহারের সৈয়দ সহকৎ হোসেন। হিন্দু ভদ্রলোকটির নাম 
অশ্বিকাচরণ সেন। তীহারা শিক্ষালাভ করিয়া যখন দেশে ফিরিয়া আসিবে তখন তাহাদের 
অর্জিত কৃষিবিদ্যা কোন কাজে লাগাইবার সুযোগ হইল না। তাহারা হইলেন স্ট্যটুটরি 
সিবিলিয়ান___ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ। তার পর ক্রমে ক্রমে গেলেন অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র 
বসু, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল রায়, নৃত্যগোপাল মুখাঙ্জী ও ভূপালচন্ত্ 
প্রভৃতি। ইহারা আমার সমসাময়িক। ফিরিয়া আসিয়া ইহাদের অধিকাংশেরই করিতে হইল 
ডেপুটিগিরি। ব্যোমকেশ বাবু হইলেন ব্যারিষ্টার, আর গিরীশ বসুস্কুল মাষ্টারীর দ্বারা জীবিকা 


* প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩৪২। 


অন্নসমস্যা ও গো-পালন 


অৰ্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহাদের কৃষিশিক্ষা দেশের কোন কাজেই লাগিল না। এই প্রকারে 
দেশের কয়েক লক্ষ টাকা অকারণ অপচয় হইল। বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া সেই শিক্ষার 
দ্বারা এদেশের কৃষির বিশেষ উন্নতি করা চলে না। বিলাতেও আমেরিকার প্রত্যেক ভদ্রলোক 
কৃষক ১০০ কিংবা ২০০ একর জমি লইয়া চাষবাস করেন; তাঁহারা শিক্ষিত ও বিজ্ঞানসম্মত 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া চাষ করেন। তাহারা “জেন্টল্মেন ফার্ম্মা*র বলিয়া পরিগণিত অর্থাৎ 
ভদ্র চাধী। আমাদের দেশের চাষীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড জমি, এক বা দেড় একরের বেশী 
হইবে নাঃঅধিকস্তু চাষীরা নিরক্ষর, এই জন্য বিলাতী চাষের প্রণালী ও আদর্শ এখানে চালান " 
যায় না। দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবল বিলাতী শিক্ষা আমদানী করিলেই তাহা 
কদাচ ফলবতী হয় না। এই দেশের মধ্যেই যে-সকল জায়গায় চাষ-আবাদ উন্নত প্রণালীতে 
হইতেছে, সেই সকল জায়গা হইতে শিখিয়া আসিয়া কয়েকটি গ্রাম লইয়া ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র 
করিয়া সেই ভাবে ফসল উৎপাদ করিয়া আমাদের চাষীদের দেখাইতে পারিলেই দেশের 
কৃষিকার্ষ্ের প্রকৃত উন্নতি হইবে। আমাদের বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির আত্রাই কেন্দ্র হইতে এই 
প্রকার কৃষিকার্য্যের প্রচেষ্টা হইতেছে। বাংলার যুবকগণ উহা দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিতে 
পারেন। 

এই কৃষিকার্ষ্ের সঙ্গে গো-পালন ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। গোধন কৃষকের প্রধান 
সহায় ও সম্পদ। বাংলার চাষীরা যে অনাহারে মরিতেছে, ইহার একটা প্রধান কারণ তাহাদের 
গো-সম্পদের হীন অবস্থা। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গো-পালন এবং দুধের ব্যবসায়ের 
প্রচুর উন্নতি হইতেছে, বিশেষতঃ ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড এবং ডেনমার্কে গো-পালন এবং দুগ্ধের 
ব্যবসায় যে-ভাবে সুনিয়স্ত্রিত হইতেছে তাহা আদর্শ্থানীয়। বিলাতে অর্জিত কৃষিবিদ্যার জ্ঞান 
এদেশে কার্যকরী না হইলেও গো-পাঁলন সম্বন্ধে শিখিবার যথেষ্ট আছে, এবং উহা শিক্ষা 
করিয়া এদেশে হাতে-কলমে প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রও প্রচুর রহিয়াছে। গবর্ণমেন্টের 
Cirencester (সিরেনসেষ্টার) বৃত্তিতে যে টাকা অপচয় হইয়াছে, উহা এদেশের যুবকদের 
বিলাতে গো-পালন শিক্ষায় ব্যয়িত হইলে হয়ত অনেকটা কার্যকরী হইতে পারিত। প্রকৃত 
পথ জানা না থাকায়, বাঙ্গালী যুবকেরা মাঝে মাঝে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গো-শালা (dairy firm) 
খুলিয়াছেন, কিছুদিন বাদে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাহাদের সকলেরই অস্তিত্ব বিলোপ হইয়াছে 
এবং বর্তমানে কলিকাতার এই দুধের ব্যবসায়ও প্রায় সমগ্র ভাবে পশ্চিমাদের হাতে গিয়া 
পড়িয়াছে। 

৬৫ বৎসর পুবের্ব আমি যখন কলিকাতায় প্রথম আসি, তখন প্রায় সমস্ত গোয়ালাই ," 
বাঙালী ছিল। কিন্ত আজকাল বাঙ্গালী গোয়ালা কলিকাতায় একরূপ অদৃশ্য হইয়াছে । অথচ 


আচার্য প্রফুল্নচন্দ্র রাষ রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


পশ্চিমারা দুধের ব্যবসা প্রায় একচেটিয়া করিয়া বিলক্ষণ দু-পয়সা রোজগার করিতেছে। 
বাঙালী গোয়ালাদের এই অর্তধানের হেতু কিঃ বারো-তের বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় ॥০ 
মুল্যেও এক সের খাঁটি দুগ্ধ পাওয়া কঠিন হইত। তখন রাস্তায় মাঝে মাঝে খাবারওয়ালাদের 
দোকানে সাইনবোর্ডে দেখিয়াছি “জলমিশ্রিত দুগ্ধ প্রতি সের চারি আনা,” আজকাল এই 
প্রকার আছে কিনা জানি না। ১৯২৬-২৭ সালে বহুবাজারের বেঙ্গল কো-অপারেটিভ মিক্ক 
বিক্রয় করিতেন, বর্তমানে তাহারা তিন-চার আনা দরে বিক্রয় করিতেছেন। খাঁটি দুধ কলিকাতায় 
এখন যথেষ্ট পাওয়া যায়। অমারা মনে হয়, ইহার একমাত্র কারণ, কলিকাতায় অলি-গলিতে 
পশ্চিমা গৌয়ালার আবির্ভাব। ইহারা কি ভাবে কলিকাতায় গো-পালনকরে? ইহারা বিহার, 
যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সাধারণতঃ গর্ভিণী গাভী, মহিষ লইয়া আসে। কলিকাতায় 
গোচারণের মাঠ নাই; এই গোয়ালারা গরু-মহিষকে বাঁধিয়া রাখিয়া খাওয়ায়। কিন্তু দুধের 
জন্য গরুর আবশ্যক খোরাক বিষয়ে পুরাপুরি তদ্বির করে, এবং গরু যাহাতে বেশী দুধ দেয় 
সেই ভাবেই উহার খাদ্য নিয়ন্ত্রিত করো।স্থানাভাবে গরু-চরানোর অসুবিধা হয় বলিয়া সকালে- 
বিকালে গরু লইয়া ব্যায়াম-হিসাবে খানিক ক্ষণ পায়চারি করায় ৷ কিন্তু ইহারা ফে-ভাবে গো- 
পালন করে তাহা কখনই আদর্শ এবং অনুকরনীয় নয়। যদিও ইহারা বাড়ি-বাড়ি গরু লইয়া 
দুধ দুহিয়া সস্তা দরে খাঁটি দুধ দিয়া আসে তবু এই দুধের স্বাদ উত্তম হয় না, দুধ তেমন পুষ্টিকর 
হয় না। আমাদের সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান গোশালার দুধ যাহারা ক্রয় করেন, সব্বর্দীইতীহাদের 
এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে “কলিকাতায় খাঁটি দুধ সস্তায় পাওয়া যায় বটে, তবে এরূপ 
দুধ পাওয়া যায় না।” কলিকাতায় পশ্চিমা গোয়ালাদের দুধ উত্তম না-হওয়ার কারণ, দুধের 
উৎকর্ষের প্রতি ইহাদের নজর থাকে না, কি করিয়া অধিক দুধ পাওয়া যাইতে পারে কেবল 
সেই দিকেই তাহাদের নজর থাকে এবং সেই প্রকার খাদ্য গাতীদের খাওয়ায়। ইহতে গাতীদের 
স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, দুই-তিন-চার বিয়ান দুধ দেওয়ার পরই তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। 
তখন হিন্দুহ্ইয়াও সেই গোয়ালারা গাভীর অত্যন্ত অযত্ব করে, এবং শেষে কসাইদের নিকট 
বিক্রয় করে। গাভী হইতে অধিক পরিমাণে দুধ লওয়ার জন্য ইহারা বাছুরকে দুগ্ধ হইতে 
সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত করে, এবং তাহার ফলে এই গো-শিশু উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শীর্ণকায় 
হইয়া অকালে মারা যায়। কিন্তু ইহাতে গোয়ালার কিছুই আসে যায় না, কারণ সে এই মৃত 
বাছুরের চামড়া দিয়া কৃত্রিম বাছুর তৈরি করিয়া লয়, এবং গাভীর সামনে রাখে। গাভী এই 
কৃত্রিম বাছুরকেই তাহার আপন বৎস ভাবিয়া পরম স্নেহে চাটিতে থাকে, এবং ইহাতে তাহার 
পালানে দুধ আসে । গোয়ালা তখন সম্পূর্ণ দুধটাই দুহিয়া লইতে পারে৷ ভারতবর্ষে গাভীদের 


অম্নসমস্যা ও গো-পালন 


মধ্যে এই স্বাভাবিক সংস্কার অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বাছুর গাভীর সামনে না 
আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পালান হইতে দুধ দোহা যায় না। এই জন্যই বাছুর মরিয়া গেলে 
কৃত্রিম বাছুর তৈরি করার রেওয়াজ হইয়াছে। কিন্তু বিলাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এরূপ ব্যবস্থা 
চলিত হইয়াছে। যে বাছুর ছাড়াই গাভী দুধ দিতে পারে। সেখানে বাছুর প্রসব হইবার পরই 
তাহাকে তৎক্ষণাৎ গাভী হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হয়, এবং গাভীর সঙ্গে তাহার আর 
কোন সম্পর্ক রাখা হয় না। বাছুরকে তাহার মাতা হইতে বিযুক্ত করিয়া হাতে করিয়া দুধ 
খাওয়ানো হয় এবং ভালরূপে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে গাভী ও বাছুর একে 
অপরের উপর নির্ভরশীল না হইয়াই ভালরূপ থাকিতে পারে। ভারতবর্ষে অবশ্য এই ব্যবস্থা 
কখনও কার্যকর হইবে না, এবং কাহারও এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা তেমন আবশ্যক 
বোধ করে না ।* যাহা হউক, কলিকাতার গোয়ালারা খাঁটি দুধ সপ্তায় বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট 
অর্থ উপাৰ্জ্জন করিলেও উক্তপ্রকার গো-পালনের দ্বারা কখনও গোজাতির উন্নতি হইতে 
পারে না, এবং এভাবে গো-পালন দ্বারা ব্যবসাও প্রসার লাভ করিবে না ইহা ঠিক। অধিকন্তু 
এই ব্যবসায়ের জন্য গোয়ালাদের যে নির্দয় ব্যবহারের কথা উপরে বিবৃত করিলাম তাহাতে 
এই খাঁটি দুধ খাইতেও প্রবৃত্তি হয় না। এই প্রকার গো-পালনের দ্বারা ভাল ভাল গাভী 
একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং গাভীটি মরিয়া গেলে বা কসাইয়ের হাতে পড়িলে, 
এই উত্তম শ্রেণীর গাভীর বংশটিও সম্পূর্ণ বিলোপ হইয়া যায়। এই গোয়ালারা দুগ্ধশুন্য 
গাভীর খোরাক যোগান ব্যয়সাধ্য বলিয়া উহার প্রতি যে অযত্ব করে অথবা বাছুর-প্রতিপালন 
ব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহাকে যে অনাহারে মরিতে দেয় বাস্তবিক পক্ষে আর্থিক দিক দিয়াও তাহা 
ক্ষতিজনক। ইহাতে ব্যবসায়ের লোকসানই হয়, লাভ হয় না, ইহা অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা 
গিয়াছে। নিম্নোক্ত হিসাব হইতে পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন। 

আট দশ সের দুধ এরূপ একটি ভাল গাভীর হিসাব ধরুন। কলিকাতায় এইরূপ একটি 
গাভীর বর্তমান মূল্য ২০০।২২৫ টাকা হইবে। গাভীটি অস্ততঃ তিন শত দিন দুধ দিবে। তিন 
শত দিনে সে গড়ে পাঁচ সের হিসাবে দুধ দিবে । এই হিসাবে তিন শত দিনে ১,৫০০ সের দুধ 

* "The English method of hnadfecding the calves is not ordinarily adopted by 
Indians, moreover, the Indian cow will not allow her calf to be taken away from her. Jf it 
is done, she will never milk as well or for as long a period as she whould if she was 
allowed her calf. English cows have generations of training at the back of them, and the 
separation from their calves does not injure them. It will take generations of training to 
make the Indian cow do without her calf. It is not advisable for any one to try it. If properly 


treated, the cow will give more milk, with her calf than she will do without 1t."— Tweed's 
Cowkeeping in India, pp. 137-38. 





৫৪৫ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


হয়।এই ১,৫০০ সের দুধের মূল্য টাকায় চার সের হিসাবে ৩৭৫ টাকা, গাভীটির জন্য দৈনিক 
খরচ গড়ে |1......... হিসাবে ১৮৭।| ০। এক্ষণে যদি গাতীটিকে ঠিকমত যত্ন করা হয় তবে 
এই গাভী হইতে কিরূপ লাভ হইতে পারে তাহার হিসাব নীচে দেতেছি ১_ 
১।দুধ দেওয়া বন্ধ করিলে যদি গাভী কসাইয়ের নিকট বিক্রয় করা হয় 
ব্যয় 


গাভীর মূল্য 
গাভীর জন্য খাদ্য খরচ ইত্যাদি 


২। যদি পুনরায় দুন্ধবতী হওয়া পর্য্যন্ত গাভী রাখা হয় 
ব্যয় 


গাতীর মূল্য 
দুধ-দেওয়াকালীন খাদ্য 

খরচ ইত্যাদি 

চারি মাস দুশ্ধহীন থাকা কালীন 
ব্যয় মাসিক ৭11০ হিসাবে 


২০০, 


১৮৭০ 


৩৮৭1০ 


আয় 

দুধের মূল্য ৩৭৫ 

দশ মাসে বাছুরের মূল্য ১০. 

দুশ্ধহীন গাভী বিক্রয় 

হইলে তাহার মূল্য ২০ 
৪০৫ 

বাদ খরচ ৩৮৭ || ০ 


লাভ ১৭11০ 


আয় 

দুধের মুল্য ৩৭৫ 

বাছুরের মূল্য ১৪ 

গাভী পুনঃ দুগ্ধবতী 

হইলে তাহার মূল্য ২০০, 
৫৮৯, 

বাদ খরচ ৩৮৭|| ০ 

লাভ ১৭১1০ 


উপরিউক্ত হিসাব হইতেই দেখা যায় গাভী দুধ বন্ধ করা মাত্রই তাহাকে বিক্রয় করিলে 
বা অযত্ব করিলে তাহাতে লোকসান ছাড়া কোনই লাভ নাই। আমাদের দেশে শহরে বা 
মফস্বলে দুগ্ধ-ব্যবসায় ভালরূপ না-চলার কারণ যে গরুর অযত্ব এবং অব্যবস্থা ছাড়া আর 


কিছুই নয় ইহা খুবই সত্য। 


খাদি প্রতিষ্ঠান গোশালা 


খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মিগণ যাহাতে মনে-প্রাণে কৃষকের সহিত এক হইতে পারে জজ্জন্যই 
প্রতিষ্ঠানে গোশালা ও কৃষির ব্যবস্থা অনুভূত হয় এবং তজ্ন্য ছোটখাট ভাবে একটি গোশালা 
স্থাপন করা ও সেই সঙ্গে কৃষির ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠান গোশালায় প্রাপ্তবয়স্কা 


অন্নসমস্যা ও গো-পালন 


তেরটি গাভী আছে; তাহার মধ্যে সাতটি সবৎসা এবং দুধ দিতেছে। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বলদ 
পাঁচটি, বক্‌না তিনটি; কৃষি ও গাড়ী টানার জন্য ষাঁড় ও বলদ পাঁচটি এবং “ব্রিডিং বুল্‌* একটি, 
মোট পশু সংখ্যা ৩৪টি। প্রত্যেকটিরই বিশেষত্ব বুঝিবার জন্য এবং সম্যক পরিচয়ের সুবিধার 
জন্য নাম দেওয়া হইয়াছে। গাভীগুলির নাম এই প্রকার-_ রেবা, চিত্র, কৃষ্ণা, নীলা, শীলা, 
শুক্লা, ছায়া, গঙ্গা ইত্যাদি। 
গোশালার মূলধন 

গোশালার মূলধনের সঠিক হিসাবে করা কঠিন; কারণ ইহার আয় মূলধনের সঠিক ' 
হিসাব করা কঠিন; 95459058558 
তবে প্রথমে গোশালা আরস্তের সময় মোটামুটি এই প্রকার ছিল-_ 

গাভী ও বলদের মূল্য ১৮০০ 

গোশালা নিৰ্ম্মাণ, হাতে ঘাস-কাটা মেশিন ইত্যাদি ৯৫০. 


২৭৫০, 


ইহা ছাড়া গোশালার প্রায় দশ বিঘা জমি গরুর খাদ্য এবং কৃষির জন্য নির্দিষ্ট আছে। 
উহার কোন মূল্য ধরা হয় নাই। 
মাসিক আয়ব্যয় 

বাৎসরিক হিসাব অনুযায়ী মাসিক গড়ে মোটামুটি আয়ব্যয় যাহা হয় তাহা নিন্নে দেওয়া 





ব্যয় আয় 
খাদ্য ১৭৫ দুক্ধ ২৬ মণ ৫৬০ 
গোশলার জন্য নিযুক্ত পশুখাদ্য বিক্রয় (নিজ 
কৰ্ম্মী, শ্রমিক, দুগ্ধ বিতরণ গোশালার জন্য) এবং 
কারী গোয়ালা ৬ জন ৯০, কৃষিজাত অন্যান্য সন্জী 
রেলভাড়া ও অন্যান্য ৮. প্রভৃতি কিক্রুয় ৮০ 
মঞ্জুর কৃষক ও গাড়োয়ান গাড়ীভাড়া খাটান ৫০ 
৫ জন ৫৫ 


৫৪৭ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বচন! সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


গরুর খাদ্য 

গরুর খাদ্য সাধারণতঃ কাচা ঘাস, চুনী (কাচা ছোলার গুঁড়া) বা কলাই, গমের ভূষি ও 
খইল। দুগ্ধবতী গাভীদিগকে বিশেষ করিয়া পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে অল্প কিছু (এক, বা দেড় 
তোলা করিয়া) গন্ধক-শুঁড়া গুড়ের সহিত খাওয়ানো হয়। প্রসব হওয়ার পর প্রথম দুই-তিন 
সপ্তাহ গাভী দুধ কম দেয়; তৃতীয় চতুর্থ সপ্তাহ হইতেই দুধের প্রকৃত পরিমাণ বুঝা যায়, এবং 
সেই অনুযায়ী তাহার খাদ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতে হয়। একটি দশ সের দুধওয়ালা গাভীকে 


নিয়োক্ত খাদ্য দেওয়া হয়-_ 

চুনী (ছোলার শুঁড়া) /২০ 
অথবা কলাই-সিদ্ধ /৪ 
তিসির খইল 5 

গমের ভূষি /২)০ 
গুড় uo 
ছাতু lle 
লবন //০ 
গন্ধক-গুঁড়া ১।। তোলা 


ইহা ছাড়া ছোট ছোট করিয়া কাটা বিচালী আট-নয় সের অথবা কাচা ঘাস কুড়ি পঁচিশ 
সের অথবা অনুপাত অনুযায়ী দুই-ই মিলাইয়া খাওয়ানো হয়। খাদ্য-প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ 
-_ পৃথক পৃথক পাত্রে খইল ও চুনী পাঁচ-ছয় ঘন্টা ভিজহয়া রাখা হয়। কাটা বিচালী এবং 
ঘাসের সহিত খইলের জল ভালরূপে মিলাইয়া উহাতে ভিজানো চুনী, শুকনো ভূষি ও লবণ 
বেশ ভাল করিয়া মিলাইয়া পরিস্কার পাত্রে অথবা সিমেন্ট করিয়া বাঁধানো টবে গরুকে 
খাইতে দেওয়া হয়। গন্ধক ও গুড়ের সহিত মিশাইয়া খাওয়ানো হয়। জলের সহিত ছাতু ও 
গুড় দিয়া সরবতের মত করিয়া পানীয় হিসাবে খাওয়ানো হয়, তাহা ছাড়া প্রচুর জল খাইতে 
দেওয়া হয়। গোশালায় গরুর খাদ্যপাত্রের নিকট প্রত্যেক গরুর জন্যই একটি করিয়া জলপূর্ণ 
টব আছে যাহাতে গরু ইচ্ছা মত জল পান করিতে পারে। ইহা ছাড়া গোনালার প্রাঙ্গণে 
সৈন্ধব লবণের বড় বড় চাকা রাখা আছে, গরু ইচ্ছামত নুন চাটিয়া লইতে পারে। গাভীর দুধ 
কমার সঙ্গে সঙ্গে এই খাদ্যের পরিমাণও সেই অনুপাতে কমাইতে হয়। কাঁচা গিনি ঘাস 
অধিক পরিমাণে খাইয়া হজম করিতে পারিলে গরুর দুধ বেশী হয়, স্বাস্্যও ভাল থাকে। 
রেবা নামক গাভীটি তাহার তৃতীয় বিয়ানের সময় কখনও কখনও দৈনিক এক মণ পর্য্স্ত 
কাঁচা ঘাস খাইয়াছে এবং চোদ্দ সের পর্য্যস্ত দুধ দিয়াছে। বর্তমান বৎসরে এই গাভীটির অষ্টম 
বিয়ান চলিতেছে। এই বৎসরও সে সাত-আট সের পর্য্যত্ত দুধ দিয়াছে। 


৫৪৮ 


অন্নসমস্যা ও গো-পালন 


গাভী সংগ্রহ 

কলিকাতার বিভিন্ন গো-হাট হইতে আবশ্যক-মত গাভী কেনা হইয়া থাকে। গাতীগুলি 
দুগ্ধবতী অবস্থায় ক্রয় করা হয়। গাভী দৈনিক যত সের দুধ দেয়, সেই হিসাবে সাধারণতঃ ২০ 
টাকা দরে গাভী কেনা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে যোল-সতের টাকা দরে দুইটি গাভী ক্রয় 
করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া গোশালাতেই জন্মিয়াছে। এইরূপ গাভী চারিটি রহিয়াছে, তাই 
গাভীগুলিও উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং ছয়-সাত সের হিসাবে দুধ দিতেছে। ইহাও দেখা গিয়াছে 
যে কিনিবার সময় গাভীটি যে-পরিমাণ দুধ দিত, একমাত্র পরিচর্য্যার ফলে অল্পদিন মধ্যেই 
তদপেক্ষা অধিক দুধ দিতেছে। কোন কোন স্থলে অবশ্য ইহার সামান্য ব্যতিক্রমও দেখা 
গিয়াছে। 


দুগ্ধ দোহন ও বিক্রয় 
ভোর পাঁচটায় এবং অপরাহ্ন চারিটায় দুই বার দোহন করা হয়। পরিস্কার বাল্তিতে 
দোহন করিয়া আবৃত পাত্রে চালিয়া রাখা হয়, পরে ওজন করিয়া পাত্র সিল করিয়া বিক্রয়ার্থ 
পাঠান হয়। দোহনকারীর হস্ত ও নখের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। বাছুরকে তাহার শক্তি অনুযায়ী 
প্রচুর দুধ খাইতে দেওয়া হয়। কখনও কখনও বাছুরের চোখ হইতে জল গড়াইয়া জলের দাগ 
হয়। ইহা পুষ্টির অভাবের চিহ্ন। ছোট ছেলে-মেয়েরও এ রোগ দেখা যায়। প্রথমে জল 
পড়ে, পরে পুঁজ হয়, তাহার পর চক্ষু খারাপ হয় ও শেষে মৃত্যু হয়। সময় মত পুষ্টি কর খাদ্য 
দিলে সহজেই রোগ উপশম হয়। | 
আজকাল প্রতিদিন ৩৫। ৩৬ সের দুধ গোশালা হইতে পাওয়া যাইতেছে। গড়পড়তা 
সাধারণতঃ এইরূপই পাওয়া যায়। ইহার কতক অংশ খাদি প্রতিষ্ঠানের আশ্রম সংলগ্ন পাকশলার 
খরচ হয় বাকী দুধ কলিকাতার গৃহে গৃহে পাঠাইয়া বিক্রয় করা হয়। 
খাদ্য সংগ্রহ 
গরুগুলির জন্য ঘাস বিচালী যথাসম্ভব কলাশালায় উৎপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। 
কিছু শাকসজ্জী ছাড়া নয় বিঘা জমিতেই পশুখাদ্য বপন করা হইতেছে। ইহার মোটামুটি 
হিসাব দেওয়া হইল-_ 
গিনি ও নেপিয়ার ঘাস ২১/২ বিঘা 
জোয়ার, ধান, গম, ইত্যাদি ৪. ৮ 
শাকশজ্জী ২১/২ 
৯ বিঘা 
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শাকসক্জীর মধ্যে কিছু আশ্রমের পাকশালায় কিন্তু বিক্রয় হয় এবং কিছু গোশালায় যায়। 
আশ্রমের পাকশালায় তরিতরকারী বাছা ও কুটার পর এগুলির একটা বড় অংশ পড়িয়া 
থাকে এবং উহার সমস্তই গোশালায় দেওয়া হয়-_উহা গরুর পরম উপাদেয় খাদ্য । 


সার ব্যবহার 

গোশালার নিকটেই পাকা চৌবাচ্চা আছে । উহাতে গো-মুত্র এবং গোশালার মেঝে- 
ধোয়া জল আসিয়া জমে । গোবর গোশালার নিকটেই একটি বড় গর্তে জমানো হয়, এবং 
আবশ্যকমত পচাইয়া ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। গো-মূত্রাদির দ্বারা যখন চৌবাচ্চা পূর্ণ হইয়া 
উঠে তখন উহা তুলিয়া গোবরের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়, অথবা ক্ষেত্রে ছড়াইিয়া দেওয়া 
হয়। গো-মুত্র বিশেষ উপকারী সার এবং গরুর জন্য ঘাস-উৎপাদনে সদ্যসদ্যই ব্যবহার করা 
যায়। 

খাদি প্রতিষ্ঠান গোশালার মোটামুটি বিবরণ উপরে দেওয়া গেল। খাদিকে কেন্দ্র করিয়াই 
প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মশক্তি প্রধানত নিযুক্ত। আনুষঙ্গিক কাজ হিসাবে গোশালার প্রতিষ্ঠা হইলেও 
উহা বর্তমানে একটি আদর্শ গোশালার প্রতিষ্ঠা হইলেও উহা বর্তমানে ও একটি আদর্শ গোশালায় 
পরিণত হইয়াছে। উষা গ্রামের পাদরী উইলিয়ম গোশালা দেখিয়া তাহার “উষাগ্রাম” নামক 
পত্রিকায় লিখিয়াছেন "] was proudly shown the dairy where the animals 
are treated with human care." ইহা খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ত্যাগী, অন্যান্য 
সাধারণ কর্ম্মযোগী শ্রীমান সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও তাঁহার উপযুক্ত সহসর্স্মিণী শ্রীমতী হেমপ্রভার . 
অদ্যম উৎসাহ ও কৰ্ম্মশক্তির নিদর্শন-স্বরূপ। 

আদর্শ গোশালার সঙ্গে কৃষিকার্য্য একান্ত আবশ্যক_ যে-কোন উদ্যমশীল যুবক, একা 
অথবা কয়েক জনে মিলিয়া কলিকাতার সন্নিকটে দশ-পনর বিঘা জমি লইয়া উহাতে চাষআবাদ 
ও গো-পালন একসঙ্গে করিতে পারেন এবং নিজেদের উপজীবিকা অর্জন করিতে পারেন। 
প্রতিষ্ঠান-গোশালা তাহারই পরীক্ষামূলক নিদর্শন; উদ্যোগী কর্ষ্মিগণ এখানে আসিয়া হাতে- 
কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া কর্মক্ষেত্রে নামিতে পারেন। 

বাংলার গরুর অবস্থা দেখিয়া আমার মন স্তব্ধ হইয়া যায়। বর্তমানে আমি বঙ্গীয় 
রিলিফ কমিটির তালোড়া কেন্দ্রের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া এই প্রবন্ধ লেখাইতেছি। আমার 
সম্মুখে বিস্তৃত মাঠের উপর গরুগুলি চড়িয়া বেড়াইতেছে__এই গরুগুলির চেহারা 
দেখিতেছি আর আমার অস্তর কীদিয়া উঠিতেছে। দেখিলেই মনে হয় কোন পুষ্টিকর খাদ্য 
ইহারা পায় না। চরিয়া বেড়াইয়া ঘাস খাইতে যে শক্তি উহাদের ব্যয় হয়, সেই শক্তিটুকু 


অননসমস্যা ও গোঁপালন 


পরিপূরণের উপযুক্ত খোরাক ইহারা পায় না আর প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারা ঘাস খায় বলিলেও 
অত্যুক্তি হয়। ঘাস এত ক্ষুদ্র ও রসহীন যে তাহা আহরণ করিতে দাঁত ক্ষয় হইয়া তাহার 
খাদ্যসংগ্রহশক্তি কমাইয়া দেয়। ইহার কারণ কি? একমাত্র কারণ আমাদের আলস্য । সত্য 
বটে, অনেক ক্ষেত্রে কৃষকেরা গরুকে খাদ্য দিবার যথেষ্ট চেষ্টা করে। কিন্তু ঠিকমত করে 
না; তাহারা এত অলস, এবং এই আলস্যের পিছনে তাহাদের অজ্ঞানতা এত অধিক যে 
চেষ্টা ঠিক পথে চলে না। বাল্যকালে দেখিয়াছি গ্রামে গ্রামে প্রায়ই গৃহস্থরা গরুর জন্য 
সম্বংসরের বিচালীর গাদা দিয়া রাখিত। এখন পাড়াগীয়ে তন্নতন্ন করিয়া দেখি বিচালীর 
গাদা রাখা আছে বটে, তবে তাহা পালিত গরুগুলির পক্ষে খুবই কম। ঘরে ঘরে ঢেঁকি 
ছিল-গৃহস্থেরা ধান ভানিত। কাজেই ক্ষুদ কুঁড়া প্রভৃতি ভাতের ফেন জলের সহিত মিশাঁইয়া 
গরুকে দেওয়া ইইত। উহা গরুর একটি পুষ্টিকর খাদ্য। বর্তমানে এই খাদ্য গরু কোথায় 
পাইবে-ধান-কলগুলির কল্যাণে সমস্ত টেকি উঠিয়া যাইতেছে। গৃহস্থের বাড়ির খাদ্যের 
যে-অংশ ফেলিয়া দেওয়া হইত (যেমন আনাজ-তরকারীর খোসা,আম-কীাঠালের খোসা) 
তাহা গরুর পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য । কিন্ত উহা যত্ব সহকারে গরুকে জোগাইবে কে? আজকাল 
গৃহস্থবাড়ির গৃহলক্ষ্মীরা গো-সেবা অর্থাৎ গোয়াল পরিস্কার করা হইতে গরুর জাব প্রস্তুত 
করা ইত্যাদি কার্য করিতে নারাজ, ফলে গৃহস্থ-বাড়িতে গোপালন ও তাহার পরিচর্যার 
ভার চাকর-বাকরদের উপর ন্যস্ত হইতেছে। অধিকাংশ বাড়িতেই গরু নাই। ফলে পাড়াগায়ে 
দুগ্ধ না কিনিলে মিলে না, এবং কিনিতে হইলেও বেশীর ভাগই মুসলমান চাষীদের নিকট 
হইতে কিনিতে হয়। তাহারাও গো-পালন সম্বন্ধে অজ্ঞ; উপযুক্ত খাদ্যাভাবে তাহাদের 
অস্থিকঙ্কালসার গাভীগুলি আধ সের তিন পোয়া, বড় জোর এক সেরের বেশী দুধ দেয় 
না। কিন্ত আবার কয় জন গৃহস্থেরই বা এমন সচ্ছলতা আছে যে প্রত্যহ নগদ পয়সা দিয়া 
দুগ্ধ কিনিতে পারে; যেটুকু পারে তাহাও আবার শিশুদিগের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সুন্দরবন- 
অঞ্চলের স্থানে স্থানে সামান্য মুদির দোকানে সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্তুত জমাট দুধ 
বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। আমার বাল্যকালের বাংলা এবং এখনকার বাংলায় কত প্রভেদ! 
তখন প্রত্যেক হিন্দুগৃহস্থ-ধনী, মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র-গাতীকে সাক্ষাৎ ভগবতীজ্ঞানে পূজা 
করিত, যত্ব করিত। কিন্ত এখনকার গৃহলক্ষ্মীরা কি গোয়ালে গিয়া এই প্রকার গো-সেবা 
করিতে প্রস্তুত? তাহারা ত গোয়াল দেখিয়া আঁত্কাইয়াই মূর্চ্ছা যাইবেন। ইহার ফলে 
বাংলা দেশে শতকরা ৯৫ জনের ঘরে দুধের চেহারাই দেখা যায় না। কিন্তু পাঞ্জাব অঞ্চলে 
প্রত্যেক গৃহস্থ বা কৃষক অস্তপক্ষে একটি গাভী বা মহিষ পোষে, তাহাদিগকে প্রচুর খাদ্য 


৫৫৯ 
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যোগায় এবং তাহাদের দুধ পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে নিজেরা ব্যবহার করে, বৃতাদি প্রস্তুত করিয়া 
বাজারে বিক্রয় করে। গ্রামে যদি কোন পথিক কোন গৃহস্থের নিকট একটু পানীয় জল চায় 
তাহা হইলে সে অবাক হইয়া জলের পরিবর্তে এক গ্রাস দুগ্ধ দিয়া থাকে। 
কলিকাতার সন্নিকটে (আট-দশ মাইল দূরে) প্রচুর জমি পড়িয়া আছে। উদ্যমশীল যুবকগণ 
কয়েক বিঘা জমি লইয়া গো-পালন ও কৃষিকার্ধের দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা অৰ্জ্জন করিতে 
পারেন। চাই কেবল উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম। ব্যারাকপুর, পলতা প্রভৃতি অঞ্চলের 
মিউনিসিপ্যালিটির নিকট হইতে জমি ভাড়া লইয়া কয়েক জন পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমান 
প্রচুর শাকসব্জী তরিতরকারী উৎপাদন করিয়া বেশ দু-পয়সা রোজগার করিতেছে। যে- 
সকল বাঙ্গালী যুবক দেশ-বিদেশে গিয়া কৃষিবিদ্যা-শিক্ষার জন্য ব্যস্ত তাহারা এই সকল সংবাদ 
রাখেন না। হাট-কেট পরিয়া বা পরিচ্ছন্ন ধুতি শার্ট পরিয়া চেয়ার-টেবিলে বসিয়া হুকুম জারি 
বিস্তর লোকসান দিয়া কর্মক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইবে। পল্লীগ্রামে প্রাচীন গৃহিণীরা 
এখনও যে-ভাবে গো-সেবা করেন অর্থাৎ নিজ হাতে গোয়াল পরিস্কার করা, গরুর জাব 
দেওয়া ইত্যাদি কাজ করেন -- যুবকদের সেই কথা মনে রাখিয়া কায়িক পরিশ্রম করিতে 
হইবে। এ-বিষয়ে খনার উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য । উহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। 
খাটে খাটায় লাভের গীতি 
তার অর্ধেক হাতে ছাতি 
ঘরে বসে পুছে বাত 
তার ঘরে সদাই হা-ভাত ।* 


* এই প্রবন্ধের উপকরণ প্রতিষ্ঠানের এক জন হাতে-কলমে অভিজ্ঞ কর্ম্মী কর্তৃক সংগৃহীত। 


৫৫২ 


কলেজের ছাত্রদের অপব্যয়* 


ভারতবর্ষের কলেজের ছাত্রেরা সাধারণতঃ ৪০টাকা হইতে ৫০টাকা করিয়া তাহাদের মাসোহারা 
পাইয়া থাকে। ছাত্র বলিয়া ইহাদিগকে পবিত্র একটা কিছু মনে হয়। ইহাদের মাসিক ব্যয় 
আপনাদিগকে বঞ্চিত রাখেন। এমন কি বাড়ীঘর ও জমি জমা বন্ধক দেন, এবং গৃহের 
যাবতীয় শ্রমসাধ্য কার্য্য নিজেরা করিয়া থাকেন। ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল এই ছাত্রদের 
তথাকথিত কোন নীচ কাজ করিতে হয় না; কাজেই অবকাশকালে তাহারা গান, গল্প, তাসখেলা 
ও সখের থিয়েটার করিয়া অথবা অপরাহে অধিক মাত্রায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করিয়া তাহাদের 
মূল্যবান সময় নষ্ট করে। কিন্তু প্রাচীনকালে ছাত্রেরা গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যালাভের সময় গরু 
চরাইত, কাষ্ঠ আহরণ করিত এবং কৃষিকার্ধ্য করিত, অর্থাৎ বিদ্যার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
ধনও অৰ্জ্জন করিতে হইত। 

হোস্টেলগুলির বিশেষতঃ যে সকল হোষ্টেল সরকারের পর্য্যবেক্ষণাধীনে পরিচালিত, 
এ সকল স্বদেশীয় বিরুদ্ধতা প্রচারের আড্ডা হইয়া পড়িয়াছে। লর্ড হার্ভিঞ্জের উদ্দেশ্য অবশ্য 
খুব মহৎ ছিল; কিন্তু যে সময় তিনি আধুনিক বিলাসোপকরণ সম্বিত প্রাসাদোপম হোষ্টেল 
নির্মাণের জন্য কলিকাতার বেসরকারী কলেজগুলিতে ১৫ লক্ষ টাকা দেন, উহা বিশেষ 
অশুভ মুহূর্ত বলিতে হইবে। এই সকল ছাত্রাবাসে থাকিতে গেলে কোন ছাত্রই মাসিক ৪৫ 
টাকার কমে ব্যয় নিৰ্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের অধিকাংশই আবার এই সীমাও 
অতিক্রম করিয়া ফেলে। কলিকাতায় আমি কোন কোন পাঞ্জাবী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, পাঞ্জাবে 
বিশেষতঃ লাহোর সহরে এক একটি ছাত্রের মাসিক ব্যয় ১০০টাকা পর্যন্ত, এমন কিততোধিক। 
আমাদের কর্তৃপক্ষের চক্ষুর সম্মুখে কেন্ত্রিজ ও অক্সফোর্ডের দৃশ্যই ভাসিতেছে এবং তাহারা 
এই দেশেও অক্সফোর্ড কেন্ত্রিজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন। টেনিসের জন্য ছাত্রদের ব্লেজার ও 
ট্রাউজার চাই, ক্রিকেট খেলার জন্য ইহাদের প্রসাধন ব্যয়ও বিপুল। 

একজন গ্রাজুয়েট গড়ে কত টাকা উপর্জন করে? বিশিষ্ট ধনতত্তববিদ অধ্যাপক কে. টি. 
শা’-কে সেদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, বোম্বাইতে এক একজন গ্রাজুয়েটের গড়পড়তা আয় 
কত? তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, মাসিক ২৫ টাকার বেশী হইবে না। আমার হিসাবে 
কলিকাতা ও মাদ্রাজের গ্রাজুয়েটদের মাসিক আয়ও এঁ পরিমাণ | স্পষ্ট বুঝা যায় পঞ্চনদ মধু 
ও দুক্ধে পরিপ্ুত, নতুবা কি তথায় এমন অবস্থা হয়? 

* ব্যবসা ও বাণিজ্য কাৰ্ত্তিক, ১৩৪২। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


ইংলগ্ডেরফ্যাসান সম্পর্কে হাঁব্বাট স্পেসর বলিয়াছেন__ “এখানে মনুষ্যজীবন চিন্তাশক্তি 
ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে; বরং অমিতব্যয়ী ও আলস্যপরায়ণ পোষাক বিক্রেতা ও 
দৰ্জি এবং ফুলবাবু ও স্্রীলোকেরাই এখানে মনুষ্যজীবন নিয়ন্ত্রণ করে।” 

যে শিক্ষায় মানুষ গৃহে প্রস্তুত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী কলের মিহি অথচ খেলো 
বস্ত্রের মোহে মুগ্ধ হয়, সেই শিক্ষাকে ধিক্‌। যে শিক্ষায় লোকে হুকা ও ফড়সীকে অতীত 
যুগের বর্বরতার অন্ধ নিদর্শন বলিয়া অবজ্ঞা করিতে শিখে, সেই শিক্ষাকে ধিক্‌ । যদি সিগারেট 
খাইতে হয় তবে স্বদেশী সিগারেট অর্থাৎ বিড়িই কেন খাও না? স্বদেশী তামাকের গুঁড়া 
স্বদেশী আবরণে মুড়িয়া প্রস্তুত হয়-_ আর বিদেশী তামাক নানা প্রক্রিয়ায় সোনালী রঙে 
রঞ্চিত করিয়া বিদেশী খেলো কাগজে মুড়িয়া সিগারেট প্রস্তুত করা হয়, এবং এক বিদেশী 
সিগারেট বাবদই ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকা বাহিরে চলিয়া যায়। গোনডিয়ার 
চারিদিকে আমি কয়েকটি বিডির কারখানা দেখিয়াছি। আমি জানিতে পারিয়াছি, মধ্য প্রদেশের 
এ উর মরুভূমিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী ও বালক বালিকা বিড়ি প্রস্তুত করিয়া 
দৈনিক এক আনা হইতে দুই আনা উপার্জন করে। এইরাপে এই অন্যতম প্রধান কুটার শিল্প 
দ্বারা অর্থ লক্ষ লোক এক মুষ্টি অম্নের সংস্থান করিয়া থাকে। 

এই বিডি ক্রয় করে কাহারা? উচ্চপদস্থসরকারী কর্মচারী, কৃতী ব্যবহারজীব বা সংস্কৃতির 
গর্বে স্ফীত কলেজের ছাত্রেরা নহে-_ বিড়ি ক্রয় করে কুলী, গাড়োয়ান প্রভৃতি শ্রেণীর 
অন্যান্য সামান্য লোকেরা তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণী সমাজের পরগাছা-বিশেষ। যাহার 
প্রকৃত ধনোওপাদক, সেই চাষীদের শ্রামর্জতি অর্থে এই শিক্ষিত শ্রেণী জীবনধারণ করে। 
তাহারাই ভারতের অর্থ বিদেশে রপ্তানি হেতু। 

পল্লী অঞ্চল হইতে শিক্ষার্থীরা সহরে আসিয়া সঙ্গীরা অনুকরণ করে, এবং ব্যয়-বহুল 
অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়। সাধারণ ধোপার ধোলাই কাপড় আর তাহাদের মনে ধরে না, ডাই 
ক্লিনিং-এর ধোলাই কাপড় তার চাই। সাধারণ নাপিতের চুল ছাটাই তার পছন্দ হয় না, 
হেয়ার-কাটিং সেলুনে গিয়া চুল ছাটাই করার অভ্যাস তাহার জন্মে। সহরের দেশীয় মহল্লায় 
পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার ন্যায় যে সকল রেস্তোরা গজাইতেছে সেখানে অপরাহ্ে 
জলযোগ তার করা চাই। সপ্তাহে অস্ততঃ দুইদিন সন্ধ্যায় তার সিনেমায় যাওয়া চাই_-আর 
তার এই সব ব্যয় বহন করিতে তাহার দরিদ্র পিতামাতাকে যে কতটা কষ্ট সহ্য করিতে 
হইতেছে, তাহার সে বিস্মৃত হয়। পিতামাতাকে এইরূপে অর্থদানে বাধ্য করিয়া সেই অর্থ 
বিলাসিতায় ব্যয় করায় শিক্ষার্থীর স্বার্থপরতহ প্রকাশ পাইতেছে, এবং এই স্বার্থপরতা নীচতারই 
একরূপ নামাস্তর মাত্র। অভিভাবকের নিকট হইতে শিক্ষাব্যয় গ্রহণ করা শিক্ষার্থীর পক্ষে 


৫৫৪ 


কলেজের ছাত্রদের অপব্যয় 


, অসঙ্গত নয় বটে, কিন্ত সেই খরচার পরিমাণ একাস্ত যাহা না হইলে নয়, সেইরূপ ন্যুনতম 
হওয়া উচিত। 

যে সকল শিক্ষার্থী সানন্দে অভিভাবকদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে, তাহার নিম্নলিখিত 
বিষয়টি পাঠ করিলে আশা করি উপকৃত হইবে। 

“আমি অতি কষ্টে কাল কাটাইতেছি। বাবা, এই দারুণ শীতে রাত্রি থাকিতেই আমাকে 
শায্যাত্যাগ করিতে হয়, এবং রাত্রি থাকিতেই আমাকে প্রাতরাশ সমাপন করিয়া উবার আলো 
দেখা দিবার পূর্ব্বেই কারখানায় পৌঁছিতে হয়, এবং সেই ভোর হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যস্ত 
কাৰ্য্য করিতে হয়। মাঝে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য কিছুক্ষণ ছুটি পাই মাত্র; সময় আর কাটে না, 
কাজেও আমি কোন আনন্দ পাই না। কিন্তু এই কষ্টের মধ্যেও সুখের আলোকরেখা দেখিতে 
পাই; কারণ, আমার মনে এই ধারণা জন্মে যে,আমি জগতের জন্য _-আমাদের পরিবারের 
জন্য কিছু কাজ করিতেছি। তারপর আমি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জন করিয়াছি। কিন্তু আমার 
প্রথম সপ্তাহের উপার্জনে আমি যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, সেরূপ আনন্দ এই লক্ষ 
লক্ষ মুদ্রা আমাকে দিতে পারেনাই। সে সময় আমি পরিবারে সহায়ক, এবং একজন 
উপার্জরনক্ষম ব্যক্তি। এখন আর আমি পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নই।”-__এগুরু 
কার্ণেগী। 

সকলেই বলে যে এই স্বাবলম্বী লোকটি এক শত কোটি টাকার উপর দান করিয়াছেন। 

সিনেমায় যাহারা যায় তাহাদের সিনেমায় যাইবার আগ্রহ মদের নেশার মত উগ্র 
জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া বালকদের সিনেমাতে যাইবার খরচা সংগ্রহের কথা সকলেই 
জানেন। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব সত্ত্বেও বহু কলেজের ছাত্রের প্রায়ই সিনেমায় যাওয়া 
চাই। 

- সিনেমা দেখায় ছাত্রদের নৈতিক ও দৈহিক ক্ষতি ছাড়াও তাহাদের সামান্য তহবিলের 

উপরও বিশেষ চাপ পড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদিগকে রুদ্ধ স্থানে আবদ্ধ থাকিতে হয়, 
তাহার পর তাহাদের দৃষ্টিশক্তির উপরও বিশেষ জোর চাপ পড়ে; সেজন্য উহারও অত্যস্ত 
ক্ষতি হয়। ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তির এই আগ্রহ সর্বাপেক্ষা আপত্তিজনক ব্যাপার। 


আত্মকথা* 
(আমি ও আমার জীবন) 


সন্তর-পঁচান্তর বছর আগে বাংলার যে চেহারা আমার চোখে পড়েছে, আজ তার 
অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তখন বাঙ্গালির ছিল গোলাভরা ধান, দেহজোড়া স্বাস্থ্য, গোয়াল- 
ভরা গোরু, পুকুর-ভরা মাছ। কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত সব ছিল বাঙ্গালি। গেরস্ত 
ঘরে ঝি, চাকর সবই ছিল বাংলা দেশের লোক। জাতিগত বৃত্তি মেনে তারা সুখে না 
হলেও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাত। গ্রামে গ্রামে ছোটখাটো মুদির দোকান ছিল তিলি সম্প্রদায়ের 
একচেটিয়া! একেবারে আলাদা “মনিহারী” দোকানেরও সৃষ্টি তখন হয়নি। সত্যি কথা 
বলতে কি, তখন লোকের এত মনিহারী জিনিসের দরকারও হতো না। বিলাসিতার মোহ 
৭৫ বছর আগে বাংলাকে এমন করে পেয়ে বসেনি। লোকের আয় ছিল কম। অল্প আয় 
নিয়েই তখনকার লোকেরা ছোটবড় সবাই বারোমাসে তের পার্বণ করত। দিনের যে- 
কোনো সময়েই অতিথি অভ্যাগত আসুক না কেন, অপরিচিত লোকের বাড়ীতেও দুণ্চারটে 
ডালভাত মিলত। ছেটিবড় সবাই ভিক্ষুককে দু'মুঠো চাল অস্তত দিত; খালি-হাতে তাদের 
ফিরিয়ে দিত না। 

লোকের তখন স্বাস্থ্য ভালো ছিল। সারাদিন নিজের নিজের কাজকর্ম করে সন্ধ্যাবেলায় 
তারা কেউ-কেউ তাদের সংসারের ছোট ছোট দরকারী কাজগুলো করত। কেউ-বা বসে 
দড়ি পাকাত, কেউ-বা বৃষ্টির দিনে কাজে লাগতে পারে বলে গোলপাতার টোকা অর্থাৎ 
একেবারে ভারতীয় ছাতা বানাত, কেউ-কেউ আবার সুতো কাটতে আরম্ত করত। এগুলো 
ঠিক কাজ হিসেবে করা হতো না; এগুলো অবসর কাটানোর উপায় ছিল। পাঁচজন একত্র 
বসে হাতে কাজ করত আর মুখে গল্প করত। ফলে আনন্দও যেমন তারা পেত;সংসারের 
সাশ্রয়ও তেমনি হতো। যারা বুড়ো তারা হয়তো রামায়ণ-মহাভারত পড়তেন, কিংবা 
গান-বাজনা করতেন। তখন লোকে সুরের জন্য তত ব্যস্ত হতো না-_ যতটা হতো গানের 
ভাষার জন্য। এখন যেমন গানের সুর বোঝা যায়, ভাষা বোঝা যায় না--তখন তেমন 
ছিল না। সুর বাজার-চলতি হলেও গানের ভাষা শুনে তারা আহা-আহা কর্ত। 

গ্রামে গ্রামে বারোয়ারি উৎসব ছিল কত। যাত্রা, কথকতা, পাঁচালি, রামায়ণ, কবি, 
জারি গান_ এইসব গান তখন গ্রামে গ্রামে হতো। খোলা জায়গায় এইসব গান হতো, 


* ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪০, অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বেতার ভাষণ-_ 
রাত্রি চ্টা। j 


lie 


আত্মকথা 


আশেপাশের গ্রাম থেকে লোক এসে এগুলো শুনত। যারা শুনত তারা এগুলো সত্যি 
সত্যি বিশ্বাস করত এবং দরকার মতো এইগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিজেদের জীবন চালাত। 

কিন্তু আজকের দিনে অবস্থা গেছে একদম বদলে। অমার বয়স হলো আশি। আজ 
যদি পিছনের দিকে তাকাই,তবে বেশ বুঝতে পারি তফাৎ কতটা হয়েছে। নিজের চোখে 
না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না, এ পরিবর্তন সত্যি সত্যি কতটা। 

আজকের দিনের অবস্থা বক্তৃতা করে বলার কিছু দরকার নেই। শ্রোতারা সবাই তো 
নিজের চোখেই এটা দেখতে পাচ্ছেন। পেটেভাত নেই, পরনে ছেঁড়া কাপড়, চোখে 
নিরাশা নিয়ে হাজার-হাজার ছেলে কলকাতা শহরের একদিক থেকে আর একদিকে হা 
চাকুরি হা চাকুরি” করে ঘুরে বেড়াচ্ছে _এ দেখলে কার না দুঃখ হয়। ভাগ্যবলে দুচারজন 
যারা চাকুরি পেয়েছেন বা ব্যবসায় নাম করেছেন তাদের সংখ্যা এত কম যে, আমার মনে 
হয় সে কয়টাকে বাদ দিয়েই দেশের অবস্থা আলোচনা করা ভালো। পাড়াগায়ের অবস্থা 
আরো ভয়ানক। বৃত্তিজীবী যারা ছিল তারা আজ নিজের-নিজের পৈতৃক ব্যবসা ছেড়ে 
ম্যালেরিয়ায় ধুকচে। 

চল্লিশ বছর হলো জীবনযুদ্ধে আমার দেশবাসীর এই পরাজয়ের কথা আমি বলে 
আসছি-_ ফল কিছু হয়েছে কিনা জানি না। এখন জীবন-সন্ধ্যায় এসে পৌঁচেছি__ যে- 
কোনো সময়ে ওপারের ডাক এসে পৌঁছবে। কিন্তু এখনো চুপ করে থাকতে পারি না। 
যে কটা দিন থাকবো এ একই কথা বলব__ভারতবাসী এখনো ফেরো, সংঘবদ্ধ হয়ে 
শিল্প-বাণিজ্যে ব্যবসায়ে মন দাও-_-তবে যদি বাঁচতে পারো-_নইলে তোমাদের ভবিষ্যৎ 
নেই। ভারতবর্ষের গত ১৭৫ বছরের ইতিহাস বড়ই দুঃখের; কি কুক্ষণেই আমাদের 
মাথায় চাকুরির নেশা ঢুকেছিল তা ভাবলে দুঃখ হয়। চাকুরি পেয়ে আমরা ভাবলুম দিন 
এমনি করেই যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য রসাতলে দিয়ে আর একটা জালে আমরা নিজেদের 
জড়িয়ে ফেললুম-_ সেটা হলো জমিদারি। চাকুরি আর জমিদারির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
ডিগ্রির মোহ এলো। চাকুরি করে জমিদারি কেনা হলো একটা নেশা, আর ছেলেদের 
ইন্কুল-কলেজে পাঠাতে আরম্ভ করা হলো সাধারণ নিয়ম। এই ছাত্রেরা আবার তাদের 
বাপ-পিতামহের চেয়ে একটু বেশি এগিয়ে গেল। তারা পুরোপুরি বিলাসী হলো-_ 
আয়েসী হলো; ব্যবসা মানে নিন্দের জিনিস, ছোট কাজ__এই হলো তাদের ধারণা । এমনি 
করে ক্রমাগত সাতপুরুষ ধরে হয় চাকুরি নয়তো জমিদারি এই নিয়ে মেতে রইল। 
এখন জমিদারি গেল দেনার দায়ে-_ ব্যবসা গেল বুদ্ধির দোষে। 

আমি কারো নিন্দা করছি না। আমি শুধু ভুল কোথায়, নিজের বিশ্বাস-মতো এই কথাই 


৫৫৭ 


আচার্য প্রফুল্রচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ও দ্বিতীয় খণ্ড 


বলছি। অনেক আগে যাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল তারা যদি আজও সাবধান হয়, 
তবে হয়তো এখনো চাকা ঘুরতে পারে। কিন্তু সেদিকে কারো নজর দিতে দেখছি না। 

আমার বয়স হয়েছে। জরা-ব্যাধির চিহ্নকে আর এখন তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারি 
না-- তবু যদি শুনি কোথাও কেউ ব্যবসা করে উন্নতি করেছে অমনি আমার আনন্দ হয়। 
আমি সুযোগ পেলেই সেখানে ছুটে যাই। 

যদি কোনো দিন আমার এই রূঢ় কথায় কারো দৃষ্টি ফেরে, তবেই সার্থকহবে আমার 
সমস্ত সাধনা-_ শেষ বয়সের শেষের কথায় আমার দেশবাসীর কাছে এই আমার একমাত্র 
আবেদন। 


৫৫৮ 


অন্নসমস্যা ও বাঙ্গালীর পরাজয়* 


আমি সম্প্রতি “অন্নসমস্যা ও বাঙ্গালীর পরাজয়” নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করিতেছি, 
এবং তাহা বাঙ্গালার গৃহলক্ষ্মীদের উৎসর্গ করিতে বাসনা । কেন-না, আমি দেখিতেছি, 
পুরুষগণ একশত বৎসরের অধিককাল একঘেয়ে শিক্ষার প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্মা 
লাভ ভিন্ন আর যে জীবিকা অর্জনের পথ আছে, তাহা ভাবিতে পারেন না। বাঙ্গালার 
মাতৃজাতি হইতেছেন সন্তানের প্রধান শিক্ষক। শিশু যখন প্রথম মাতৃত্তন্য পান করিতে 
থাকে তখন হইতেই সে তাঁহার নিকট যে সংস্কার লাভ করে, তাহা পরবর্তী জীবনে 
কখনও ভুলিতে পারে না। সুতরাং শিক্ষা-দীক্ষা ও ভাবী জীবিকা অর্জন বিষয়ে হাওয়া 
ফিরাইতে হইবে। সে বিষয়ে মা-লক্ষ্মীগণ প্রধানতঃ সহায়ক হইবেন। এই জন্য আমি এই 
নৃতন গ্রন্থ তাহাদেরই হস্তে অর্পণ করিবার অভিলাধী। এই পুস্তকের অবতরণিকা হইতে 
কিঞ্চিৎ এখানে উদ্ৃদ্ধ করিতেছি, 

আজ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত। সেই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইতে 
না পারিলে এই জাতি অচিরে ধরা পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে। দুঃখের বিষয়, এই সঙ্কট 
আমরা ইচ্ছা করিয়াই বরণ করিয়া লইয়াছি। শত সহস্র যুবক দিশাহারা হইয়া ছুটাছুটি 
করিতেছে-_ কোনও প্রকারে জীবনোপায় নির্ঘারণ করিতে না পারিয়া হতাশ্বীস হইতেছে। 
এমন কি, কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে__ নিত্য সংবাদপত্রের 
অস্তে এরূপ দুর্ঘটনার কথা পড়িতেছি। 

জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সর্বাগ্রে জীবিকা অর্জনের পথ দেখিতে হয়। কেবল 
মানুষ নহে, পশুপক্ষী এই নিয়মের অধীন মাতা যেমন শিশুকে স্তন্যপান পুষ্ট করান, 
পশুদেরও সেইরূপ। গাতীতে বাছুরকে একটু স্তন্যপান করাইয়া, তাহার গা চাটিয়া পরম 
তৃপ্তি লাভ করে। পশুদের শাবকের পিতা ও মাতা পালা করিয়া নীড়ে বসিয়া তাহাদের 
সম্তানদলকে রক্ষণাবেক্ষণ করে, এবং ইতস্ততঃ চরিয়া তাহাদের জন্য “আধার” সংগ্রহ 
করে। এক মাস, কিংবা দুই মাস পক্ষিশাবক এইরূপে পিতামাতার মুখাপেক্ষা করে, তাহার 
পর একটু বড় হইলেই চরিয়া বেড়াইতে শিখে, আর মা-বাপের তোয়াক্কা রাখে না। কিন্তু 
মন্দভাগ্য বাঙ্গালী সমাজে এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে। বাঙ্গালী ছেলে 
আজ চির-শিশুভাবাপন্ন; সে বাড়িয়া উঠিলেও একপ্রকার মা-বাপের গলগ্রহ; ভাবিয়া 





* আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বন্তৃতাবলী (২) ১৯৪৩। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


দেখিতে গেলে, এই প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য মা-বাপ বা অন্য অভিভাবকগণই 
'প্রধানতঃ দায়ী; পুরুষানুক্রমে সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনোপায় পদ্ধতির নিরূপণের যে 
চিরাচরিত প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহারই সঙ্ধীর্ণ খাতে সন্তানের জীবনধারা। যা দিয়া 
আমরা পিতা, মাতা ও অভিভাবকের দায়িত্ব মত নিষ্কৃতি লাভ করি। সেই সন্ধীর্ণতার গণ্ডী 
ও সংস্কার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজন্ব পথ করিয়া লইবার মত শক্তি প্রতিভা কয়জনের 
থাকে? তাই দেখিতে পাই, গতানুগতিকতার কুস্তীপাঁকে পড়িয়া বাঙ্গালী যুবকের অশেষ 
দুর্গতি। 

সম্প্রতি আমার নিজ জেলা খুলনা, এবং রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা অঞ্চলে কতকগুলি 
গ্রামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। মধ্যবিত্ত লোকের কথা দূরে থাক চাষিগণের 
হৃদয়বিদারক অবস্থা দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি। তাহারা পর্যাপ্ত আহারের অভাবে 
অনেকে পাতা থোড় সিদ্ধ করিয়া উদর পূর্তি করে। এক জায়গায় চাষীদের জিজ্ঞাসা করায় 
তাহারা বলিল, “বাবু, আমাদের তরকারীতে তেলও প্রায় জুটে না, কখনও বা এক ছটাব 
তেলে পাঁচ ছয় দিন চালাইতে হয়। মাছ তরীতরকারী মিলে, দরে খুব সস্তা হইলেও 
কিনিবার পয়সা নাই। যাহা নিজ ক্ষেতে মেলে তাহাও কেবল লঙ্কা ও পেঁয়াজের জোরে 
গলাধঃকরণ করি।” আপাততঃ কার্তিক মাস বলিয়া দুধ একটু মহার্ঘ বটে, কিন্তু চৈত্র 
- বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বগুড়া জেলাস্থ সারিয়াকান্দি খেদ্দর সুতার একটি কেন্দ্র) প্রভৃতি স্থানে 
নব্বই ওজন সেরের দুধ তিন পয়সায় বিক্রয় হয়। এ অঞ্চলে প্রতি গাভী তিন পোয়া এবং 
এক সেরের বেশী দুধ দেয় না; সুতরাং সেই দুধ শিশুগণকে বঞ্চিত করিয়হি আনা হয়। 
তাহাদের এই দুর্দশার কথা ভাবিয়া অস্থির হই। 

দেশের যখন এই অবস্থা তখন একটু অবহিত হইলেই মা-লক্ষ্মীরা বুঝিতে পারিবেন 
যে, কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা ছেলে তৈয়ার করিয়া দেশের অর্থ সম্পদ ফিরাইয়া 
আনা চলিবে ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষালাভ করিয়াও সন্তানেরা চিরশিশু ও গলগ্রহ 
হইয়াই থাকিয়া যাইবে। দেশের ধন-সম্পদ বাড়ানো-_ দেশের কৃষি, শিল্প বাণিজ্য দ্বারাই 
সম্ভব! নানা পন্থাঃ_- মা লক্ষীর সম্তানদের শৈশব হইতে ইহাই শিক্ষা দিবেন, “দেশ'-এর 
নব বর্ষে আমার এই আত্তরিক কামনা মা-লক্ষ্মীগণকে জানাইতেছি।” 


৫৬০ 


বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্তমান মন্্রিমগুল* 


পররাজ্যলোভী শত্রু যখন বাংলার সীমান্তে, দুর্ভিক্ষে দুর্য্যোগে যখন সমস্ত দেশ উৎপীড়িত, 
বাঙলার বর্ত্তমান মস্ত্রিমগুল আইন সভায় নৃতন এক মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল উপস্থিত করেছেন। 
এই প্রস্তাবিত বিলের যথারীতি ও যথাযোগ্য বিচারালোচনার সুযোগ দিতে তারা অনিচ্ছুক; 
প্রত্যেক বিশিষ্ট আইন প্রবর্তিত হবার আগে সিলেক্ট কমিটিতে আলোচিত ও বিচারিত 
হবার যে সাধারণ রীতি প্রচলিত আছে বর্তমান মন্ত্রিমগুল এই ব্যাপারে তা পালন করছেন 
না। সরাসরি বিলটিকে সংখ্যাধিক্যের জোরে আইনসভায় পাশ করিয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র 
তাকে বিধিবন্ধকরে নিতে পারলেই যেন তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলে মনে হচ্ছে; ১৯৪০- 
এ এক মাধ্যমিক শিক্ষা আইনের প্রস্তাব আইন সভায় উপস্থিত করা হয়েছিল; সেই 
শিক্ষাবিরোধী, প্রগতি বিরোধী প্রস্তাব দেশে যে ক্ষুব্ধ আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিল তা 
এখনও সকলের স্মৃতিতে জাগরূক। সেই ক্ষোভ ও বিরোধের ফলেই গভর্ণমেন্ট তখনকার 
মত প্রস্তাবটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৪১-এ বাঙলার মন্ত্রিমগুল নবগঠিত হয়, 
এবং এক বৎসরের মধ্যেই তারা সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সকল মতামতের দিকে দৃষ্টি 
রেখে ১৯৪২-এ একটি সুচিস্তিত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিকল্পনার প্রস্তাব প্রণয়ন করেন; কিন্ত 
অল্পদিনের মধ্যেই তারা পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় সেই প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হতে পারে নি। 
বর্তমান মন্ত্রিমগুল শাসনভার হাতে নিয়েই ১৯৪২-এর প্রস্তাবটি নূতন একটি সিলেক্ট 
কমিটিতে প্রেরণ করে তাকে নূতন রূপ দিতে চেষ্টা করেন। এই সিলেক্ট কমিটিতে বিরোধী 
দলের সদস্যেরা আইনগত আপত্তি উত্থাপন করে বলেন__-১৯৪২ এর প্রস্তাবিত বিলের 
মূলগত আদর্শ স্বীকার করে না নিলে বর্তমান মন্ত্রিমগুলের সেই বিলের প্রস্তাব উাপন ও 
বিদ্ধিবদ্ধ করবার কোনও অধিকার নেই। তারই ফলে নৃতন মন্ত্রিগুল ১৯৪৪-এর এই 
নতুন প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, এবং জনসাধারণকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, এই 
প্রস্তাব যথার্থতঃ ১৯৪২-এরই পুরানো প্রস্তাব, শুধু একটু-আধটু অদল-বদল করা হয়েছে 
মাত্র। অথচ, সত্য বলতে গেলে পুরাতন প্রস্তাবের সঙ্গে নতুন প্রস্তাবের আদর্শগত কোথাও 
কোন মিল নেই। তা ছাড়া গঠন এবং নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে নতুন প্রস্তাবে এত রদবদল 
করা হয়েছে যে, এই প্রস্তাব ১৯৪০-এর প্রস্তাবের চেয়েও অনেক বেশী ক্ষতিকর, 


* আচার্যবাণী-_ প্রথম খণ্ড, ১৩৫৩। (টাঙ্গাইল পূর্ববঙ্গ ব্ৰাহ্ম সম্মিলনীর ৬৪তম সম্মেলনের ভাষণ)। 


বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্তমান মন্ত্রিমগুল 


শিক্ষাবিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীল। এপ্রস্তাব বিধিবদ্ধ হলে শুধু যে বাংলার মাধ্যমিক 
শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হবে, তা-ই নয়, বাঙালার জাতীয় জীবনের মূল শিথিল হয়ে 
পড়বে, এমন আশঙ্কা এতটুকু অমূলক নয়। 


১. প্রস্তাবিত শিক্ষা বোর্ডের গঠন এবং কর্মসমিতি 


উপরোক্ত মন্তব্য প্রমাণের জন্য প্রস্তাবিত আইনের সকল ধারার বিচারের প্রয়োজন নেই। 
্রস্তাবটির সবচেয়ে প্রধান প্রগতিবিরোধী উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
একাস্তভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর দাঁড় করানো, এবং সব্র্বতোভাবে সাম্প্রদায়িক 
স্বার্থের সূত্রে একে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা । সুবিখ্যাত স্যাড্লার কমিশন সাম্প্রদায়িক এক্যগত 
যুক্তনির্ব্বাচনের ভিত্তিতে বাঙলার শিক্ষাসৌধ গঠনের পরিকল্পনা করেছিলন; সংখ্যালঘিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব সেই পরিকল্পনার অঙ্গীভূত ছিল। ১৯৪২- 
এর প্রস্তাবিত আইন স্যাডূলার কমিশনের পরিকল্পনাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল; 
কিন্তু তা সত্বেও সেই পরিকল্পনার ভেতর সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংরক্ষণের যেটুকু ব্যবস্থা 
ছিল, তার বিরুদ্ধে শিক্ষা ও বুদ্ধিজীবি জনসাধারণের পক্ষ থেকে যথেষ্ট আপত্তি উথাপিত 
হয়েছিল। বর্তমান প্রস্তাবে এই সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির চরম পরিণতি সুর্ধ্যালোকের মত 
স্পষ্ট । বোর্ড ও কর্ম্মসমিতির গঠন বিশ্লেষণ করিলেই তা ধরা পড়ে। দুয়েরই সভ্যনিবর্বাচনের 
ভিত্তি একাস্তই সাম্প্রদায়িক, অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি পৃথক পৃথক সম্প্রদায় পৃথক 
পৃথকভাবে তাদের নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবেন; এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন 
সভা থেকে যেসব প্রতিনিধি শিক্ষা বোর্ড ও কর্মসমিতিগঠন করবেন তারাও এই সাম্প্রদায়িক 
ভিত্তিতেই নির্বাচিত হবেন। শুধু এইখানেই শেষ নয়। বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক ও 
শিক্ষয়িত্রী, যাদের হাতে বাঙলার যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যৎ ন্যস্ত, তাদের প্রতিনিধিরাও 
নির্বাচিত হবেন একই আদর্শ ও পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মুসলমান শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরা মুসলমান 
প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবেন, হিন্দুরা করবেন হিন্দু প্রতিনিধি নিবর্বাচন। এর চেয়ে 
প্রগতিবিরোধী, শিক্ষাবিরোধী, জাতীয় স্বার্থবিরোধী আদর্শ আর কি হতে পারে? কিন্ত 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির প্রসারই এই প্রস্তাবের একমাত্র দোষ নয়। এই প্রস্তাবে শিক্ষাবুদ্ধিকে 
ছাপিয়ে উঠেছে রাষ্ট্রবুদ্ধি ও রাষ্ট্রগত স্বার্থবুদ্ধির প্রভাব। বোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি 
সংখ্যা ১৬ জনের জায়গায় করা হয়েছে ৮ জন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬ জন; 
ঢাকা থেকে ২ জন) । বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধায়ক সভায় প্রতিনিধিত্বের কোনও অধিকারই 
বর্তমান প্রস্তাবে নেই; অথচ অন্যদিকে বঙ্গীয় আইন সভার প্রতিনিধিদের সংখ্যা ৭ জন 


আচার্য প্রফুল্নচন্ত্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০ জন। ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন ভাইস্‌ 
চ্যান্সেলার নিজেদের পদাধিকারের জোরেই কর্মসমিতির সভ্য হতে পারবেন, ১৯৪২- 
৪৩-এর পরিকল্পনায় এইরূপ প্রস্তাব ছিল। বর্তমান প্রস্তাবে তা নেই। অথচ ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতি সরাসরি বোর্ডের কর্মসমিতিতে যে তিনজন সভ্য প্রেরণ 
করতে পারবেন, তাদের বোর্ডের সভ্য না হলেও চলবে, এইরূপ সুবিধা এই প্রস্তাবে 
দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার কৌশল কৌতুকাবহ সন্দেহ নেই। 

২. বোর্ডের আত্মকর্তৃত্বের বিলোপ ও সরকারী স্বার্থের প্রসার 

মাধ্যমিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানগুলি ও তথা বোর্ডের কর্মসমিতিতে আত্মকর্তৃত্বের বিলোপ এবং 
সরকারী স্বার্থের প্রসারের দৃষ্টাস্তস্বরূপ প্রস্তাবিত আইনের কয়েকটি বিশেষ ধারা-উপধারার 
উল্লেখ করা যেতে পারে। 

ক,  গোড়াতেই বলা হয়েছে, কোন্টা মাধ্যমিক শিক্ষা কোন্টা তা নয়, তা নির্ধারন 
করার ভার প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যান্ত থাকবে। ১৯৪২-এর প্রস্তাবে ছিল, বোর্ডের 
শিল্প-শিক্ষা, বাণিজ্য-শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, অন্ধমুকবধির-শিক্ষা প্রভৃতি বাদে অন্য যে 
কোনো প্রকার বিশেষ শিক্ষা-বিধানকে মাধ্যমিক শিক্ষা নয় বলে বিধান দিতে পারবেন, 
অথবা তেমন বিধান রহিত করতে পারবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই অঙ্গীকারও ছিল যে, 
বোর্ড গঠনের পর তিন বৎসরের বেশী প্রাদেশিক সরকারের হাতে এ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে 
না। বর্তমান প্রস্তাবে সময়ের সীমা নির্দেশ তো নেই-ই;তা ছাড়া সমস্ত ক্ষমতাটাই একান্তভাবে 
এ-ব্যাপারে থাকবে না। এ তথ্য অত্যন্ত সহজবোধ্য যে, বোর্ডের হাত থেকে প্রাদেশিক 
সরকার যদি যখন যেমন খুসী যে কোনও মবাধ্যমিক শিক্ষা কেড়ে নেবার ক্ষমতার অধিকারী 
হন, তাহলে বোর্ড প্রাদেশিক সরকারের হাতে খেলার পুতুল হয়ে পড়তে বাধ্য হবে। 
আত্মনিয়ন্ত্রণের কোন অধিকারই যে শুধু তার থাক্বে না তা নয়, কতটুকু যে তার কর্তৃত্ব- 
সীমা, কতটুকু প্রসার, তারও কোনও নিশ্চয়তা থাকবে না। 

খ. বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ, এবং তার ক্ষমতা সম্বন্ধেও ২। ৪ টি কথা এই 
প্রসঙ্গে বিচার্ষ্য। বোর্ডের ও কর্মসমিতির কর্ম্মক্ষমতার উৎস হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট; তিনিই 
বোর্ডের এবং কর্মসমিতির এবং বিশেষ বিশেষ কর্মে নির্বাচিত ও নিয়োজিত সমিতির 
নির্ধারণগুলি কর্মে রূপান্তরিত করবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী । সুতরাং, তার পক্ষে 
একাস্ত প্রয়োজনীয় যে, তিনি সমস্ত রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি এবং অন্যান্য শিক্ষাবহির্ভূত প্রভাবের 


বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল 


উধের্ব অবস্থিত থাকবেন। ১৯৪২-এর প্রস্তাবে সেইজন্যে বলা হয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচন ও নিয়োগ করবেন প্রাদেশিক সরকার; কিন্তু তার আগে শিক্ষামন্ত্রী, ঢাকা ও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ভাইস্‌-চ্যান্সেলার এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি, এই 
চারজনকে নিয়ে একটি নির্ব্বাচন সভা গঠিত হবে; এই সভা তিনজন প্রার্থীর নাম নির্বাচন 
করবেন, এবং প্রাদেশিক সরকারকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও নিয়োগ করতে হবে এই 
তিনজনের একজনকে বর্তমান প্রস্তাবে এসব কিছুই নেই; প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও নিয়োগের 
ক্ষমতা সরাসরি প্রাদেশিক সরকারের হাতেই একাস্তভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফল 
এই হতে বাধ্য যে প্রেসিডেন্ট একান্তভাবে প্রাদেশিক সরকারের ইচ্ছা ও আদেশ পালন 
করাই হবে তার নির্ব্বাচিত ও নিয়োজিত হবার প্রধান উপায় ও অবলম্বন। নির্ব্বাচন ও 
নিয়োগের পরও তীকে সরকারের প্রসাদাকাঙক্ষী হ'য়ে পড়বেন; প্রাদেশিক সরকারের 
ইচ্ছা ও আদেশানুগামী হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না,কারণ তা” নইলে তীর 
পুনর্নিয়োগেরও কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। প্রেসিডেন্টের অস্থায়ী অনুপস্থিতিতে বোর্ডের 
কোনও সভ্য প্রেসিডেন্টের স্থলাভিষিক্ত হতে যাতে না পারেন তার জন্য ভাইস্‌ 
প্রেসিডেন্টের পদটি একেবারে তুলেই দেওয়া হ*য়েছে। 
গ. বোর্ড-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটির সভ্য নিবর্বাচন ও নিয়োগের ক্ষমতাও সরাসরি 
হাতে রাখা হয়নি। ১৯৪২-এর প্রস্তাবে, প্রাদেশিক সরকার নিয়োজিত জেলা জজের সমপদস্থ 
এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচিত একজন কর্ম্মসমিতির সভ্য এই তিনজনকে নিয়ে একটি 
ট্রাইবুন্যাল গঠনের অঙ্গীকার ছিল। বোর্ড, কর্ম সমিতি এবং বোর্ড সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলির নির্বাচন 
ও নিয়োগ সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার বাদবিতণ্ডার মীমাংসার ভার এই ট্রাইব্যুনালের উপর ন্যাস্ত 
করবার প্রস্তাব করা হ'য়েছিল। বর্তমান প্রস্তাবিত আইনের এই ট্রাইব্যুনালের কোন স্থান 
নেই। নির্বাচন-নিয়োগ সম্পর্কিত বাদবিতাণ্ডার একমাত্র মীমাংসক হ'বেন জেলা জজের 
সমপদস্থ একজন বিচার বিভাগীয় কর্ম্মচারী, এবং তাকে নিযুক্ত করবেন প্রাদেশিক সরকার । 
১৯৪২-এর প্রস্তাবে বলা হ'’য়েছিল, মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থভাণ্ডার ও হিসাবপত্র সম্বন্ধে 
নিকট তার বক্তব্য ও আপত্তি উপস্থিত করতে পারবেন। বর্তমান ১৯৪৪-এর প্রস্তাব থেকে 
এই অঙ্গীকার তুলে দেওয়া হ'য়েছে। 

এইভাবে নানা উপায়ে বর্তমান মন্ত্রিগুলের একাস্ত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রবুদ্ধি, শিক্ষাবুদ্ধি 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


ও শিক্ষার প্রয়োজনকে আচ্ছন্ন করেছে; এবং তার ফলে, তাদের প্রস্তাবিত আইনে প্রাদেশিক 
সরকারের হাতে অনেক বিষয়ে নিরন্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করা হ*য়েছে, যার ফলে মাধ্যমিক 
শিক্ষার ব্যাপারে সরকার যে কোনও ক্ষেত্রে হস্তার্পণ ক'রে বাধা ও বিরোধের সৃষ্টি করতে 
পারবেন। 

ঘ. অন্যান্য কয়েকটি ব্যাপারেও এই প্রস্তাবিত আইনে গভীর ও ব্যাপক অর্থবহ 
পরিবর্তন করা হয়েছে যা শিক্ষাস্থার্থবিরোধী। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এইসব পরিবর্তন 
বিশেষ লক্ষণীয় নয়; কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখ্‌লে এদের ব্যাপক ও গভীর উদ্দেশ্য ধরা 
পড়তে বিলম্ব হয় না। নূতন বিদ্যালয়ের স্বীকৃতির ধারাটি অপরিবর্তিতই র+য়ে গেছে; কিন্তু 
হঠাৎ স্বীকৃতি তুলে নেবার সম্পর্কে যে সব নিষেধ-বিধান ছিল সেগুলি একেবারে তুলে 
দেওয়া হ'য়েছে। এর অর্থ সুস্পষ্ট; বোর্ড ইচ্ছা করলেই যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর না দিয়ে 
যে কোন বিদ্যালয়ের স্বীকৃত তুলে” নিতে পারবেন। ১৯৪২-এর প্রস্তাবে সুস্পষ্ট উল্লেখ 
ছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সমপর্যায়স্থ বলে স্বীকৃত যে 
কোনো পরীক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গ্রহণ করতে পারবেন, পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন ও 
প্রকাশ করতে পারবেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রাস্ত যে সব 
কাজে বর্তমানে রত আছেন সে সমস্তই বোর্ড নির্বাহ করতে পারবেন। সেই জন্যই প্রস্তাব 
করা হয়েছিল, এর জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করবেন, তা’ 
প্রাদেশিক সরকারকে পূরণ করে দিতে হবে। বর্তমান প্রস্তাবিত আইন এ-সম্বন্ধে একেবারে 
নীরব, যদিও প্রায় নিশ্চিত যে বোর্ড উপরোক্ত রূপ পরীক্ষা গ্রহণ করবেন; তাস্ছাড়া, বোর্ড 
যে পরীক্ষামান নির্দেশ করবেন তা’ বর্তমান ম্যাট্রিকুলেশনের সমপর্যায়স্থ কিনা তা’ নির্ধারণ 
ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধিকারের উল্লেখও এই প্রস্তাবে নেই। 

৩. সাধারণ কয়েকটি কথা 

আর বিশ্লেষণ করার লাভ নেই। প্রগতিবিরোধী, শিক্ষাবিরোধী প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা 
নয়__একথা সুস্পষ্ট করে জানাবার প্রয়োজন আছে। সুগঠিত, স্বায়ক্তণাসিত, যথার্থ শিক্ষার 
প্রগতি ও প্রসারকামী একটি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড জনসাধারণের সহায়তায় দেশের শিক্ষাকে 
ক্রমশঃ উন্নতির পথে, প্রসারের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এ বিশ্বাসের অবকাশ 
আছে। কিন্তু যে প্রস্তাবের মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি, রাষ্ট্রস্বার্থবুদ্ধি, সে-প্রস্তাব 
শিক্ষান্ধার্থের অনুকূল কিছুতেই হইতে পারে না-_সেপ্রস্তাব শিক্ষাবিরোধী, জাতীয়তা বিরোধী 
‘হ’তে বাধ্য। প্রস্তাব-প্রণয়ন কর্তারা যদি মুসলমানের জন্য বিশেষ ধরণের ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা 


৫৬৬ 


বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্তমান মন্ত্রিমগুল 


করতে চান, সে-শিক্ষার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত এখনও বিদ্যমান-_একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে 
আরম্ভ করে এম, এ, স্তর পর্য্যন্ত! যে-সব হিন্দুরা ধর্মশিক্ষার জন্য পৃথক সাম্প্রদায়িক 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কামনা করেন তাদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু তা 
হলেই দেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা, পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান একান্তভাবে সাম্প্রদায়িকভাবে গড়ে 
উঠবে, বস্তু ও পার্থিব শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করবে, এ-যুক্তি আজ বিংশ শতাব্দীতে কিছুতেই 
স্বীকার করা চলতে পারে না। এই আদর্শ স্বীকৃত হ'লে সাম্প্রদায়িক মিল ও জাতীয় এক্যের 
যে স্বপ্ন আমরা দেখছি, যে আদর্শে আমরা উদ্ধুদ্ধ হচ্ছি তা ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। এক 
সাম্প্রদায়িক আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে আর এক সম্প্রদায়ও নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'বে, এতো খুবই স্বাভাবিক; এবং তার ফলে এক্য স্বার্থ বোধ চিরকালের জন্য 
নষ্ট হ'য়ে যাবে, দেশ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষে ছেয়ে যাবে, এবং সাম্প্রদায়িক কলহ দিন 
দিন উগ্রতর হ'য়ে দেখা দেবে। শত শত লোকের ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ কর্ম, অর্থ ও সেবা, 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে-সৌধ বাংলাদেশ আজ গড়ে তুলেছে, যা’ নিয়ে আজ বাঙলার এবং 
বাঙালীর গর্ব, ক্ষমতার দর্পে এবং সংখ্যাধিক্যের জোরে বর্তমান প্রগতি বিরোধী, জাতীয়তা 
বিরোধী মন্ত্রিমন্ডল আজ তা’ মাটির ধুলায় লুটিয়ে দিতে চাইছেন। যথার্থতঃ বল্তে গেলে 
প্রস্তাবিত বিল মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের মূল অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত 
হ*য়েছে, আমাদের জাতির আশা ও আদর্শের মূলোচ্ছেদ করবার উপক্রম করেছে। তা” 
ছাড়া, যে সরকার এ পর্য্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে বাধাই সৃষ্টি করেছেন বেশী, 
বারা একটুকু আনুকূল্য কখনও দেখান নি, সেই সরকারের হাতেই এত বড় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
করবার চেষ্টাকে দেশবাসী কিছুতেই সন্দেহের চক্ষে না দেখে পারে না। একথা কেউ বলে 
না যে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি নির্দোষ; এর সংস্কারও বর্তমান জাতীয় আদর্শানুযায়ী পুনর্গঠনের 
প্রয়োজনীয়তা সর্বজনগ্রাহা; কিন্তু প্রস্তাবিত বিল সংস্কার ও পুনর্গঠন দূরে থাক্‌, যে-সব 
সুযোগ সুবিধা এখন বর্তমান যে জাতীয় আদর্শ এখনও এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সক্রিয় 
তার মূল একেবারে বিনষ্ট করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি এবং সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছে। এর চেয়ে আত্মঘাতী প্রস্তাব আর কি হ'তে 
পারে? 

দেশের পূর্ববাসীর যখন পরারাজ্যলোভীর আক্রমণ, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দেশ যখন পর্যুদস্ত, 
দুর্ভিক্ষে যখন জনসাধারণ পীড়িত, তখন এই সর্বব্যাপী দুর্যোগের সুযোগে এই ধরণের 
সাম্প্রদায়িক আইনের প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যের জোরে ‘পাশ’ করিয়ে নেবার চেষ্টা যর্থাথই 
দুর্বলতার লক্ষণ-_স্পন্ঠুই বুঝা যাচ্ছে, এর পশ্চাতে যথার্থ শক্তির ও আত্মিক বলের 


বাণিজ্য ও অর্থনীতি 


ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিদ্যাশিক্ষা* 


যদি বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রকৃত স্পৃহা থাকে, তাহা হইলে অতি শৈশবাবস্থা হইতে ব্যবসায়ে 
শিক্ষানবিশী করিলেও বিদ্যার্্জনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। মনে করুন, কোন একটি 
ছাত্রকে মাইনর বা ছাত্রবৃত্তি পর্যযস্ত পড়াইয়া কোন বড় দোকানদার অথবা একজন ব্যবসাদারের 
নিকট শিক্ষানবিশ করিয়া দেওয়া হইল। তাহা হইলেই যে সেই সময় হইতে তাহার 
বিদ্যাশিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল, ইহা মনে করা ভুল। আমার আত্মচরিতে “সময়ের সদ্যবহার 
ও অপব্যবহার” শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। মনে করুন, 
আপনার ছেলে ১৩। ১৪ বৎসর বয়সে কোন একটি বড় দোকানে প্রবেশ করিল। 
সাধারণতঃ বেলা ১০টা হইতে ৫টা বা ৬টা পর্য্যন্ত তাহাকে হাজির থাকিতে হয়। আমি 
এই বৃদ্ধ বয়সেও প্রত্যুষে প্রায় ৫টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করি, এবং প্রাতঃকৃত্যসমাপন করিয়া 
অনুন্য আধ ঘণ্টা কাল সবেগে বেড়াইয়া থাকি পরে সামান্য কিছু প্রাতরাশের পর ৬টা- 
৬।। টার সময় হইতে অধ্যয়নে নিরত হই এবং সওয়া আট টার মধ্যেই যাহা কিছু 
গুরুতরবিষয়ের অধ্যয়ন, তাহা শেষ করি। ধরুন, ছেলের বয়স ১৪ বৎসর; সুতরাং তাহার 
অন্যুন ৮ ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন। সে যদি ৯টায় শয়ন করে এবং ৫টার সময় শয্যাত্যাগ 
করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোন অবিচার করা হয় না। সে ছেলে প্রত্যহ অস্ততঃ ৬টা 
হইতে ৮টা পৰ্য্যন্ত নিয়মিতরূপে পড়িতে পারে। যদি এই হিসাবে আত্মচেষ্টায় পড়াশুনা 
করে, এবং কোন বিষয় দুর্জেয় হইলে অপরের নিকট হইতে সাহায্য লয়, তাহা হইলে 
সে বৎসরের পর বৎসর এই প্রকারে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করিতে সক্ষম হয়! এইরূপে 
আপনার ছেলে একজনের নিকট শিক্ষানবিশী করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর নিজের পায়ে 
দীড়াইবার উপযুক্ত হইল, এবং আপনি তাহাকে একখানি ছোট দোকান করিয়া দিলেন। 
সে দরকার হইলে ৯টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দোকানে রহিল। প্রায় দেখা যায় যে, দ্বিপ্রহর 
হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত খরিদ্দারের সমাগম খুব কম। যদি বাড়ীতে সেরূপ পড়ার 
সুবিধা না থাকে, তাহা হইলে সে এই তিন ঘণ্টাকাল বেশ পড়াশুনা করিয়া সময়ের 
সদ্যবহার করিতে পারে । আসল কথা এই যে, ব্যবসায়ে ঢুকিলে যে লেখাপড়ার পথ রুদ্ধ 
হয়, ইহা অত্যন্ত ভূল ধারণা। 

আমি অনেক স্থলে কারনেগীর কথা বলিয়া থাকি। বাল্যকালে তাহাকে কঠোর দারিদ্যের 


* অন্নসমস্যা, ১৩২৭। 
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ও প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। একদিন তিনি সমস্ত দিনের গুরুতর 
পরিশ্রমের পর রাত্রিতে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি সেকস্গীয়ারের 
একখানি নাটকের অভিনয় দেখেন এবং ইহা তাহার এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, তিনি 
এই সময় হইতে মহাকবির নাটকাবলী পড়িবার জন্য অত্যস্ত আগ্রহান্ধিত হইয়া উঠিলেন। 
কিন্তু পুস্তক ক্রয় করিয়া পড়িবার মত সঙ্গতি তাহার ছিল না। এমন সময় কোন সহৃদয় 
প্রতিবেশী তাহার পাঠাগারের পুস্তক সব্বসীধারণকে পড়িতে দিতে ইচ্ছুক হন। কারনেগী 
এই পুস্তকালয় হইতে সেকস্পীয়ারের নাটকাবলী সংগ্রহ করিয়া কেবল যে কণ্ঠস্থ করিলেন, 
তাহা নহে, মজ্জাগত করিলেন। তাহার আত্মচরিতে দেখা যায় যে, তিনি প্রায়ই এই 
মহাকবির পদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরিণামে তিনি সাহিত্যিক হিসাবেও প্রতিপত্তি লাভ 
করেন। তিনি কেবল মার্কিণ দেশে নয়, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একজন প্রধান লৌহকারখানার 
মালিক ও ধনকুবের বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

এইবার বেঞ্জামিন ফ্রা্কলিন-এর আত্মচরিত হইতে কিছু বলিব। ইহার পিতা অত্যন্ত 
দরিদ্র ছিলেন, চর্বির বাতি তৈয়ারী করিয়া কোন রকমে দিন গুজরান করিতেন। বেঞ্জামিনও 
বাল্যকালে তাহাকে এই কাৰ্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন; কিন্তু এই অবসর সময়ে 
আত্মচেষ্টায় পড়াশুনা করিতে কখনও ক্রুটি করিতেন না। পুস্তক কিনিবার সঙ্গতি তাহার 
ছিল না; দুই একজন পুস্তক-বিক্রেতার সহিত ভাব করিয়া সন্ধ্যার পর তাহাদের নিকট 
হইতে এক একখানি পুস্তক, পরদিন দোকান খুলিবার পূর্বেই প্রত্যার্পিত হইবে এই সর্ত্তে 
ধার করিয়া আনিতেন। কাজেই তাহাকে রাত্রি জাগরণ করিয়া পুস্তক পাঠ করিতে হইত। 
ইনি প্রথমে কম্পোজিটারের কাজ করিতেন, পরিণামে নিজে মুদ্রাযন্ত্ স্থাপন করিয়া প্রচুর 
অর্থ উপাৰ্জ্জন করেন, এবং রাজনীতি ক্ষেত্রেও অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করেন। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহ হইতে যদি কেহ অব্যাহতি লাভ করিতে না পারেন, তাহা 
হইলেও এই তক্মা উপাৰ্জ্জন করিয়াও যথেষ্ট সময় থাকে। সে সময়টা যে কোন এক 
ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী করিতে পারা যায়। উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী-বিদ্যালয়ে প্রায় ৪। ৫ মাস, 
কলেজে ৬ মাস, এবং পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে প্রায় ৭ মাস ছুটি থাকে। আমাদের ম্যাট্রিক 
পরীক্ষার্থীদের ১৫ই মার্চের মধ্যেই পরীক্ষা শেষ হইয়া যায় এবং আবার ১৫ই জুলাই-এর 
পূৰ্ব্বে কলেজে ক্লাস খোলা হয় না। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রাজনীতি 
ক্ষেত্রে যাহারা জগতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, যথা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী 
মাকডোনাম্ড, ইটালীর সর্বময় কর্তা মুসোলিনী, জার্ম্মানীর ভাগ্যবিধাতা হিটলার ও সোভিয়েট 
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আত্মচেষ্টায় অধ্যয়ন করিয়া এই সকল উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন। কস্মিনকালেও 
ইহাদের কাহারও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ হয় নাই। অন্যস্থলে আরও ভুরি 
ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে 

আমাদের দেশেও এইরূপ যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়! ভারতের অর্থনীতি, বিনিময় 
(Exchange), মুদ্রানীতি (0006০) ইত্যাদি ক্ষেত্রে যাহারা মানুষ বলিয়া গণ্য তাহাদের 
মধ্যে শ্ৰীযুত ঘনশ্যাম দাস বিরলা, বালঠাদ হীরাটাদ, নারায়ণ দাস কল্যাণজী প্রভৃতির নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

এই সব প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিবার উদ্দেশ্যে এই যে, ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই যে 
আজন্ম নিরেট মুর্খ হইয়া থাকিতে হইবে, ইহা ভুল ধারণা। যাহার শিখিবার ইচ্ছা আছে, 
তাহার পথ সদাই প্রশস্ত কিন্তু আমাদের দেশে পাশ করার মোহ এত অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছে 
যে, ডিগ্রীলাভ করাই যেন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাহার হস্তগত হইলে বোধ হয় 
শতকরা ৯৫ জনও আর পুস্তকের ধার ধারেন না। 

বাঙালী যুবকগণ কেন ব্যবসা-ক্ষেত্রে পরাওযুখ তাহার আরও কারণ দেখাইতেছি। 
প্রথমতঃ মা-বাপের উৎপীড়নে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাপধারী হওয়া চাই; তখন তাহার জীবনের 
২০। ২২ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, নূতন কিছু শিখিবার আর উৎসাহ বা আগ্রহ নাই এবং 
পুঁথিগত বিদ্যার অভিমানে সে বিভোর। আমি অনেকগুলি কল-কারখানার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
সংশ্লিষ্ট। যদি কোন গ্রাজুয়েটকে কোন বিভাগে লওয়া যায় এবং তাহাকে বলা হয় যে, 
শিক্ষানবিশীকালে কিছুদিন অল্প ভাতা লইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে কার্য্য শিক্ষা কর 
এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিলে তোমাকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উঠিতে হইবে তখন প্রায়ই 
দেখা যায় যে, ৫। ৭ দিন তিনি এই প্রকার ঘুরিয়া ফিরিয়া বলেন যে, একাজ তো আমার 
শেখা হইয়া গিয়াছে, এইবার নূতন কোন কাজ দিন, অথবা যে বিভাগে আমি ঘোরাঘুরি 
করিয়াছে, সেই বিভাগে মোটা বেতনে একটি চাকুরী করিয়া দিন। বলা বাহুল্য যে, এই 
বিভাগে সম্যকভাবে কাজ শিখিতে হইলে তাহার অস্ততঃ ৪। ৫ বৎসর শিক্ষানবিশী করা 
আবশ্যক! শুধু আমেরিকা ইংলণ্ড কেন, এদেশেও অনেকে একটি মশলার দোকানে 
ঝাড়ুদার হইয়া বা সামান্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পরে সেই ব্যবসায়ে অংশীদার 
হইয়াছেন বা অভিজ্ঞতা লাভের পর সেই ব্যবসা স্বাধীনভাবে অবলম্বন করিয়া প্রভূত 
ধনোপার্জন করিয়াছেন! পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় India Council-এ 
মেম্বার ছিলেন; একদিন তিনি তাহার একজন সহযোগীকে (০০116846) কোন বাঙালী 
যুবককে 7801708 শিখিবার জন্য 802910০5 লইতে অনুরোধ করেন। [00018 Coun- 
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91-এ অর্থনীতিজ্ঞ, বিশেষতঃ ব্যান্ক-সংশ্লষ্ট, দুই একজন মেম্বার সৰ্ব্বদাই থাকেন। এই 
যুবকটির সহিত সাক্ষাতের পর তিনি ভূপেনবাবুকে বলিলেন, “করিয়াছেন কি £যুবকটি 
জীকাল রকম উপাধিধারী এবং তার বয়সও ২১। ২২ বৎসর। এবয়সে আমাদের দেশে 
শিক্ষানবীশ (429011০০) লওয়ার প্রথা নাই। আমাদের এখানে স্কুলের পাঠ সমাপনাস্তে 
সার্টিফিকেট (School Final Certificate) লইয়া ১৩। ১৪ বা বড় জোর ১৬ বৎসর 
বয়সে প্রবেশার্থী কোন Bank-এ ঢুকিয়া দরকার মত ঘর ঝাট দেয়, পিওন হইয়া চিঠিপত্র 
বিলি করে এবং অবসর মত এক একজন অভিজ্ঞ কর্মচারীর নিকট বসিয়া কাজ শিখিয়া 
থাকে; এই প্রকারে সে পরিশেষে উপযুক্ত হইলে ব্যাঙ্কের এক বিভাগে অল্প বেতনে ঢুকিয়া 
ক্রমোন্নতি লাভ করে, এবং ১৪। ১৫ বছর পরে সেই বিভাগের কর্তা হইয়া থাকে।” 
আমাদের দেশেওএই কারণে যাহারা বংশানুক্রমে ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন, যথা সাহা, 
তিলি, গন্ধবণিক, কপালী ইত্যাদি তাহাদের সন্তান-সন্ততি এই প্রকার ৮।১০1১২ বছর 
বয়স হইতেই আরম্ভ করিয়া স্ব স্ব ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে, আর মাড়োয়ারী বা 
ভাটিয়াদের ত কথাই নাই। 

কলেজ-শিক্ষিত যুবক কেন এত অপদার্থ হয়_ তাহার আরও কারণ দেখাইতেছি। 
" ইহাদের প্রথম হইতে লম্বা-চওড়া নজর দেখা যায়। অনেক সময় পৈতৃক যথাসব্ব্বস্ব 
লইয়া, কখনও বা শ্বশুরের ঘাড় ভাঙ্গিয়া টাকা সংগ্রহ করে। ইহাদের ব্যবসা করা মানে, 
সহরের সদর জায়গায় আগে একটি আপিস্‌ খোলা-_ সেখানে আবার চেয়ার টেবিল 
সাজান চাই বৈদ্যুতিক পাখা ও বাতি ত বটেইআবার সময় সময় মোটর গাড়ীও থাকে। 
কিন্তু তিনি যে গোড়ার গলদ করেন, তাহা তাহার মাথায় প্রবেশ করে না। 

শুধু যুবকদিগকে দোষ দিলে কি হইবে? তাহাদের অভিভাবকগণও এবিষয়ে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ, বাহ্য আড়ম্বরকে ইহারা ব্যবসায়ের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। শ্রীমান্দের কোন 
অভিজ্ঞতা নাই অধিকন্তু পূর্বে বর্ণিত শিক্ষানবিশীর অভাবে কোথায় কোন্‌ জিনিষ কি দরে 
কিনিতে হয় এবং কাহারা নিকট সেই জিনিষ বেচিতে হয় তাহারও কোন খোঁজ-খবর রাখে 
না, সুতরাং, ব্যবসা-ক্ষেত্রে ইহারা কতকগুলি লোকের হস্তে ক্রীড়ার পুন্তলি হইয়া দাঁড়ায়। 

ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের অন্যতম নেতা বোনার ল’ স্কুলের শিক্ষা অস্তেই ব্যবসা 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, কিন্তু অবসর মত অধ্যয়নাদি করিয়া কিরূপে ভবিষ্যজীবনে রাজনীতি- 
বিশারদ হন তাহা ১০৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। ইহারও পূর্ব্বে রক্ষণশীল দলের অপন নেতা W. 
H. 97010 ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং তৎসঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করিয়া 
রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রভৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 


৫৭৪ 


কলিকাতায় অ-বাঙালীর প্রতিষ্ঠা 


পূৰ্ব্বে বহুবার আমি বাংলা বেকার শিক্ষিত যুবকদের অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছি। 
তাহাদের কথাই আমি প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া আলোচনা করিতেছি এবং সেই সনস্যার 
সমাধানকল্পে দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি। এই 
কাৰ্য্য করিতে যাইয়া কিছু দিন হইতে আমরা মনোযোগ আর একটু নূতন বিষয়ের প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহা আজ শুধু আমার নহে, বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই চিস্তার 
বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালীর পরাজয় এবং অ-বাঙালী কর্তৃক বাংলার অর্থনৈতিক 
রাজ্য অধিকার, এই বিষয়টি আজ কেহই জোর গলায় বলিতে পশ্চাৎপদ হন না। আমি 
আমার “আত্মচরিতে” এই সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। বাঙালীর : 
দুর্ভাগ্য-_ সে আজ নিজেদের পরদেশী হইয়া দাঁড়হিয়াছে। জীবিকার্জনের সকল ক্ষেত্র 
হইতে বাঙালী আজ বিতাড়িত, অ-বাগ্ডালী তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। 
কলিকাতার প্রায় কোন ব্যবসাই আজ আর বাঙালীর হাতে নাই; মাড়োয়ারী ভাটিয়া, 
মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, বোম্বাইওয়ালা, দিল্লীওয়ালার দল ক্রমে ক্রমে বাঙালীকে সকল কর্মক্ষেত্র 
হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। বাঙালী যুবকের দল তাহাদের বাড়ীতে কেরাণী ও সরকারগিরি 
করিবার জন্য আজ ব্যাকুল হইয়াছে। যখন কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান রাজপথ চিত্তরঞ্জন 
এভিনিউ বা সেনট্রালএভিনিউএর মধ্য দিয়ে গমনাগমন করি, তখন আমার মনে কি হয় 
জানেন? দেখি পথের দুইধারে বড় বড় ৫। ৭ তলা বাড়ী উঠিয়াছে। এ সকল বাড়ীর 
মালিক শতকরা একজনওবাঙালী কিনা সন্দেহ; কলিকাতা বাংলার সহর কি না, সন্দেহ 
উপস্থিত হয়। আমাকে সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে হয় বলিয়াই 
আমি শুধু এ পথটার কথা বলিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কলিকাতার সকল পথেই এরূপ 
আজ অ-বাঙালী অধিবাসীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভবানীপুর ও কালীঘাট অঞ্চল 
আর কিছুদিন পরে পাঞ্জাবের সহর কিনা তাহা চেনা যাইবে না। পাঞ্জাবীরা এ অঞ্চলের 
বহু বাড়ী কিনিয়া লইয়া তাহাতে বাস করিতেছে এবং বাকী প্রায় অর্ধেক বাড়ী ভাড়া 
লইয়াণেছে। ভবানীপুর কালীঘাটের প্রত্যেক পথেই পাঞ্জাবী নরনারী ও বালক-বালিকা দেখা 
যায়, তাহারা এ অঞ্চলে বাস করিয়া কলিকাতায় নানাপ্রকার ব্যবসা করিয়া জীবিকার্জ্জন 
করিয়া থাকে। 


* অনসমস্যা, ১৩২৭। 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় বচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


অর্থ উপাৰ্জ্জন সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া আমি অ-বাঙালী সমস্যার কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। 
বাঙালী যে সকল ব্যবসা করে, তাহাতে অর্থ উৎপাদন হয় না, এই কথাটি আমি ভালকরিয়া 
বাঙালী জাতিকে বুঝাইয়া দিতে চাহি! গভর্ণমেণ্টের চাকর, উকীল, ডাক্তার বা স্কুল মাষ্টার 
কেহই অর্থ উৎপাদন করে না। তাহারা একরাপ পরগাছা, পরের অর্থ শোষণ করিয়া 
তদ্দরা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। বাংলা দেশে বহু ধনী জমীদার ছিল, তাহাদের ধ্বংসের 
ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া দেখায়। ভাগাড়ে একটা 
মরা গরু পড়িলে যেমন বহু শকুনি তাহার উপর পড়িয়া নিজ নিজ সামর্ধ্যানুসারে তাহার 
দেহ হইতে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে, সেইরূপ এক একটা জমিদারবাটীতে বিবাদ 
বাধিলে উকীল, ব্যারিষ্টারের দল শকুনির মত তাহার উপর পড়িয়া সেই জমীদারের অর্থ 
নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া থাকে। অবশ্য এই ব্যাপারে আমি উকীলদিগকে 
দোষী বলিতেছি না, উকীলগণ যে অর্থ উৎপাদন করে না, তাহাঁই দেখাইয়া দিতেছি। একটি 
বড় জমীদার ধ্বংস হইলে তাহা হইতে ১০ ঘর মধ্যবিত্ত ধনী গজাইয়া উঠিয়া থাকে। 
ডাক্তারদিগের সম্বন্ধেও ঠিক এ একই কথা বলা যাইতে পার। কিন্তু যাহারা ব্যবসা করে, 
তাহারা প্রকৃতই অর্থ উৎপাদন করে। বাংলাদেশে যে পাট উৎপন্ন হয়,...তাহার প্রায় 
সমস্তই চট ও থলে হইয়া বিদেশে বিক্রীত হইয়া থাকে। তাহার ফলে প্রতি বৎসর বিদেশ 
হইতে বহু টাকা এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। জাতীয় ধনভাণ্ার বৃদ্ধিকেই আমি অর্থ 
উৎপাদন করা বলিতেছি। পাট বিক্রয় করিয়া বাংলা দেশ বিদেশ হইতে কত টাকা আনিয়া 
থাকে তাহা শুধু ১৯৩০ সালের হিসাব দেখিলেই বুঝা যায়। এ বৎসরে আমরা পাট 
বিক্রয় করিয়া এক শত কোটা টাকা পাইয়াছিলাম। সেইজন্যই শান্ত্রকারগণ বলিয়াছেন 
“বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী ৷” 

শুধু পাটের ব্যবসায়ের কথাই আমি বলিয়াছি। এদেশে বহু প্রকার উৎপাদক ব্যবসা 
চলিতেছে এবং নতুন সহস্র সহস্র প্রকার ব্যবসা আরম্ভ করা যাইতে পারে, কিন্তু যে সকল 
বিষয়ে বাঙালী জাতি এখনও অবহিত হয় নাই। অ-বাঙীলীর দল আসিয়া কিভাবে 
নাই এবং সে বিষয়ে পুর্রেই আমি অনেক কথা বলিয়াছি। বিষয়টি বাঙালী জাতিকে 
সৰ্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে বলিয়া আমি বার বার এ একই কথা বলিয়া থাকি। 


কেন বলি* 


১৯০৯ সালে “বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার” সম্বন্ধে প্রথম দুর্ভাগ্য বাঙালীকে 
মনের দুঃখে কিঞ্চিৎ রূঢ় সত্যকথা শুনাইয়াছিলাম, সেদিন হইতে প্রায় সিকি শতাব্দী 
অতীত হইয়াছে, আমার দুঃখ আজিও ঘুচিল না-_ বাঙালী আজিও সচেতন হইল না। 
বার বার একই কথা বলিতে বলিতে আমার জিত্বায় জড়তা আসিল, দুঃখ-দুর্দশার একই 
দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষু বাম্পাচ্ছন্ন হইল, আমার যৌবনের শক্তি বার্ধক্যের 
জড়তায় বিলীন হইতে বসিল-_ তথাপি বাঙালী কিন্তু জাগিল না। আমার মুখে একঘেয়ে 
নিন্দাবাক্য শুনিতে শুনিতে লোকে আমার প্রতি বীতরাগ হইয়াছে, বাঙালী-নিন্দুক বলিয়া 
আমার অখ্যাতি রটিয়াছে, নানা জনে নানা উপহাস-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমি সঙ্কীর্ণমনা 
এমন কথাও যে দুই একজন না বলিয়াছে তাহা নয় তবু আমি দুর্ম্মুখের মত কথা বলিতে 
ছাড়ি নাই। সে কি বাঙালীকে ঘৃণা করি বলিয়া? আমি বাঙালী, “সুজলা সুফলা’ বাংলা 
দেশকে আমি ভালবাসি। বাঙালী সবল হউক, সুস্থ হউক, আপনার পায়ে আপনি নির্ভর 
করিয়া দাড়াক, ইহাই আমি নিরস্তর কামনা করি। আমার এই আত্তরিক কামনাই আমাকে 
কটুভাবী করিয়াছে । ১৯০৯ সালে যাহা বলিয়াছিলাম, ১৯৩৩ সালে তাহারাই পুনরুক্তি 
করিয়া বলিতেছি-_“হয়ত অবেগের বশে দুই একটা শক্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। সেই: 
সকল কথা আমি বিদ্বেষের বশে লিখি নাই, জাতীয় দারুণ দুরবস্থাজনিত দুঃখই আমাকে 


. এরূপ বলাইয়াছে।” 


আমি যাহা বলি, তাহা মোটেই নূতন নয়, অত্যন্ত পুরাতন, অত্যন্ত সাধারণ কথা; বার 
বার শুনিতে শুনিতে যদি চৈতন্য হয়, সেই জন্যই বলি। আমি নিরাশ হই নাই,হইলে মুক 
হইয়া থাকিতাম। আমি জানি এই হতভাগ্য জাঁতিই একদিন আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইবে, আপনাকে 
জানিবে। চির অমঙ্গলভাবী আমি, সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছি। মৃত্যু উকি 
দিতেছে, তাহার শুভাগমনের পুবের্ব কি আমার আশা পূর্ণ হইবে না? 

একটা কথা, আমি জানি বিদেশী ও স্বদেশী ডিগ্রীধারী বাঙালীরা আমার প্রতি অপ্রসন্ন,_ 
আমি ডিশ্রীবিরোধী বলিয়া। এই সকল প্রবন্ধেও গ্রাজুয়েটদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছি। 
আমি ইহা সত্যসত্যই বিশ্বাস করি, বাঙালীর পক্ষে ডিগ্রীর কোনই সার্থকতা নাই। চাকুরীতেই 
যাহার পরিসমাপ্তি, ভিশ্রীগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যে জ্ঞান-চ্চা অগস্ত্যযাত্রা করে, সহজবুদ্ধিতে 


* অঙসমস্যা, ১৩২৭) 
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যে ডিগ্রীর প্রশংসা আমি করিতে পারি না। এই ডিগ্রীর মোহ বাঙালীর ক্ষতি করিয়াছে 
এবং সে মোহ আজিও কাটে নাই! 

সেদিন আমাদের ময়দান-ক্রাবে* একজন শ্রদ্ধেয় বিচক্ষণ সভ্য বলিলেন, একটা 
ব্যাপার আপনারা কেউ লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না কিন্তু আমি দেখেছি__ বাঙালী 
ছেলে যুবা, প্রৌঢ়, বুড়োরা যখন একত্র হয় কিংবা কোনও বৃদ্ধ কোনও প্রৌটকে কোন 
হুকুম করেন, প্রৌঢ়ব্যক্তি সে কাজ নিজে না করে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের কোনও 
ছোকরাকে দিয়ে সেই হুকুম তামিল করিয়ে নেবার সুযোগ ছাড়ে না। আলাপ-আলোচনা 
পূৰ্ব্বে শ্রীষ্মবকাশে বাড়ীতে অবস্থানকালে আমিই একবার এই কারণে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম। 
একটা জরুরী চিঠি ছিল, সেই দিনই তাহা ডাকে না দিলেই নয়। গ্রামের স্কুলের একজন 
গ্রাজুয়ে-শিক্ষককে স্টীমার-ঘাটের ডাক-বাক্সে চিঠিটি ছাড়িয়া দিতে বলিলাম, কিন্তু পরদিন 
শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম চিঠি ডাকে যায় নাই। শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং ষ্টীমার-ঘাট পর্য্যস্ত 
যাওয়ার কষ্ট স্বীকার না করিয়া একটি ছাত্রকে চিঠিটি দিয়া দায়িত্ব এড়াইয়াছেন। ফলে যাহা 
হইবার হইয়াছে। 

এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অন্য অনেক কথাও আমার মনে পড়িতে লাগিল। কাজে 
ফাকি দিবার, যতক্ষণ সম্ভব কর্তব্যকে এড়াইয়া চলিবার প্রবৃত্তি যেন বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত। 
একটা ঘটনার কথা মনে আছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমি গ্রীষ্মকালে একমাস করিয়া নিজগ্রামে 
অতিবাহিত করিতাম। তখন আমার কাজ ছিল, খুলনা জেলায় যেখানে যেখানে স্কুল- 
কলেজ আছে, দুই একদিন করিয়া সেই সব জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ানো! সব স্কুলেরই তখন 
অবকাশ। ছেলেদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহারা দ্বিপ্রহের আষাঢ়ান্ত বেলা কাটায় 
কি করিয়া। বিশেষ যে সদুত্তর পাইতাম তাহা নয়। নিদ্রাদেবীই সাধারণতঃ ইহাদের 
অনেকের অনেক দুশ্চিস্তাই হরণ করিয়া থাকেন। এই মোহিনীর বিরুদ্ধে কি করিয়া 
অভিযান করা যায় তাহা পরীক্ষা করিতে বসিলাম। আমাদের গ্রামের একটি উচ্চ ইংরাজী- 
বিদ্যালয় আছে, সুতরাং দুই চারজন গ্রাজুয়েটের অভাব ছিল না। আগার গ্রাজুয়েটও ছিল। 
দ্বিপ্রহরে আহারের পর বেলা একটা নাগাদ, এই সকল গ্রাজুয়েট ও আপ্তার-গ্রাজুয়েট, 
স্কুলের ১ম, ২য়, ৩য় ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রদের লইয়া আমার আহানে আমাদের বৈঠকখানায় 


* কলিকাতা ময়দানে লর্ড রবার্টস্‌-এর মুর্তির নীচে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা ভ্রমণের পর আমরা 
কয়েকজ্ৰন সমবেত হইয়া নানা বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা করি। আজ বিশ বৎসর ধরিযা আমাদের এই 
ক্লাব চলিতেছে। 


৫৭৮ 


কেন বলি? 


সমবেত হইত। আমি বিদ্যার তারতম্য অনুসারে তাহাদিগকে কাজের ভার দিতাম। 
ইংরাজী সাহিত্য, অস্কশান্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদির চর্চা করিবার ভার এক একজনের উপর 
পড়িত; এক একজন গ্রাজুয়েটের অধীনে একজন আগ্ডার-গ্রাজুয়েট, আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের 
অধীনে ১ম শ্রেণীর ছাত্র, ১ম শ্রেণীর ছাত্রের অধীনে ২য় শ্রেণীর ছাত্র, এইভাবে কাজ 
চলিত ৷ কাৰ্য্যবিভাগ করিয়া দিয়া আমি অস্তরালে নিজের ঘরে চলিয়া যহিতাম। নিভৃতে 
অবসরযাপন নিতান্ত প্রিয় হইলেও ভাগ্যে তাহা ঘটিত না! আধ ঘণ্টা অন্তর অস্তর অত্যন্ত 
সন্তৰ্পণে বৈঠকখানা ঘরের দরজার ছিত্রপথ দিয়া এই সকল শিক্ষক-ছাত্রদের পড়া-পড়া- 
খেলা কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহা দেখিতে আথিত হইত। নানা মনোরম দৃশ্যে 
আমার চক্ষু পরিতৃপ্ত হইত; প্রথমবারে, দুই একজনের মৃদু নাসিকাধ্বনি শ্রুত হইত, লক্ষ্য 
হইত, অন্য দুই একজন অহিফেনসেবীর মত ঝিমাইতেছে। আরো আধঘন্টা পরে 
নাসিকাধ্বনি প্রবল, যাহারা ঝিমাইতেছিল তাহারাও নীরব নহে। সেনাধ্যক্ষ, উপসেনাধ্যক্ষ 
এবং পদাতিক প্রায় সকলেই এক পথের পথিক হইয়াছে, কদাচিৎ এক আধজনকে বই 
হাতে শ্মশান জাগিতে দেখা যাইত। 

কৌতূহলী হইয়া অনুসন্ধান সুরু করিলাম। এই সুদীর্ঘ দ্বিপ্রহরের অবসরযাপন গ্রামের 
ছেলে-বুড়া, প্রৌঢ়-যুবারা কি ভাবে করিয়াথাকেতাহার খোঁজ লইতে লাগিলাম। দুই ইতিহাস 
কোথায়ও শুনিতে হইল না; মাত্রা এবং প্রণালীর যা পার্থক্য নিদ্রাদেবীর সেবা ইহারা 
সকলেই করিয়া থাকেন। জীবনের মহামূল্য সময়ের এক তৃতীয়াংশ, অধিকাংশ পল্লীবাসী 
বাঙালীই নিরুপদ্রব নিদ্রার সাধনায় কাটাইয়া দেয়। সর্ধ্বত্রই এই এক ইতিহাস, শুধু প্রৌট 
ও বৃদ্ধের নয়, বালকেরাও ওই সর্ব্বনেশে অভ্যাসের দাস। নিদ্রাভঙ্গের পর ফোলা ফোলা 
চোখ মুছিতে মুছিতে সমবয়স্কদের আড্ডার খোজ করা, সেখানে রাজাউজীরমারী গল্প 
অথবা তাসপাশা দাবার শরণাপন্ন হওয়া-_ ইহাই হইল পল্লীবাসী বাঙালীর দৈনন্দিন 
জীবনের ইতিহাস। অন্ন-সমস্যা, বন্ত্রসমস্া এবং অন্যান্য কঠিন সমস্যা যাহার খুশী 
সমাধান করুক, বাঙালী হইয়া জন্মিবার সৌভাগ্য যাহারা লাভ করিয়াছে তাহাদের দিনের 
বেলাতেও না ঘুমাইলে চলিবে কেন? 

পাড়ার্গায়ের এইরূপ একটি ছেলেকে লইয়া পরীক্ষাকার্য্যে আমি আরও কিছু দূর 
অগ্রসর হইয়াছি। ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত সে পড়িয়াছে__ অবস্থা-বৈগুণা 
হেতু গ্রামে সে একপ্রকার অর্াশনেই দিন কাটাইত। একজন আমার নিকট তাহাকে 
আনিয়া দিল। কলিকাতায় লইয়া আসিয়া তাহাকে একটি কারখানায় জুড়িয়া দিলাম । আশা 
হইল যে, প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের আহারের পর দুই তিন মাইল হাঁটিয়া বাড়ী-কারখানা করিতে 
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করিতে এবং চার পাঁচ ঘণ্টা কারখনার ফাঁইফরমাস খাটিতে খাটিতে দিবানিদ্রার নেশা সে 
পরিহার করিবে। সপ্তাহের কাজের ছয় দিন (eek ৫৪5) বাধ্য হইয়াই সে তাহা 
করিতেছে বটে কিন্তু যেই রবিবার আসিল, সাড়ে দশটা বাজিতে না বাজিতেই নাকে মুখে 
ভাত-ডাল গুজিয়া আমাদের কলেজের* চিলেকোঠায় সে অন্তৰ্দ্ধান করে, সেখানে সারি 
আসলে উশুল করিয়া লয়। 

এই মজ্জাগত আলস্যই বাঙালীর সৰ্ব্বনাশ করিতেছে__ আলনাস্কারের মত কাজের 
ফাকেই সে দিবা-্বপ্নে মগ্ন হইয়া কাজ পণ্ড করিতেছে; কুড়েমির এই জড়ত্ব তাহার দেহ 
ও মন উভয়ই নষ্ট করিল। ইহা হইতে সে কবে মুক্ত হইবে জানি না, তবে আমার দীর্ঘ 
জীবনের অভিজ্ঞতায় ইহাই গ্রুব সত্য বলিয়া জানিয়াছি যে, এই আলস্য পরিহার না 
করিলে বাঙালী জাতির মুক্তি নাই, যতদিন এই সবর্ধনেশে নেশা তাহাকে আচ্ছন্ন রাখিবে 
ততদিন তাহার পরাজয় অবশ্যস্তাবী। 

প্রসঙ্গত একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল! অনেকে বলিবেন, বাংলা দেশ গ্রীম্মপ্রধান 
দেশ। কিঞ্চিৎ দিবা-নিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে এখানে প্রয়োজন গ্রীষ্মকালে দ্রিপ্রহরের আহারের 
পর আধ ঘণ্টা কালের একটু মৌতাতে যে স্বাস্্যহানি হয় না বরঞ্চ যাহারা অক্লান্ত পরিশ্রম 
করেন তাহাদের পক্ষে তাহা কাজের অনুকূলই হয়, ইহা আমি অস্বীকার করিব না। কিন্ত 
মাত্রা আধ ঘণ্টার বেশী হইলেই তাহা ক্ষতিকর এবং গ্রীষ্ম ছাড়া অন্য খতুতে আধ 
মিনিটের বিশ্রামও অনাবশ্যক। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রেও দিবা-নিদ্রা যে আয়ুক্ষয়কারী 
পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ আছে। আমাদের আয়ুব্বেদি-শীন্্র আমাদের দেশের উপযোগী 
করিয়া নিশ্চয়ই লিখিত। বাংলা দেশের পল্লীগুলি যে প্রাণশক্তি হারইিতেছে তাহার একমাত্র 
কারণ এই দিবা-নিদ্রা। পল্লীগ্রামে যদি এই সামরিক আইন জারি করা যায় যে, কেহ অর্থ 
তাহা হইলে বোধ হয় ফরাসী বিপ্লবের মত একটা বিপ্রবই বাধিয়া যাইবে। 

ফল কথা, এই নিদারুণ আলস্যই বাঙালী আবাল-বদ্ধবনিতার সর্ব্বনাশের মূল কারণ। 
কাজ না করিবার অজুহাত তো অনেকে শুনিয়া থাকি কিন্তু কাজ করিবার স্পৃহা দেখিতে 
পাই কই? অনেক যুবক আমার নিকট আসিয়া অনুযোগ করেন, মহাশয়, ব্যবসা করিব, 
মুলধন পাইব কোথায়? আমি সেই সকল প্রশ্নকারীর এক একজনকে মাঝে মাঝে লইয়া 
ময়দানে বেড়াইতে যাই, পথে রাজার বাজারের মোড় হইতে বরাবর চৌরঙ্গী লেডূলর 


* ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়াল। 


কেন বলি? 


বাড়ী পর্য্স্ত রাস্তার দুইধারে যতগুলি পানবিড়ির দোকান আছে তাহা গণনা করিতে বলি। 
তাহাকে জানাইতে বাধ্য হই, এই কলিকাতা সহরেই অন্যুন কয়েক হাজার পান চুরুট বিড়ি 
ও মিঠাপানির দোকান আছে কিন্তু তাহার মধ্যে বাঙালীর দোকান নাই-_ ভুলক্রমে 
একআধটা বড় জোর থাকিতে পারে। যে সকল লোক এই সকল দোকান চালায় তাহারা 
অবশ্য বেহারা ও শ্রমজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এই কার্যের জন্য উচ্চশিক্ষিত গ্রাজুয়েটের 
আবশ্যক নাই। কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে শিক্ষিত আর কয়জন? পাঁচ কোটার মধ্যে বড় 
জোর ৩০ লাখ। বাকী সকলেই কি খাইয়া-পরিয়া সুখে আছে? তাহাদের মধ্য হইতেই 
বা পানের দোকান করিবার লোক পাওয়া যায় না কেন? এই ব্যবসায়ে মূলধন বেশী লাগে 
না। যেটুকু যায়গায় ইহাদের দোকন তাহার ভাড়া মাসে সাধারণতঃ দেড় টাকা দুই টাকার 
বেশী নয়, অবশ্য সদর রাস্তার মোড়ে ভাড়া বেশী। ইহারা যে কেবল পান চুরুট বিড়ি 
সোডা লেমনেডই বেচে তাহা নয়, গ্রীষ্মকালে সরবৎ বেচিয়াও বেশ দুপয়সা অতিরিক্ত 
আয় করে। লক্ষ্য করিয়াছি, ঠেলাগাড়ী করিয়া ভর্তি সোডা লেমনেডের বোতল দিয়া খালি 
হয় না। সুতরাং মূলধনের অজুহাতটাই বড় অজুহাত নয়। আসলে শ্রমবিমূখতা ও 
আলস্যই অ-বাঙালী কর্তৃক বাঙালীর পরাজয়ের প্রধান কারণ। আমরা আত্মচরিতে “সময়ের 
সম্বহার ও অপব্যবহার" শীর্ষক অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি 
যে, একজন মানুষ সাধারণত যতটুকু কাজ করে নিয়মিত সময়ে নিয়মিতরূপে কাজ 
করিলে অন্যুন তাহার দশ গুণ বেশী কাজ করিতে পারে। আমরা প্রাত্যহিক জীবন এই 
নিয়মেরই অধীন। এ বিষয়ে বলিতে গেলে সত্যই আমার ধৈর্য্য থাকে না এবং বলিতেও 
আমি কখনও নিবৃত্ত হইব না। 

কুড়েমির পরেই গদীয়ান-ভাব বাঙালীর সৰ্ব্বনাশ করিয়াছে। গদীয়ান ভাব শুধু যে 
সহরগুলিতে লক্ষ্য করিয়াছি তাহা নয়, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ 
এবং বাংলা দেশের অন্যান্য নানাস্থানে, সুদূর নিভৃত পল্লীতে পল্লীতে লক্ষাধিক মাইল 
ঘুরিয়া রেড়াইয়াছি-_ সব্ব্বব্রই এই গদীয়ান-ভাবের আধিক্য দেখিয়াছি। তাহার ফলে, 
বাঙালী গদীয়ানদের হাত হইতে বাংলার প্রায় সমস্ত ব্যবসাই অবাঙালীদের করায়ত্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। যে সকল বড় বড় গঞ্জে পূর্ব্বে সাহা, তিলিরা, কীচামাল অর্থাৎ পাট, সরিষা, 
কলহি ইত্যাদির ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল এখন মাড়োয়ারীরা সে সকল স্থানে 
নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া এই সকল “গদীয়ান” বণিকদের ক্রমশঃ অপসারিত করিতেছে। 
এখানে “গদীয়ান” কথাটা একটু প্রণিধানযোগ্য। জাতিভেদ-প্রথাবশতঃ বহু শত বৎসর 
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ধরিয়া গন্ধবণিক, তিলি, তামিল, সাহা, কপালী প্রভৃতি বাংলার অন্তর্বাণিজ্য ও বহিবাণিজ্য 
পরিচালিত করিত। পয়সার গরমে তাহারা এই সকল ব্যবসাবিষয়ক শিক্ষার ধার বড় 
একটা ধারিত না। ব্যবসা একচেটিয়া হওয়াতে ব্যবসা সংক্রান্ত পরিশ্রমও তাহারা বড় 
একটা করিত না । বেতনভোগী কর্মচারীদের হাতে সমস্ত ন্যস্ত করিয়া তাহারা আমীরি চালে 
.গদীয়ান হইয়া বসিত। এদিকে বান্দাণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চবর্ণ জাতিও এই - 
সকল হীন’ কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া উদরারের সংস্থান করিতে লজ্জা পাইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শত শত উপাধিধারী যুবক এই সকল সহজ ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া হা অন্ন” 
হা অন্ন’ করিয়া দ্বারে দ্বারে চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরিতেছে, উপবাসে দিন কটিইয়া দিতেছে। 
কেহ কেহ বা আত্মহত্যা করিয়াও অন্ন-সমস্যার মীমাংসা করিয়া লইতেছে। প্রত্যহ সংবাদপত্রে 
এইরূপ দুই একটি নিদারুণ ঘটনার কথা দেখিতে পাই। 

যতদিন রেলওয়ে স্টীমারের বহুল বিস্তৃতিতে বাংলা দেশের পথঘাট তেমন সুগম হইয়া 
উঠে নাই, অর্থাৎ বাংলা দেশ একপ্রকার স্বতন্ত্রই (501৭020) ছিল ততদিন এই সকল 
গদীয়ান মহাজনদের রাজত্ব অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছিল, তাহারা গদীয়ানের চালেই দিন 
কাটাইতেছিল। কিন্তু চিরদিন এরূপ থাকিতে পারে না। যেই যাতায়াতের সুবিধা হইল, 
আট দশ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের লোক কলিকাতা আসিতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে 
দরিদ্র কৃষকদের দাদন দিয়া একটির পর একটি ব্যবসা অধিকার করিতে লাগিল, তখনও 
এই গদীয়ানদের চক্ষু ফুটিল না; তাহারা তখনও লম্বোদর লইয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া হুকম 
চালহিতে লাগিল। মালপত্র অল্পবেতনভোগী ভূত্যের মারফতে বেচাকেনা হইতে লাগিল__ 
সে পয়সার লোভে যথেচ্ছাচার সুরু করিল। ফলে ফাকা গদীয়ানত্ব থাকিল কিন্ত ব্যবসা 
মরিল। 

কিন্তু মাড়োয়ারী গদীয়ানরা কখনও এরূপ করে না, পরের উপর কেনাবেচা গুরুভার 
ন্যস্ত করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত নয়। এবিষয়ে তাহারা এতই চৌকস সে সামান্য খুটিনাটির 
ব্যাপারেও লক্ষ্য স্থির রাখিতে তাহাদের কখনও ভুল হয় না। ঠিক চর্কির মত তাহারা 
ঘোরে, এখানে ওখানে সর্বত্র নিজে উপস্থিত থাকে। 

আমরা কথার প্রমাণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাহার ফরিদপুরের অভিভাষণে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতে বলি। পাটের ব্যবসায়ে অবাঙালীদের হাতে বাঙালীদের 
পরাজয় কি প্রকারে সংঘটিত হইল, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ১৯২১ 
সালের সেন্সাস অনুসারে ১৮,৮৬০ জন বাঙালী পাটের মহাজন ছিল; ১৯৩১ সালের 
সেলাসে এই সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া ৩,৮৯৮ জনে দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য, এইভাবে 


৫৮২ 


কেন বলি? 


চলিলে দুই এক বৎসরের মধ্যেই এক কয়েকজনও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। 
যখনই এ সকল গদীয়ান মহাজনদের সন্তানেরা কলিকাতার প্রেসিডেল্ী প্রভৃতি কলেজে 

অধ্যয়ন করিয়া ছাপ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে তখনই তাহাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত 

হইয়াছে। কারণ শিক্ষা ও সভ্যতার ছোঁয়াচ পাইয়া এই সকল শ্রীমানেরা রাতারাতি এমনই 


লায়েক লইয়া উঠিতে লাগিল যে, বাপপিতামহের গদীতে বসিয়া ব্যবসায়-কর্ম্মকরাটাকে 


তাহারা অত্যন্ত হীন কাজ বলিয়া গণ্য করিল। পুরাতন অসৎ আমলাদের উপর ব্যবসা- 
পরিচালনের ভার পড়িল-_ গদীয়ান-পুত্রেরা কলিকাতায় বাসা বাঁধিয়া বাবুগিরি করিতে 
লাগিল। তাহাদের মুখের বুলি হইল, টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও। টাকাও আসিতে লাগিল, 
সুতরাং জাহাননমের পথে রীতিমত অগ্রসর হইতে তাহাদের দুই এক বৎসরের অধিক সময় 
লাগিল না। 

একটি দৃষ্টান্ত দিই। কয়েক বৎসর হইল, ভাগ্যকুলের তিলি সম্প্রদায়ের একজন 
জমীদার মহাজন আমাকে জানাইলেন যে, ত্বাহার এক পুত্র বিলাতে যাইয়া ব্যরিষ্টার 
হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। তাহাকে বিলাত পাঠানো উচিত কিনা সে বিষয়ে তিনি 
আমার পরামর্শ চাহিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, দোহাই, আর যাই করুন, ছেলের এই 
খেয়াল পরিতৃপ্ত হইতে দিবেন না। ঈশ্বরের কৃপায় আপনাদের ব্যবসা ভাল চলিতেছে, 
ইহার কি আরও শ্রীবৃদ্ধি করা চলে না? বিদেশীয়দের দৃষ্টান্ত দেখুন, কলিকাতার এপ্ডু, 
ইউল, রেলী ব্রাদার্স, গিলাপ্ডর্স প্রভৃতি যে সকল বড় বড় ফার্ম্ম, তাহারা তো উত্তরোত্তর 
তাহাদের ব্যবসায়ের প্রসার করিয়াই চলিয়াছে; আপনাদের ছেলেদের এই সদিচ্ছাটা হয় না 
কেন? ব্যারিষ্টারী করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের জাগে কেন? 

অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রকারে অনেক গদীয়ান মহাজনের সম্তানেরা 
পারিতেছে না; চৌরঙ্গী অঞ্চলে গিয়া স্বতন্ত্র সংসার পাতিয়া সংসার-খরচ দুনো না করিলে 
তাহারা নিশ্চিন্ত হইতেছে না) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারও দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 
যাইতেছে এবং বাংলার চরমতম দুর্দিন ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছে। 

আমার কথা শেষ হয় নাই, আমার জীবিতকালে আমার কথা শেষ হইবে কিনা জানি 
না। এতদিন এত আঘাত খাইয়াও বাঙালীর চৈতন্য কি হইবে না? 
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সত্যের সন্ধান* 


আমার জীবনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে; একটি চোখ হারাইয়াছি, এই শেষ যাত্রামুখে 
অস্তগামী সূর্যের স্নান রশ্মিতে আমরা এই দুর্ভাগা দেশের ঘরে ঘরে যে বিষাদের ছবি 
দেখিতেছি, এবং চারিদিকে দেশব্যাপী যে মর্মভেদী হাহাকার শুনিতেছি, তাহাতে আমাকে 
পাগল করিয়া তুলিয়াছে। যে ব্যথা এবং দুঃখের আগ্নেয়গিরি আমার প্রাণের মধ্যে হুহু 
করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার জ্বালায় পাগল হইয়া আমি যে দেশে “পঞ্চাশোধের্ব বনং 
বাঙ্গালোর, তারপর করাটী, লাহোর, ঢাকা-আত্রাই প্রভৃতি স্থানে এই বয়সে উক্কাপিণ্ডের 
মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এবং দেশের যুবকদিগকে শাস্ত সমাহিত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ 
করিবার জন্য আহান করিয়া বেড়াইতেছি। 

আমি সারা জীবন রসায়ন শান্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং গবেষণা লইয়াছি কাটাইয়াছি; 
এ ব্রতের মূলসূত্রই হইল সত্যের অনুসন্ধান-_ খাঁটী, নিছখ ষোল আনা সত্যের অনুসন্ধান 
এবং তাহার প্রয়োগ; এখানে পাই পয়সারও ভেজাল চলে না, এবং মিথ্যার সহিত 
এতটুকুও সন্ধি করা যায় না। চিরদিন সত্যের অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলাম 
বলিয়াই বোধ হয় সত্য স্বরূপের উপাসনাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলাম, এবং এই দীর্ঘকাল সেই সত্যস্বরূপের ধ্যান, ধারণা এবং উপন্যাসকেই 
জীবনের ধ্রবতারারূপে লক্ষ্য রাখিয়া পথ চলিয়াছি। 

লোকে অনুযোগ করিয়া আমাকে বলেন, যে সারাজীবন 155. 0৮০ নাড়াচাড়া 
করিয়াই ত জীবন কাটাইলেন-_ কিন্তু এই বয়সে আবার খন্দর, স্কটত্রাণ, দেশী কলকারখানা 
স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন, এবং বাঙালী ছেলেদের মাথায় ডাঙ্গশ মারিয়া তাহাদিগকে 
জাগাইয়া তুলিবার বাতিক চাগাইল কেন? 

এই কেনরই উত্তর আজ দিতেছি। 

প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল অধ্যপানার কাজ করিয়া আসিতেছি, এবং সেই উপলক্ষ্যে কত 
হাজার ছাত্রকে বুঝাইয়া দিয়াছি যে, সূর্য এবং চন্তরগ্রহণ রাছ নামক কোনও রাক্ষসের ক্ষুধা 
নিবারণের চেষ্টায় সূর্য এবং চন্দ্রকে গলাধঃকরণের ফলে সংগঠিত হয় না, এবং শেষে 
মত্যবাসীদের কীসর, ঘণ্টা, ঝাজর এবং খোল করতালের সংযোগে পুজা অর্চনার ফলে 





* অধ্যয়ন ও সাধনা, ১৯২১। 


সত্যের সন্ধান 


রাক্ষসাধিপতি রাছ তৃপ্ত এবং তুষ্ট হইয়া কবলিত চন্দ্রসূর্যকে ছাড়িয়া দেওয়ার ফলেই 
তাহাদের মুক্তি সংঘটিত হয় না। এই যে সকল জনশ্রুতি, ইহা নিছক মিথ্যা এবং 
কল্পনাপ্রসূত। 

পৃথিবী, চন্দ্র এবং সূর্য আপন আপন কক্ষে নিয়ত ঘুরিতেছে। এইরূপ ভ্রাম্যমাণ 
অবস্থায় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িলে এবং চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর 
পড়িলেই চন্দ্র ও সূর্যের অংশ বিশেষ ঢাকা পড়ে এবং যে পরিমাণ ছায়ায় ঢাকা 
পড়ে, তাহাই আংশিক বা পূর্ণগ্রহণরূপে পৃথিবীতে দেখা যায়। ইহাই চন্দ্র এবং 
সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: ইহাদের মধ্যে রাহুর আক্রমণ এবং তাহার মুখগহুর 
হইতে চন্দরসূর্যের নিষ্কৃতি ও মুক্তির যে মিথ্যা এবং কাল্পনিক কাহিনী রচিত হইয়াছে 
তাহা আগাগোড়াই ঝুঠা। - 

আজ অর্ধ শতাব্দীকাল ছাত্রদিগকে এই বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া 
আসিলাম, তাহারাও বেশ বুঝিল এবং মানিয়া লইল; কিন্তু গ্রহণের দিন যেই ঘরে ঘরে 
শত্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং খোল-করতাল সহযোগে দলে দলে কীর্তনীয়ারা রাস্তায় 
দলে ভিড়িতে আরম্ভ করে এবং ঘরে ঘরে অশৌচাস্তের মত হাঁড়িকুঁড়ি ফেলার ধুম 
লাগিয়া যায়। 

সেই হইতে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যেও ভাবের ঘরে এত লুকোচুরি চলে, তাহাদের মুক্তি সুদুর-পরাহত। আমি অশিক্ষিত 
অথবা নিরক্ষর লোকেদের কথা বলিতেছি না; কারণ জনশ্রুতি, দেশাচার এবং লোকাচারই 
তাহাদের নিকট ধর্ম__ যুক্তির দ্বারা সত্য-মিথ্যা বাছিয়া অথবা বিচার করিয়া লইবার মত 
শিক্ষা বা সামর্থ্য তাহাদের নাই। যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায় সত্য কি তাহা জানে এবং 
বোঝে, কিন্তু জীবনে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে মনের গোপনে, লোকচক্ষুর 
অন্তরালে যে সত্যের নিকট লজ্জায় মস্তক অবনত করিতেছে, _ অথচ, বাহিরে জনসমাজে 
এবং সভার মাঝারে তাহাকে স্বীকার করিবার সাহস নহি__ সে জাতি কেমন করিয়া 
জগতের নিকট সগর্বে মাথা তুলিয়া দীঁড়াইবে তাহা আমার বুদ্ধির অতীত। আজ প্রায় এক 
শতাব্দী হইতে চলিল আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে যে গৃহযুদ্ধ (01৮11 ৭০) হয, তাহার কথা 
সকলেই হয় পড়িয়াছেন, না হয় শুনিয়াছেন। যুদ্ধটির প্রধান কারণও বোধ হয় অনেকে 
জানেন। আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে ইউরোপীয়গণ আরব দাস-ব্যবসায়ীদের নিকট 
হইতে আফ্রিকাবাসী কাফীদিগকে গোরু ছাগলের মত কিনিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া 
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নিজেদের দেশে আনিত এবং তাহাদিগের দ্বারা ক্ষেত্রে ও খনিতে কাজ করাইয়া লইত। 
গোরু বাছুর যেমন কেনাবেচা হয়, আফ্রিকা ও আমেরিকার বাজারে তেমনি এই সকল 
কাফ্রী নরনারীদের কেনা বেচা চলিত। 

এই সকল ক্রীতদাসদাসীর জীবন কাহিনী মিসেস স্টো (1:5. 50০৬০) তাহার 
Uncle Tom’s Cabin নামক গ্রন্থে হৃদয়ের রক্ত দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন; এই 
যুগাস্তকারীগ্রস্থ পাঠ করিয়া মানবতার মুক্তি ও স্বাধীনতাকামী ইংলণ্ড ও আমেরিকার 
নরনারীদের প্রাণে এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। তাহারা বুঝিল Fatherhood of God 
and Brotherhood of Man, ক্রাইষ্টের এই যে অমর বাণী, ইহা তাহারা তাহাদিগের 
নিজেদের স্বার্থসদ্ধির জন্য মানবজীবনে এবং জগতে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। 
আমেরিকাবাসীদের অনেকের মনে কে যেন ধাক্কা দিয়া বলিতে লাগিল, দাসত্ব প্রথা অন্যায় 
এবং অধর্ম__ইহাকে তুলিয়া দাও। 

যাহাদের প্রাণ ছিল, তাহার এই বাণী শুনিয়া দীসত্বপ্রথা উঠাইয়া দিতে কৃতসংকল্প 
হইল, কিন্তু অপরদিকে, এই ব্যবসা হইতে যাহাদের প্রচুর লাভ হইত, এবং বিনাব্যয়ে 
ঘোরতর আপত্তি তুলিল। দেশে দুই দল হইল; একদল দাসত্ব-প্রথা উঠাইয়া দিবেই, অপর 
দল এই প্রথা বজা রাখিবেই। শেষে দুই দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিল, এবং চার বৎসর ধরিয়া 
0৮] war চলিল। পৃথিবীতে এমন গৃহযুদ্ধ পূর্বে কখনও হয় নাই। চল্লিশ লক্ষ লোক 
এই যুদ্ধে যোগদান করে, এবং আমেরিকায় প্রায় এমন গৃহ ছিল না, যাহারা একজন বা 
দুইজন লোক এই যুদ্ধে যোগদান করে নাই। বহু লক্ষ লোক যুদ্ধে হতাহত হয়। শেষে 
ধর্মেরই জয় হইল। আমেরিকা হইতে দাসত্বপ্রথা উঠিয়া গেল। 

জাতিভেদ শ্রেণীভেদ এবং বর্ণভেদরূপ মহাপাপ যতদিন হিন্দু সমাজকে জর্জরিত 
করিবে, এবং মানুষের মানুষের মধ্যে নানারূপ বিধিনিষেধ ও গণ্ডী টানিয়া কেবল ছন্দ, 
কোলাহল ও ভেদবুদ্ধির বিষ ছাড়াইতে থাকিবে, ততদিন এ জাতির মুক্তির আশা এবং 
স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা বিড়ম্বনা মাত্র। 

১৮৬৮ সালে জাপান যখন নবজাগরেণর সাড়া পাইয়া মোহনিদ্রা হইতে গাত্রোখান 
করিল, তখন সর্বপ্রথমেই তাহারা বুঝিল, জাপানের নিম্ন শ্রেণীস্থ অগণিত নরনারীকে 
সামুরাই বা ক্ষত্রিয়গণ যে ভাবে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দলিত এবং অবনত 
করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে জাপানের মাথা তুলিবার আর কোনও আশা নেই। যেমন এই 
সত্য উপলব্ধি করা, অমনি সামুরহিগণ নিজেদের সকল আভিজাত্য গৌরব চিরদিনের 


জন্য পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জাপানকে ক্ষার্তধর্মে দীক্ষিত ও উন্নীত করিয়া লইল। জীবন্ত 
জাতির লক্ষণই এই। 

যাহা সত্য, মঙ্গল এবং করণীয় তাহা সেই মুহূর্তেই গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙ্লার 
যুবকদিগকে আজ সকল রকম ন্যাকামি ও কপটতা পরিত্যাগ করিয়া এই সত্যের সম্মুখীন 
হইতে বলিতেছি। 

আজ একবার আত্মপরীক্ষা কর। মনকে জিজ্ঞাসা কর-_ জাতিগঠনে উপাদান কি 
আমাদের মধ্যে আছে? যদি না থাকে, তবে সে উপাদান তৈরী করিবার কোনও আয়োজন 
কি আমরা করিয়াছি? 

আজ ভারতের কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে কন্যাকুমারী এবং বোম্বাই হতে ব্রহ্ম সীমাস্ত পর্যস্ত 
দেশের একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্তের সর্বত্র, জাতিতে, জাতিতে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, বর্ণে 
বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ধর্মে ধর্মে, শুধু দ্বন্ব-কোলাহল নহে, রক্তারক্তি, মারামারি, 
কাটাকাটি আর্ত হইয়াছে! ভারতে মুসলমান অভিযান আরম্ভ হইবার বহুশতাব্দী পূর্বেও 
হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাতের কথা ভারতের প্রতি বৌদ্ধমন্দিরের প্রস্তর মূর্তিতে এবং 
ভগ্ন দেউলে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। শাক্ত এবং বৈষ্ণবের মধ্যে ধর্মের আদর্শ এবং 
ক্রিয়াকাণ্ড লইয়া মারামারি কাটাকাটির কথা বাঙ্লার ঘরে ঘরে জনশ্রুতি হইয়া আছে। 
হাঁড়ী ডোমের জল খায় না, ডোম মুচির অন্ন ছয় না, মুচি মহঠ্যালের সঙ্গে উঠা বসা 
- করে না, _ আবার কায়স্থ ইহাদের কাহারও হোঁওয়া অন্ন-পানীয় গ্রহণ করে না, সর্বোপরি 
ব্রাহ্মণ আবার কায়স্থকেও অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। এমনি করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে 
ভারতে মানুষে মানুষে জাতিবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্যএবং বিদ্বেষবুদ্ধিজাত ভেদ ও 
বিবাহের যে দুর্লগ্য প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া এক দেশ এবং 
একজাতি গঠন করিবার সকল শক্তিই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। 

বেদের আমল হইতে স্মৃতি ও সংহিতার যুগ পর্যন্ত এদেশে মুখ্যতঃ কেবলমাত্র দুইটি 
জাতির উল্লেখ দেখা যায়_ ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র। সংখ্যার দিক দিয়া দেখলে একশত জন 
হিন্দুর মধ্যে মাত্র ৬ জন ব্রাহ্মণ এবং বাকী ৯৪ জন শুদ্র। শতকরা ৯৪ জনকে অন্ধ, খঞ্জ 
এবং পঙ্গু করিয়া রাখিয়া, মাত্র ৬ জন শিক্ষিত লোকের দ্বারা দেশে স্বরাজ অথবা স্বাধীনতা 
আনয়নের প্রয়াস যে বাতুলের কল্পনা, তাহা গত কয়েকবারের নিস্ফল আন্দোলনে ভগবান 
আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। যুগ-প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার 
এক শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন, 


৫৮৭ 
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“আমাদের দেশে যদি কারুর নীচকুলে জম্ম হয়, তবে তার আর কোনও আশা 
ভরসা নাই__ সে জন্মের মত গেল। কেন হে বাপু? একি অত্যাচার! আমেরিকায় 
সকলেরই আশা আছে, ভরসা আছে, সুযোগ এবং সুবিধা আছে। আজ যে গরীব, কাল 
সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎমান্য হবে। আজ যে রাস্তায় বসিয়া জুতা সেলাই 


করিতেছে, কাল সে প্রেসিডেন্ট হইবারও আশা রাখে। আর আমাদের দেশে?__0205 


a cobbler, ever and always a cobbler মুচির ছেলে ছাপান পুরুষ ধরিয়া 
মুচিই থাকিবে, তাহার কোনও উচ্চ আশা নাই_ থাকিতে পারে না। কারণ, এদেশে মুচির 
ছেলের আর শুচি হইবার উপায় নাই।” 

হায় আমরা কি মানুষ?___ এ যে হাঁড়ী, ডোম, বাগদী, চামার, মালী, মাইঠ্যাল তোমার 
বাড়ীর আশে পাশে চারিদিকে অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে এবং পশুবৎ 
জীবন যাপন করিতেছে, উহাদের উন্নতির জন্য তোমরা এই যুগযুগান্ত ধরিয়া কি করেছ 
বলতে পার? তোমরা তাহাদের ছোঁও না, কাছে আসতে দাও না-_ দুর দূর কর। জাপানী 
কুকুরটাকেও আদর করিয়া কোলে পিঠে নিয়া বেড়াও-_ আর সুশ্রী সবল হাষ্টপুষ্ট নাদুস্‌ 
নুদুস্‌ মুচির ছেলেটি যদি ঘরের দাওয়ায় হামা দিয়া ওঠে__ তবে ‘জাত গেল” “ধর্ম গেল 
বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠ। 

ওই যে তোমাদের হাজার হাজার ব্রাহ্মণ, তারা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত 
গরীবদের জন্য এ যাবৎ কি ক'রেছেন, বলতে পার? খালি বলেছেন, তোমরা অস্ত্যজ, 
আমায় ছুঁসনে, ছুঁসনে। 

চামার যদি পেটের জ্বালায় একমুঠো অন্নের জন্য বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, 
আমরা তাহাকে হৃদয়হীনের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করি নাই সত্য, আমাদের পাতের উচ্ছিষ্ঠ 
অম্নব্যঞ্জন তাহাকে দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার পূর্বে তাহাকে হাজার বার সমঝাইয়া দিয়াছি 
যে, তুই মুচি, তুই অস্পৃশ্য, এখান হইতে সরিয়া যা; দূরে বাগানের কাছে গাছতলায় 
যাইয়া অপেক্ষা কর; সকলের খাওয়া হ'লে পাত কুড়ানো সব পাবি। এমনি করিয়া আমার 
ভারতের কোটি কোটি নরনারীকে যুগযুগাস্ত ধরিয়া দলিয়া পিষিয়া রাখিয়াছি। 

আগে মানুষ চাই, তবে ত ঈপ্সিত ফল লাভের জন্য সংগ্রাম করিবার সৈন্য পাঁইবে। 
You can’t make bricks without clay, মানুষ চাই মানুষ চাই_-Not quantity 
and number, but quality. শুধু সংখ্যা (Nখmber) হইলেই যদি হইত তবে ত 
ভারতবর্ষকে আর পায় কে? পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের বাস যে দেশে-_ যাহারা আয়তন 
একটা মহাদেশের মত_ যদি সংখ্যাই ভাগ্যনিয়ামক হইত, তবে এই বিরাট দেশ এবং 


৫৮৮ 


সত্যের সন্ধান 


বিশাল জাতি কি মুষ্টিমেয় লোকের পদানত হইয়া থাকিত! কবি তাই আক্ষেপ করিয়া 
বলিয়াছেন 
“সাত কোটি সস্তানেরে হে মুগ্ধ জননি! 
রেখেছ বাঙালী ক'রে মানুষ করনি!” 

আমি দেখিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, সত্যসন্ধী এবং সত্যাশ্রয়ী না হইলে কি মানুষ কি 
জাতি, কিম্বা দি দেশ, কাহারও মাথা খাঁড়া করিয়া উঠিবার সাধ্য নাই। দুই এবং দুইয়ে যোগ 
দিলে চার হইবে; উহাকে পাচও করা যায় না, তিনও করা যায় না। করিতে গেলে অঙ্ক 
মেলে না; জীবনভোর যদি এই চেষ্টা কর্‌তবে চেষ্টা ব্যর্থ এবং জীবন বিফল হইয়া 
যাইবে। মিথ্যার উপর কোনও মহদনুষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায় না। তোমরা সত্যকে স্বীকার . 
কর এবং বরণ কর। লোকচক্ষুর অন্তরালে নহে, কিম্বা মনের গোপনপ্রকোষ্ঠের মধ্যে 
নহে__ জগৎ সভায়, বিশ্বমানবের সম্মুখে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া অকুতোভয়ে, বুক 
ফুলাইয়া, সতেজে, দীপ্ত অনুরাগের সহিত সত্যের জয় গান কর। 

বাঙ্লার আশা ভরসাস্থল যুবকগণ! তোমরা আজ কোথায়? জাতিভেদের অত্যাচারে 
এবং সামাজিক নির্যাতনের হাত হইতে অগণিত নরনারীকে উদ্ধার করিবার জন্য আজ 
তোমাদিগকে আহবান করিতেছি। সহস্র সহস্র বৎসরের সামাজিক নিষ্পেষণের ফলে যাহারা 
প্রায় পণ্ড পদবীতে অবনত হইয়াছে, অথচ যাহারা ভারতীয় হিন্দুসমাজের হস্ত, পদ এবং 
মেরুদণ্ড, তাহাদিগকে তুলিবার জন্য, মূর্খতা ও কুসংস্কারের মহাপক্ক হইতে উদ্ধার করিবার 
জন্য তোমাদের যৌবনের তেজোদৃপ্ত বলিষ্ঠ বাছ কি অগ্রসর হইবে না? এই অগণিত 
নরনারী কি চিরকালই এইরূপ হীন এবং অবজ্ঞাত জীবন যাপন করিবে? বিংশ শতাব্দীর 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক, নব নব আবিষ্কারের কথা, কত আশা, আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষার 
বারতা কি তাহাদের নিরানন্দময় অন্ধকার কুটিরে কখনও পৌঁছিবে না? তাহাদের হৃদয়দ্বার 
কি চিরকাল এমনি রুদ্ধ থাকিবে? 

এস, কে আছ হ্যদয়বান্‌! কে আছ প্রেমিক! কে আছ কর্মী! কে আছ বীর! উহাদিগকে 
উঠাও, তোল, মানুষ কর। প্রেমামৃত ধারায় সহস্র সহস্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষবহি 
নিৰ্বাপিত করিয়া দাও। দরিদ্রের পর্ণকুটারে, পাঠশালার বাণীমণ্ডপে, রাখালের গোচারণ 
লইয়া যাও; আর বল, তোমাদের মহানিশার অবসান হইয়াছে। 

বল-_ তোমরাও মানুষ মেহেদীপাতার বেড়া নহ যে, মালীর ইচ্ছামত তোমাদিগকে 
নিয়ত কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিয়াই রাখিবে; যেই নৃতন ডাল গজাইয়া মাথাটা বাড়াইবার 
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করিয়া দিবে। না__ না-_ তোমরা মানুষ, বাবুর বাগানের মেহেদীপাতার বেড়া নহ, কাষ্ট 
লোষ্ট্র নহ। আজ ভাঙ্গ তবে ওই জাতিভেদের পাষাণ স্তুপ-_ যাহা জগদ্দল পাথরের ন্যায় 
এই বিশাল জাতির বুকে বসিয়া তাহারা শ্বাসরোধ এবং ক্ঠরোধ করিয়া রাখিয়াছে__ চূর্ণ 
কিচুর্ণ করিয়া ফেল ওই পাষাণ প্রাচীর, যাহা মানুষ এবং মানুষের মধ্যে নানারূপ ভেদ ও 
বিদ্বেষবুদ্ধির ব্যবধান রচনা করিয়াছে__ এবং ভাই ভাইকে চিনিতে দিতেছে না। 
বাঙলার নিগৃহীত এবং নিপীড়িত কোটি কোটি কণ্ঠ হইতে সঙ্গীত উঠুক 
“ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছ জ্ঞোতির্ময়,তোমারি হউক জয়। 
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়! 
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে, 
জীর্ণ আবেশ, কাটো সুকঠোর ঘাতে, 
বন্ধন হোক ক্ষয়, তোমারি হউক জয়।” 


বোম্বাই ও বাঙ্গালা* 


পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বোম্বাইয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানতঃ বোম্বাইবাসীর হস্তগত। বড় বড় 
মাহিয়ানার ইংরাজ চাকর আছেন। এই সব কারণে বোম্বাইওয়ালা ইংরাজের কাছে বড় 
নতশির হয়েন না। অল্পদিনের মধ্যে ইহার অনেকগুলি উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। লবণের 
শুল্ক দ্বিগুণ করিবার পর ভারত সরকারের অর্থ-সচিব সার বেসিল্‌ ব্লযাকেট্‌ সফরে বাহির 
হইয়া বোম্বাইয়ে গিয়াছিলেন। তথায় ভারতীয় সওদাগর সভার সভাপতি সার ফজলভাই 
করিমভঙহি তাহাকে স্পষ্ট শুনাইয়া দিয়াছিলেন, _ ব্যবস্থাপক সভার নির্ধারণ অমান্য করিয়া 
বড়লাট যে লবণের শুষ্ক দ্বিগুণ করিলেন, তাহাতে ১৯১৭ খুষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ঘোষণায় 
অর্থাৎ ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করাই যে বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য, সেই উক্তিতে 
ভারতবাসীর বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে! সার ফজলভাই এই উপলক্ষে অর্থ সচিবকে এমন কথাও 
বলিয়া দিয়াছিলেন যে তিনি ভারতবাসীর প্রদত্ত অর্থে বেতন পাইয়া থাকেন, সুতরাং বিলাতের 
মুখ না চাহিয়া ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষা করাই তাহার কর্তৃব্য। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস 
ভারত সরকারের ব্যয়সক্কোচ কমিটার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি ভারতে সামরিক ব্যয় 
হাস করিবার জন্য যে প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন 
যে, ভারত সরকার যে বলিতেছেন, বলশেভিক বিপদ্‌ যাহাতে ভারতে প্রবেশ করিতে না 
পারে, সেই জন্য সেনাবল প্রবল রাখিতে হইবে কিন্তু তাহারা একথাটা মনে করিতেছেন না 
যে, সামরিক বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য যদি কর বাড়াইতে হয়, তবে অসন্তুষ্ট দেশবাসীর 
মধ্যেই বলশেভিক মত আত্মপ্রকাশ করিবে। 

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত লালুভাই শ্যামলদাস বলিয়া ছিলেন, লবণের শুল্ক 
যদি সরকার দ্বিগুণ করেন, তবে সদস্যদিগের পক্ষে আর ব্যবস্থাপক সভায় না আসিয়া বাহিরে 
যথাসাধ্য কার্য করাই সঙ্গত হইবে। 

সেদিন সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর বার্ষিক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নরোত্তম 
মোরারজী দেশীয় জাহাজওয়ালাদের সম্বন্ধে ভারত সরকারের ভাবের পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ 
করিয়া দিয়াছেন __ দেশীয় কোম্পানী কলিকাতা হইতে দুই লক্ষ টন কয়লা রেঙ্গুনে লইয়া 
যাইবার ভাড়া সরকারকে জানাইতে চাহিয়াছিলেন। সরকার তাহাতেও সম্মতি না দিয়া দশ 


* মাসিক বসুমতী, বৈশাখ, ১৩৩০। 
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বৎসরের চুক্তিতে অন্য (যুরোপীয়) কোম্পানীকে সে কার্ষের ভার দিয়াছেন এবং সাধারণের 
হিতার্থ (in the interest of the 0011০) ভাড়ার হারও প্রকাশ করেন নাই। শ্রীযুক্ত 
লালুভাই শ্যামলদাস ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করিলে সরকার বলেন, ভাড়া সমান হইলে 
তাহাদের কাছে করাটী হইতে গোটাকতক গরু ও ছাগল লইয়া ভাড়া জানিতে চাহিয়াছিলেন 
__ এইমাত্র! 

বোম্বাইয়ের এই ব্যাপারের পর বাঙ্গালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিতে পাই? 
একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমাদের “বাবু” পদবীটা সম্মানসূচক __ যথা কেশব বাবু রবীন্দ্র 
বাবুইত্যাদি। কিন্ত বাঙ্গালায় আমরা কেবল পরের কারবারে কেরাণী; তাই ব্যবসায়ীর অফিসে 
“বাবু”র অর্থ হইয়াছে --সামান্য বেতনের কেরাণী। 

বোম্বাইবাসীকে অম্নের জন্য বিদেশীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না বলিয়াই নানা 
ক্ষেত্রে তাহারা অত্যস্ত সাহস দেখাইতে পারেন। পরলোকগত সার ফিরোজশা মেটা যেরূপ 
সিংহবিক্রমে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটাতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালায় কেহ সেরূপ 
পারেন নাই; সে তেজ যেন আমাদের ধাতু হইতে অস্তর্হিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস পাল ও তদীয় 
কৃতী পুত্র রাধাচরণ পাল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটার কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞ হইলেও সে 
. প্রভুত্ব অঙ্জন করিতে পারেন নাই কেন, তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই আমাদের 
বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। মেটার বন্ধু ও শিষ্য সার দীনশা ওয়াচাও বোম্বাই 
'মিউনিসিপ্যালিটাতে কম প্রভুত্ব বিস্তার করেন নাই। 

বোম্বাইয়ের কোন কোন অংশ দেখিলে সহসা মনে হয়, লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছি। সমস্ত 
সহরে হিন্দুদিগের জন্যই প্রায় দুই হাজার “বিশ্রাস্তি-গৃহ” (ছোট ছোট ভোজনাগার) আছে, 
তত্তি্ন পাশী ও মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র আহারের স্থান আছে। সহরের অধিকাংশ লোকই 
“কারবেরে” __ সমস্ত দিন বাহিরে থাকিতে হয়; কাষেই মাধ্যাহ্নিক আহার বাহিরে সারিতে 
হয়। আর বড় হোটেলের কথা বলিতে হইলেই প্রাটাতে বোস্বাইয়ের তাজমহল হোটেলের 
দৃষ্টান্ত দিতে হয়। সে হোটেলও ভারতবাসীর __ বোম্বাইওয়ালার কীর্ত্তি। 

ব্যবসা ব্যতীত ধনলাভ হয় না। ভারতে সব বড় ব্যবসারীই বোম্বাইওয়ালা। ইহাঁদিগের 
মধ্যে টাটার নাম আজ জগতে সৰ্ব্বত্ৰ সুপরিচিত । ভীহার বিশাল লৌহের কারখানা একটা 
বড় সহরে পরিণতি লাভ করিয়াছে। 

ব্যবসায়ে কোন কোন বোম্বাইওয়ালা যেরূপ অর্থার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। সার হেনরী মেন ইহাদিগের এক জনের _ প্রেমটাদ-রায়র্টাদের সম্বন্ধে 


বোম্বাই ও বাঙ্গালা 


বলিয়াছিলেন, তাহার অর্থ - has been accumulated with a rapidity hitherto 
only seen in Eastern story-telling, কিন্তু ইহারা যেমন অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন, 
তেমনই জনহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থদানও করিয়াছেন। আজ সার রাসবিহারী ঘোষ, সার 
তারকনাথ পালিত প্রভৃতির দানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমৃদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই সব 
দানের বহু পূর্ব্বে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বোস্বাইয়ের ব্যবসায়ী প্রেমটাদ-রায়টাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের জন্য দুই লক্ষ 
টাকা এবং একটি ঘড়ীঘরের জন্য দুই লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা 
তাহার মাতৃদেবীর নামে এই ঘড়ী-ঘরের নামকরণ করেন। এই ক্লুক-টাওয়ার বোম্বাইয়ের 
অন্যতম অলঙ্কার । 

প্রেমটাদ-রায়টাদের মত বোশ্বাইয়ের আর এক জন ধনী সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর 
বোম্বাইয়ের শিক্ষা প্রচারকল্পে বহু অর্থ প্রদান করিয়াছেন। ইহাঁদিগেরই মত আর একজন 
বোম্বাইবাসী পার্শী ধনকুবের ওয়াডিয়া জনহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য কোটি টাকা দান 
করিয়াছিলেন। ইহার আয় জাতিধর্ম্মদেশনির্ব্বিশেষে ব্যয় করা হয়। খুলনার দুর্ভিক্ষের সময় 
এই ভাণ্ডার হইতে পাঁচ হাজার টাকা বাঙ্গালী পাইয়াছিলেন। এবারে রাজসাহী বন্যাতেও দশ 
হাজার টাকা পাইয়াছে। 

সর্বপ্রথম পার্শী ব্যারনেট্‌ সার জেমসেটজী জীজীভাই স্বদেশে যেমন, বিদেশেও তেমনই 
অকাতরে জনহিতকরকার্ধে অর্থদান করিতেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রালে বন্যাগীড়িত ব্যক্তিদিগের 
জন্য তিনি সাত হাঁজার পাঁচ শত টাকা দান করিলে সীনের প্রিফেক্ট লিখিয়াছিলেন = "98০1 
generous proofs of sympathy call forth the entire gratitude of the 
French nation." 

গোকুলদাস তেজপাল দরিদ্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাহার 
বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি হাসপাতালের জন্য এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার 
টাকা দিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে নানা সৎকার্য্যের জন্য সাত লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা 
দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে তাহার ভৃত্যের পুত্রদ্বয়কেও প্রভূত অর্থ দিবার ব্যবস্থা 
করিয়া গিয়াছিলেন। 

কলিকাতার শ্যামাচরণ লাহা মেডিক্যাল কলেজে চক্ষুচিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 
এবং আরও কেহ কেহ সে কলেজে ও কারমাইকেল কলেজের হাসপাতালে অর্থদান করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু বোম্বাইয়ের ব্যবসারীদিগের মত দান বাঙ্গালায় দুর্মভ। 

বোম্বাইয়ের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এক একজন এক একবার লক্ষ লক্ষ হইতে কোটি 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


কোটি টাকা লইয়া কার্য বা ০1 করেন। কয় মাস পূর্ব্বে বোম্বাই হইতে তারে খবর আসিয়াছিল, 
তথায় একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী __ মথুরাদাস গোকুলদাস __ এইরূপ একটা কারবারে দুই 
কোটি বা ততোহধিকটাকা লোকসান দেন, কিন্ত তাহাতেও বাজারে বাহার সওকারী (credit) 
ক্ষুণ্ন হয় নাই। ইহা শুনিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অতীত যুগের সেই কথা মনে পড়ে -- 
বগীরা কোটি কোটি টাকা লুষ্ঠন করিয়া লইয়া গেলেও তাহাতে মুর্শিদাবাদের জৈন মহাজন 
জগৎশেঠের সওকারী ক্ষুন্ন হয় নাই-_- বাজারে তীহার হুণ্ডী পূর্ব্ববৎ চলিয়াছিল। এই লোকসানে 
মণুরাদাস গোকুলদাসকে কেবল কয়টা কলের ম্যানেজিং এজেলী হস্তাস্তরিত করিতে হইয়াছিল। 
প্রকাশ __তীহার ঘরে যে মণিমুক্তা আছে, তাহার মূল্য কোটি টাকার কম নহে এবং তাহার 
যে সব ঘোড়দৌড়ের বিশিষ্ট ঘোড়া (of high 2০01876০) আছে, সে সকলের মূল্য ছয় 
লক্ষ টাকা হইবে। 

পরলোকগত সার সাপুরজী বরোচা “সেয়ার” বাজারের অবিসংবাদী হর্তাকর্তা ছিলেন। 

ব্যবসার বাজারে কেবল যে পাশীরাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন তাহা নহে। গুজরাট ও 
ভাটিয়ারাও তাহাদের সমকক্ষ । কলিকাতায় মাড়োয়ারীরা দালাল বা মধ্যস্থ (middleman) 
বা বেনিয়ান মাত্র। বড় বড় যৌথ-_কারবার চালাইবার যোগ্যতা তাহারা আজও দেখাইতে 
পারেন নাই। কলিকাতাতেও ভাটিয়ারা পসার-প্রতিপত্তি প্রসার করিতেছেন। বাঙ্গালীর দুর্দশা 
এমনই যে,-__ কলকাতার উপকণ্ঠে যে ৭০/৭৫টি পাটের কল আছে, তাহার মালিক প্রায় 
সকলেই যুরোপীয়। কেবল একটি কলের মালিক __ দ্বারবঙ্গের মহারাজা আর একটি কল 
স্থাপন করিয়াছেন শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিরলা। 

বোম্বাইয়ে পেডার রোড রাস্তায় কোটিপতিদিগের বাস! গুজরটী ও ভাটিয়াদের একটু 
বৈশিষ্ট্যের কথা এই স্থানে বলিব। তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বধর্মমনিষ্ঠ; জাপান, জার্ম্মাণী, মার্কিণ, 
কেনিয়া, এডেন, পোর্ট সৈয়দ, যুগাণ্ডা প্রভৃতি স্থানে যাইয়া ব্যবসার কেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছেন; 
কিন্তু জাহাজে যাইবার সময় আহারের জন্য চিড়া ও ছাতু মাত্র আহার্ষ লইয়া যান। শিক্ষিত 
সাজেন। তাহাদের বিদেশে গমন ব্যবসার জন্য নহে। কেবল ব্যারিষ্টারী বা ডাক্তারী শিখিতে 
বা একটা ডিগ্রী আনিয়া উমেদারী করিতে। 

নানা কার্যে বিলাতে যাইয়া যাহারা এ পর্য্যস্ত তথায় পার্লামেন্টে সদস্য হইতে পারিয়াছেন, 
তাহারা সকলেই বোম্বাইওয়ালা। বাঙ্গালার লালমোহন ঘোষ সে চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ব 
হইয়াছিলেন। প্রথম সাফল্যলাভ করেন, দাদাভাই নৌরজী। তাহার পথ সার মাঞ্চারজী 
ভবনগরী। সর্বশেষে মিষ্টার সাকলাতওয়ালা। 


বোম্বাই ও বাঙ্গালা 


বোম্বাইয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতবাসীদিগের হস্তগত বলিয়া তথায় দেশীয়দিগের স্থাপিত 
ব্যাঙ্ণও বাঙ্গালার পূর্ব্বে হইয়াছে। নানা কারণে স্পেসী ব্যাঙ্ক নষ্ট হইয়া যাইলেও সেন্ট্রাল 
বাঙ্ক তাহার স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। টাটা ব্যাঙ্কও সেন্ট্রালের মত নানাস্থানে শাখা 
স্থাপিত করিয়াছে বাঙ্গালায় যে দুইটি ব্যাঙ্ক উল্লেখযোগ্য, সেই বেঙ্গল ন্যাশনালেরও হিন্দুস্থানের 
কল্যাণ-কামনা বাঙ্গীলীমাত্রেই করিবেন। 

বোম্বাইয়ের তথা সমগ্র ভারতের ব্যবসায়ে এক নৃতন প্রবল প্রতিদ্বন্থী দেখা দিয়াছে = 
সে জাপান। জাপানীরা বোম্বাই হইতে তুলা কিনিয়া লইয়া যায় অথচ শুষ্ক থাকিলেও সূতা ও 
কাপড় তৈয়ারী করিয়া সস্তায় বোস্বাইয়ে ও কলিকাতায় আসিয়া বেচিয়া যায়! তাই মৃত্যুর কয় 
মাস পূৰ্ব্বে সার বিঠলদাস ঠাকুরসী বলিয়াছিলেন -_ জাপানই বোম্বাইয়ের সর্বাপেক্ষা 
প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। 

আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের যে সব ভাটিয়া বিপুল ধন অর্জন করেন, তাহারা অনেকে 
ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ । বোধ হয়, তাহাই বোম্বাইবাসীর মাতৃভাষায় প্রচারিত বহু সংবাদপত্র 
প্রচারের কারণ। ‘সাজ বর্তমান”, জাম-এ-জামসেদ”, “বন্ধে সমাচার" প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় 
প্রভৃতি কারবারের বিজ্ঞাপন এই সব সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়৷ কলিকাতায় ব্যবসা ইংরাজের 
হস্তগত বলিয়া সে সব বিজ্ঞাপন ইংরাজ-পরিচালিত পত্রেই প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালায় কেবল 
তৈল, ওষধ, স্বপ্নদত্ত মাদুলী, সিদ্ধকবচ প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে আয় কম হয়। 

আমি আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে প্রকাশ্য সভায় ভাঙ্গা হিন্দীতে বলিয়াছি -- “আপ্‌ 
লোক কলকান্তাকা মালিক হ্যায় __ পহিলে বোম্বাইওয়ালা, পিছে আমেদাবাদওয়ালা ।” এ 
কথা বলিবার উদ্দেশ্য, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে যখন আমরা 
প্রতিজ্ঞা করিলাম -_ পারতপক্ষে বিদেশী কাপড় পরিব না, সেই সময় হইতে বোম্বাই ও 
আমেদাবাদের কাপড়ের কলের পর্ব্ব পড়িয়া গেল। এই স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশে উদ্ভূত 
হইয়া ভারতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহার পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালারা 
প্রতিযোগিতায় সম্যাঞ্চেষ্টারের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছিলেন না। চীনের বাজারে মোটা থান 
পাঠাইয়া তাহারা কেবল কোনরূপে অস্তিত্ব রাখিতে সমর্থ হইতেন। আমরাই তাহাদের কাছে 
কোটি কোটি টাকার কাপড় খরিদ করিয়া বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদের লাভ দিতে লাগিলাম। 

স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা “ওরিয়েন্টাল”, “এম্পায়ার অব্ইগিয়া” প্রভৃতি 
বীমা কোম্পানীর কাছেজীবন-বীমা করিয়া বোম্বাইয়ে অনেক টাকা পাঠহিয়াছি। তাহার পর 
হিন্দুস্থান সমবায় বীমা সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা। 
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আবার কলিকাতায় টাটা ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্ক কলিকাতাতেই 
উপাৰ্জ্জিত ধনে পুষ্ট হইয়া বোম্বাইবাসী অংশীদারদিগকে লাভের অংশ বণ্টন করিয়া দিতেছেন। 
এই সকল হইতে বুঝা যাইবে __ কেন আমি বলিয়াছি, বোম্বাইবাসীরা কলিকাতার মালিক। 

বলিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও হয় __ বাঙ্গালাই সকল অববাঙ্গালীর কামধেনু। কেবল 
মা'র বৎসগণই দুশ্ধ না পাইয়া অস্থি-চর্মমসার হইয়া পড়িতেছে __- বাঁচিবার কোন উপায় 
করিতে পারিতেছেনা। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বোম্বাই প্রদেশের মানসিক অনুশীলনের 
কেন্দ্র __ পুনা। পুনা মহারাষ্ট্রীয়দিগের দুর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু উচ্চবংশীয় 
মহারাষ্টীয়ব্রাম্মাণগণ-চিৎপাবনই হউন, গৌড়ীয়ই হউন আর দেশস্থই হউন __ তাহাদের 
অবস্থা আর মাদ্রাজী ব্রাম্মাণদিগের অবস্থা প্রায় বাঙ্গালীর মত। অর্থাৎ তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উচ্চ-শিক্ষা পাইয়া সামান্য বেতনে “কলম পেষা” ব্যবসা লইয়া কোনরূপে কালাতিপাত 
করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বড় দেখা যায় না। এই কথাটাও বিশেষভাবে 
ভাবিয়া দেখিবার বটে। 


বাঙ্গালী- মরণের পথে 
অর্থনৈতিক সমস্যা) 


২০। ২৫ বৎসর যাবৎ আমি নিরবচ্ছিন্ন চীৎকার করিয়া আসিতেছি যে, এই অন্নসমস্যার 
প্রশ্ন সমাধান করিতে না পারিলে, বাঙ্গালী জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। গত ৫ * 
বৎসর আমি উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম বাঙ্গালার নগরে নগরে এমন কি, গ্রামে গ্রামে 
পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং আমার দৃষ্টি কেবল একদিকেই রহিয়াছে__ বাঙ্গালীর শারীরিক 
শোচনীয় অবস্থা, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। দুগ্ধ__ যাহা শিশুদের একমাত্র পরিপোষক এবং 
যাহাতে অস্থি ও মাংসপেশী গঠনের সমস্ত উপাদান আছে,__ তাহা পাড়াগীয়েও অনেক 
সময় টাকায় ।২।।০ সের এবং তাহাও দুষ্প্রাপ্য। দরিদ্র চাষা-ভূষার ছেলে-পিলে অনেক 
ভর্তিকরে। এইগুলির শ্বেতসার ($০৪) প্রধান উপাদান। ইহাতে কালসিয়াম, নাইট্রোজেন 
প্রভৃতি উপকরণ, যাহা আস্থি ও মাসংপেশী গঠনের প্রধান সহায় হয়, তাহা আদৌ নাই। 
বাঙ্গালী ছেলেদের বুকের (0859) পরিধি দিন দিন সন্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে এবং 
চেহারাও জীর্ণশীর্ণ,__ ইহা যে কেবল ম্যালেরিয়াব্যঞ্রক তাহা নয়, পুষ্টিকর ও প্রচুর 
খাদ্যের অভাবও সুচনা করে। একটা মাত্র প্রবন্ধেএ বিষয়ে আলোচনা করা অসম্ভব । আজ 
কেবলমাত্র এই কলিকাতা সহরের বাঙ্গীলদের অবস্থান বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিব। 

গবর্ণমেন্টের ও ইংরাজ-বণিকদের রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই রাজধানী কলিকাতা 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। অস্তর্ব্বাণিজ্য ও বহিব্বাণিজ্যের 
(Export and Internal Trade) অবস্থা দেখিলে মনে হয় যে, কলিকাতার এশর্ধ্য দিন 
দিন কতই বাড়িতেছে।__ বাড়িতেছে বটে, কিন্তু ‘বেল পাকিলে কাকের কি? আমি 
অনেকবার বলিয়াছ যে, কলিকাতার এই ধনাগম (Bank 199]951) এক্সচেঞ্জ মার্ট 
প্রভৃতির দ্বারা যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহারা শতকরা পাঁচভাগও বাঙ্গলীর নয়। একবার 
চিত্তরঞ্জন এভেনিউ দিয়া যাতায়াত করুন। দেখিবেন দুই ধারেই পাঁচতলা সৌধমালা দিন 
দিন উঠিতেছে। সেখানে জমি দশ হাজার হইতে পনর হাজার টাকা কাঠা। জিজ্ঞাসা কর, 
ইহার কয়টি বাঙ্গালীর? সমস্ত বড়বাজার, মুর্গীহাটা, এজরা স্ট্রীট, পোলক স্ট্রীট প্রভৃতির যত 
বড় বড় বাড়ী ও গুদাম ঘর, সমস্তই মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা, পার্শি, আর্ম্মেনিয়ান 


* আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, ১৯২৭। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


ও ইছদীদের অধিকৃত। এই গুলির দক্ষিণ হইতে সমস্ত চৌরঙ্গী রোড্‌ ইংরেজ বণিকদের 
করতলগত। 
' কলিকাতার যাবতীয় জুতা-নির্মমাতা হয় চীনা, না হয় পশ্চিমা। আমার এক জন 
আত্মীয়-যুবক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে জুতার দোকান খুলিয়াছেন। তাহার তাবে পাঁচ ছয় 
জন পশ্চিমা চামার কাজ করে। ইহারা প্রত্যেকেই সকাল হইতে কাজ সুরু করিয়া রাত্রি 
৯টা ১০টা পর্যযস্ত অবিরাম পরিশ্রম করে এবং এক জোড়া জুতা না শেষ করিয়া ছাড়ে 
না। আমি সেদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাদের প্রত্যেকের রোজগার কত? উত্তর পাইলাম 
যে, এক জোড়া জুতা তৈয়ারীর মজুরী প্রত্যহ ১।1২০ আনা অর্থাৎ মাসিক ৫০ টাকা। 
একজন শীনা মিষ্ত্রী” ইহাদের অপেক্ষাও কর্ম্মঠ ও সুদক্ষ! ইহারা মাসিক একশত টাকার 
কমে কাজ করিতে রাজী হয় না। কলিকাতার যাবতীয় রাজমিন্তরীও পশ্চিমা সূত্রধর অর্থাৎ 
ছুতারমিন্ত্রী চীনাদের সহিত প্রতিযোগিতায় দিন দিন হটিয়া যাইতেছে। চীনারা যে শুধু 
ভালকাজ দেয় তাহা নহে, ইহারা অধিক কষ্টসহিষুঃ, মনিবের চোখের আড়াল হইলেও 
ফাঁকি দিতে জনে না। সুতরাং যদিও ইহারা বেশী মজুরী দাবী করে, 7৬/)., রেলওয়ে 
প্রভৃতি বিভাগে কাজ ইহারা একচেটীয়া করিতেছে। এই সব টীনা মিস্ত্রী অশিক্ষিত এবং 
তাহারা কতদূর হইতে আসিয়া এদেশে জুড়িয়া বসিয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ আবার 
কলিকাতা সহরে বিরাট কর্মশালা (02290) স্থাপন করিয়াছে। কলিকাতার যাবতীয় 
মোটর চালক ও মেটিরের মিষ্ত্ী প্রায়ই পাঞ্জাবী। ইহারা সংখ্যায় পাঁচ ছয় হাজারের কম 
হইবে না, ভবানীপুর অঞ্চলে বড় বড় উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। 
সমস্তই অবাঙ্গালী। আজকাল সমস্ত কলিকাতা ও সহরতলী-_ ভবানীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 
যাবতীয় বড় বড় মিঠাইয়ের দোকানও পশ্চিমা হালুইকরগণ অধিকার করিয়াছে। আশ্চর্যের 
বিষয় এই এসমস্ত ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী ছিল। গঙ্গা এবং অন্যান্য নদীতে যত মাবিমাল্লা__ 
তাহারাও বাঙ্গালী ছিল, এমন কি খেয়াঘাটওলা পর্য্যস্ত এখন পশ্চিমাদের। বজবজ হইতে 
আরম্ভ করিয়া ব্রিবেণী পর্য্যস্ত গঙ্গার দুই ধারে প্রায় ৮২টা পাটের কল আছে। বলা বাহুল্য 
ইহার একটিও বাঙ্গালার নয়। মাত্র সম্প্রতি দুইটা মাড়োয়ারীরা খুলিয়াছেন। এই সমস্ত 
পাটের কলে অন্যুন চারি লক্ষ মজুর আছে। ১৯০৬ সালের একটি সরকারী রিপোর্টে 
প্রকাশ" যে, ২০ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে) এ সব কলে সমস্ত শ্রমিকই 
বাঙ্গালী ছিল; কিন্তু আজ শতকরা ৫ জন বাঙ্গালী হইবে কিনা সন্দেহ। 

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, কলিকাতায় অন্য প্রদেশ হইতে আগত 


৫৯৮ 


বাঙ্গালী-_-মরণের পথে 


অবাঙ্গালীর এবং চীনাদের সংখ্যা কত এবং গত ৩০ বৎসরে তাহাদের সংখ্যা কিরূপ 
বাড়িতেছে £ঃ= 


১৮৯১ 
কোন প্রদেশ হইতে আসিয়াছে কলিকাতায় সংখ্যা 
বিহার-উড়িষ্যা ১৪৯৭৪২ 
যুক্তপ্রদেশ ৫৪১১০ 
রাজপুতানা ও মধ্যপ্রদেশ ৮৯১২ 
পাঞ্জাব ৩৫৯১ 
বোম্বাই ১৫৪৭ 
মাদ্রাজ ১২২১ 
চীন ৭৬৬ 
১৯০১ 
বিহার-উড়িষ্যা ১৬৫৩১৩ 
যুক্তপ্রদেশ ৯০৪১৪ 
রাজপুতানা ১৪৭০১ 
মধ্যপ্ৰদেশ ১৯২৬ 
পাঞ্জাব ৬৬৫৮ 
বোম্বাই * ২০৬৪ 
মাদ্রাজ ১৯২২ 
চীন ১৭০৯ 
১৯১১ | 
বিহার-উড়িষ্যা ২০৪৪৮৪ 
যুক্তপ্রদেশ ৮৯৬৯৫ 
রাজপুতানা ২০৪৪৪ 
মধ্যপ্রদেশ ২৬৬৬ 
পাঞ্জাব ৮৬৩৫ 
বোম্বাই ৫১৩০ 
মাদ্রাজ ৩০১৪ 
চীন ২৩৪৯ 


৫৯৯ 
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১৯২১ 
বিহার-উড়িষ্যা ১৮৫৬৩৫ 
যুক্তপ্রদেশ ৬৭৫৩৪ 
রাজপুতানা ২৮২৫২ 
মধ্যপ্রদেশ ৪৭৪৭ 
পাঞ্জাব ৮৯৫৫ 
বোম্বাই ৮০৩৬ 
মাদ্রাজ ৩৪২৫ 
চীন ৩০৪১ 

কলিকাতায় ও সহরতলীতে অ-বাঙ্গালীদের শতকরা হিসাব। 

১৯২১ 
কলিকাতা সহর ৩৪.৬১ 
সহরতলী ৩১.৭৫ 
হাওড়া 80.8৬ 


সমগ্র কলিকাতায় মিঠাইয়ের দোকানের সংখ্যা-_ ৯৬৭টী, সহরের বিভিন্ন অংশে 
মিঠাইয়ের দোকানের সংখ্যা এইরূপ £__ 


১৯০১ 
১নং ডিঙ্তরীষ্ট ৩৪৫ 
২নং » ১৯২ 
৩২ » ৭৬ 
৪ন্ং » ১৬২ 
কাশীপুর ৬২ 
গার্ডেনরীচ ৭৯ 
মাণিকতলা ৫১ 
(হেল্থ অফিসারের রিপোর্ট হইতে প্রাপ্ত) 


এই সমস্ত দোকানের মধ্যে পশ্চিমা হালুইকরের সংখ্যা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কবি গাহিয়াছিলেন__ 
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে 
পর দাসখতে সমুদায় দিলে। 


বাঙ্গালী__ মরণের পথে 


যদিও এ কয়টি কথা রাজনৈতিক পরাধীনতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু আজ 
অর্থনৈতিক হিসাবে দেখিলে মনে হয় যে, বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস অ-বাঙ্গীলারাই কাড়িয়া 
লইতেছে। অর্থাৎ কেবল যে, ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে বাঙ্গালী বিতাড়িত হইয়াছে তাহা নহে, 
তৎসংক্রাস্ত শ্রমিকের কাজ হইতেও তাহারা বহিষ্কৃত হইয়াছে। এমন কি যাহা বাঙ্গালীর 
একমাত্র নিজস্ব বলিয়া গবর্ধ করা হইত-_ সেই কেরাণীগিরি হইতে মাদ্রাজীরা আসিয়া - 
বাঙ্গালীকে ক্রমশঃ অপসারিত করিতেছে। 

বিদেশী রেলী ব্রাদার্স প্রভৃতি অবশ্য চাউলের প্রধান রপ্তানিকারক। কিন্তু অ-বাঙ্গালী 
কচ্ছী মেমনেরা প্রধানতঃ এই কারবার চালায়। ইহারা অনেকে ইংরাজীও জানে না, কিন্তু 
ক্রোড়পতি। কলিকাতার যতবড় বড় জহুরী, তাহারা হয় গুজরাটা জৈন, অথবা সিন্ধী হিন্দু! 

বাঙ্গালার যে কি সর্বনাশ হইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে সহজেই বোধগম্য 
হইবে। বাঙ্গালাদেশে ২২ লক্ষ অ-বাঙ্গালী। কলিকাতায় মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি যাহারা 
কায়েমী বসতবাটী করিয়াছেন, কেবল তাহারাই সপরিবারে বাস করিতেছেন! অবশিষ্টাংশ 
সকলেই এখানে একাকী আসিয়া অর্থ উপার্জন করে। যদি এই ২২ লক্ষ হইতে স্ত্রীলোক 
ও শিশু দুই লক্ষ বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলেও ২০ লক্ষ রোজগারক্ষম অ-বাঙ্গালী 
নাই। বাঙ্গালাদেশে পাট, ধান, সরিষা, ভূষিমাল, এ সমস্তের কারবারই এখন প্রধানতঃ 
মাড়োয়ারীদের হাতে এবং যাবতীয় আমদানী ও রপ্তানীর অধিকাংশ মুনাফা ইহাদের সভ্য। 
অবশ্য এখানে ইংরাজ বণিকদের কথা বলিতেছি না। এখন এই বিশলক্ষ অ-বাঙ্গালীর 
মাসে গড়পড়তা রোজগার ৫০ টাকা ধরিলে বোধ হয় অযথা হইবে না। ২০ লক্ষ 
লোকের গড়পড়তা রোজগার ধরিতে প্রতিমাসে অস্ততঃ ১০ কোটী টাকা এবং বৎসরে 
১২০ কোটা টাকা অ-বাঙ্গালীর হাত দিয়া বাঙ্গালাদেশ হইতে শোষিত হয়। আর অধিক 
কি বলিব। 

প্রায় এক পক্ষকাল খুলনার সন্নিকটে সিদ্ধিপাশা, দৌলতপুর, নৈহাটী, বাগেরহাট 
প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া স্বগ্রাম রাড়ুলী কাটাপাড়ায় কয়দিন যাবৎ অবস্থিতি করিতেছিলাম। 
সিদ্ধি পাশায় আসিয়া শুনিলাম গত আশ্বিন কার্তিক মাসে চারি শত লোক এক প্রকার 
ভীষণ কালাস্তক ম্যালেরিয়া রোগে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আজুগড়া এবং অন্যান্য 
স্থানেও এই প্রকার মহামারী হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে যাহারা “কৃতী” অর্থাৎ 
একটু ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাহারা অন্নচিস্তায় দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
যাহারা গ্রামে পড়িয়া রহিয়াছে তাহারা এক প্রকার নির্জীব, অলসভাবে__ তাস, পাশা, 
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খেলিয়া, দিবাতেও এক দফা গাঢ় নিদ্রার পর পরকুৎসা এবং কাহাকে “এক ঘরে” 
করিবে, মামলা মোকর্দমা করিয়া কি প্রকারে উচ্ছন্ন যাইবে ইত্যাদি ব্যাপারে দিন কাটাইতেছে। 
অর্থাৎ শ্ৰীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “পল্লী সমাজে’ অঙ্কিত চিত্র সর্বত্রই প্রযোজ্য। 
জলাশয়গুলি ইতিমধ্যেই শুকাইয়া আসিতেছে। আর দুই একমাস পরে কেবল অনেক 
স্থলে লোকেরা “কাদার গোলা” পান করিবে; সেই জল আবার গো-মহিষাদি পঙ্ধিল করে। 
স্ত্রীলোকগণও ন্নানের সময়ে সেই জলে মূত্র ত্যাগ করে এবং নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধির 
সংসৃষ্ট কাপড়, কাথা কাচে। এই কারণেই কলেরা, আমাশয়, প্রভৃতি রোগ ছড়াইয়া পড়ে। 
এই গেল এক দফা। 

সম্প্রতি গো মড়ক এখান হইতে বরাবর দক্ষিণ সুদরবন সন্নিটকস্থ, আবাদ পর্য্যস্ত 
বিস্ৃত। মড়কে গো জাতি এক প্রকার নির্ব্বংশ হইয়া আসিয়াছে। খুলনায় দুধ বার আনা 
পর্য্যন্ত পাকী সের দরে বিক্রয় হইয়াছে। গ্রামগুলিতেও একপ্রকার দুধের দুর্ভিক্ষ দেখা 
দিয়াছে। কেহ বলিতে পারেন এটা সাময়িক দুর্ঘটনা (9০০18] 0৪9০), কিন্তু সাধারণ 
(00081) অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয়। খুলনায় এবং অন্যান্য জিলার সহরে ছয় আনা 
সেরে হামেসা দুধ বিক্রয় হয়! ভাবী বাঙ্গালী জাতির জীবনী শক্তি ইহাতে কি প্রকারে হাঁস 
হইয়া যাইতেছে, তাহা যাহারা রসায়ণ শাস্ত্র ও শরীরবিদ্যার তত্ব কিছু অবগত আছেন 
তাহারা সম্যক বুঝিতে পারেন। এখন শিশুদিগকেও বালী, মেলিন্স্‌ ফুড (Mellins 
1০০৫) দিয়া ক্ষুমিবৃত্তি করান হয়! অবশ্য যাহারা একটু অবস্থাপন্ন তাহারা বিলাতী জমা 
দুধ (Condensed milk) হরলিক সাহেবের তৈয়ারী দুধ (701110175 00110) ইত্যাদি 
ব্যবহার করেন কিন্তু এই দৈন্য প্রপীড়িত বাঙ্গালীর কয়জন যাহাদের দৈনিক আয়মাত্র /৬ 
পয়সা ইহা যোগাইতে পারে? ফলকথা, শিশুদিগের অস্থি ও মাংস গঠনের একমাত্র 
উপযুক্ত খাদ্য দুগ্ধ। আমি বন্যাপ্লাবিত রাজসাহী জেলার আত্রাই অঞ্চল হইতে নদীয়া, 
যশোহর ও খুলনার গো-জাতির দুর্দশা দেখিয়া অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। 
ইহাদের আকৃতি যেমন খর্ব্ব, দেহ তেমনি জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার। খাদ্যাভাব ও পালনে 
অযত্ন ইহার প্রধান কারণ। এখন আর গো-চারণের মাঠ নেই। তাহা ছাড়া গৃহস্থগণের 
অবহেলা, শ্রমবিমুখতা ও তাচ্ছিল্য এই দুর্দশার জন্য দায়ী। আমার নিজ গ্রামের ৬০ 
বৎসরের পূর্বের অবস্থা নখদর্পণের ন্যায় দেখিতেছি। তখন দুধের সের দুই পয়সা ছিল 
এবং প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে গোয়ালভরা সবলকায় গরু থাকিত। একজন অশীতিবর্ষ 
বৃদ্ধের মুখে শুনিলাম ১২৬৫ সালে তিনি ক্রিয়া কর্মের জন্য ৫__৬্‌ টাকা মণ মূল্যে ছানা 
ক্রয় করেন এবং ইহারও কিছু পরে খাঁটা সুগন্ধযুক্ত ঘৃত টাকায় /১।০ পাঁচ পোয়া করিয়া 
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মিলিত। তিনি বলিলেন-_এবং আমারও এই ধারণা ও অভিজ্ঞতা-_- যে এখনকার 
যুবকগণ ও কুলবধূরা গরুর জাব দেওয়া, গোয়াল পরিষ্কার করা এক কথায় যাহাকে 
গো-সেবা বলে-_ তাহা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছে। তখন আবার প্রত্যেকের বাড়ীতে 
তিনটা চারিটা করিয়া বিচালীর গাদা গরুর খোরাকীর জন্য মজুত থাকিত। 

এখনকার স্কুল-কলেজের পড়া ছেলেরা গো-সেবা করিতে নিজেকে হেয়জ্ঞান করে, 
কাজেই দুধ খাইতে পায় না। এক ভ্রান্তিমূলক সংস্কার যে, গরু অনেক জবাই হয় বলিয়া 
দুধের পরিমাণ কমিতেছে। ইংরাজ জাতির মত গো-খাদক জাতি আর নাই; কিন্তু 
ইংলণ্ডে গরুর যত্ন ও পালন কত বেশী তাহা বলা যায় না। সেখানে গরুর জন্য ঘাসের 
ও গাজর এবং প্রকাণ্ড মূলা জাতীয় “Mangel W্‌urze!” প্রভৃতির স্বতন্ত্র চাষ হয়। 
এক একটা গরুর আধ মণ দুধ হয়। ঠিক ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন লগুনে 
ছিলাম,তখন একটা গরু একদিন ৩1৪ বা দোহনের পর একমণ দুধ দিয়াছিল। লণ্ডন, 
পূৰ্ব্বে গৃহস্থের ঘরে ঘরে প্রচুর পরিমাণে দুধ আসিয়া বিলি হয় এবং রাস্তায় রাস্তায়, 
Dairyতে দুধ, ক্রিম, মাখন অজশ্র পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে যদি কখনও গো-মড়কের 
সূত্রপাত হয়, তখনই ছলস্থূল পড়িয়া যায়,—Anthrax, Foot ad mouth-dis- 
€856, প্রভৃতির সংক্রামক রোগ যাহাতে না ছড়াইতে পারে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রকৃষ্ট 
উপায় লওয়া হয়। আক্রান্ত পশুকে একেবারে পৃথক করিয়া ফেলা হয় এবং অনেক 
সময়ে তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করিয়া ভস্মসাৎ করা হয়। কিন্তু আমরা, হিন্দুই হই, 
আর মুসলমানই হই-_ মা শীতলা ও মাণিক পীরের দোহাই দিয়া মানত করি বা 
জড়ভাবে বসিয়া থাকি। এদিকে এই প্রকারে জেলাময় গো-জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
অর্থাৎ এক একবার গো-মড়কে যত গরু হারাই, ইংরাজরা সম্বৎসরে খাইয়া তাহা এক 
ভগ্নাংশ নষ্ট করিতে পারে না! যদি খাইলেই জাতি ধ্বংস হইত তাহা হইলে মুরগী ও 
তাহার ডিম এতদিন অপ্রাপ্য হইত। 

খাদ্যের পক্ষে আর এক সর্বনাশ উপস্থিত । আমার ছেলেবেলায় এ অঞ্চলের নদী 
সকল মাছে পরিপূর্ণ ছিল। আধমণী বড় বড ভেটকী কথায় কথায় মিলিত! “এক পুঁজী” 
(নয়টা) বড় গল্দা চিংড়ী ৪1 ৫ পয়সায় পাওয়া যাইত, এখন তাহা চোখে দেখা দায় এবং 
তাহার মূল্য অন্ততঃ নয় আনা। আমাদের দেশে ধীবরেরা অন্ঞ, মূর্খ। তাহারা জল ফেলিয়া 
চুণা, পুঁটি ও বড় মাছ সবই তুলিয়া ফেলে। ইংলন্ডের নদী সকলে বাচ্চা মাছ ধরা নিষেধ 
আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মাছের চাষের (1501981076) জন্য বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন। 





আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


স্টীমার ও রেলওয়ে হইয়া গ্রামের সমস্ত মাছ ঝীটহিয়া কলিকাতাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে; 
দেশের লোকের জন্য কিছুই থাকে না! ফলকথা মাছ দুধই বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ছিল এবং 
তাহার অভাবই স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ পুষ্টিকর খাদ্য এখন দেব-দুক্সভি। বাঙ্গলীর উদর 
এখন শাক, পাতা অর্থাৎ নটে শাক, কলমী শাক, পুঁইশীক, থোড় ইত্যাদির দ্বারা পূর্ণ 
হইতেছে। সামান্য ছোট চিংড়ী, চুণামাছ ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া এবং অপর্যাপ্ত লঙ্কা 
ও সরিষা বটিনা দিয়া চচ্চড়ী প্রস্তুত করিয়া কতক স্ত্রীলোক মনের প্রবোধ দেন যে, তাহারা 
সধবা। 

আর এক সর্বনাশ উপস্থিত। কলিকাতায় এখন মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকন এবং 
এই সংক্রামক ব্যাধি মফস্বলের কলেজে এবং গ্রামেও বিস্তার হইতেছে; কেবল ঢক্‌ ঢক্‌ 
করিয়া যুবকগণ চা পান করে। চার খাদ্য হিসাবে কোন মূল্য নাই, কেবল স্নায়ুর উত্তেজক 
মাত্র ও অজীর্ণ রোগের আকর। সেদিন বাগেরহাট কলেজে ছেলেদিগকে এই প্রকার বিষ 
পান করিতেছে কেন জিজ্ঞাসা করিলাম । ইহারা প্রতি পেয়ালা চার পয়সা দিয়া ক্রয় করে। 
আমি বলিলাম যদি একসের চিড়া 1০ ও একসের নৃতন গুড় তিনআনা (যাহা সেখানে 
যথেষ্ট মিলে) একবারে ক্রয় করিয়া রাখ তবে অনুন্য পনর দিনের জলখাবার সংস্থান হয়। 
এবং প্রতিবার দুই পয়সা হিসাবে পড়ে । আর ইহার সহিত যদি একটা কলা ও একটু 
নারিকেল কোরা মিশাইতে পার তাহা হইলে সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় অর্থাৎ রাসায়নিকভাবে 
ইহাকে perfect 1০০ কহে। একটা “দুম্যো” অর্থাৎ যাহার শীস একটু শক্ত হইয়াছে 
এরূপ নারিকেল দুইদিন ভাগ করিয়া খাওয়া যায়; তাহা ছাড়া আমি নিজে সৰ্ব্বদাই নূতন 
পয়রা গুড়ের আমাদের এখানে মৌঝোলা গুড় বলে), তৈয়ারী মুড়ির চাকৃতী বড় টিনের 
কৌটায় মচমচ অবস্থায় সংরক্ষিত করি এবং প্রত্যহ উপাদেয় বলিয়া আহার করি। “ডাব” 
“দুম্যো” ও “ঝুনা” নারিকেল খাদ্য হিসাবে মূল্যবান্‌। আমি স্বয়ং এইগুলির রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ (Chemical 20815915) করিয়াছি। ইহাদের শাসে তৈলাক্ত পদার্থ প্রচুর আছে। 
বাঙ্গালীর ঘরে এখন ঘি একপ্রকার দেখাই যায় না, আর তৈলও যাহা ব্যবহার হয় তাহা 
কলের। কিন্তু এই নারিকেল কোরায় যথেষ্ট তৈলাক্ত উপকরণ বিদ্যমান; এমন কি ইহাকে 
ঘৃতের বিনিময় (5)3086০) বলা যায়। নারিকেল কোরা গালিয়া যে ‘দুধ’ বাহির হয় 
তাহাতে আমড়া দিয়া উত্তম অন্বল তৈয়ার হয় এবং নারিকেলের যে সমস্ত মেঠাই-_ 
রসকরা, চন্দ্রপুলি যেমন মুখরোচক তেমনি খাদ্য হিসাবে পুষ্টিকর। অবশ্য এখনও পাড়াগীয়ে 
ইহার চলন আছে, কিন্তু শহরের শিক্ষা ও সভ্যতাভিমানী বাঙ্গালী-যুবকগণের কপাল 
পুড়িয়াছে; তাহারা ডাবের জলটুকু খাইয়া আসল জিনিষটা ফেলিয়া দেন; এমন যে সুন্দর 
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.নেওয়াপাতি” তাহা আস্তাকুডে নিক্ষিপ্ত হয়। এই প্রকারে দেখা যায় কলিকাতার এক 
একটা ডাবের দোকানে স্তগীকৃত ছেঁদা করা ডাব গড়াগড়ি যাইতেছে! এমন রুচির বিকার 
হইয়াছে যে, ডাব কাটিয়া তাহার শাস খাইলে পাছে লোকে ছোটলোক বলে এই ভয়ে 
আসল জিনিষটুকু খাইতে সাহস পাচ্ছে না। হায়রে বাঙ্গালী! তুমি কি কুগ্রহের পাকে 
সকলই হারাইতে বসিয়াছ! 

নারিকেলের প্রস্তুত মিঠাই খাওয়া এখন সহরে এক প্রকার ফ্যাসন বিরুদ্ধ হইয়া 
দীড়াইয়াছে এবং ঘৃতপকক নানাবিধ খাবার না হইলে চলে না। এই ‘ঘৃত’ যে কি তাহা 
বলাই বাহুল্য। ইহাতে খাঁটি ঘৃত কতটুকু! গরুর চর্ব্ব, শুকরের চর্ব্বি, বড় বড় অজগরের 
চির্ব, সময়ে সময়ে তাহা ভিন্ন মাটীবাদাম, মহয়া প্রভৃতির তৈল থাকে। আর খাবারগুলি 
যে প্রকার অনাবৃত রাখে, মাছি ভন্ভন্‌ করিতেছে ও ধুলায় ধূসরিত হইতেছে। সত্য বটে 
কাচের আধারের ভিতরে রাখিবার নিয়ম, কিন্তু সে কেবল আইন বাঁচান মাত্র। আজ কাল 
খাঁটি ঘি ৩ টাকা সেরের কম মিলে না তাহা দ্বারা প্রস্তুত মিঠাই রাজরাজড়া, আমীর, 
ওমরাহ ভিন্ন অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু ফ্যাসানের ধন্য মহিমা! এই সমস্ত ভেজাল 
অভক্ষ্য মিষ্টান্ন খাইব, তবুও নারিকেলের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ছুঁইয়া হীনতার পরিচয় দিব না। 
চিড়া, মুড়িও খইতে ভেজাল চলে না, কিন্তু এসব জিনিষ শিক্ষিত যুবকগণের অনুপাদেয়, 
অখাদ্য ও অস্পৃশ্য । সম্প্রতি ০01155 ০ 5০ien০eএ আমরা ছাত্রগণকে একটা 
আনিয়া খাইতে অর্পণ করি। আমার উদ্দেশ্য এই যে এই প্রকারে ইহার ব্যবহার প্রচলিত 
হউক এবং বর্তমানো কুরীতিগুলিও দেশ হইতে অস্তর্হিত হউক। এ বিষয়ে এত লিখিবার 
আছে যে এক প্রবন্ধে তাহা সমাপন করা দুঃসাধ্য । 


ব্যাবসা-বাণিজ্য ও বাঙ্গালীর অন্ন সমস্যা* 


আমি খুবই অসুস্থ; আমার চিকিৎসকেরা আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করবার উপদেশ 
দিয়েছেন, এমনকী, বিজ্ঞান কলেজে (যেখানে আমি থাকি) দারোয়ানের উপর কড়া 
আদেশ আছে যে, আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ধারা আসবেন তাদের যেন আমার 
কাছে যেতে দেওয়া না হয়। কিন্তু আপনারা আমাকে এখানে আনবার জন্যে যে লোকের 
ওপর ভার দিয়েছিলেন, তিনি সহজ লোক নন, অঅপনারা বোধহয় ভালো রকমই জানেন 
যে, তিনি একজন নাছোড়বান্দা, কোনো বাধাই মানেন না; কী জানি কেমন করে তিনি 
দরোয়ানকে বশ করেছিলেন (হয়ত ঘুষ দিয়ে)। জানুয়ারি মাসে একদিন হঠাৎ যখন তিনি 
আমার ঘরে ঢুকলেন, আমি তাকে বলেছিলুষ, “কী করে তুমি এখানে আসতে পারলে-_ 
তোমার সাহেবি পোশাক দেখে দরোয়ান তোমায় ছেড়ে দিয়েছে বুঝি!” সেই থেকে তিন 
মাস ধরে তিনি আমার কাছে যাতায়াত করেছেন এবং তার ফলে আমার চিকিৎসকদের, 
বন্ধু বান্ধবদের ও প্রিয়তম ছাত্রদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে আজ এখানে এসে উপস্থিত 
হতে হয়েছে। যা হোক এখানে আসার দরুন আমি মোটেই দুঃখিত নই বরং আনন্দিত। 
এখানে আরও অনেকবার এসেছি; প্রত্যেকবারেই আপনারা আমাকে আপনাদের আদর 
যত্রের দ্বারা অভিভূত করে ফেলেছিলেন কিন্তু এবারে আপনারা আমাকে যে ভাবে 
সংবর্ধনা করেছেন তাতে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি। বাস্তবিকই, আপনাদের কৃতজ্ঞতা 
জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। 

আগেই বলেছি যে, আমি এখানে অনেকবার এসেছি এবং প্রত্যেকবারেই এই জেলার 
অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বহে জ্ঞানলাভ করবার জন্য ভিক্ষার্থী হিসাবেই এসেছি। এ বিষয়ে 
রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্র আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন এবং প্রত্যেকবারেই আমি 
তারই কৃষিক্ষেত্রে আতিথ্য গ্রহণ করেছি। আমার আত্মজীবনীতে (Life and Experi- 
ences of a Bengali Chemist) ফরিদপুর জেলার অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা 
করেছি। আজও আমি এখানে শিক্ষার্থী হিসাবেই এসেছি এবং আশা করি আপনাদের সঙ্গে 
ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার সুযোগ পাব ও কিছু জ্ঞানলাভ করে কলকাতায় 
ফিরে যাব। আমার যদিও ৭৪ বছর বয়স হল, এখনও আমি নিজেকে ছাত্র বলেই মনে 


* ফরিদপুর জেলা ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতার সারাংশ/ ৭ই 
এপ্রিল, ১৩৩৫, বঙ্গদর্পনে প্রকাশিত। 


ব্যাবসা-বাণিজ্য ও বাঙ্গালীর অন্ন সমস্যা 


করি। স্কুল কলেজে আর কতটা শেখা যায়? আমি স্কুলে যা শিখেছি, নিজের চেষ্টায় তার 
চেয়ে শতগুণ শিখেছি; আজকাল আমাকে অনেক দূর দেশে ভ্রমণ করতে হয় কিন্তু সব 
সময়েই আমার ট্রাঙ্ক দরকারি বইয়ে ঠাসা থাকে। যদি কোনো ছাত্র নিয়মিতভাবে রোজ 
দু ঘণ্টা করে পড়ে তা হলে সে অনেক বিষয় শিখতে পারে। যাক এসব অবাস্তর কথা। 
কিন্তু আমি যে আপনাদের বেশি কিছু নৃতন কথা বলতে পারব তা মনে হয় না। আজ 
৪০ বছর ধরে যা আলোচনা করেছি, যা বলে এসেছি__ সেই সব পুরানো কথাই 
আপনাদের শোনাব, কথাগুলো খুবই পুরানো, নীরস আর কঠোর, আপনাদের ভালো 
লাগবে না। কিন্তু এসব কথা ছাড়া আর কিছু বলবার মতো বিদ্যে বা শক্তি আমার নেই। 
দেখিয়েছি, তখনকার দিনে অর্থাৎ ১৯২৪-২৫ সাল থেকে ১৯২৮-২৯ সাল পর্যস্ত গড়ে 
ফরিদপুর জেলার অধিবাসীদের মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ছিল ৫৭/-টাকা থেকে ৫৮/- 
টাকা । ১৯১৪-১৫ সালে জ্যাক ওম্যালি সাহেবের হিসাব অনুসারে ফরিদপুর জেলার 
লোকের মাথাপিছু আয় ছিল ৬২/- টাকা। বর্তমান মন্দার বাজারে ফরিদপুর জেলার 
অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় কত কমে গেছে তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে 
পারেন। আপনারা জানেন যে, পাটের দামই বাংলা দেশের ধনসম্পদ নিয়ন্ত্রিত করে। 
শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, বাংলা দেশের প্রধান অর্থকরী 
ফসল পাটের দাম এক পঞ্চমাংশে নেবে গেছে, অর্থাৎ ১৫/- টাকা থেকে ৩/- টাকায় 
দাড়িয়েছে; এবং স্টেট্স্ম্যান পত্রিকাও একথা স্বীকার করেছেন। যদিও অন্যান্য নিত্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন-_ চাল, ডাল, নুন, তেল, কাপড় ইত্যাদির দাম কমেছে কিন্ত 
পাটের দাম যে অনুপাতে কমেছে এই সব জিনিষের দাম সেই অনুপাতে কমেনি। 
মোটামুটি বলতে পারা যায় যে এখন এই জেলার অধিবাসীদের মাথাপিছু বাৎসরিক আয় 
১৫/- ২০/- টাকার বেশি নয়। 

“বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী” কথাটা অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। কথাটা নেহাৎ 
খেলো নয়, খুবই সত্যি কথা । আজ পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশ সম্পদশালী হয়েছে তাদের 
মূলে রয়েছে ব্যাবসা । আজ যে আমেরিকা জগতের মধ্যে সবচেয়ে ধনী দেশ বলে গণ্য 
হয়েছে তার মূলে রয়েছে তাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য। বেশি কথায় কাজ কী, আমাদের দেশে 
বৃটিশ পতাকা উড্টীন হবার গোড়ায় রয়েছে পণ্যের আদানপ্রদান পণের্য আদান প্রদান 
হতে হতেই পরে সিংহাসনের দিকে দৃষ্টি পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ওদের আয়ত্তের 
মধ্যে এসে গেল; এবং ক্রমশ দৃঢ় হয়ে গেল। এই দৃষ্টান্ত থেকে একটা নীতি শিখতে পারা 





আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


যায় যে, কোনো দেশে বাণিজ্য বিস্তার করলে পরে সেখানে রাজ্য বিস্তারও করা যেতে 
পারে। জগতে অর্থের দিক দিয়ে প্রাধান্য লাভ করতে হলে ঘরের আর বাইরের বাণিজ্যকে 
সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে ফেলতে হবে। ঘরের পয়সা ঘরে রাখতে হবে আবার বাইরেরও 
পয়সা কুড়িয়ে আনতে হবে, দেশের ভিতরকার ব্যাবসাগুলোকে সতেজ তো রাখতে হবেই 
অধিকস্ত বাইরে ব্যাবসা করবার মতো উপযুক্ত সামর্থ্য ও শিক্ষা সঞ্চয় করতে হবে। 

বাংলার ব্যাবসার ইতিহাস উলটে দেখতে পাই,আগে বাংলা দেশে বাঙ্গালির দুই রকম 
বাণিজ্যে হাত-যশ ছিল। কিন্তু আজ বাংলার লক্ষ্মীশ্রী বড়োবাজারে; অস্তর্বাণিজ্যই বলুন, 
আর বহির্বাণিজ্যই বলুন, একে একে বাঙ্গালির হাত থেকে সব চলে গেছে বা যাচ্ছে। 
আমাদের সাহা ও তিলি সম্প্রদায় যারা ব্যাবসাক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন তারা এখন 
ব্যাবসাকে “সেলাম আলেকুম' দিয়ে সরে পড়েছেন বা পড়ছেন। একশো” বছর আগে, 
এমন কি ষাট সত্তর বছর আগেও বাঙ্গালিরাই বড়ো বড়ো হৌসের মুৎসুদ্দির কাজ করত 
কিন্ত এখন সেখান থেকেও বাঙ্গালি হটে গেছে; অ-বাঙ্গালি, মাড়োয়ারি, ভাটিয়া প্রভৃতি 
তাদের স্থান অধিকার করেছে। আজ বাঙ্গালি ব্যবসায়ে যে কত হীনবল হয়ে পড়েছে আর 
তার ব্যাবসার সমস্ত দিক অ-বাঙ্গালিরা কী রকম করে গ্রাস করে বসেছে তা আর বিশেষ 
করে বলবার প্রয়োজন নাই। মাড়োয়ারি, ভাটিয়া, খোজা, ইংরাজ, ফরাসি, জাপানি, 
বসেছে; প্রতি বছর কত কোটি কোটি টাকা তারা তাদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে তার হিসাব 
আমরা দিতে পারি, কারণ আমরাই তাদের কেরানি হয়ে তাদের ব্যাবসা বাণিজ্যের লাভ 
লোকসানের হিসাব নিকাশ করি। আমরা কেবল তাদের লাভের খতিয়ান রেখে চলেছি। 
আমাদের হিসাবনবিশ মাথা তার হিসাব রাখতে গুলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু লাভের কড়ির এক 
কড়াও আমাদের পকেটে আসছে না; হয় হুণ্ডি হয়ে মাড়োয়ারে, গুজরাটে, পাশীয়ায় চলে 
যাচ্ছে, নয় সোনা একেবারে সাগর পারে পাড়ি দিচ্ছে। আমরা কেবল ফ্যালফেলিয়ে 
দেখছি, আমরা কেবল চন্দনবাহী গাধার মতো চন্দন কাঠের ভারটুকুই অনুভব করছি, 
গন্ধটা উপরে উপরেই চলে যাচ্ছে; যে তার পিছনে লাঠি নিয়ে তাকে চালাচ্ছে সেই 
সারাপথ গন্ধটা আঘ্রাণ করতে করতে চলেছে। 

২৬ বৎসর আগে “বাঙ্গালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার’ নামক প্রবন্ধে আমি প্রথম 
বলেছিলাম, চাকরি করে বাঙ্গালি ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। এই ২৬ বছরের মধ্যে সে 
ধ্বংসের দিকে আরও দ্রুত গতিতে ছুটছে। চাকরি করে কোনো জীত বড়ো হয়নি, হতে 
পারেনি, হতে পারবেও নাঁ। কেবল চাকরি করে জাত বাঁচেনি, বাঁচাতে পারে না, বাঁচতে 


ব্যাবসা-বাণিজ্য ও বাঙ্গালীর অন্ন সমস্যা 


পারবেও না। চাকরি আর ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রভেদ দেখাবার জন্যে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 
আমাদের হাইকোর্টে ৭ জন জজ আছেন, তার মধ্যে ৪ জন হিন্দু আর ৩ জন মুসলমান। 
এই সাতজনে বছরে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা বেতন পান। কিন্তু কলকাতা শহরে, 
আছেন খারা প্রত্যেকে এর চেয়ে অনেক বেশি টাকা রোজগার করেন। আজকাল হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে চাকরি নিয়ে মারামারি কাটাকাটি পড়ে গেছে। কিন্তু আমি বলি ৪ জন 
হিন্দু জজের জায়গায় দুজন হিন্দু আর ৫ জন মুসলমান জজ হলেও দেশের সম্পদ বাড়বে 
না। আর একটা কথা, একজন মোটা মাইনের চাকুরে তার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ 
ছাড়া বড়ো জোর দু'একটা দাসদাসী প্রতিপালন করতে পারেন আর সেই টাকায় তার 
পরিবারবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে পারেন আর কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমাতে পারেন। হয়ত 
মোটর গাড়ি করতে পারেন। কিন্তু একজন ব্যাবসাদার যে বছরে ৫০/৬০ হাজার টাকা 
রোজগার করে তার গদিতে কত লোকজন প্রতিপালিত হচ্ছে। কত নৌকার মাঝিমাল্লা 
আর গাড়োয়ান তার মাল এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে চালিয়ে, যেমন হাটখোলায় 
ও বেলেঘাটায় দেখতে পাওয়া যায়, দুপয়সা রোজগার করছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, 
চাকরি করে নিজেদের পরিবারবর্গেরই ভরণপোষণ করা যায়__ এতে দেশের ধনসম্পদ 
বাড়ানো যায় না বা আর পাঁচজনকে প্রতিপালনও করা যায় না; দেশের অর্থ-সম্পদ চাকরি 
দ্বারা বাড়ে না, ব্যাবসা দ্বারা বাড়ে। আর একটা কথা, ব্যাবসাদারেরা পরগাছা (Parasite) 
নয়, চাকরিজীবীরা পরগাছা অর্থাৎ পরকে শোষণ করে তারা বর্ধিত হন; এবং উকিল, 
মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি এই শ্রেণিভুক্ত। 

ব্যাবসাবুদ্ধির অভাব। বাঙ্গালি যে শিক্ষা পাচ্ছে তাতে সে “বাবু' হবার পথেই চলেছে, 
বণিক হবার ধার দিয়েও যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত বাঙ্গালি শ্রমবিমুখ,__ খাটতে কাতর, শুধু 
তাই নয়, কায়িক পরিশ্রমকে অনেক সময় হীন চক্ষে দেখে। টাকার পুঁজি না থাকলেও 
শরীরের শক্তিকে মূলধন করে, গতর খাটিয়ে যে রোজগার করা যায় সেটা বাঙ্গালি 
বোধহয় ভাবে না, আর ভাবলেও করতে চক্ষুলজ্জা বোধ করে। সামান্য কুলির কাজে রেল 
বা স্টিমার স্টেশনে মোট বয়ে বাইরের লোক কত পয়সা তাদের দেশে চালান করছে। 
হাওড়া ও শিয়ালদহ-_ অত বেশিদুর যেতে হবে না, আপনাদের কাছেই এই গোয়ালন্দের 
স্টিমার ঘাটে, কত কুলি রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কটা বাঙ্গালি? শতকরা একটা মেলে 
কিনা সন্দেহ! গোয়ালন্দের নিকটস্থ হিন্দু-মুসলমান চাষিরা ইজ্জত ভয়ে একাজ করে না। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


কুলি ছাড়া কলের মজুর, ইলেকট্রিক আর গ্যাস কোম্পানির মজুর ও কারিগর, কর্পোরেশনের 
জল ও আলো সরবরাহ সংক্রান্ত কাজে, আপিসের বেয়ারা, বাড়ির রীধুনি, চাকর, দারোয়ান, 
বাগানের মালি ইত্যাদির কাজে কটা বাঙ্গালি খুঁজে পাওয়া যায়? সবই প্রায় হিন্দুস্থানি, 
বেহারী, উড়িষ্যাবাসী আর নেপালি প্রভৃতি দখল করে বসেছে। এদের আয় গড়ে রোজ 
আট আনার কম নয়। এতে কত পয়সা বাংলার বাইরে চলে যাচ্ছে! আমি আমার 
আত্মচরিতে দেখিয়েছি যে কেবলমাত্র সারনে (অর্থাৎ চম্পারনের সদরে) পোস্টআফিসে 
বছরে ১ কোটি টাকা বাংলা দেশ থেকে মনিঅর্ডার হয়ে চলে যায়। পোস্টআফিসে 
মনিঅর্ডারের জায়গায় ভিড়ের বহর দেখলে তার কতকটা ধারণা করতে পারা যায়। এটা 
যে কেবল আমার অনুসন্ধনের ফল তা নয়, টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বেলার ইকনমিক্‌ কন্ফারেন্দে যে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন 
তাতেও তিনি ঠিক এই হিসাব দেখিয়েছেন। এই এক কোটি টাকা কেবল মনিঅর্ডারে উঠে 
যায়, তাছাড়া ওদের গেঁজেতে আর দেশোয়ালির মারফৎ যে কত যায় তার হিসাব নাই। 
কলকাতার কাপড়ের কল, পাটের কল, খিদিরপুর ডক প্রভৃতিতে অনূন ৬ লক্ষ লোক কাজ 
করে, তার মধ্যে শতকরা কয়জন বাঙ্গালি? ভেবে দেখুন, এরা যদি খাওয়া পরা ছাড়া মাসে 
১০/- টাকা উপায় করে তাহলে মাসে ৬০ লক্ষ, বছরে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বাংলার 
বাইরে চলে যায়। অর্থনীতির দিক দিয়ে এটার যে কী বিষময় ফল তা আপনাদরে একটু চিন্তা 
করে দেখতে বলি। গোয়ালন্দ থেকেও এই রকমে বছরে কত টাকা বাইরে চলে যায়। 

এইতো গেল কায়িক পরিশ্রমের কথা; অর্থাৎ কুলি মজুর কর্তৃক শোষণ। এ ছাড়া 
ব্যাবসা করতেও বাঙ্গালি লজ্জা বোধ করে। বামুন কায়েতের ছেলে জুতোর ব্যাবসা করব 
কী করে, করলে লোকে কী বলবে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দেশের কত টাকা বাইরে 
পাঠিয়ে দিচ্ছে। বেকার বসে থাকার চেয়ে জুতোর দোকান করে দু'পয়সা উপায় করতে 
ইতস্তত কেন? তাতে যদি জাতই যায় পেটটা ভরবে তোঃ সুখের কথা, আজকাল এই 
গোড়ামি অনেক পরিমাণে কমে গেছে; এখন বাঙ্গালির জুতোর দোকান দুএকটা দেখতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু চিনেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আবার হটে যাচ্ছে, কেন না তারা স্ত্রী 
পুরুষে খেটে ব্যাবসা চালায়। 

আজকাল একটা কথা সব যায়গায় শুনতে পাই, সেটা হচ্ছে ‘Bengal for 
3608819$"__ বাংলা দেশ বাঙ্গালির । কিন্তু যারা এইকথা বলেন তাদে জিজ্ঞাসা করি 
যে তাঁদের চাকর, রাঁধুনি, দারোয়ান, মালি প্রভৃতি কোথা থেকে আসে? বেহার, উড়িষ্যা 
আর পশ্চিম অথবা নেপাল ছাড়া গতি নাই। 


৬১০ 


ব্যাবসা-বাণিজ্য ও বাঙ্গালীর অন্ন সমস্যা 


ব্যবসায়ে বাঙ্গালি পিছিয়ে পড়ে থাকবার আর একটা কারণ, এবং প্রধান কারণ 

শিক্ষার দোষ। ছেলেবেলা থেকেই বাঙ্গালির মাথায় ঢুকে গেছে__ 
“লেখা পড়া করে যেই 
গাড়ি ঘোড়া চলে সেই! 

লেখাপড়া শিখলেই চাই বড়ো বড়ো ডিগ্রি আর চাই চাকরি। চাকরি করে জুড়ি বা 
মোটর চড়তে পারে কটা লোক? চাকরির মধ্যে বেশির ভাগই তো চুনো কেরানি, মোটা 
মাইনের বা কটা? চাকরির পয়সায় গাড়ি চড়বার ক্ষমতা জজ বা মন্ত্রীদের হতে পারে। 
ওই রকম চার পাঁচ হাজারি পদ মোটে ১০/১৫টি, কিন্ত কলকাতার এক এক জন 
ব্যাবসাদার অমন কত পাঁচ হাজার টাকা দিনে উপায় করে। বাঙ্গালি লেখাপড়া শিখে 
গোবর-গণেশ হয়ে পড়েছে, বিদ্যেকে কাজে লাগানো বলতে ওই ] have the honour 
to be, Sir, Your most obedient servent পৰ্যন্ত _ব্যাস্‌। আমাদের কলেজের 
ছেলেরা এলুমিনিয়মের রাসায়নিক গুণাগুণ অনর্গল মুখস্থ আউড়ে যেতে পারে কিন্তু ওটা 
যে ব্যাবসার খুব লাভজনক উপাদান সেটা হয়তো জানেই না; বা জানলেও তা নিয়ে মাথা 
ঘামায় না। গুজরাটিরা ওসব রাসায়নিক গুণাগুণের ধার ধারে না, তারা এর বাসন বানিয়ে 
ভরি দরে বিক্রি করে যাচ্ছে। 

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান; মোটামুটি প্রায় শতকরা ৮০ জনের জীবন-মরণ কৃষির 
উপর নির্ভর করে_ কিন্তু শিক্ষিত যুবকদের সেদিকে মোটেই দৃষ্টি নাই__ কারণ তারা 
ননির পুতুল’ রোদে গলে যাবেন; তার চেয়ে এদোর ওদোর ঘুরে একটা ২০/- ২৫/- 
টাকার কেরানিগিরি পেলে তারা নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। এই বৎসর বাংলা 
দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঁচিশ হাজার ছাত্র অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে কজন 
পাশ করে কৃষিকাজ শিখতে যাবে? একজনও নয়। সকলেই উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, 
কেরানি হবার জন্যে ছুটবে, সবাই নামের পিছনে-_ বিশ্ববদ্যালয়ের উপাধির জন্যেই ব্যস্ত। 
এর জন্যে ছেলেদের অপেক্ষা তাদের অভিভাবকরাই বেশি দায়ী । তারা প্রত্যেকে ভাবেন 
তাদের ছেলেরা হয় জজ, ম্যাজিস্ট্রেট না হয় অস্তত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা উকিল অথবা 
ডাক্তার হবে। বাঙ্গালি জাতটা কি কেবল পরীক্ষায় পাস করা আর চাকরি করবার জন্যেই 
সৃষ্টি হয়েছে? ইংল্যান্ডে ও স্কটল্যান্ডে দেখেছি, খুব প্রতিভাবান ছেলেদিগকেই কেবল 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়-_ আমাদের দেশের সকল ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় 
চেষ্টা করে। এই ফেল করাটা যেন একটা ভয়ানক আক্ষেপের কথা; অনেক ছেলে ফেল 
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করে আত্মহত্যা করেছে, কাগজে প্রায়ই দেখা যায়। আর অন্যান্য দেশে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ফেল করে, জগতে কর্মাধীন জীবনে তারাই সব চেয়ে বেশি সফলতা লাভ করে। যারা 
জগতে অদ্বিতীয় হয়েছে! আমাদের দেশেও এরকম উদাহরণ আছে; যেমন, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, বটকৃষ্ণ পাল, তারকনাথ প্রামাণিক ইত্যাদি। এই শহরে 
একটা কলেজ আছে ও দুটো হাঁই স্কুল আছে; এই তিনটে বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা এক 
হাজারের কম হবে না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি এই হাজার ছেলের মধ্যে কজন ছেলে 
এখানকার কৃষিক্ষেত্রে কী কী উন্নত প্রণালিতে কাজ হচ্ছে তা দেখবার বা শেখবার জন্যে 
কিংবা কৃষিকাজ করলে কি রকম রোজগার হতে পারে তা আলোচনা করবার জন্যে 
সেখানে যান? যাঁরা কৃষিবিদ্যা শিখতে চান তারা মনে করেন বিলাতে না গেলে কৃষিবিদ্যা 
শিক্ষা করা যায় না-- সেইজন্য তীরা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের স্কলারশিপের 
জন্যে দরখাস্ত করেন ও তার তদ্বিরের জন্যে ছুটোছুটি করেন অর্থাৎ তারা মনে করেন 
কৃষি শিখতে হলে আগে রাধিকামোহন স্কলারশিপ্‌ বা এইরকম অন্য একটা স্কলারশিপ 
যোগাড় করা বিশেষ দরকার। এ সম্বন্ধে আমি গত ১৯২৯ সালে এই ফরিদপুরে যা 
বলেছিলুম আজ আবার তাই বলছি_ 

“আমি গত ৬০ বছরের বাংলার কৃষিবিভাগের ইতিহাস আজ নখদর্পণে দেখছি। স্যার 
আযাশ্লি ইডেন যখন বাংলার ছোটোলাট ছিলেন, তখন তিনি বৎসরে ৫০০ পাউন্ড খরচ 
করে ২টি কৃষি-বৃত্তির প্রবর্তন করেন। এই বৃত্তি দ্বারা বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন 
সর্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান হত। 
এদের জন্য সরকারের কম টাকা খরচ হয় নাই। বৎসরে এক একজনের পিছনে খরচহত 
২৫০ পাউণ্ড; তখনকার দিনে এক শত পাউন্ডের মুল্য এখনকার তিন শত পাউন্ডের 
সমান। প্রথমবার যান একজন মুসলমান ও এক জন হিন্দু, মুসলমান ভদ্রলোকটি বেহারের 
সৈয়দ সহক্কৎ হোসেন। হিন্দু ভদ্রলোকের নাম অন্বিকাচরণ সেন। তারা শিক্ষালাভ করে 
যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন তাদের অর্জিত কৃষি-বিদ্যা কাজে লাগাবার সুযোগ হল 
না। তারা হলেন তখন স্টাটুটরি সিবিলিয়ান__ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। গভর্নমেন্ট যেন 
তাদিকে পাঠিয়ে চোরের দায়ে ধরা পড়েছিলেন-_- কাজ দিতে বাধ্য-_ তারপর ক্রমে 
ক্রমে গেলেন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়, মিঃ অতুল রায়, নৃত্যগোপাল মুখার্জি ও ভূপালচন্দ্র বোস। এঁরা আমার সমসাময়িক। 
ফিরে এসে এঁদের অধিকাংশকেই করতে হল ডেপুটিগিরি। ব্যোমকেশবাবু হলেন ব্যারিস্টার; 
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আর গিরশবাবু স্কুল মাস্টারির ছারা জীবিকা অর্জন করতে লাগলেন। সুতরাং দেখতে 
পাচ্ছেন যে কৃষিশিক্ষার জন্য দেশের এতগুলো টাকা গেল নন দেবায়ন ধর্মায়”। বিলাতে 
শিক্ষালাভ করে সে শিক্ষার দ্বারা এদেশের কৃষির কোনো উন্নতি করা চলে না। বিলাতে 
প্রত্যেক ভদ্রলোক কৃষক ১০০ কিংবা ২০০ একর জমি নিয়ে চাষবাস করে থাকেন। তারা 
বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালি অবলম্বন করে চাষ করেন। আমাদের দেশের চাষিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
খণ্ড খণ্ড জমি; অধিকাংশেরই ১ বা ২ একর জমির বেশি হবে না; এবং তারা নিরক্ষর । 
এজন্য বিলাতি চাষের প্রণালি ও আদর্শ এখানে চালানো যায় না। দেশ, কাল, পাত্র না 
বিবেচনা করে, কেবল বিলাতি শিক্ষা আমদানি করলে তা ফলবতী হয় না, এদেশের 
মধ্যেই যে-সব চাষ-আবাদ উন্নত প্রণালিতে হচ্ছে, সে সকল জায়গা থেকে, তা শিখে 
এসে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্র করে সেই ভাবে ফসল উৎপাদন করে আমাদের 
চাষিদের দেখাতে পারলেই দেশের কৃষিকার্ষের প্রকৃত উন্নতি হবে। এজন্য বিলাত যাওয়ার 
কোনো আবশ্যকতা নাই। এখন এ দেশেই রসায়নশান্্, উত্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার 
প্রকৃষ্ট বন্দোবস্ত আছে! উন্নতির জন্য এখানেই লোক পাওয়া যায়, দেবেনবাবুর মতো 
লোকই যথেষ্ট।” 

আমি বরাবরই বলে থাকি দেশের ছাত্রদের এবং যুবকদের ওপরই দেশের ভবিষ্যৎ 
নির্ভর করে__তীরা যদি সঙ্ঘবন্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করবেন, 
তা হলে সহজে তা করতে পারেন। চিনদেশের ছাত্রেরা তাদের স্কুল কলেজের ছুটির সময় 
দলে দলে গ্রামে বেরোন, তাঁদের সঙ্গে বড়ো বড়ো পতাকায় লেখা থাকে, “An 180০- 
rant man is more to be pitied than a blind man” অর্থাৎ অন্ধ অপেক্ষা 
মুখই অধিকতর করুণার পাত্র। তাদের সেই জন্যে প্রতিজ্ঞা, যেটুকু শিখেছেন তা দেশের 
লোকের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন তারাই আমাদের দেশের বহুকালের প্রচলিত বাক্য-_ 

“বিদ্যা মহাধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে। 
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে!” 

একেবারে মজ্জাগত করে ফেলেছেন। তারা মীন্দর প্রাঙ্গণকে অস্থায়ীভাবে স্কুলে 
পরিণত করে ফেলে সেইখানে সর্বসাধারণকে বিদ্যাদান করে থাকেন। যুদ্ধবিগ্রহের দরুন 
জুক্ষেপ নাই, তারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সর্বদাই ব্যগ্র ও তৎপর। 
নিরক্ষতা দূর হলে, শিক্ষাবিস্তার হলে, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি বাড়েএবং 
দেশের মধ্যে শাস্তি বিরাজ করে। আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অকারণ একটা 


৬১৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্ত্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


মনোমালিন্য জেগে উঠেছে কিন্তু জনসাধারণ যদি দেখে যে লেখাপড়া শিখে “বাবুরা’ 
করছেন, তাহলে পরস্পরের মধ্যে একটা বিশ্বাস স্থাপিত হবে, পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা 
বাড়বে, পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা হবে, পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারবে; ফলে 
হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ঘুচে যাবে, দেশের অশাস্তি চিরতরে বিনষ্ট হবে। স্কুল-কলেজে 
বছরে ৬ মাস ছুটি ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে ৭ মাস ছুটি, এই মহামূল্যবান সময় তাস 
খেলে, আড্ডা দিয়ে, ঘুমিয়ে, পরচর্চা করে বৃথা সংহার না করে যদি ছাত্রযুবকদল দেশের 
উন্নতির চেষ্টা করে তাহলে কি অল্পদিনের মধ্যে দেশের শ্রী ফেরে না? তাহলে কি 
আমাদের বাংলা দেশ জগতের বরেণ্য হাতে পারে না? তাহলে কি দেশের হাহাকার 
দূরীভূত হয়ে দেশের আকাশ বাতাস শাস্তির সংগীতে মুখরিত হবে না? তাহলে কি বাংলা 
দেশ দাসত্বশৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীনতার আনন্দে যোগদান করবে না? আপনারাই বলুন, 
তাহলে কি বাংলা দেশ জগতের সামনে একটা দেশ বলে পরিচয় দিতে পারবে না? 

আমি গভর্নমেন্টের সকল কাজ সকল সময় অনুমোদন করি না-_ অনেক সময় 
গভর্নমেন্টের কাজের তীব্র প্রতিবাদ করি; সেই জন্যে ম্যাঞ্চেস্টার গার্জিয়ান (Manches- 
ter Guardian) লিখেছিলেন, “He is one of the bitterest critics of the 
British Government” অর্থাৎ আমি বৃটিশ গভর্নমেন্টের কঠোর সমালোচকদের 
মধ্যে অন্যতম। আমি সকল কাজের ভার গভর্নমেন্টের হাতে ছেড়ে দিয়ে আরাম কেদারায় 
বসে থাকবার পক্ষপাতী নই। আমরা ইচ্ছা করলে অনেক বিষয়ে নিজেরাই দেশের উন্নতি 
করতে পারি। ইংরাজিতে একাট কথা আছে, ‘Heaven helps those who help 
themselves’ অর্থাৎ যাঁরা পরস্পরকে সাহায্য করেন, ঈশ্বর তাঁদের সহায় হন; কথাটা 
বড়ো সত্যি-_ বড়ো কাজের কথা। নিজেদের চেষ্টায় যে অনেক সহজে কাজ হতে পারে 
তার অনেক উদাহরণ দিতে পারা যায়; এখানে তার একটা আপনাদের বলি। আপনাদের 
জেলায় বাটিকামারি-চাওচা-বড়ইহাট খাল সংস্কারের কথা আপনারা জানেন কী? শ্রীযুক্ত 
চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ও তার সহকর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় কত বড়ো একটা মহৎ কাজ 
সম্পন্ন হয়েছে, আমি স্বচক্ষে তা দেখেছি; এতে দশের ও দেশের যে কী অসাধারণ কল্যাণ 
হয়েছে তা বলা যায় না। এই কষ্টসাধ্য কাজের পিছনে ছিল কেবল 'স্বাবলম্বনের চিরসুন্দর 
জয়গান আর আত্মত্যাগের অভিনব দীক্ষা!” 

আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমার খুলনা জেলায় বাড়ি, সুন্দরবনের কাছে; ১৯১২ 


৬১৪ 


ব্যাবসা-বাণিজ্য ও বাঙ্গালীর অন্ন সমস্যা 


সালে হার্ট সাহেব খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সেই সময় তিনি সেখানে একটা কৃষি ও 
শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং আমাকে সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করবার জন্যে 
নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তখন আমি বলেছিলুম, আমরা বাঙ্গালি, ম্যাজিস্ট্রেটকে সুন্দরবনের 
বাঘের মতো ভয় করি, কাছে ঘেঁসি না। কিন্তু আপনাদের জেলার বর্তমান ম্যাজিস্ট্রেট 
মিস্টার পোর্টার যেভাবে আপনাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছেন, যেভাবে আপনাদের 
স্বাবলম্বী করবার চেষ্টা করছেন, যেভাবে আপনাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা 
করছেন তাতে আর তাকে বাঘের মতো ভয় করা চলে না; তাকে অতি নিকট আত্মীয়ের 
মতোই বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়। তিনি আপনাদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
সৃষ্টি করেছেন এবং যার দ্বারা আপনারা কচুরিপানা কোনো কোনো স্থান থেকে নির্মূল 
করতে পেরেছেন, তা অতি বিরল। আমি আশা করি, আমি প্রার্থনা করি, তিনি আপনাদের 
মধ্যে যে জাগরণের সৃষ্টি করে দিয়েছেন তা আপনারা অটুট রাখবেন-_ আর তার 
অনুপস্থিতিতে আবার আপনারা যেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন না। 

আমাদের সামনে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, আমরা শক্তিহীন বা বুদ্ধিহীনও নই অথচ 
কী জানি কেন আমরা কিছুই করতে পারি না। নিরক্ষর কৃষকদের সঙ্গে গ্রামেই আমাদের 
কাজ করতে হবে, গ্রামের সকল সমস্যার সমাধান করবার জন্যে আমাদের সর্বদা প্রস্তুত 
হয়ে থাকতে হবে, সেখান থেকেই আমাদের অন্নের সংস্থান করতে হবে। আমদের 
সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উদ্দেশ্য ঠিক করে লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিষঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হবে। 
মনে রাখবেন National lives in the Cottages. “জাতির জীবন পর্ণ কুটিরে’ এ 
কথাটা আমাদের দেশে যতটা খাটে তেমন আর কোনো দেশেই নয়। যে সব জেলায় 
যে সব জেলায় দুটো ফসল হয় সেখানকার চাষিরা বছরে প্রায় ৬/৭ মাস বিনা কাজে সময় 
নষ্ট করে। সময়ের এই যে নিদারুণ অপব্যবহার এর প্রতিকার আপনারা করতে পারেন-_ 
পারেন। নতুন নতুন ফসলের প্রবর্তন করলেও তারা লাভবান হতে পারে। ফরিদপুরকে 
সুজলা, সুফলা বলা যেতে পারে; রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের কার্যকলাপ আমি 
পুঙ্থানুপুজ্থরূপে দেখেছি। তার চেষ্টায় এ জেলায় অনেক উন্নত শ্রেণির ফসলের প্রবর্তন 
হয়েছে; সেগুলো যদি আরও প্রসার লাভ করে তবেই কৃষকের অবস্থার উন্নতি হবে। 
বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের প্রচণ্ড রোদে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সমস্ত দিন ক্ষেতে খাটে 
এবং কুয়া থেকে জল তুলে ফসল, বাঁচায় কিন্তু ফরিদপুরে সে রকম পরিশ্রমের দরকার 


৬১৫ 


আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


নাই; এখানে জমিতে সোনা ফলে। এমন সুজলা সুফলা দেশের চাষিদের অবস্থা কেন এত 
শোচনীয় হবে? প্রচার কাজের সাহায্যে তাদের অজ্ঞতা দূর করতে হবে; প্রচার কাজের 
জন্যে কমীরি প্রয়োজন; আপনারা যদি এই ব্রত গ্রহণ করেন যে প্রত্যেকে অন্তত দশ জন 
নিরক্ষর কৃষকের নিরক্ষরতা দূর করবেন তা হলে দশ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা 
দূর হয়ে যাবে। 

সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আমার অনুপস্থিত জমিদারদের (Absentee landlords) 
বিরুদ্ধে। তাঁরা নিজেদের দেশ ছেড়ে প্রবাসে থেকে দেশের যেমন শত্রুতা করছেন এমন 
শত্ৰুতা আর কেউ করছে না। জমিদার যতই অত্যাচারী, অমিতব্যয়ী হোন না কেন যদি 
তারা দেশে থাকেন তবে দেশের কতকগুলা লোক প্রতিপালিত হয়। পথ, ঘাট, জলাশয় 
ইত্যাদির সংস্কার হয়। তীরা প্রজার রক্ত শুষে চৌরঙ্গিতে থাকবেন, রোলস্রইস্‌ মোটরে 
চড়বেন, আর গ্রামে কেবল তাগিদ পাঠাবেন টাকা পাঠাও । এই ফরিদপুর জেলাতেই 
সকলেই কলকাতাবাসী; নায়েব গোমস্তার দ্বারাই জমিদারি চালান। জমিদাররা প্রজার দুঃখ 
দৈন্য জানতেও পারেন না-_এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কী হতে পারে? 

আমার আর কিছু বলাবর নেই; আর যা বলেছি তা খুবই পুরানো ও নীরস। অপনাদের 
নিশ্চয়ই ধৈর্ঘ্চূতি হয়েছে। হয়তো আপনারা অনুতাপ করছেন যে আমাকে আজ এখানে 
এনে আপনারা ঠকেছেন। যাই হোক, আজকাল আমাদের যা প্রধান সমস্যা দাঁড়িয়েছে সে 
সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। যখন পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
কাগজে প্রকাশিত হল ও যখন সেই ব্যবস্থাতে দেখলুম যে প্রচার কাজের জন্যে একজন 
কর্মচারী নিযুক্ত করা হবে-_ তখনই আমি মনে করেছিলুম যে রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ 
মিত্রই এই কাজের উপযুক্ত লোক; শেষে দেখলুম গভর্নমেন্ট তাঁকেই নিযুক্ত করেছেন। 
এই জন্য গভর্নমেন্টকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি; আমি অনেক জেলায় ঘুরেছি, সরকারি 
কাজে তাদের বিশ্বাস আনতে পারে, সকলের শ্রদ্ধা ভালোবাসা টেনে আনতে পারে-_ 
এঁর মতো এমন কর্মচারী দেখিনি। কিন্তু আমি শুনেছি যে যদিও তাকে এত বড়ো একটা 
কাজ দেওয়া হয়েছে কিন্তু “ধনস্থানে তার শনি” আগে যেমন ছিল এখনও তেমনিই 
আছে। যাই হোক তিনি এই কাজের জন্যে তীর স্বাভাবিক উদ্যম ও উৎসাহের সহিত 
অদ্ভুত পরিশ্রম করছেন; তার প্রচার কার্ষের সুবিধার জন্য তিনি সকলের সঙ্গে যোগাযোগ 
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রেখেছেন এমন কি আমার অসুস্থ শরীরেও আমার কাছ থেকে টেনে হিচড়ে একটা লেখা 
নিয়েছেন, সেই লেখাটা এখানে আপনাদের শোনাচ্ছি; তা হলেই পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে 
আমার মতামত জানতে পারবেন। আমি আশা করি আপনারা এই সমস্যার সমাধানকল্লে 
আপনাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবেন। আপনারা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন যে পাটের 
দাম কমে যাওয়ায় সকলেরই হাঁড়ি ঠন্‌ ঠন্‌ করছে। 

পাট বাংলার কৃষকদের প্রধান অর্থকরী ফসল এবং ইহা বাংলার কৃষকদের একচেটিয়া 
ফসল; পাটই বাংলার প্রধান কৃষিসম্পদ। কিন্ত গত কয়েক বৎসর যাবৎ পাটই বাংলার 
কৃষকদের ও অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়েছে। 

সকলেই__ কী নিরক্ষর, কী শিক্ষিত ব্যক্তি-_ জানেন যে, কোনো জিনিসের চাহিদার 
দ্বারাই সেই জিনিসের মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং ইহাও জানেন যে চাহিদার অতিরিক্ত 
কোনো জিনিস উৎপন্ন হলে বা বাজারে এলে সেই জিনিসের দাম কমে যায়। পাটের 
ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে_ অর্থাৎ বর্তমান সময়ে কাচা পাটের চাহিদা অপেক্ষা অতিরিক্ত 
পরিমাণ কাচা পাট উৎপন্ন হচ্ছে ও বাজারে আসছে, সেই জন্য পাটের মূল্য এত কমে 
গেছে। 

আমরা সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী; আমরা এতই অকর্মণ্য যে জেনে শুনেও কোনো 
কাজ নিজেরা করতে পারি না; আমরা সকল কাজের জন্য পরের উপর নির্ভর করে 
সমাধান করবার চেষ্টা করে থাকি। 
থাকত, আজ যদি তীরা এত অসাড় ও নিস্পন্দ না হয়ে পড়তেন, আজ যদি তারা সকল 
কাজের ভার পরের ওপর চাপিয়ে চুপ করে বসে না থাকতেন, আজ যদি তারা মুখে 
“দেশসেবক” না হয়ে কাজে দেশ-সেবক হতেন তাহলে পাটের দাম এত কমে যেত না 
এবং দেশের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় হত না! তারা যদি প্রত্যেক গ্রামের কৃষকদের 
প্রত্যেক কৃষককে বুঝিয়ে দিতেন তা হলে বাংলার ঘরে ঘরে আজ এত অভাব হত না। 

বাংলার কৃষক দরিদ্র হতে পারে, বাংলার কৃষক অশিক্ষিত হতে পারে কিন্তু বাংলার 
কৃষক অবুঝ নয়; বাংলার কৃষক মূর্খ নয়; সে তার হিতাহিত বুঝতে পারে! যদি তাকে 
এতদিন তার আপনার লোকের মতো করে পাটের দামের অবনতির কারণ ও তার উন্নতির 
উপায় বুঝিয়ে দেওয়া হত, তা হলে পাটের চাষের জন্য বাংলার এমন দুর্দশা হত না। 


৬১৭ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ও দ্বিতীয় খণ্ড 


- সকলেই জানেন যে, আমি গভর্নমেন্টের সকল কাজ সকল কাজ সকল সময় অনুমোদন 

করি না-- কিন্তু আমি বাংলার মঙ্গলের জন্য গভর্নমেন্টের পরিচালিত পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার পক্ষপাতী । আমি রসায়নবিদ হলেও ব্যাবসাদার। আমি বুঝি সরবরাহ ও চাহিদার 
সম্বন্ধ, আমি জানি আজকাল যত পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় পৃথিবীর চাহিদার অনুপাতে 
তা খুবই বেশি; এত বেশি পরিমাণ পাটের কোনোই প্রয়োজন নাই। হিসাব করে দেখা 
গেছে, যে বর্তমান সময়ে পাটের কলে, মহাজনের গুদামে কম পক্ষে এক বছরের কাজের 
উপযোগী বাড়তি কাচা পাট মজুত আছে-__ এই বাড়তি মজুত পাট নিঃশেষ না হওয়া 
পর্যন্ত পাটের দাম বাড়াবার কোনোই আশা নাই। আমি মনে করি, দেশের সকল সম্প্রদায়ের 
লোক যদি পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেন তা হলে আগামী 
বছরে পাটের দাম বাড়বার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আমি দেশের সকল 
সম্প্রদায়ের সকল লোককে এই কাজে ব্রতী হবার জন্য আহান করছি। 

দেশের কৃষকদের আমি বলতে চাই যে, তারা যেন মনে রাখেন-- তারাই বাংলার 
মেরন্দণ্ড; তারাই বাংলার ৫ কোটি লোকের আহার যোগাচ্ছেন ও লজ্জা নিবারণ করছেন; 
তাদের উপরই বাংলার উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করছে; তাদের নিকট আমার নিবেদন, 
তারা যেন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সমবেত চেষ্টা দ্বারা চাহিদা অনুযায়ী পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত করেন 
এ বিষয়ে স্বার্থপর ও বিশ্বাসঘাতক হলে দেশের ও দশের শত্রুতা করা হবে। দেশের ও 
দশের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরকে সাক্ষী করে “পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ মন্ত্র” নিতে হবে। পাট চাষ 
কমালে কৃষকেরা মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। নানাবিধ রবিশস্য এবং চিনাবাদাম, তামাক, 
তিসি, আলু প্রভৃতির চাষ বাড়িয়ে তারা অধিক টাকা উপার্জন করতে পারেন-__তা ছাড়া 
পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে যে জমি উদ্বৃত্ত থাকবে তাতে আখেরে চাষ করে লাভবান 
হবেন। 

আমি খুবই অসুস্থ, আমার সময়েরও খুব অভাব; তথাপি আমি আশা করি ২/১ 
জেলায় নিজে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করবার সুযোগ পাব। 

আমার একমাত্র প্রার্থনা, পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সফল হোক, পাটের দাম বাড়ুক। বাংলার 
কৃষকদের মুখে আবার হাঁসি ফুটে উঠুক। যাঁরা এ কাজে ব্রতী হয়েছেন তাদের আমি 
আশীর্বাদ করছি। ভগবান আপনাদের সহায় হোন। 

বসবার আগে আবার আপনাদের আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ভগবানের 
কাছে, খোদার কাছে প্রার্থনা করি আপনাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সফল হোক। 


৬৯৮ 


শ্রমের মর্যাদা ও বাঙালীর বিমুখতা* 


লেখাপড়া ও চাকরি 

কেহ কেহ আমার প্রতি এই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, আমি বাঙালী ছেলেদের 
কেবল মাড়োয়ারী হইতে বলি,_যেন আমি আমার জীবনে সরস্বতীর উপাসনা বর্জন 
করিয়া কেবল ধনোপার্জনেই মত্ত আছি। এই অভিযোগটি নিশ্চেষ্টতা ও শ্রমবিমুখতার 
অজ্জুহাত মাত্র। 

স্কুল ও কলেজে বৎসরে প্রায় চার-পাঁচ মাস ছুটি এবং পোস্ট-গ্রাজুয়েটে সাত মাস, 
সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনে কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার 
উপায় নির্ধারণ ও সেই পথ অনুসরণ করিতে পারিলে বাঙালী যুবকের হয়ত এইরূপ 
দুর্দশীগ্রস্ত হইতে হইত না। কিন্তু গোড়ায়ই গলদ, আজ যে দুর্দিন আসিয়াছে ইহার জন্য 
ছাত্রগণ অপেক্ষা অভিভাবকগণই বেশী দায়ী। বাস্তবিক তাহারা ভাবিয়া দেখেন না 
যে,বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের কি ভীষণ পরিণাম। আমি বলিয়া বলিয়া হয়রান হইয়াছি 
যে, দশ হাজার আইনের উপাধিধারীর মধ্যে (বি-এল্‌; এম-এ বি-এল্‌; এম্‌-এল্‌; ডি- 
এল্) হয়ত মাত্র একজন হাইকোর্টের জর্জ বা এডভোকেট-জেনারেল হইবে এবং এই 
শ্রেণীর এক হাজার উপাধিধারীর মধ্যে হয়ত একজন মুনসেফ, সববজ বা পশারী উকিল 
হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি, আর আর সকলের কি উপায় হইবে? আলিপুর কোর্টে 
সহস্রাধিক উকিল এবং মফস্বল জেলা ও মহকুমায়ও নিতান্ত কম হইবে না। আমার ক্ষুদ্র 
খুলনা জেলার সদরেই দেড়-শ জন উকিল,এবং সাতক্ষীরা বাগেরহাট প্রত্যেক মহকুমাতেও ' 
একশ জনের কম হইবে না। 

খোজখবর করিয়া জানিয়াছি যে, ইহাদের মধ্যে শতকরা পাঁচ জনের এক প্রকার আয় 
আছে এবং শতকরা দশ জনের কোন রকমে চলে, আর বাকী যাহারা আছেন তাহাদের 
যে কি প্রকারে দিন শুজরান হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর পাই না। তাহারা কি 
বাতাস খাইয়া থাকেন? ছোট আদালতে ও পুলিস কোর্টে গেলে দেখা যায়, উকিলবর্গ 
একেবারে মৌমাছির মত ঘিরিয়া ফেলে, অনেকের হয়ত ট্রামের ও বাসের ভাড়া জোটে 
কি-না সন্দেহ। আমি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অনেকবার বলিয়াছি যে, স্যর রাসবিহারী ঘোষ একজন 
এম.এ, বি-এল, স্যর আশুতোষ একজন এম-এ, বি-এল, শ্রীমান্রাও এমএ, বি-এল - 








* প্রবাসী- শ্রবণ, ১৩৪০ | 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৪ দ্বিতীয় খণ্ড 


হইবার জন্য ব্যস্ত, কারণ ইউক্রিডের স্কতঃসিদ্ধের মত “যে বস্তগুলি একই বস্তুর সমান 
তাহারা পরস্পর সমান হয়।” হায়! কত উজ্জ্বল প্রতিভা “বহিমুখং পতঙ্গমিব’ হুতাশনে 
ভস্মীভূত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, কত আশা-ভরসা, কত উচ্চাকাঙক্ষা মাত্র ত্রিশ-পয়াত্রিশ 
টাকার কেরাণীগিরিতে পর্যবসিত হয়; তাহাও আজকাল দুষ্প্রাপ্য । আদালতের একটি 
নকলনবিশের জন্য বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইলে বোধ হয় কয়েক শত প্রার্থীর আবেদনপত্র 
আসিয়া দাখিল হয় এবং তাহার মধ্যে এম-এ, বি-এলও পাওয়া যায়। পঁচিশ বৎসর পূর্বে 
পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন, 
“The law has been the grave of many brilliant careers” এখন জিজ্ঞাসা 
করি, এই হৃদয়বিদারক অবস্থার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী কে? 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ‘গোড়ায়ই গলদ’। আসল কথা এই যে আমাদের মা-বাপ ও 
অভিভাবকগণ বংশপরম্পরায় প্রচলিত এক ভ্রমাত্মক সংস্কার হৃদয়ে পোষণ করিয়া 
আসিতেছেন যে, যেন-তেন-প্রকারেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা না মিলিলে বুঝি জীবন ব্যর্থ 
হইয়া যাইবে। প্রায় পচিশ বৎসর পূর্ব্বে “বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার” শীর্ষক 
প্রবন্ধে ইহার কতকটা অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছি। রাজনারায়ণ বসুর “সেকাল ও 
একাল" পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে সেই সময় যে-ব্যক্তি কতকগুলি ইংরেজী কথা 
বা ছড়া বলিত তাহারই জয়জয়কার। ইংরেজ সওদাগরের আপিসে চাকরিরও খুব সুবিধা 
ছিল। 

তাহার পর হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল। হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র ডিপ্লোমা এমন 
কি জুনিয়ার ডিপ্লোমা পাইলেও অমনি তৈয়ারী চাকরি। তারপর ১৮৫৭ সালে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইল, এমন কি সঙ্গে সঙ্গে আইন বিভাগও খোলা হইল। কিছুকাল 
‘পাস করা” ছেলেদের চাহিদা বাড়িয়া গেল, কারণ কোম্পানীর রাজত্বের প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে নানা বিভাগও খুলিতে আরম্ভ হইল। সরকারী দণ্তরখানার কলেবর বৃদ্ধি ও কৃষি, 
পুলিস, অরণ্য ইত্যাদি বিভাগেরও সৃষ্টি হইয়া এই সমস্ত পাসকরা ছেলেদের দ্বারা পরিপূর্ণ 
হইতে লাগিল। আদালতে আবার পাশীভাষা স্থলে ইংরেজী ভাষা প্রবর্তিত হইল। বাংলা 
দেশে সর্বাপেক্ষা ইংরেজী ভাষার বহুল প্রচার। এই সময় বিহার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল 
পশ্চাৎপদ ছিল। কাজেই যখন বাংলা দেশ এইসব মসীজীবী দ্বারা ছাইয়া গেল, তখন এ 
সব প্রদেশ হইতে ইহাদের ডাক পড়িল। ঝুড়ি ঝুড়ি উপাধিধারী বাঙালী আবার সেইদিকে 
উৰ্দ্বশ্বাসে ছুটিল। | 

লর্ড ডালহৌসীর সময়ে অয্যোধ্যা, ঝীসী, পঞ্জাব প্রভৃতি অধিকৃত হইলে শিক্ষিত 


৬২০ 


ব্যাবসা-বাণিজ্য ও বাঙ্গালীর অন্ন সমস্যা 


বাঙালী পঙ্গপালের ন্যায় সেই দিকে ধাবিত হইল, এবং এ সমস্ত যখন কানায় কানায় 
পূরিয়া গেল তখন ১৮৮৫ খৃষ্টাবে ব্রন্মাদেশ জয় করা হইলে শিক্ষিত বাঙালীরা আবার 
সেইদিকেও গমন করিল। এই নূতন অধিকৃত ব্রন্মাদেশেও বাংলা দেশের ন্যায় নূতন 
দণ্তরখানা, আইন আদালত ইত্যাদির সৃষ্টি হইল। এই সময় ব্রন্মদেশবাসিগণ ইংরেজী 
লেখাপড়ার ধার ধারিত না, কাজেই অপর প্রদেশের লোকেরা প্রায় সমস্ত চাকরি একচেটিয়া 
করিয়া বসিল। বাঙালী তখন বুঝিল না, এর পরিণাম কি ভীষণ। এখন এক উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলে পাঁচ-ছয়টা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া দিল্লী, পঞ্জাব ও ব্রন্মদেশেও 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত অনেক স্কুল ও কলেজের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব 
বিশ্ববিদ্যালয় এখন বাংলার সহিত পাল্লা দিয়া গ্রাজুয়েট উদগীকরণ করিতেছে, কাজেই 
বাঙালীর প্রতি বিদ্বেষবহ্নিও প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। তাহারা তারস্বরে বলে বিহার প্রদেশ 
বিহারীদের জন্য, পঞ্জাব পঞ্জাবীদের জন্য, ব্রহ্মাদেশ ব্রহ্মীদের জন্য, ইত্যাদি। 

১৯১১ সালে যখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত হইল তখন রাজধানী কলিকাতা হইতে 
দিল্লীতে স্থানাত্তরিত হইল। কাজেই ভারত-সরকারের দপ্তরখানার বড় বড় কর্ম্মচারিগণ 
দিল্লী ও সিমলায় আসিয়া হাজির হইলেন। এখন আর দুর্দশার সীমা নাই। সম্প্রতি আমার 
নয়াদিল্লীতে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেখানকার প্রবাসী বাঙালীগণ যোহার মধ্যে 
শতকরা ৯৯ জন কেরাণী শ্রেণীভুক্ত) বাঙালী স্কুলের প্রাঙ্গণে আমাকে একটি অভিনন্দন- 
পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সংখ্যায় প্রায় আড়াই হাজার তিন হাজার 
সেখানে সমবেত হইয়াছিল। আমি বন্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিলাম যে, এই সকল নব্য যুবকের 
উপায় কি হইবে? 

এখন বুঝা যায় যে, যাহারা একবার কলেজে পড়িয়াছেন তাহাদের দফা রফা। প্রায়ই 
দেখা যায়, তাহারা আঠার-কুড়ি পঁচিশ টাকায় শহরে থাকিয়া সামান্য কেরাণীগিরি দ্বারা 
জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করেন। কিন্তু কিছুতেই পাড়াগীয়ে যাইতে চাহেন না। আমি জিজ্ঞাসা করি 
যে-সব কলেজের ছাত্রেরা এই প্রকার রাজপুরীর মত হোষ্টেলে বাস করে তাহাদের মধ্যে 
কয়জনের দেশে এরূপ বাসভবন আছে? পাড়ার্গায়ে যাইতে চাহে না তাহার কারণ এই 
যে, অধিকাংশ স্থুলে তাহাদের বাপ-খুড়োরা এখনও বেশ সাদাসিধা ভাবে নিজ নিজ ব্যবসা 
চালাইয়া বেশ দু-পয়সা রোজগার করিয়া থাএন। যশোহর এবং খুলনার দৌলতপুর ও 
বাগেরহাট অঞ্চলে এখন অনেক বারুজীবী আছেন যাঁহারা পানের ব্যবসা করিয়া বেশ সঙ্গ 
তিপন্ন হইয়াছেন। এমন কি, এই শ্রেণীর দশ-বার জন পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিয়া 
নিজ বুদ্ধিবলে জমিদারীও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন দেখা যায়, কলেজের ধাপ মাড়ান 


৬২৯ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


কেন, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িলে তাহাদের মাথা 
বিগড়াইয়া যায় এবং তাহারা ষাঁড়ের গোবরে পরিণত হয়। কেহ কেহ আমাকে বলিয়া 
থাকেন, আপনি কলেজের ছেলেদের উপর এত দোষারোপ করেন কেন? কলেজে মাত্র 
না-হয় পচিশ-ত্রিশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করে, কিন্তু বাংলা দেশে আরও যে লক্ষ লক্ষ 
ছেলে আছে তাহারা ত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া ধনোপার্জ্জনের পথ সুগম করিতে পারে। 
কিন্তু আমি তাহার উত্তরে বলি, বর্তমান শিক্ষা-প্রণালী যেখানে প্রচলিত সেইখানেই এই 
বিষ অনুপ্রবিষ্ট। মৌলবী আবদুল করিম শিক্ষাবিভাগের একজন বিচক্ষণ অভিজ্ঞ উচ্চশ্রেণীর 
স্কুলপরিদর্শক ছিলেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত হইয়াও অনেক সুষিস্তাপূর্ণ বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনা 
করিয়াছেন, তাহা হইতে সামান্য অনুবাদ করিয়া দিতেছি। 

“এক সময় বাখরগঞ্জ জেলা পরিভ্রমণ কালে আমি দেখিলাম যে, একটি প্রাইমারী 
স্কুল অর্থাভাবে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে, বিদ্যালয়টির পরিদর্শন হইয়া গেলে 
আমি সেখানকার কতকগুলি লোককে বলিলাম যে, বিদ্যালয়টি যাহাতে বেশ ভাল ভাবে 
চলে তাহার ব্যবস্থা তোমাদের করা উচিত। আমার কথা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একজন 
আস্তে আস্তে বলিল, “যেদিন স্কুল উঠিয়া যাইবে সেইদিন হরির লুট দিব'। পরিশেষে যখন 
পারিলাম যে, ছেলেপিলে সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়াই তাহাদের পৈতৃক ব্যবসাকে 
ঘৃণার চক্ষে দেখে। তাহারা নিজেদের দোকানে বসিয়া বেচা-কেনা করিতে লজ্জা বোধ 
করে।” 

১৩৩৯ সালের মাঘ মাসের “বসুমতী'তে আমার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং 
যাহা চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার এক স্থলে আছে যে, এখন আর 
হিন্দু ছুতার প্রায়ই দেখা যায় না, ইহার কারণ কি? মিষ্টার কমিং বহু পূর্বে সূক্ষ্ম দৃষ্টির 
সাহায্যে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। পঞ্চাশ-যাট বৎসর 
পূৰ্ব্বে কলিকাতায় এমন সব হিন্দু রজক ছিল যাহারা মাসে একশ-দেড়শ টাকা রোজগার 
করিত। বড় বড় জাহাজ গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিলে রাশি রাশি মলিন বস্তু এইসব রজকের 
নিকট ধৌত করিবার জন্য বিলি হইত। কিন্তু যখন এই-সব রজকের সম্ভানগণ একবার 
অমনি তাহাদের মাথা বিগড়াইয়া গেল। বাঙালী দিন দিন যে শুধু কঠোর প্রতিযোগিতায় 
পরাজিত হইতেছে তাহা নহে, এই রকম মিথ্যা মর্যাদ্যাও তাহাদের সর্ব্বনাশের কারণ 
হইয়া দীড়াইয়াছে। 


৬২২ 


“শ্রমের মর্যাদা ও বাঙালীর বিমুখতী” 


প্রবাসী'র গত শ্রাবণ সংখ্যায় পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন 

“যশোর এক খুলনার দৌলতপুর ও বাগেহাট অঞ্চলে এখন অনেক বারুজীবী আছেন 
যাঁহারা পানের ব্যবসা করিয়া বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন। এমন কি এই শ্রেণীর দশ-বার 
জন পৈতৃক ব্যাবসা অবলম্বন করিয়া নিজ বুদ্ধিবলে জমিদারীও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 
এখন দেখা যায় কলেজের ধাপমাড়ান কেন, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় অথবা 
তৃতীয় শ্রেণী পথ্যস্ত পড়িলে তাহাদের মাথা বিগড়াহয়া যায় এবং তাহারা ষাঁড়ের গোবরে 
পরিণত হয়।” 

প্রথমত ঃ পানের ব্যবসা (অর্থাৎ চাষ করিয়া যে কেহ কোথাও জমিদারী করিতে 
পারিয়াছেন--সে কথা আমরা শুনি নাই। বাগেরহাট অঞ্চলের একজনের কথা জানি তিনি 
সুপারীর কারবার করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন পরে বুদ্ধি ও কৌশলযোগে নানা পায়ে 
অনেক জমাজমি করায়ত্ত করিয়া ক্রমে জমিদার হইয়া পড়েন। এমন এক সময় ছিল যখন 
পানের চালানী কারবার বা পাইকারী কেনা-বেচা করিয়া অনেক বেশ দু-পয়সা আয় 
করিয়াছেন। কিন্তু পাট-উৎপাদক সাধারণ বারুজীবীদের আর্থিকঅবস্থা কোনদিনই ধান ও 
পাট-উৎপাদক সাধারণ কৃষকদের অবস্থার চেয়ে কোনো অংশে ভাল নহে। বর্তমানে কি 
এক অজানা রোগে পানগাছগুলি দুই-এক বছরের মধ্যেই মরিয়া যায় বলিয়া কেহ ইহাতে 
সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহার প্রতীকারের জন্য গবর্ণমেন্টের কৃষি-বিশেষজ্ঞ 
ও অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিক সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই, 
কেহই এই রোগের কারণ নির্দেশ বাকোনো ওঁষধ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। 
তাররপর আজকাল এই কৃষির প্রারম্ভিক ও আনুষঙ্গিক খরচ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে 
নিজের জমিজমা থাকিলেও দৈনিক দশ-বারঘণ্টা কাজ করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই 
হইল এই শ্রেণীর সাধারণ লোকের ভিতরের কথা। অতএব এই ব্যবসা করিয়া সঙ্গতিপন্ন 
হইবার দিন আর নাই। 

শেষ কথা, দৌলতপুর কলেজের চতুস্পার্ম্বস্থ অঞ্চল স্কুলের ছেলে কেন, অনেক 
কলেজের ছেলেও সুযোগ পাইলে পানের বরোজে (ক্ষেত্রে) তাহাদের বাপ খুড়ো-দাদার 
যথাসম্ভব সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাতে কচিৎ দু-এক জন ছাড়া কেহ লজ্জা বা অপমান 


* প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪০ । 
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বোধ করে না। ম্যাট্রিকুলেশন পাস ও ফেল এরূপ বহু লোক, হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন 
' বা গ্রামে থাকিয়া খুলনা শহরে চাকরি করেন এরূপ আই-এ, আই-এসসি পাস অনেকে 
লোকেও পানের ব্যবসা করেন__ এরূপ পরিবারের দু-একটি যুবক ছাড়া এই শ্রেণীতে 
সত্যিকার বেকার যুবক খুব কমই আছে। তবুও আবার বলি, এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া 
সচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে। 
শ্রীনগেন্্রনা্থ দে, শ্রীরমেশচন্দ্র দাশ 


উত্তর 


বাগেরহাট কলেজ সংস্থাপন অবধি আমি বছরে অন্যুন একবার সেখানে যাই এর 
একজন সঙ্গাস্ত আত্মচেষ্টায় কৃতী বারুজীবী গৃহস্থের বাড়িতে অবস্থিতি করি। এই 
কলেজটি প্রধানতঃ বারুজীবী সম্প্রদায়ের কয়েক জন কৃতবিদ্যা স্বদেশহিতৈষী স্থানীয় 
নেতা কর্তৃক সংস্থাপিত বলিলেও অতযুক্তি হয় না। কিন্তু আমি দেখিয়া অবাক হইতেছি 
যে দশানি (বাগেরহাটের সন্নিকটস্থ গ্রাম) ও অন্যান্য অঞ্চলের যাহারা কলেজে একবার 
অধ্যয়ন করিয়াছেন তঁহাদের কপাল পুড়িয়াছে__তাহারা একুল-ও কুলদুই কুলই 
হারহিয়াছেন। 

পানের ব্যবসা করিয়া অনেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। কিন্তু সেই অর্থ 
তাহারা জমিদারীতে নিয়োজিত করিয়াছেন কি-না ইহা অবাস্তর কথা। প্রায়ই আমি দেখি 
যে, আমাদের দেশে যাহারা ব্যবসা দ্বারা অর্থ উপার্জন করেন তাহারা সেই অর্থ মহাজনী, 
তেজারতি বা জমিতে ইনভেস্ট করেন। আবার তেজারতি করিলে ভূসম্পত্তি হাঁটিয়া 
আসিয়া করতলস্থ হয়। 

আমি শুনিয়া সুখী হইলাম দৌলতপুর অঞ্চলে বারুজীবী সস্তানগণ স্কুলকলেজে অধ্যয়ন 
করিয়াও শ্রমের ময্যাদা বোধ বজায় রাখিয়াছেন। অবশ্য, সেখানে পানের ব্যাধিতে যথেষ্ট 
ক্ষতি হইতেছে তাহা আমার অবিদিত নহে। সম্প্রতি আমি বেঙ্গল রিলিফ কমিটির অর্থাৎ 
খাদি প্রতিষ্ঠানের আত্রাইতে যে স্থায়ী আশ্রম আছে সেখানে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া 
আসিলাম। ইহার সন্নিকট বাসুদেবপুর নামক স্টেশন হইতে পাঁচ-সাত গাড়ী (wagon 
198) বোঝাই পান B. NN. W. By. দা কাহার দিয়া বেহার ও পশ্চিম অঞ্চলে যায়। 
সে অঞ্চলের ব্যাপারীরা বেশ দু-পয়সা রোজগার করে। সুতরাং পানের ব্যবসা যে 
একবারে লাভজনক নহে তাহা ভাবিবার কারণ নাই। মোট কথা, আমার বক্তব্য এই যে 
স্থানবিশেষে হীর ব্যতিক্রম হইতে পারে। কিন্তু একবার যদি বাবাজীরা উচ্চ শ্রেণী ইংরেজী 


৩২৪ 
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বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত পৌছিলেন-_কলেজের ধাপ মাড়াইলে তো কথা নেই = 
তাহা হইলে এ কেরাণীগিরি অর্থাৎ “বাবু”-শ্রেণী ভূক হইয়া আজীবন vegetable 
করেন। ইহার উত্তর শ্রমের মর্যাদা ও আত্মোন্নতি বিষয়ক আরও ধারাবাহিক প্রবন্ধে দিবার 
সঙ্কল রহিল। 

কলেজে শিক্ষিত কেন, সামান্য রকম ইংরেজী অক্ষর-জ্ঞানের পর “স্পেলিং বুক’ 
অধ্যয়ন করিলেই বাঙ্গালী যে পৈতৃক ব্যবসী ত্যাগ করিয়া চাকরির জন্য লালায়িত হয়, 
ইহা যীহারা রাজনারায়ণ বসু কৃত “সেকাল ও একাল’ পড়িয়াছেন ত্বাহারা জানেন। 

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পাঠশালায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত কি-না শিক্ষা-বিভাগের 
কর্তা এ-বিষয়ে রাজারাধাকাস্ত দেবের মত আহ্বান করেন। তিনি এই মর্ম্মের কথা বলেন,_ 

“নুতন প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহ সামান্য কিছু ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার যে বিধান করা 
হইয়াছিল তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। তিনি বলেন যে, এ প্রকার শিক্ষা পাইয়া কৃষক ও 
শ্রমজ্ীবীদিগের বালকেরা স্ব স্ব জীবিকা-নির্্বাহোপযোগী কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ গবর্ণমেন্ট 
ও সওদাগরদিগের আপিসে কেরাণীগিরি চাকরির জন্য উমেদারী করিয়া বেড়ায় এবং 
অধিকাংশই চাকরি না পাইয়া সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।” 

সার্‌ জন্‌ কামি ১৯০৮ সনে Report 07177155765 of Bengal পুস্তকের এক 
স্থলে বলিতেছেন যে, বাঙালী ছুতার প্রায়ই কমিয়া আসিতেছে, কারণ তাহাদের ছেলেপিলেরা 
স্কুলে পড়ে এবং পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিতে ঘৃণা বোধ করে। কাজেই চীনে ছুতোরেরা 
এঁ ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। 

পত্রপ্রেরকঘ্ধয় আমার প্রতি যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা যে কতদূর অমুলক তাহা 
আমার আত্মচরিত পৃ. ৪৪৭ হইতে দু-চার ছত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিব। 

বাগেরহাটে বীরুজীবী সম্প্রদায় কেবল পানের ব্যবসা করেন তাহা নহে, সুপারীর 
ব্যাপারী হইয়াও অনেক বেশ দু-পয়সা রোজগার করেন। কিন্ত দুঃখের বিষয় তাহারা 
বাড়িঘর ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে নারাজ। বারুজীবী শ্রীমানেরা যদি কুপমণ্ুক হইয়া কেবল 
গ্রামের ভিতর না থাকিয়া একটুখানি আশেপাশে গিয়া চোখ মেলিয়া দেখেন, তাহা হইলেযে 
তাহাদের এক প্রকার বাড়ির দুয়ার হইতেই বিদেশী অশিক্ষিত ব্যাপারীরা কি প্রকারে লক্ষ 
লক্ষ টাকা লুঠিয়া লয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাগেরহাট ও বরিশাল ভৌগোলিক 
হিসাবে একবলিলেও হয়। 

“The export of betel-nut to Rangoon and Calcutta is the mo- 
nopoly of Burmese, Chinese and Bombay merchants all of whom 
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have their agents at Patarhat drawing fat salaires varying form 
Rs.1000 and upwards per month. They live with their families 
and the place in the exporting season bears the semblance of a 
Burmese town. Not far fro the steamer ghat are theboundaries of 
each merchant within which hundreds of maunds of betel-nut are 
dried up daily or kept instock ready for putting into sacks before 
exportation. Like the jute business in the Eastern districts of Bengal 
this trade in betel-nut is important, inasmuch as the total export 
varies from thirty to forty lakhs a year. But unfortunately for the 
people, the bulk of the profits derived from the trade of betel-nut 
goes into the pocket of the middlemen.’ 

জ্যাক বলিয়াছেন এ-অঞ্চল হইতে সত্তর-পঁচাত্তর লক্ষ টাকার সুপারী রপ্তানী হইয়া 
থাকে। 

এতডিন্ সিঙ্গাপুর হইতে ভারতবর্ষে বছরে প্রায় আড়াই কোটা টাকার সুপারী অমদানী 
হয়। সে উপলক্ষে আমি লিখিয়াছি-- 

“Tf the college-bred young man would only increase the yield 
of betel-nut by new plantations upon improved scientific meth- 
ods... they could earn several additional lakhs. But as Mr. Jack 
pathetically remarks, “The Bhadralog class of Barisal have as yet 
displayed no versatility or adaptability.” 

এই যে সত্তর-পঁচাত্তর লক্ষ টাকার সুপারীর ব্যবসা, id৭!e৷৷ হিসাবে চীনে ও 
গুজরাটারা (ভাটিয়া) অন্যুন শতকরা দশটাকা পরিমাণ মুনাফা ধরিলে স্বচ্ছন্দে সাত আট 
লাখ টাকা রোজগার করে। 

হায় বাঙ্গালী যুবক, তথাকথিত “বিদ্যার্জন”র দোহাই দিয়া তুমি অর্থনীতিক্ষেত্রে 
আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছ এবং কেবল পরের ঘালে দোষ চাপাইতে। 


ড২৬ 


অর্থনৈতিক সমস্যা-_ বাঙ্গালী কোথায় ?* 


ছাত্রবৃন্দের এই সভায় তাকিয়ে আজ বাংলাদেশের আশা ভরসা যুবকসম্প্রদায়ের সম্বন্ধে 
মনে অনেক ভাবের উদয় হয়। সকলেরই মনে কত আশা ও আকাঙক্ষা। আমি আজ 
শতাব্দীর তৃতীয়াংশ যাবৎ শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী থেকে ছাত্র জীবনের নাড়ীনক্ষত্র জানিয়াছি।. 
প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর দিকে তাকালে দেখি আকাঙক্ষা উদ্দীপ্ত মুখ, হৃদয়ে আশা লইয়া 
জীবন পথে প্রবেশ করছে। কিন্তু 
“He counted them at the break of day 
But when the sun set where were they?” 

কলেজ জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করিতে না করিতেই সে মোহের বিচ্যুতি হয়। পরে 
অবশ্যস্তাবী সেই একই হাহাকার । তাঁই আমি বিগতকয় বৎসর ধরে এই নিয়ে আলোচনা 
করছি। আজকাল যে রকম চ০চUIaা তাতে আর যুবক সম্প্রদায়কে Oxygen, 
[50198০ মিশিয়ে জল তৈরি করে বিজ্ঞানের ভোজ বাজী দেখিয়ে আকৃষ্ট করতে হয় 
না। এখন বিষম সমস্যা হয়েছে যে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হতে অচিরে বিলুপ্ত হওয়া 
নিবারণ করা। কোথায় বাঙ্গালী আজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করবে, না 
দেখছি তারা সব জায়গাতেই হঠে যাচ্ছে। একজন নিরপেক্ষ ইংরাজ সেদিন দিল্লির 
ব্যবস্থাপক সভায় অন্যান্য স্থানের Legislative 0০:7০] এর কার্যকলাপ বিচার করে 
বলেছেন যে আজ সকল বিষয়ে মান্দ্রাজ অগ্রণী-_ বে দ্বিতীয় স্থানে এবং বাঙালা তৃতীয় 
ও সৰ্ব্ব নিম্নে এই স্থানে ৭/৮ মাস পূবের্ব মহামতি গোখ্লের একটি কথা বলেছিলাম, 
সমস্ত ভারতবর্ষ বাঙলার দিকে তাকিয়ে আছে, বাঙলার বাণীই ভারতের অন্যান্য প্রদেশ 
উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে। “51080 Bengal thinks today, the whole of 
India will think to-morrow” কিন্তু হায় আজ বাংলা কোথায়! 

ব্যবসা বাণিজ্যের কথা তো নেইই, বাঙলা আজ সকল ক্ষেত্র হতেই বিতাড়িত হয়েছে। 
এর কারণ কি? ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে বাহিরের জগতের সংস্পর্শ শূন্য হয়, নিজের 
আবেষ্টনের মধ্যে আপনার শত অপূর্ণতাতেও আপনি বিভোর ছিল, তখন বাংলার দিন 
চলিয়াছিল বেশ। জীবন সংগ্রামের কঠিন প্রতিযোগিতায় বাইরের ঘাত ও প্রতিঘাত আমাদের 
জীর্ণ সমাজ দেহকে আলোড়িত করিয়া তুলে নাই তাই অপর্যাপ্ত ক্ষেতের ধান, পুকুরের 


* অন্সমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তার প্রতিকার--১৯৩৬। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


মাছ, গরুর দুধে দিন চলিত একরকম বেশ। কিন্তু আজ অন্নাভাব। জীবন ধারণোপযোগী 
একপোয়া মাছ আধসের দুধ আজ মহার্ঘ । শুধু কলিকাতায় নয় পল্লীগ্রামেও কখন কখন 
দুধের সের আট আনা। আর মাছ বলে আমরা যা খাই তা তো কেবল মনকে প্রবোধ 
দিবার জন্য। আজ বাংলা দেশে খাদ্যাভাব। পুষ্টিকর খাদ্য নেই; আজ আমরা যেন ঘাস 
পাতা খেয়ে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করে আছি। তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ 
আমাদের খাচ্ছেনা। তাই আমরা আমাদের দুর্গতির সমস্ত দোষ ইংরাজের স্কন্ধে চাপাইয়া 
বলি “ইংরাজ এই সুজলা সুফলা বাংলা দেশের ধন ধান্য লুঠে নিচ্ছে!” বাংলার ধন, 
বাংলার শস্য ইংরেজ অতি কমই লুঠ করে। আজ Behar for the Beharees, 
Assam for the Assamese, Orissa for the Oriyas কিন্তু Bengal for 
৪%৩1ঠ ০5. বাঙ্গালী অতি পারমার্থিক জাতি। বাংলার দরজা সব সময়েই খোলা। 
প্রথমে চৌরঙ্গি, তারপর Ex০৭৷৷৪€ এ যান দেখবেন আমরা পুরাকালের দধীচি মুনির 
মত কেমন নিঃস্বার্থভাবে নিজের অস্থি পরের উপকারের জন্য অকাতরে দান করছি। 
রেলি, টার্ণার মরিসন, গিলাপ্ুর্স প্রভৃতি বণিকদের উপকারার্থে আমরা অন্নান বদনে 
কেরানীগিরি করিতেছি। তারপর, ভাটিয়া, মাড়োয়ারীরা সমস্ত করতলম্থ করেছে, হ্যারিসন 
রোড থেকে বাঙ্গালীটোলা প্রায় মাড়োয়ারীর হস্তগত হয়েছে। আমরা স্থানচ্যুতহয়ে ৪/৫ 
তলা বাড়ির পায়রার খোপের মত সব অংশে এসে আশ্রয় নিচ্ছি। এখন একটু Tight- 
ness of the market বলে যা কিছু রেহাই পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু অচিরেই যে আমাদের 
বিতাড়িত হতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রমজীবিদের মধ্যে খুঁজলেও বাঙ্গালী 
শ্রমিকদের অবস্থা ভদ্রলোকদেরই মতো । প্রায় ৫০ বছর হল দেখে আসছি 2100109: সব 
উড়িয়া। জল, ড্রেন, গ্যাসের কাজ এরাই করছে। রীধুনি বামন হয় উড়ে নয় খোট্রা; 
পাড়াগীয়ে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে পর্য্যন্ত দেখছি উড়ে বামুন, খোট্টা বেহারা। বাংলা 
দেশের ধন ধান্য কি এতই অপর্য্যাপ্ত যে এখানে কাহারো গৃহে অন্নাভাব নাই, প্রত্যেকের 
বাড়ীতেই মাটিতে লোহার সিন্দুক পোতা যে এখানে কাহারো মুটে মজুর, বেহারা প্রভৃতি 
হবার দরকার নেই? আমরা নবাবী করেই চলেছি, কি যে দুর্দশা এতে হচ্ছে তা বুঝতে 
কাহারো কষ্ট হয় না। বিশদ করে বলে আর কি হবে! 

আজকাল আমাদের সাধের কেরাণীগিরি হতেও বিতাড়িত হবার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। 
কেরাণীগিরিতে আজ মান্দ্রাজী। তেতুল-জল ও ডাল খেয়ে বারাণ্ডায় চাটাইয়ে ঘেরাও 


৬২৮ 


অর্থনৈতিক সমস্যা- বাঙ্গালী কোথায়? 


করিয়া সপরিবারে থাকতে পারে বলে বাঙ্গালী কেরাণি অপেক্ষা অল্প খরচে এদেরজীবন 
যাত্রা নিৰ্ব্বাহ হয়। তাই বলি, বাঙ্গালী যায় কোথা? 

৫০ বৎসর পূর্বে দেখেছি বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট চীনেরা দখল করেছে। এখন দেখছি, লাল 
বাজার, ফৌজদারী বালাখানা পর্যযস্ত এরা এসেছে। জুতোর দোকানী, ছুতোর সব চীনে। 
এই বাঙলা দেশে ছুতোর ছিলনা এমন নয়। এখন তারা নিরন্ন। চীনেদের অনেক গুণ, তাই * 
আজ তারা বাঙ্গালী ছুতোরকে প্রতিযোগিতায় হারিয়েছে। এরা ফাঁকি দেয় না এবং এদের 
উপর কাজ দিয়ে ভরসা পাওয়া যায়। বাঙ্গালী মিস্ত্রি কি রাজমিস্ত্রি কি ছুতোর মিশ্মি, 
চোখের আড়াল হলে, ইকো নিয়ে বসবে আর কোন কাজ আদায় করা অসম্ভব। চীনেদের 
দেয়। তাই আজকাল পূৰ্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে চীনেরাই C০৫৭০ নিয়ে কাজ করছে। 
আমাদের দেশের মিস্ত্রিরা দিন আনে দিন খায়। মূলধন কোন তাদের থাকে না এবং 
সমবেত হয়ে কাজ করবারও এদের ক্ষমতা নাই। 

বাল্যকালে অনেক বাঙ্গালীর কাঠের গোলা দেখেছি। এখন টাপাতলায় গেলে দেখতে 
পাওয়া যাবে চীনেরা সব কাঠের গোলার মালিক। আর সাবেক বাঙ্গালী মনিবগণ এখন 
তাহাদেরই কেরানীগিরি করছে। এইরূপে জীবনের নানা ক্ষেত্রে অবাঙ্গালীর 1৩৪০০] 
penetration হচ্ছে। এ একদিন বোঝা যায় না। ক্ষয় রোগীর মতন তিলে তিলে এই 
আমাদের মৃত্যু। এই অশিক্ষিত টীনেরা পিকিৎ, ন্যানকিং, ক্যান্টন থেকে এসে বিনা মূলধনে 
আমাদের মুখের অন্ন গ্রাস করছে আর আমরা চোখ বুজে বসে আছি। ট্যাওরায় কয়েক 
বছর আগে একটিটীনের সামান্য দোকান দেখতাম, যুদ্ধের সময় Munition Boardঁয়ের 
0০00০. নিয়ে বড় লোক হয়ে গেল। এখন তার ছেটি ছোট অনেকগুলি Sawmill. 
বাঙ্গালী পারে না কেন? 

Railway Station স্টীমার ঘাটে সব কুলী মজুর হিন্দুহ্থানী। ধানের ক্ষেতের মধ্য 
দিয়ে গ্রামের অতি সন্নিকটে রেল গেছে। এক আধ পো মাইলের মধ্যে চাষীদের বাড়ী । তারা 
ইচ্ছা করলে ট্রেনের সময় মাল নামিয়ে ও তুলে দিয়ে যেতে পারে। এতে অক্রেশে দৈনিক 
আটআনা রোজগার হতে পারে। কিন্তু তারা যে জমির মালেক, তারা কি এই ঘৃণিত 
কুলীগিরি করতে পারে! তাদের ইজ্জত সম্তরম বলে তো কিছু আছে! এদিকে খণে ডুবুডুবু। 
অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ফলন তো আমাদের দেশের প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা হয়ে দাড়িয়েছে। 
কিন্তু রেলের লাইনের ধারেই স্টেসনে স্টেসনে হিন্দুস্থানীদের উপনিবেশ বসে গেছে। 


৬২৯ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


এইরূপ শ্রমবিমুখতা ও আলস্যই আমাদের সকল দুর্গতির পশ্চাতে। কিছুদিন পূর্ব্বে 
আমতার নিকটে একটি পল্লীগ্রামে আমাকে কোন কার্ধ্য উপলক্ষে যাইতে হইয়াছিল। 
স্টেসন হইতে অনেক দূরে গন্তব্য স্থান। অনেক কষ্টে পাঙ্কী জুটিল কিন্তু বেহারা মিলিল 
না। সেখানে গরীব চাষীর তো কোন অপ্রতুল দেখিলাম না। যদি দিন গুজরাণ করা অসাধ্য 
হয় তবু পাক্কী কহা, সে কি করিয়া হয়! মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীতেও দেখিতে পাই বাজার 
হইতে 11০ আনার মাছ আনিতে হইলে ২ আনার কুলী ভাড়া বাবদ দেওয়া হয়--- তবে 
সন্ধ্যার আধারে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে আসাঁ সে স্বতন্ত্র কথা। এইরূপ 15০ 
Preti8e বা মিথ্যা আত্মসম্মান জ্ঞানই আমাদের চরম দুর্গতির জন্য দায়ী। এই কুভাব 
আমাদের সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। 

আজকাল কলেজে 1.560. 3.50. ০l৪55এ স্থানাভাব। অভিভাবক সম্প্রদায় তাঁদের 
কুলতিলকেরা 1. 5০., B.5c. পড়িলেই একেবারে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন। এই মোহ 
না কাটিলে কোন উপায়াস্তর দেখি না। আমি শিক্ষক বটে কিন্তু ব্যবসায়ীও। ছেলেদের 
কাছে আমি শিক্ষক__ ব্যবসায়ীর কাছে ব্যবসায়ী। ৭/৮টি কোম্পানির সহিত আমাকে 
জড়িত থাকিতে হইয়াছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃতী রাজেন্দ্র মুখার্জ্জি, নিবারণ সরকার মহাশয় 
প্রভৃতিদের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে জাতীয় চরিত্রগত ক্রটি সংশোধন না 
হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের কোন আশা নহি। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী কার্ণেগীও সামান্য 
হইতেই আরম্ভ (॥॥mble beginning) করিয়াছেন। তিনি তো প্রথমে telegraph 
b০y ছিলেন। তিনি যখন ব্যবসায় হতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন তার ব্যবসা কিনে 
নেবার জন্য ৯০ কোটি টাকা মূলধনে একটি 571০8 করতে হয়েছিল। তার Em- 
pire Of business বলে একখানা বই বের হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন (9৮/০]১- 
ing ০ 008০০) ঘর ঝাড় দেওয়া হতে সুরু চাই কিন্তু বাঙ্গালী যুবককে যদি এরূপ বলা 
যায় তাহলে কি উত্তর পাওয়া যাবে তা বোধ হয় বলতে হবে না। 

আমাকে অনেকে বলেন, “আপনি কি মাড়োয়ারী হতে বলেন £” আমি নিজে নিতান্ত 
গণ্ডমূৰ্খ নই__এখনো আমাকে গবেষণায় বেলা ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত প্রত্যহ ব্যাপৃত 
থাকতে হয়-_ এবং কার্য্যগতিকে ব্যত্যয় হইলে সেদিন বৃথা গেল মনে করি-__- আমিও 
ব্যবসাদার। “মাড়োয়ারি হও” বলিয়া যুবকদিগকে বিপথগামী করি বলিয়া আমার প্রতি 
সক্রেটিসের মতো হেম্লক বিষের ব্যবস্থা করিবার পূর্বে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি 
যে আমি “লেখাপড়া ছাড়” কদাচ বলি না। 


৬৩০ 


অর্থনৈতিক সমস্যা বাঙ্গালী কোথায়? 


“Empire of business” এ বারংবার বলা হইয়াছে যে সৰ্ব্ব নিম্ন স্তর হইতে 
আরম্ভ কর। আমাদিগের যুবকগণের মধ্যে হীনতা স্বীকার করিয়া কৃতিত্ব অর্জনের যে কষ্ট 
তাহা সহিবার শক্তি নাই। প্রায়ই দেখি, কর্ম্ম-শিক্ষাভিলাধী যুবক কোন প্রকারে ১। ১1০ 
মাসে নানা বিভাগের কর্ম্ম কোন প্রকারে একবার চোখ বুলাইয়াই, একটি departmentএর 
head হইয়া Table Fan ও Secretariat Table পাইবার আবদার আরম্ভ করেন। 
এ প্রকার ধৈর্য্যহীনতার অবশ্যস্তাবী পরিণাম যাহা তাহাতো সকলেই দেখিতেছি। 

ইংরেজি প্রথমশ্রেণীর ॥M. A. মাড়োয়ারীর Correspondence clerk সুন্দর 
সেক্সপীয়র মিন্টনের গৎ আওড়ে তার নাগরীর তর্জ্জমা করছেন! তাই বলি, ঘোড়া বেকুব 
না সোয়ার বেকুব। কে বুদ্ধিমান__ যে চালায় না যে চলে? রামযশ আগড়ওয়ালার সঙ্গে 
দেখা করতে গিয়েছিলাম-__- কথাবার্তা হিন্দিতেই হল। দেখি__ এর বুদ্ধিমত্তা অদ্ভুত। তিনি 
প্রথমে সামান্য ফেরিওয়ালা ছিলেন। পরে মুদীর দোকান করেন। এখন ক্রোড়পতি__তার 
জন্য Railway এর 31108 বহু ব্যয়ে নির্মিত হয়। খড়গ প্রসাদ শীতল প্রসাদ banker 
(রাজা মতিলাল এঁদেরই আত্মীয়) একখানা সামান্য তুলেট কাগজের কোণ ছিঁড়ে 
দুর্বোধ্য নাগরীতে কি লিখে দিলেন-__ এর ব্যাঙ্ক সমস্ত ভারতবর্ষে _ সেই কিন্বুতকিমাকার 
লেখার জোরে দেখাবামাত্র টাকা মিলে 

কেবল মসীজীবি হলেই কি বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়? অনেক বাঙ্গালী তো partnership 
ব্যবসা করেন। এর অংশীর অসুখ কিম্বা কোন কারণে চোখের আড়াল হলে কি হয়? 
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অত্যুত্তম বিকাশের দরণ ব্যবসা হয় মাটি_ আর এরা New York, 
Uganda, Kenya থেকে ক্রোড় ক্রোড় টাকা করছেন, অংশীদারে অংশীদারে কখন 
গোলযোগ হচ্ছে না। এরা ছাতুখোর? আমাদের মস্তিষ্কে 17950170705 আর তাদের 
Cowdung? 

শিক্ষালাভের গরবে আমরা নিজেদরে সম্বন্ধে অযথা উচ্চ ধারণা পোষণ করি। আর 
সেই উচ্চশিক্ষাও কিপ্রকারের তাহা আমি “সাধনা ও সিদ্ধি'তেই বলিয়াছি। আজকাল উচ্চ 
ডিগ্রিধারীর ইতিহাস ও ভূগোলের কোন জ্ঞান না থাকলেও চলিতে পারে। বিজ্ঞানের 
কিছুমাত্র না জানিলেও উচ্চতম শিক্ষিত হইবার কোন বাধা নাই। এক প্রথম শ্রেণীর এম, 
এ ভূগোলের সামান্য প্রশ্নও উত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি Civil 5০%1০9 পরীক্ষা 
দিবেন হয় তো। Italian War of Independence কবে হয়েছিল এবং তাহার নেতা 
কে কে ছিল জিজ্ঞাসা করায় তাকে বিলক্ষণ বিপদে পড়তে হয়েছিল। American 


৬৩১ 


আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


0৮] War সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বললেন সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই যুদ্ধ। এই প্রকার 
পণ্ডিত ও শিক্ষিত হবার জন্যই তো আমরা আমাদের সর্ব পণ করিতেছি। আর 
মাড়োয়ারু, ভাটিয়াদের অশিক্ষিত ছাতুখোর বলিয়া ঘৃণা করিতেছি। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শিবাজী, আকবর, হায়দার আলি, রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি Em- 
pire builder অনেকে প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। রণজিতের কীর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন এমন 
লোক এখানো আছেন। আকবর লেখাপড়া জানিতেন কিনা সে সম্বন্ধে এখন তর্ক উঠছে। 
তিনি Great in War and in Peace ছিলেন। তীর সভায় তোডরমল্ল, যিনি বাঙলা 
দেশের রাজস্বের প্রথম ব্যবস্থা করেন, আবুল ফজল প্রভৃতি পণ্ডিত ও গুণীগণের যথেষ্ট 
সমাদর হইত। আকবর নিজে পক্ষীতত্ব অনুশীলনে যথেষ্ট আনন্দ পাইতেন। তাই বলিতেছি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা না পাইলেও শিক্ষিত হওয়া যায়। আমাদের দেশে অনেক মহিলার 
প্রতিভার কথা বিশ্ববিদিত। নিয়মিত শিক্ষালাভ না করিয়াও কিরূপে আস্মোন্নতি করা সম্ভব 
হয় তাহা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী, ভূপালের বেগম প্রভৃতির জীবন হইতেই জানিতে 
পারা যায়। Mill তীর Subjugatin ০? Women নামক পুস্তকে এদের কথা লিখেছেন। 
রাণী ভবানী তো কেবল রামায়ণ ও মহাভারত কিছু কিছু আলোচনা করতেন কিন্তু তীর 
মেধা ও ধীশক্তি ছিল অসাধারণ। 

আসল কথা, there is something rotten somewhere. বাবু সুন্দরমলের 
কথাই ধরুন। ইহার গিরিধি অঞ্চলে অভ্রখনি আছে। অনেক 0০০19£%তে Ist class 
M.A. এর অধীনে চr০5pect করে। এই সমস্ত কৃতবিদ্য বঙ্গজননীর সুসস্তানগণ দ্বারা 
হয় ইংরেজ নয় মাড়োয়ারীর অধীনে নক্‌রি করা ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব হয় না। 
কিন্তু ইহারা মাইকায় শতকরা কত ভাগ ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি আছে কিছুই জানেন না এবং 
Geology ও Chemistryর কোন ধার ধারেন না-_ কিন্ত কেমন এঁদের দৃষ্টি এঁরা 
বুঝতেপারেন কোথায় কোন ণু8119র অভ্র পাওয়া যাবে। তারা সেই সমস্ত স্থানের 
মৌরসি নিয়ে রাখেন আর আমাদের কৃতীবিদ্যরা 075001505, 350198% পড়েই যাচ্ছে 
কিন্তু তাহা নিজের কাজে লাগান কদাচ সম্ভব হচ্ছে না। লেখাপড়া আমি ছাড়তে বলি 
না কিন্তু এর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগগুলি আমি বলি। বাঙ্গালী ছাত্র পাঠ্যাবস্থায় যা শেখে 
তার দশগুণ সেই সময়ে তার শেখা উচিত। ছাত্রেরা শুধু 551155এর দোহাই দিয়ে বসে 
থাকবে-_- অর্থাৎ কেবল পরীক্ষকদের চোখে ধুলো দেওয়াই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য। 
জ্ঞানার্জনের দিকে দৃষ্টি কোথায়? Paradise 195 এর এক অংশ, ভট্টির, দু'সর্গ পড়লেই 


৬৩২ 


অর্থনৈতিক সমস্যা-বাঙ্গালী কোথায়? 


কৃতবিদ্য হওয়া যায় না। এই বান্ধা রাস্তা ছেড়ে তো ছাত্রেরা রেখামাত্র বিচলিত হবে না। 

Undergraduateদের ছমাস ছুটি। Post £7aduateদের বছরে সাত মাস। শ্রীযুক্ত 
আশু বাবু হিসাবে করে বলেছেন এম-এ ক্লাসে বছরে ১৫০ দিনের বেশি পড়ান হয় না। 
আমি ছুটির সময় ছাত্রেরা কিরাপে সময় যাপন করে তা’ সন্ধানী রেখে জেনেছি। আমাদের 
পল্লীগ্রামের বাড়িতে আমার সঙ্গের ছাত্রদের মধ্যেও দেখি দুপুর বেলায় একখানি বই হাতে 
নিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে নিদ্রা দেবীর স্মরণ নেওয়া। একজন সবল সুস্থ যুবক যে কেমন 
করে বহুমূল্য সময় এই রকম করে নষ্ট করে তা আমার বুদ্ধির অগম্য। ছুটির সময় 
বাইরের বই রাশি রাশি পড়ে 9%119৮0$ এর সন্কীর্ণতা কেন দূর কর না? দেশে তো কাজ 
করিবার মতো কাজের কিছু অভাব নাই, ছুটির সময় এগুলি করিলে হয় না? নিরক্ষরের 
সংখ্যা এদেশে এমন কিছু কম নয়__ এদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের প্রয়োজন নাই এমন 
তো নয়। দীন মজুরদের সংসর্গ ভাল লাগে না? কেন লাগ্‌বে? প্রাসাদোপম 2০5০]এ 
থেকে, আড্ডা দিয়ে বায়স্কোপে দিন কাটিয়ে কি আর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে এদের নিয়ে ভাল 
লাগতে পারে? পল্লীই হচ্ছে আজ আমাদের বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র। ইংরাজ বালক মায়ের 
কোলেই (69 the fire 516) বা কত শেখে! কত পত্রিকা তাদের জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি 
করিবার জন্য। তারা বড় হয়ে স্কুল কলেজ যেয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির জন উন্মুখ হয়ে থাকে। 
তারা books of adventure ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ে কত কৌতুহলী হয়। আমাদের কোন 
শিক্ষিক যুবককে যদি Livi॥৪৪০০৷eএর কথা জিজ্ঞাসা করা যায় ত্বারা বিশেষ কিছু 
বলতে পারবেন না। এই তো হিমালয়ের দুরধিগম্য শৃঙ্গে আরোহণের সেদিন কত চেষ্টা 
হল, কয়জন যুবক তার বিবরণ পাঠ করেছেন। এই যে বিমানচারীরা কলিকাতা হতে 
রেঙ্গুন যাত্রা করেছিলেন এঁদের খবর জানবার জন্য কয়জনের প্রাণে আগ্রহ হয়েছিল। 
ইংরেজ সম্প্রদায় এঁদের খবর watched with intense interest আর আমরা তো 
তোয়াককাই রাখিনি। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য তো কোন প্রকারে দিনগত পাপক্ষয় করে 
যাওয়া। 8%81010৩ কি পছন্দ করেন তাই খোঁজ। নোট লইয়া মেসে মেসে দৌড়াদৌড়ি 
উৎসাহ আমাদের এই পর্যস্ত। 5e০॥en সাহেব কি 7005 দিয়েছেন তাই জানতে ব্যস্ত, 
তাই কোন রকমে মুখস্থ করে কোনমতে ফাঁকি দিয়ে উঠতে পারলেই হল-_ আর কেন! 
Boswell এর Life of Johnson পড়েছি তিনি এক Garret এ বসে গোটা গোটা 
লাইব্রেরী পড়ে শেষ করতেন। Benjamin Franklin খুব বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। 
তিনিই lightning conductorএর প্রবস্তক। ঘুড়ি উড়িয়ে মেঘস্থিত বিদ্যুতের সহিত 
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পার্থিব বিদ্যুতের এঁক্য তিনিই স্থাপন করেন। আর তিনিই American War of In- 
dependence এর একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। প্রথমে ইংলণ্ডে পরে ফ্রান্সে তিনি দূত 
হন। তিনি ছিলেন $917-1848. তার আত্মজীবনী অতি চমৎকার পুস্তক_তাতে দেখি 
তিনি প্রথমে ছিলেন Compositor. Count Rumford স্ব-শিক্ষিত (self-taught) 
ছিলেন। বর্তমান যুগে কার্য্যকরী আবিষ্করিয়ায় যিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন সেই 
এডিসনের মাত্র কয়েক মাস স্কুলে শিক্ষালাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। অথচ তার 
মতো 15০10: জগতে খুব কমই হয়েছে। দু'চারখানা কেতাব স্কুলে পড়ে আর কতটুকু 
বিদ্যে হয়? তাই বলে ০০০%৪৪০ সত্যি নয়। যীরা 5617-18181। তারা নিজের চেষ্টায় 
সব শিখেছেন। 

বাঙ্গালী কেন পারে না? বাঙ্গালী মনঃসংযোগ করে একাগ্রচিত্তে কোন সাধনাই করতে 
পারে না। আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশ এই উড়ুউডু মনের জন্যই 
হয়েছে। আমাদের ভাবপ্রবণ প্রাণে আবেগ উচ্ছাসের অস্ত নাই। খড়ের আগুনের মতো 
আমাদের উৎসাহ বহ্নি দপ্‌ করে যেমন জ্বলে উঠে, নিব্তেও তার দেরী হয় না তেন্নি। 
লাগপড় হয়ে লেগে না থেকে সিদ্ধি কবে কে লাভ করেছে? আজকাল ছাত্রদিগের 
কাহাকে কাহাকেও যদি জিজ্ঞাসা করা যায় “ওহে তুমি ল পড়ছ নাকি।” অমনি যেন 
কৈফিয়ত দেবার জন্য অতি ব্যগ্র হয়ে উত্তর করে থাকেন “আজ্ঞে হাঁ, পড়ছি কিন্ত 
ওকালতি করব না।” অথচ, কত বই কিনতে হচ্ছে কত টাকা খরচ করতে হচ্ছে। 
আমাদের কেবলি দুমনা হয়ে কাজ করা। এইরূপে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ আমরা মনস্থির 
করতে না পেরে ইতস্ততঃ ভাসমান হয়ে বেড়াতে থাকি এবং তার অবশ্যস্তাবী ফল যদি 
বিফলতা আসে তবে কাহাকে দোষ দিব? 

মাড়োয়াড়ীরা ছাতুখোর, কিন্তু তারা জয়ী হয়। তার কারণ তারা আমাদের মতো অত 
বেশি বুদ্ধিমান নয়। অতশত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে আট ঘাট, অন্ধিসন্ধির সন্ধান নিতে 
নিতেই গ্রাস তাদের মুখছাড়া হয় না। তারা “মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন, তাদের 
ঝাড়ু দিতেও আপত্তি নেই, দরকার হলে এক আধমণ মোট বইতেও লজ্জা নাই। 

একজন বাঙ্গালী কর্মচারী আমায় বল্ছিলেন (তিনি ইংরেজ আফিসে কাজ করেন) 
তিনি সেদিন বড় লজ্জা পেয়েছেন। ঘর থেকে একটা জিনিস সরাবার প্রয়োজন হয়েছিল। 
তিনি বেহারার সন্ধান না পেয়ে ইতস্ততঃ করছিলেন। আফিসের বড় সাহেব এসে দেখে 
নিজেই আস্তিন গুটিয়ে যখন লেগে গেল তখন সেই বাঙ্গালী লজ্জা পেয়ে নিজেও লেগে 
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অর্থনৈতিক সমস্যা বাঙ্গালী কোথায়? 


যেতে বাধ্য হলেন। তাই আমি বলি, কাজে দাঁড়িপাল্লা ধরা থেকে লেগে যাও। দোকান 
করতে হলে বাঙ্গালী দোকানদারের অবস্থা সাক্ষী গোপালের মতো; একজন কর্মচারী 
বেহারা না হলে চলে না। ছোট স্তরগুলি এড়িয়ে এরা একেবারে হাতে স্বর্গ পেতে চান। 
আমরা আইনও পড়ি, ব্যবসা ও করি। এটা যদি না হয় তবে ওটা ধরব। এইরাপ 
পাটোয়ারী বুদ্ধিই আমাদের সর্ব্বনাশের প্রধানতম হেতু । বিফলতা জীবনে আসেই। যার 
জীবনে বিফলতা আসেনি সে তো fai weather 39107. বাধা বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম 
করাতেই তো প্রকৃত মনুষ্যত্ব। লাভ করতে গেলে লোকসান দিতে হয়। তাই বলে অতি 
বুদ্ধিমানের মতো অত অদ্ধিসন্ধি এঁটে চলার পরিণাম আমাদের বাঙ্গালী জীবনই তার 
উদাহরণ। বিফলতা আমাদের অকেজো করে কিন্তু জীবনে যারা জয়ী হয়েছে _ বিফলতার 
উপর ভিত্তি করেই তাদের সৌভাগ্যের প্রাসাদ রচিত! 

সম্প্রতি 0. P. Government এর Chemical Examiner, Dr. Hankin 
একখানি বই লিখেছেন “Mental limitations of the Experts’ এই বই থেকে 
কিছু বচন উদ্ধৃত করছি। এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তারা টোলো 
পণ্ডিত। ঘটত্ব পটত্ব আলোচনায় বিশেষজ্ঞের এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলে যাওয়া 
কিন্তু নূতন নয়। ইংরাজীতে ৫7০6 কথাটার অর্থের উৎপত্তি বড়ই কৌতুকাবহ। Duns 
3০০:$ বলে ইউরোপে আমাদের নবদ্বীপের নৈয়ায়িকদেরই এক বিশিষ্ট সংস্করণ ছিলেন। 
Scholastic Philosophyর. ইতিহাসে ইনি প্রসিদ্ধ হয়েছেন। কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এঁর 
ছাত্রদিগকে লোক 0৮1)০9 বলতে অর্থাৎ followers of Duns Scotus. এঁদের 
পাণ্ডিত্যের জোরে কথাটার অর্থের কিছু গোলমাল হয়ে এখন যা হয়েছে তাতে গুরু 
নিশ্চয় শুনে আহুদিত হতেন না। কেতাবী বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধিহীনতার সাদৃশ্যে dunce 
কথাটার বর্তমান অর্থ হয়েছে। ধারা যত বিশেষজ্ঞ তারা তত সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞ। ডালে 
তেল দেওয়া দেখে স্ত্রীকে দেবী ভ্রমে স্তুতি করা পণ্ডিতেরই সম্ভব। প্রভূত শক্তির অপব্যয় 
করে এইরকম পাণ্ডিত্য অর্জন করতে আমাদের ১৬/১৭ বছর অর্থাৎ ২৪/২৫ বৎসর 
বয়স পর্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রমে কার্য্যকরী সমস্ত শক্তির ক্ষয় হয়। তাই একটা কথা আছে, 
a good education is hostile to business instinct. বহুদশী প্রসিদ্ধ Cana- 
dian শিক্ষক Stephen Laycock বলেছেন “Those who seem the laziest 
and least enamoured of books তারাই ব্যবসায়ে কৃতকার্য 

It was notorious that the eudcation imparted was so good that 
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its boys were constantly getting scholarships and exhibition, it 
was equally notorious one never seems to hear of them after- 
wards. যেমন আমাদের দেশের মিত্র ইন্স্টিটুসন প্রমুখ বিদ্যালয় এদের ছেলে আকৃষ্ট 
করিবার জন্য যেমন বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় কোন বৎসর কতজন বৃত্তি পাইয়াছে ইত্যাদি। 
আমি কোন বিদ্যালয় বিশেষকে লক্ষ্য করে বল্ছিনা। সর্বত্রই এ একই প্রকার। আমিও 
বাগেরহাট কলেজে সংশ্লিষ্ট আছি। আমাদিগকেও খদ্দের ডাকিতে এইরূপ ভনিতা করিতে 
হয়। কিন্তু বিদ্যার দৌড় এই সমস্ত কৃতীগণের এ পর্যস্ত্যই। এ খানেই দীপ নির্বাণ! 
Senior wrangler গণের দু" একজন 01500. ?8%51911 প্রভৃতি ছাড়া জগৎ আর 
অনেকেরই নামে শোনেনি। The world never heard of them. এডিসনকে 
জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি কলেজম্যান তার পরীক্ষাগারে নেন না কেন? তিনি উত্তর 
করেছিলেন, “The Colege ones are not worth d—d etc.” Herbert 
Spencer বলে গেছেন “‘absence of education and high engineering 
901] এক সঙ্গে সৰ্ব্বত্ৰ বর্তমান; জেমস স্টাফেনসন “taught himself writing 
during his apprenticeship.” স্যার বেঞ্জামিন বেকার (এডিনবরার নিকট) 
Forthbridge তৈরি করেন তা, দেখেছি এটি greatest and most remarkable 
bridge in the world. ইনিও regular enginnering education পান নি। 
কিন্তু এঁর যা initiati৮০, তা পুস্তকগত বিদ্বান কোথায় পাবেন। R॥০de৪ একজন 
Empire builder, ইনি College don দের সম্বন্ধে (অর্থাৎ Oxford 
Cambridgeএর কৃতবিদ্যদের সম্বন্ধে) বলেছেন “they are babes in financial 
matters” এগুলো ভাববার কথা। 

এই যে পাশকরার জন্য তৃষ্ণা-_ বিসৃসিকা রোগের তৃষ্ণার মতো আর একটি দোষ 
এক ঘেয়ে ভাবে আবহমান কাল চলার ইচ্ছা। বাপ উকিল অতএব ছেলেকে উকিল হতে 
হবে। কেননা, বীধাঘর রয়েছে__ ছেলের আইনে রুচি নাই-_ তবুও শিখতে হবে। 
বাপের চার ছেলের উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, স্কুল মাস্টর হতেই হবে। যে পুত্র প্রতিভার 
পরিচয় দেয় তাহাকে সব্র্বতোভাবে শিক্ষা দাও কিন্তু জোর করে যার রুচি নাই তাহাকে 
বাঁধা ঘরের খাতিরে পড়ানো উচিত নয়! 

বিশ্ববিদ্যালয়ে যত বেশি থাকা যায়, অকর্ম্মণ্যতা তত বেশী বাড়ে। অনেকে আমার 
কাছে পরামর্শের জন্য আসেন। আমি জিজ্ঞাসা করি 2908915 হয়েছেন কিনা? যাহারা 
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৪৭duate তাহাদের বলি-_ তোমাদের সকল পথ রুদ্ধ হয়েছে। শুন্লাম, ইন্কম্‌ 
ট্যাক্সের আপিসে কতগুলি বড় মাহিয়ানার চাকরি খালি হইয়াছিল। ৬/৭ হাজার প্রার্থী 
দরখাস্ত করেছিল। আবার এদিকে 01৬] 597৬1০9এর চার ফেলা হয়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষ 
হতে ১০/১২টি চাকরী। বীজগণিতের chance & probability হিসেব করলে এর 
একটি পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায় দাঁড়ায়? ফরিদুপর কলেজের কর্তৃপক্ষ খুব আনন্দ করে 
কিছুক্ষণ পূৰ্ব্বে টেলিগ্রাম করেছেন যে তাহাদের কলেজের 10208780100 করিবার অধিকার 
মিলিয়াছে। তাহারা যে পরিমাণে 7701017900 করিবেন তাহাতে তাহাদের ছাত্রদের 
সম্ভাবনা কিরূপ (2:0১8011 অনুযায়ী) তাহা চিন্তা করিলে আনন্ববেগ নিশ্চয়ই সম্বরণ 
করিতে হইবে। 

এক সময় ছিল যখন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রশ্রেণীর ভিতরই শিক্ষা সীমাবদ্ধ 
ছিল। কিন্তু আজ সমাজের নিম্নস্তরেও সাড়া পড়িয়াছে। এখন নমঞঃশুদ্র মুসলমান সকলের 
মধ্যেই অসাধারণ চেতনা জাগিয়াছে। কিন্তু এই শিক্ষার লক্ষ্য কি কয়টি appointment 
এর জন্য প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবে? কাজ খালি হয় আর কয়টা। 

বাঙালা অবাঙ্গালীর হয়ে গেছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে মাড়োয়ারী পাট, তিসি, সরিষা, 
ধানের দাদন দিতে আরম্ত করেছে। পাড়াগীয়ে এখনো জমিদার মহাজন আছেন বটে কিন্ত 
আসলে মাড়োয়ারীগণ মালিক। তারা উর মাড়োয়ার হতে লোটা কম্বল সম্বল করে এসে 
আমাদের দেশটা তিলে তিলে জয় করে নিচ্ছে আর আমরা সুখ নিদ্রায় সমাসীন। আমরা 
civil service এর সুখ স্বপ্নে, এসব নজরে নিচ্ছি না। আর সেই Civil Service 
আন্দোলনেরও তো মরণ কামড় আরম্ত হয়েছে। মর্নিং পোস্ট লর্ড রেডিং এর recall 
দাবী করেছে। England এ Civil 5ervanরা কেরাণী এখানে তারা শাসন কর্তা । 
খুলনা দুর্ভিক্ষের সময় (ivi! 5ৎrvi০ এর 216 দুরস্ত কাজের নমুনা আমার দেশবাসী 
একটু পেয়েছে; ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দুর্ভিক্ষ তদস্তের হুকুম ছোট বড় নানা প্রভুর মধ্য দিয়া 
পেয়াদাতে এসে পৌঁছায় এবং সেইরকমে তথ্য সংগ্রহ হলে তার বিবরণ পড়ে দেশবাসী 
অবাক হয়। খুলনার দুর্ভিক্ষের সময় নাকি Milk could be had for the asking— 
and fruits were in abundance মাছও নাকি যথেষ্ট ছিল-_ ধরে খেলেই হল । 
File ভিন্ন ম্যাজিস্্রেটরা চলেন না তাও personal assistant ডকেট করে দেয়। 
এইরূপ কার্য্যকুশলতার অধিকারে তারা দেশের প্রকৃত শাসনের কাজ্ঞগুলি একচেটিয়া 
বলিয়া দাবী করেন। আমাদেরও সংস্কার Civ! 5০৮০৪ এর জবরদস্ত শিক্ষা ছাড়া 
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কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যানী করা চলে না! কিন্তু সম্প্রতি এই ভবানীপুর 
'অঞ্চলেরই সুরন্দ্রেবাবু দেশবাসীর সে ভ্রম দূর করেছেন। (0190191 50০০৮৪০1০) সরকারী 
চশমায় দেখলে আর 5০0 co০৷৷দে০৷n 56055 থাকে না। ধরা বাঁধা রাস্তায় চললে 
বিদ্যা বুদ্ধি বাঁধা সাধা হয়ে পড়ে। কর্ণেগির লোহার কারবার কিনে নেবার জন্য সিন্ডিকেট 
তৈরি হয়েছিল। সেই সিন্ডিকেট তৈরি করেছিলেন 14087, তিনি এক অসাধারণ 
পড়ল। এই M০r৪৭৷ বলেন ২।।০ শত ডলার দিয়ে একজন বিশেষজ্ঞের নিকট হতে 
২11০ লাখ ডলারের কাজ আদায় করা যায়। আমাদের দেশেরও সুন্দরমল প্রমুখ ব্যবসায়ীগণ 
২।।০ শত টাকার মাহিয়ানা দিয়ে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ রাখেন তাদের দ্বারা কত টাকা 
রোজকার করেন তার ঠিকানা নাই। বিশেষজ্ঞ “কলুর চোখ ঢাকা বলদের” মতোই চলিতে 
জানে। কিন্তু ব্যবসায়ী কলু এদের দ্বারাই তৈল প্রস্তুত করেন। আমাদের দেশের স্যর 
রাজেন্দ্র মুখার্জি বদি আজ 9. ৪. হতেন তাহলে দেশের কত বড় যে লোকসান হত 
তা কি করে বলব। তিনি হয়ত সরকারী উন্নতি মার্গে এতদিনে বড় জোর District 
ইঞ্জিনিয়রত্বে এসে পৌছিতেন; এবং 0:917090 এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কুহীতে প্রমোশনের 
জন্য হাটা হাঁটি করে অস্তরনিহিত শক্তি নিঃশেষ করিতেন। কিন্তু ভাগ্যগতিকে তাহাকে 
নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবার প্রয়োজন হওয়াতে আজ তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ একজন 
পুরুষ। J. 0. 73876]1র ০৪1৪৪: আমি অনেক বার বলেছি। বাঙ্গালীদের মধ্যে Railay 
administration এ যিনি বিশেষজ্ঞ সেই সাত কড়িঘোষও কেবল নিজের পায়ে চলেই 
আজ পুরোভাগে এসেছেন। Associated Pres এর কেশবচন্দ্র রায় মহাশয়ের জীবন 
আরো শিক্ষাপ্রদ। ইনি হিন্দু হোষ্টেলের বাজার সরকার ও লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। এঁর ক্ষমতা 
অসীম। মধ্যরাত্রে-_ বড়লাটকেও টেলিফো করিয়া ইনি পরামর্শ করিবার ক্ষমতা রাখেন। 

তাই বলিতেছিলাম, লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সাধনা করিলে সিদ্ধিনিশ্চিত। দুর্গা বলে ঝুলে 
পড়। Policy of 101008ই সৰ্ব্বনাশ করবে। ল’ পড়েছি পড়ে রাখিনা__ওকালীত 
তো করব না-- বাপের কাছে কিম্বা শ্বশুরের কাছে তিন বছর আরো খরচ পাওয়া যায়। 
এই রকম উদ্দেশ্যবিহীন জীবন যাপন আর করো না। 

অনেকে বলেন, “তবে কি আপনি আমাদিগকে মাড়োয়ারী হতে বলেন”? আচ্ছা এই 
যে Sir Hugh Bray, Sir Alex, Murray এরা কি অশিক্ষিত? Oxford, Cam- 
0108০ এ নাই বা পড়লেন? Sir Edmund Ironisde কী মাড়োয়ারী? Fiscal 
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Committee তে সদস্য স্যর ইব্রাহিম করিম্ভাই। ইনি ক্রোড়পতি কাপড়ের কলওয়ালা। 
কোন্‌ বাঙ্গালী Cobden 715081115 ইহার মেম্বর হবার জন্য আহুত হলেন? 
এদেশে 70০০০০7০109এর প্রথম শ্রেণীর তো অভাব নাই? শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলা 
এর একজন মেশ্বর হয়েছেন। এদের শিক্ষা হাতে কলমে। বোম্বায়ে মিঃ দালাল Re- 
verse Council এর কুফল সম্বন্ধে যে রকম মন্তব্য করেছিলেন তাইতো ফলে গেল, 
কিন্তু কয়টা Economics এর 15 ০৭55 বা অন্য কেহ সেটা তখন বুঝতে পেরেছিলেন? 
স্যর সাপুরজি ভারুচ্চা, ইনি prince of share market. স্যর জমসেদজী তাতা নিজে 
বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, কিন্তু ৩০ লাখ টাকা দিয়ে ব্যাঙ্গালোরে Institute of Scicence 
করেছেন। 0752019, 0০০10% না জেনেও তো তাতা অতবড় লোহার কারখানা , 
সৃষ্টি করেছেন। তাতার ম্যানেজার বড় লাটের চেয়ে বেশি বেতন পান। এদের Expert 
Perrin বছরে দুতিন মাস থেকে আড়াই লাখ টাকা নিয়ে যান। যিনি এত বড় বড় সব 
5cheme করেছেন, তিনি ছিলেন স্বয়ং-শিক্ষিত (self-taught). 
৬৩1০০ তার স্বাধীনতার জন্য বাণিজ্যজীবী সম্তানদের কাছে খণী ছিল। আসল কথা, 
যেখানে স্বাধীন চিন্তা, সেখানেই অবাধ বাণিজ্যোন্নতি এবং সেখানে স্বাধীনতাও অবশ্যস্তাবী। 
Dutch republic এর ইতিহাস আলোচনা করলেও এঁ একই মূলসূত্র দেখতে পাওয়া 
যায়। হল্যাণ্ডের অর্ধেক সমুদ্রতল হতে নিম্ন ভূমিতে স্থিত। ডাইক বেঁধে, বিরুদ্ধে প্রকৃতির 
সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে তাদের জীবন ধারণ করতে হয়। Philip ঘ এর মতো 
নরপতির সঙ্গে তারা অবহেলে যুদ্ধ করল। William the 9116 ছিলেন তাদের 
নেতা। ডাচেরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, ফিলিপের অজস্র সম্পদ” _ মেস্কিকো, পেরু খনি হতে 
রাশীকৃত রূপা তার আয়ত্তাধীন কিন্তু তবুও ডাচদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হল। 
কেননা, বাণিজ্যজীবী ভাচেরা স্বাধীনতরা প্রকৃত মর্ম জানত। 

আমাদের গৃহের আবহাওয়া আমাদের চরিত্রগঠনোপযোগী নয়। আনন্দময় গৃহের 
প্রভাব জীবনকে সুগঠিত করে কিন্তু আমাদের যুবকগণ গৃহের শত সৈন্য প্রভৃতিকে 
অকালে ভারাক্রাস্ত হয়ে উদম্য শক্তি হারিয়ে ফেলে। স্যাডলার বলেছন যে তিনি বাঙ্গালী 
যুবককে হাসতে দেখেন নহি। আশ্চর্য্য হবার কোন কথা নয়। বাড়িতে গুরুজনদের দিবা 
রাত্র শত অভাবের আলোচনা শুনে যুবকগণ হৃদয়ে বল হারিয়ে ফেলে। তারপর, নানা 
সামাজিক কুসংস্কীরও এইরূপ অবস্থার জন্য কম দায়ী নয়। সামাজিক কুপ্রথার কথা 
আলোচনা করে কোন ফল নাই। আমরা 90170881 জাতি__ ইউরোপীয়রা জড়বাদী। 


৬৩৯ 
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আমাদের আর কিছু শিখিবার, সংশোধন করিবার নাই। রাস্তায় কুষ্ঠ রোগী দেখে আমরা 
পূর্বজন্মার্জিত পাপের ঘাড়ে বেচারার রোগ যন্ত্রণা চাপিয়ে রেহাই পাই কিন্তু জড়বাদী 
ইউরোপীয়রানিজের জীবন তুচ্ছ করে তাদের সেবা করে। মরে আমাদের জাত ভায়েরা 
কুষঠ রোগে, আর পরমাধ্যাত্মিক আমরা দুরে পলায়ন করি, সেবা করি বিধর্মী জড়বাদী 
ওরা। দেশে প্রায় সমস্ত কুস্টাশ্রমগুলিই তো ওদের। ওরাই আবার সীওতাল পরগণার ঘোর 
অরণ্যে ঘে?? সাঁওতালদের মানুষ করছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন “আমদের 5piri- 
00811 অকর্মণ্যতার অজুহাত মাত্র 

যাক্‌, নিরাশার কথা আর বলব না আজ দিকে দিকে সাড়ার লক্ষণ দেখিতেছি ইহাই 
আশার কথা। সেদিন পরলোকগত বরেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতি সভা হল। ইনি যুবকমাত্র 
ছিলেন কিন্তু বন্ধে অঞ্চলে কাপড়ের কল স্থাপন করে যশ্বস্বী হয়েছিলেন, অনেক জেনে 
কারবার স্থাপন করে গেলেন। এইরূপ যুবকগণের ভিতর প্রাণের সঞ্চার হইতেছে_ 
ইহাই ভরসার কথা। আজ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি__বাঙ্গালীর আশা পূর্ণ হউক 
নব প্রেরণার উৎস শতধা হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে কানায় কানায় পূর্ণ করুক। 
আমরা অস্তরের অস্তঃনিহিত অজস্র শক্তির খনির যেন সন্ধান পাইয়া স্বাবলম্বী হই 
প্রকৃত শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়া যেন আবার নিজেদের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে 
সমর্থ হই। 


বঙ্গদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা* 


বঙ্গদেশে বর্তমান কালে এক নূতন ভাবস্নোত প্রবাহিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাচীন কালের 
শাস্তি সন্তোষ ও জড়তাময় জীবনযাত্রার প্রণালী এখন অতীতের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। 
তাহার স্থানে বর্তমান কালের অশান্ত, অসস্তোষপূর্ণ, উৎসাহ ও উদ্বেগযুক্ত জীবন আসিয়াছে। 
বাঙ্গালী এখন আর তাহার পূর্ব্বের মোটা ভাত কাপড়ে সস্তষ্ট নহে। ইংরাজি শিক্ষা যে 
বিলাসল্বোত আনিয়াছে, তাহার ফলে সাংসারিক অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। প্রাচীন ও 
নবীনের এই সংঘর্ষণে জাতীয় লাভ ও ক্ষতি দুইই হইয়াছে। 

ক্ষতি হইয়াছে এই যে জীবন আর পূর্ব্বের মত শাস্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ নহে। সে কবিত্ব সে 
জড়তাপূর্ণ জীবনযাত্রা আর নাই! কিন্তু লাভও হইয়াছে অনেক। জাতীয় উন্নতির উপাদান যে 
অসম্তোষ ও সংশয়বাদ তাহা আসিয়াছে। মানুষ যখন নিজের অবস্থায় অস্তুষ্ট হইয়া পড়ে, 
তখনই তাহার উন্নতি করিবার চেষ্টা হয়। তখন তাহার সংশয়ও প্রবল হইয়া উঠে, কেহ 
তাহাকে “তোমার অবস্থাই ভাল; সংসার অসার, সুখদুঃখ মানসিক বিকারমাত্র” ইত্যাদি দার্শনিক 
কথা বলিয়া সহজে প্রবোধ দিতে পারে না। এই সংশয়বাদই (5০০)০15) জ্ঞানোন্নতির 
প্রথম কারণ। মেঘ হইতে বৃষ্টি কি করিয়া হয় এই কথা অনেকেরই মনে উঠে; কিন্তু যে 
সহজে বিশ্বাস করে তাহাকে যদি বলা যায় ‘এরাবত সাগর হইতে জল তুলিয়া আকাশ হইতে 
ছিটাইয়া দেয়’, তাহা হইলে সে তাহাই বিশ্বাস করিবে। তাহার আর সত্যানুসন্ধান করিবার 
ইচ্ছাই জন্মিবে না। কিন্তু অবিশ্বাসী বা জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এত সহজে বিশ্বাস করিতে পারিবে না, 
সে ভাবিবে আকাশে যে হস্তী জল তুলে তাহার প্রমাণ কি? আর যদি সাগরের জলই তুলে 
তবে বৃষ্টির জল লোনা হয় না কেন? এই অবিশ্বাসের ভাব হইতেই জ্ঞানাবেষণের স্পৃহা 
জন্মে এবং তাহা হইতেই জ্ঞান বৃদ্ধিলাভ করে। 

যে সকল বাঙ্গালী মস্তি্ষচালনা দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন, তাহারা প্রথমতঃ ইংরাজি 
শিক্ষা করিয়া চাকরী ও ওকালতী করিতে আরম্ত করেন। তখনকার কালে যে একটু ইংরাজি 
শিখিত সেই একটা চাকরী পাইয়া বেশ দশ টাকা উপার্জন করিত। ইংরাজ ভারতবর্ষের 
যেখানেই অধিকার বিস্তার করিয়াছে, সেই খানেই বাঙ্গালী ইংরাজের সহকারিতা করিয়া 
ইংরাজের ও নিজের স্বার্থসাধন করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সময়ের পরিবর্তনে ঘটনাচক্রও 
পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমান কালে চাকরীর উপযুক্ত লোক যত জুটিতেছে, চাকরী তত 
জুটিতেছে না। এইরূপে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে না। তাহাদিগের 


* প্রবাসী- প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৩। 
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জন্য একটা উপায় আবশ্যক। দেশের অশিক্ষিত লোকেরও অন্নকষ্ট উপস্থিত। যদিও ইংরাজ 
রাজত্বের প্রথমকালে নানা কারণে দেশের শিল্প লোপ পাইয়াছিল, তাহা হইলেও তখন 
তাহার কুফল তত প্রখররূপে অনুভূত হয় নাই। তখন দেশে প্রচুর জমী ছিল, যাহাদের শিল্প 
নষ্ট হইতেছিল তাহারা কৃষিকার্য্যের দ্বারা কোনও রূপে আপনাদের ভরণ পৌষণ করিতে 
সমর্থ হইত। কিন্তু এক্ষণে কৃষিকার্ষের উপযোগী জমী যত আছে, কৃষকের সংখ্যা তাহার 
তুলনায় অনেক বেশী হইয়াছে। কাজেই জমীর খাজনা হুহু করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। এমন কি 
গোচারণের জমী পর্য্যন্ত কর্ষিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে সাধারণ প্রজাবৃন্দের অবস্থা বড়ই 
কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। 

দেশের এইরূপ অবস্থার দিনে জনসাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবিকাবিহীন 
লোকদিগের যাহাতে অন্ন সংস্থান হয়, তাহার উপায় বিধানার্থ দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের 
উন্নতিকল্পে দেশের লোকের যে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইবে, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য 
নাই। এই দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারই যে বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে দেশকে মুক্ত করিবার 
একমাত্র পদ্থা তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। বর্তমান প্রবন্ধে এই দেশীয় শিল্পের কি উপায়ে 
ও কতদূর উন্নতি হইতে পারে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। 

এমার্সন্‌ বলিয়াছেন, '৮hy so hot, my Young friend'? দেশী শিল্প ও বিজ্ঞানের 
তাহাদিগকে এমার্সনের ভাষায় বলি, “এত তাড়াতাড়ি কেন? এই যে ইংরেজের বর্তমান 
বিরাট শিল্প ও বাণিজ্য তাহাও একদিনে গঠিত হয় নাই। ইহারও প্রথমাবস্থায় কত শোচনীয় 
দুৰ্দ্দশা হইয়াছিল, ইতিবৃত্তে তাহার উল্লেখ আছে। আমাদেরও উন্নতিলাভ করিতে যে অনেক 
সময় লাগিবে এবং অনেকবার বিফলপ্রযত্ব হইবার পর যে আমরা সিদ্ধিলাভ করিব, এই 
কথাটা মনে রাখিয়াই আমাদিগকে কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 

স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতির পথে যে সকল অন্তরায় বিদ্যমান আছে, তাহার মধ্যে 
গবর্ণমেন্টের সম্যক্‌ সহানুভূতির অভাব একটা প্রধান। দেশের শিশু শিল্পের উন্নতির পক্ষে 
রক্ষণনীতি (0০11০ ০£ protecti০n) যে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে, ইতিবৃত্তে তাহার ভূরি 
ভূরি উদাহরণ আছে। প্রথম নেপোলিয়নের সময়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ উপলক্ষে ইংলগু 
ইউরোপের সহিত বাণিজ্য বন্ধ করে। ইহার ফলে চিনি, সোরা, সোডা প্রভৃতি যে সকল 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুদ্রবাণিজ্যদ্বারা ইউরোপে আনীত হইত, তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া 
গেল। সোডার অভাবে সাবান ও কাচ হইতে পারিল না; চিনির ও সাবানের অভাবে লোকের 
অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল! সোরার অভাবে বারুদ প্রস্তুত হয় না। তখন ফ্রান্সের সাধরণতন্ত্রের 
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কর্তৃপক্ষীয়গণ রাসায়নিকদিগকে আহান করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করিবার 
উপায় উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ করিলেন। এই নীতির পরিণাম ফল রসায়ন বিদ্যার ইতিহাসে 
সম্যক্‌ বর্ণিত হইয়াছে। বীট মূল হইতে চিনি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল। এই চিনি এক্ষণে 
ইক্ষুচিনিকে পরাস্ত করিয়াছে। সোরা প্রস্তুত করিবার জন্য, ফরাসী রাসায়নিকগণ গো ও 
অশ্বমূত্র গোময় প্রভৃতি পরিত্যক্ত জৈবপদার্থ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সোরা প্রস্তুত করিবার 
জন্য সোরার চাষেরও (81090 plantation) বন্দোবস্ত করিলেন; এবং সোডার অভাব 
দূরীকরণীর্থ সিটিজেন লাব্যাক্ক (01059 Le 81870) লবণ হইতে সোডা প্রস্তুত করিবার 
অবিনশ্বর প্রণালী আবিষ্কার করিয়া সোডা ও সাবানের বাণিজ্যে যুগান্তের আনয়ন করিলেন। 

এই রাজকীয় সহায়তা ও রক্ষণনীতির প্রভাবেই জর্ম্মনী শিল্পবিষয়ে এত উন্নতিলাভ 
করিয়াছে। জাপানী শিল্পও গবর্ণমেন্টের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া শুধু আপনার বলেই উন্নীত 
হয় নাই। সে সকল জাপানী ছাত্র প্রথমত ইউরোপ হইতে শিল্পশিক্ষা করিয়া আসিয়াছিল, 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের সাহায্যে নিজের ব্যয়ে ও দায়িত্বে এক কারখানা খুলেন। সেই কারখানার 
দ্রব্যসমূহ, ভাল হউক আর মন্দ হউক গবর্ণমেন্ট হইতে ক্রীত হইত। এইরূপে সেই কারখানার 
উন্নতি হইয়া যখন উহা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল, তখন তাহার পরিচালনের ভার সাধারণের 
উপর অর্পিত হইল। ইহার কৃতকার্য্যতা দেখিয়া ক্রমশঃ সাধারণ লোকেও নিজেদের ব্যয়ে 
এরূপ কারবার খুলিতে সাহসী হইল। 

পরিশেষে বক্তব্য যে এবিষয়ে ভারত গবর্ণমেন্টের উদাসীনতা বড়ই দুঃখের বিষয়। 
ভরসা করি ক্রমশঃ এভাব দূর হইয়া দেশের মহদুপকার সাধিত হইবে। 

দেশীয় শিল্পের উন্নতির পথে দ্বিতীয় অস্তরায় ধনিবর্গের নূতন ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইতে 
অনুৎসাহ। ইহাদের স্বপক্ষে একটি কথা বলা যাইতে পারে। কোন দেশের লোকই অনিশ্চিত 
পথে সহজে যাইতে সম্মত হয় না। কাজেই এদেশের ধনিগণ জমীদারিতে অর্থনিয়োগ না 
সুখ আছে, বোম্বায়ে কিন্ত সে সুখ নাই। এই জন্য বোম্বায়ের ধনিবর্গ জমীদারি না কিনিয়া 
ব্যবসায় টাকা ফেলেন! আর একটা কথা । বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে অনেকগুলি 
যৌথকারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তাহাদের প্রায় সকলগুলিই ফেল হইয়াছে। তাহাদের অভিজ্ঞতা 
হইতে এই কথাই বুঝা যায় যে দেশীয় শিল্পোন্নতির অস্তরায় ধনিবর্গের অনুৎসাহ ততটা নহে, 
শিল্প ও বাণিজ্য কাৰ্য্যে সুদক্ষ লোকের অভাব যতটা। 

কাজেই দেখা যাইতেছে, এদেশে বহুসংখ্যক শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির আবশ্যক। 
সুখের বিষয় এ বিষয়ে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বর্তমান সময়ে আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে 
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নামিবার পূর্ব্বে খুব ভালরূপ মনে রাখিতে হইবে যে এখনকার দিনে জ্ঞানবলই সর্ব্বশ্রেন্ঠ 
বল। যে দেশের লোকে এই জ্ঞানবল লাভ করিবার জন্য সাধনা করিবে, বিজয়লঙ্ষ্মী 
তাহাদিগেরই অঙ্কগত হইবে। 

এক্ষণে এদেশে যেরূপ প্রণালীতে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা ঈশ্সিত ফললাভ 
করিবার পক্ষে বিশিষ্টরূপ অনুকূল নয়। যে সকল ছাত্র এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অকৃতকার্য 
হইয়া বন্ধুসমাজে বড় অপমানিত বোধ করেন এবং জ্ঞানচচ্চা অপেক্ষা বিদেশগমনঘারা 
একটা হৈ চৈ করিয়া আপনাদিগকে লোকসমাজে প্রচারিত করাই যাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, 
সেই সকল হুজ্জুকপ্রিয় ছাত্রই এক্ষণে বিদেশে শিল্পশিক্ষার্থীগণের প্রধান পাণ্ডা। অবশ্য এই 
দলের মধ্যে যে দু একজন প্রকৃত জ্ঞানার্থী ছাত্র নাই এমন নহে। যাহা হউক, এই সকল ছাত্র 
করেন। তাহাদের জ্ঞান “যন্দৃষ্টং তল্লিখিতং, গোছের হয়। যাহা তাহারা দেখিয়া আসে নাই 
তাহা আর বুদ্ধি ছারা ঠিক করিয়া লইতে পারে না। ঘটনাক্রমে যদি এদেশের দ্রব্যসমূহের 
সহিত তাহাদের ব্যবহৃত দ্রব্যসমূহের কোনও পার্থক্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই তাহাদের 
চক্ষুস্থির হইয়া যায়! এই সকল কারণে দেশের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে বিদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান 
শিখিতে পাঠান কর্তব্য 

এখন যাহারা বিদেশে ছাত্র পাঠান তাহারা বলিতে পারেন যে, “ভালছেলে পাই না 
বলিয়াই আমাদিগকে মাঝারি ছেলে পাঠাইতে হয়। ভালছেলেদের এখানেই একটা কাজ 
জুটিয়া যায়, কাজেস তাহারা বিদেশে যাইতে চাহে না। বাস্তবিক ইহাও একটা উৎকট সামাজিক 
ব্যাধির লক্ষণ যে, যাহারা চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ভাল হইয়া পরীক্ষো্তীর্ণ হয় তাহারা 
দেশে থাকিয়া কোন রকমে ৫০ টাকাই হউক বা ১০০ টাকাই হউক, চাকুরিতে আয় করিতে 
পারে; তাহারা এই নির্ধারিত আয় ছাড়িয়া ভাবী উন্নতিকল্পে অগ্রসর হয় না। আবার আমাদের 
সমাজের ভয়ে ও বাল্যবিবাহগ্রস্ত হইয়া অনেকে যাইতে পারে না।” কথাগুলি সত্য, কিন্তু 
নিম্নলিখিত দুইটা ব্যবস্থায় অনেকটা সুবিধা হইবে এইরূপ অনুমান হয়। প্রথমতঃ, প্রত্যেক- 
বৃত্তির অর্থ আরও কিছু অধিক হওয়া আবশ্যক। নহিলে যাহাদের ঘরের টাকা খরচ করিবার 
সামর্থ নাই, সেরূপ অনেক কৃতবিদ্য ছাত্র বিদশেগমনে সক্ষম হইবে না। অল্প টাকার অনেকগুলি 
বৃত্তিঅপেক্ষা বেশী টাকার অল্পসংখ্যক বৃত্তি বাঞ্ছনীয়; দুই জন অর্দ শিক্ষিত ব্যক্তিকে পাঠান 
অপেক্ষা একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে পাঠাইলে ভাল হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিলাতের 
কারখানাওয়ালাদের সঙ্গে এরূপ বন্দোবস্ত করা চাই, যাহাতে তাহারা এই সকল ছাত্রকে 
কারখানায় কিছুকাল শিক্ষানবীশ রাখিতে সম্মত হয়। বিলাতের শিল্প ও কলাবিদ্যালয়সমূহে 


বজদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা 


যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহার একবারেই কার্যকরী নহে-_হাঁতে-কলমে কারখানা হইতে কেহ 
শিখিয়া আসিলে তবে তাহার দ্বারা কোনও নূতন কারখানা স্থাপিত হইতে পাইল; এখন, 
সকলেই জানেন কারখানাওয়ালারা কিরাপে শিক্ষার্থীদিগকে কারখানায় ঢুকিতে দেয় না। এ 
বিষয়ে জাপান কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল দেখা যাউক। জাপান-গবর্ণমেন্ট বড় বড় 
বিলাতী কারখানা হইতে কোটী কোটা মুদ্রার রণপোত্ত, এঞ্জিন প্রভৃতি লইতে স্বীকার পাইল; 
সঙ্গে সঙ্গে বন্দৌবস্তও হইল সেই সেই কারখানাওয়ালারা গুটাকত নির্ব্বাচিত জাপানী ছাত্রকে * 
কিছুকাল এপ্রেন্টিস রাখিবে। আমরা এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিলে কোন কোনও ভাল 
ছেলে বিলাত যাইতে সম্মত হইতে পারে । এ বিষয়ে আমরা ইণ্ডিয়া আফিসের কৃপাকটাক্ষ 
প্রার্থনা করি। বৎসর বৎসর কত কোটী কোটা টাকার নানাবিধ দ্রব্জাত ইণ্ডিয়া আফিসের 
কর্তৃপক্ষীয়গণ বিলাত হইতে এদেশে আমদানী করেন। তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে 
অনায়াসেই কারখানাওয়ালাদের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন। প্রবল রাজকীয় 
সহায়তা ব্যতিরেকে প্রজাবর্গের দুর্বল শক্তি এরূপ মহৎ ব্যাপার সিদ্ধ হওয়া সুদূরপরাহত। 

আরও একটা কথা! যে সকল সাধারণ ছাত্র আপাততঃ বিদেশে যাইতেছে, তাহাদের 
প্রকৃতই শিল্পশিক্ষার প্রতি অনুরাগ আছে কি না, তাহা কতকটা পরীক্ষা করিয়া এবং এদেশেই 
কতকটা তাহাদিগকে শিখাইয়া পড়াইয়া পাঠান উচিত। বিদেশগমনোম্মুখ ছাত্রদিগকে যদি 
প্রশ্ন করা যায় “কি শিখিতে যাইতেছ” তাহার সদুত্তর পাওয়া যায় না। তাহাদের মনের মধ্যে 
একটা সুনির্দিষ্ট সংকল্প জন্মে নাই। এতদর্ঘে এদেশে যদি একটা শিল্পকলেজ খোলা হয় তবে 
বড়ই ভাল হয়। সেই কলেজ হইতে বা অন্য কোন উপায়েও তাহাদিগকে রসায়ন-বিদ্যা, 
পদার্থ-বিদ্যা অঙ্কন উত্ভিদ-বিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা তাহাদের ভবিষ্যতে কাজে 
লাগিবে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা জন্মাইবার জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করা উচিত। এই 
শিক্ষার পরে তাহারা তাহাদের ঈন্সিত শিল্পশিক্ষা বিষয়ে আরও কিছু অধ্যয়ন ও পরীক্ষা 
করুক। অর্থাৎ, যদি সাবান প্রস্তুত তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয় হয়, তবে তাহারা এদেশেই সাবান 
সম্বন্ধে কতকগুলা পরীক্ষা করুক। তাহারা দেখুক যে বিনা সাহায্যে তাহারা কতদূর অগ্রসর 
হইতে পারে এবং বিদেশ হইতেই বা তাহাদিগকে কি শিখিতে হইবে অথবা যদি তাহারা অন্য 
কোন বিদ্যা শিখিতে চায় ত তাহা খুব সেকেলে রকমেও এদেশে চলিত থাকিলে, তাহারও 
প্রক্রিয়া সকল নিজহস্তে করিয়া তাহার দোষ অসম্পূর্ণতা শিখুক।* এই শিক্ষা-প্রণীলীর ফল 

* গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “এদেশে 
শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া বিদেশে হাতেখড়ি আরম্ভ করিলে অর্থ ও সময়ের অপব্যয় ত হয়ই, এদেশের 
অবলঘ্থিত ক্রমের দোষ ক্রুটি লক্ষ্য করিবারও সুযোগ ঘটে না। ফলে বিদেশে কলা শিক্ষা করিয়া এদেশে 


৬৪৭ 


সস 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


 খুবভাল। কারণ নিজেদেরই চেষ্টায় যে জ্ঞানটুকু লাভ হইবে তাহার মাত্রা যতই কেন কম হউক 
না,এ জ্ঞানলাভার্থ তাহাদের গবেষণীবৃত্তির যেচর্চ্চা হইবে তাহার মূল্য অনেক। এইরূপ শিক্ষার 
ফলেই তাহারা ভবিষ্যতে নৃতন জ্ঞান আহরণে সমর্থ হইবে। 

এদেশের যে সকল উৎকৃষ্ট ছাত্র বিদেশে যাইতে পারিবে না তাহাদিগকে একেবারে বাদ 
দিলে চলিবে না। তাহাদেগের জন্য কোনও প্রকার শৈল্পগবেষণাবৃত্তির Technical Re- 
search Scholarship) ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃত্তিধারিগণ এদেশের কোনও বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষাগারে গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। বৈদ্যুতিক এপ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি কয়েকটা কঠিন 
বিষয় ভিন্ন, বস্তররঞ্জন, চীনাবাসন, সাবান, রং, চর্ম্ম-সংস্কার, সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্য (preserved 
£০০৭5) কাগজ আদি সম্বন্ধে এদেশেও প্রস্তাবিত শিল্প-কলেজে অনেক দূর পরীক্ষা করিবার 
সুবিধা করা যাইতে পারে। এ সকল বৃত্তিধারিগণের ইহাই বোধ্য হউক যে, উহীরা এতদ্দেশীয় 
দ্রব্যাদি হইতে এবং যতদুর সম্ভব সহজ প্রণালী দ্বারা পূর্বোক্ত সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে 
থাকুন। এইরূপে এদেশে একদল গবেষণাকারী প্রস্তুত হইবে। তাহারা তৎপরে স্বয়ং বিদেশে 
যাইয়া অথবা বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ছাত্রবর্গের নিকট হইতে বিদেশের নবার্জিতি বিদ্যার 
সহিত আপনাদের অর্জিত বিদ্যা মিলাইয়া এদেশের উপযোগী প্রণালীমতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত 
করিতে পারিবেন। 
উপসংহার করিব। সেটা হইতেছে__-আমাদের দেশে সাধারণ বিজ্ঞানচ্চার অভাব (want 
of general scientific research) | শিল্প বিজ্ঞানের রাজ্যে আজকাল দৈনন্দিন পরিবর্তন 
হইতেছে, সামান্য একটা নূতন আবিষ্টরিয়ারপ্রতিত্বন্ৰিতায় পূর্কব্তী প্রক্রিয়া একেবারে নিষ্ফল 


আসিয়া সেই কলা নূতন ভাবে শিখিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, এদেশের কোন্‌ দ্রব্য কোথায় কত পরিমাণে 
পাওয়া যায়, তাহা পূৰ্ব্বে জানিয়া গেলে, তদনূরূপ শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি থাকে।” (৪৫২ পৃষ্ঠা)! এই জন্য এ 
বৎসর চুয়ালিশ জন ছাত্রের শিল্পশিক্ষার্থ বিদেশগমনসংবাদ পড়িয়া তিনি আমাকে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 
“কই এবারেও ত দেশে শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত হইল না।” তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের 
“নেতা”রা “স্বদেশী” হইলেও দৈশভাষায় লিখিত কোন কথা মূল্যবান মনে করেন না। কোনও ব্যক্তি 
ব্যাকরণ বাঁচাইয়া দু'্টা কথা ইংরাজীতে লিখিলে তাহার দাম আছে, কিন্তু অতি বিচক্ষণ লোকেরও বাঙ্গলা 
' কথার দাম নাই। ছেঁড়া হাইকোর্টের যে সম্মান, মুল্যবান ধূতি চাদরের সে সম্মান কেমন করিয়া করিব 
বলুন। মোতোদা ও হারোদা নামক যে দু'জন জাপানী ভদ্রলোক সম্প্রতি ভারতভ্রমণ করিতেছেন, 
এলাহাবাদে কোন ভদ্রলোক তাহাদের কাছে দুঃখ করিয়া বলেন যে, একজন ভারতবাসী জাপান হইতে 
রেশমশিল্প শিখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাহা কাজে লাগাইতে পারিতেছেন না। তদুত্তরে জাপানী ভদ্রলোকেরা 
বলেন যে, জাপানে কোন শিল্প শিখিতে যাইবার পূর্ব্বে এদেশে সেই শিল্প যতটা সম্ভব শিখিয়া যাওয়া 
উচিত। কিন্তু কে কার কথা শুনে?-_ প্রবাসী-সম্পাদক। 


৬৪৮ 


বঙ্গদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা 


হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এই ভীষণ প্রতিযোগিতায় দিনে আমাদের ছাত্রগণ যদি উত্তাবিনী 
শক্তির পরিচয় দিয়া আপনাদের প্রণালীসমূহকে ক্রমাগত উন্নতির দ্বারা নৃতনের সমকক্ষ 
করিয়া রাখিতে না পারেন। তাহা হইলে তাঁহারা আজ এত ব্যয় করিয়া যাহা শিখিয়া আসিতেছেন, 
দুই বৎসর পরে জর্ম্মনী বা আমেরিকায় একটা নৃতন আবিষ্কারের ফলে তাহা সমুদয়ই বিফল 
হইয়া যাইবে। 

আধুনিককালের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাগুলি আরও বিশদ ভাবে বুঝা যহিবে। 

(১) সকলেই জানেন সোরা হইতে নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত হয়। কিন্তু আজকাল তড়িৎ 
সাহায্য বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত হইতে আরম্ত হইয়াছে। কিছু 
কালের মধ্যে হয় ত এই প্রণালী পুরাতন প্রণালীকে উঠাইয়া দিবে। 

‘One of the sensations at the International Congress of applied 
chemistry held in Berlin in 1903 was the announcement made then 
that the formation of nitrates from the air had been successfully 
accomplished.... Profs. Birkeland and S. Eyds of Christiania, have 
devised a process which has proved so efficient in practice that a 
syndicate has been formed to work it.... The sysdicate has works at 
Notodden and the daily production amounts to the equivalent of 30 
cwt. of pure nitric acid. Extensions of the works are being rapidly 
carried out. The synthetically produced calcium nitrate is now used 
in the chemical industry, besides taking the place of chili nitre as a 
fertiliser.’ 

The Chemist and Druggist, Dec. 16, 1905. 


(২) Brummer Mond & Co. চীনের আলকালির ব্যবসা (alkali 0৪6) কয় 
বৎসরের জন্য একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। করিয়া লইয়াছে। সেই কয়বৎসরের পরেও যে 
কেহ তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে, পারিবে এমন তাহারা মনে করে না। 

Mr. Burril (United States Consul) then mentions what would 
need to be done by any manufacturer who desires to compete with 
Messrs Brumer Mond & Co., nairly remarks that they "would re- 
sent any invasion of their monopoly and would employ every means 
to discourage competition." Examination of the prices he quotes 
does not reveal and Eldorado of competitors. 

The chemist & Druggist, Oct 14, 1905. 


(৩) ইউরোপে কোন দেশে কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয়ে একখানি রণপোত প্রস্তুত হইল। 


৬৪৯ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


তারপর যখন সেখানি ভাসান হইল তখন হয় তা শুনা গেল আর একদেশে একটু উন্নত 
প্রণালীমতে রণপোত প্রস্তুত ইইতেছে। অমনি সেই কোটা টাকার রণপোত প্রস্তুত হইতেছে। 
অমনি সেই কোটা টাকার রণপোতখানি একেবারে “পচিয়া গেল” _ তাহার ভাঙ্গিয়া নূতন 
উপায়ে আছে একখানি রণপোত প্রস্তুত হইতে লাগিল। সম্প্রতি ইংলণ্ডের "H. M. Battle- 
ship" "Dreadnaught" এইরূপ উন্নত প্রণালীতে নির্মিত হইয়াছে যে অনেকে বলিতেছেন 
পুরাতন রণপোতগুলির আমুল সংস্করণ আবশ্যক। আবার হয় ত দুদিন পরে 
"Dreadnaught" খানিই পুরাতন বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। 

(৪) ইংলণ্ডের J. W. Swan, F.R.S., President of the Society of Chemi- 
cal Industries, কয়েক বৎসর হইল একটা বক্তৃতায় ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভাব 
জনিত ব্যবসায়ের ক্ষতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন $= 

One of the most pressing requirements of the moment demanded 
not only in the interest of the chemical industry but in that of our 
manufacturing industries generally, is adequate edndoument and 
encouragement of research, Original scientific research is the foun- 
tain-head of new knowledge, the vital stimulus of industrial growth, 
the originator of new industries and sustainer of old. Yet, nation- 
ally, in the organisation of our educational and industrial system, 
we give to scientific research no hospitality— We barely, pay it the 
respect of recognition. 

‘ Nature, Aug. I, 1901. 
ইংলণ্ডের সম্বন্ধে যদি এই কথা বলা হইল, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কি বলিতে 
হইবে। 

দেশে তখনই শিল্পাদি সুপ্রতিষ্ঠ হইবে যখন দেশময় বিজ্ঞানচর্চ্চা হইতে থাকিবে। জন্ম্মানী 
প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞানের অত বহুলপ্রচার বলিয়াই না আজ তাহরা শিল্প বিষয়ে অত উন্নতিলাভ 
করিতে পারিয়াছে? বাস্তবিক, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বোলার, লীগিব প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিকগণ জৰ্ম্মানীতে যে বিজ্ঞানচর্চ্চার সূত্রপাত করেন প্রায় শতাবদীকাল ধরিয়া সেই 
বিজ্ঞানসাধনা চলিতেছে* জর্মানীর শিল্পোন্নতি এই বিজ্ঞানসাধনার অন্যতম ফল বৈজ্ঞানিকগণ 
জ্ঞানের জন্য বিজ্ঞানচচ্চা করেন, আনুষঙ্গিকরূপে কোন কোন দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত 
হয়, ব্যবসায়িগণ তাহার সাহায্যে বড় বড় নূতন কারখানা খোলেন। হিমালয়দুহিতা ভাগীরথী 


* গত বৎসর আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত “প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বিতীয় পত্র” দেখুন। 


৬৫০ 


বঙ্গদেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা 


অনন্যমনে সাগরোদ্দেশ্যে গমন করিতছেন; তোমার ক্ষেত্রে জলসেচন্‌ আবশ্যক, তুমি একটা 
" খাল কাটিয়া ত্বাহার কিছু জল লইয়া যাও। মনস্বিগণের মস্তি্প্রসূত বিজ্ঞান সৰ্ব্বদা সত্যের 
অনুসন্ধানে ধাবিত হইতেছে, তুমি ব্যবসাদার তাহার কিঞ্চিৎ সাহায্য লইয়া একটা কারখান 
খোল। যাহারা আমাদের দেশের শিল্পের সম্যক্‌ উন্নতি দেখিতে বাসনা করেন তাহাদিগের 
এই কথটী ভাবিয়া দেখা উচিত। | 

যে ভারতবর্ষ একদিন নিষ্কাম জ্ঞানচ্্চার জন্য জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, যেখানকার 
নীরবে নির্জন জ্ঞানচর্চ্চার ফলে সাংখ্য বেদাস্তের ন্যায় দর্শনশাস্ত্, মহাভারত রামায়ণের ন্যা 
মহাকাব্য, চরক সুশ্রুতের ন্যায় চিকিৎসাগ্রন্থ, বরাহ মিহির গোলাধ্যারের ন্যায় জ্যোতিষ প্রস্থ 
প্রণয়ণ করিয়া জগতে অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছে; যেখানকার ব্রান্মণগণ শোকে দুঃখে বিবিধ 
নির্যাতনের মধ্যে পড়িয়াও নিষ্কামভাবে কার্য করিয়া শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানের চর্চা করিয়া 
খষিদের অর্জিত জ্ঞান আমাদের নিকট আনয়ন করিয়াছেন; অথবা যেদিনও যে দেশেই 
পণ্ডিতগণ তিস্তিড়ীপত্র, কাচকলা ও আতপ তগুল মাত্রে জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহ করিয়া অসামান্য 
জ্ঞানস্পৃহার পরিচয় দিয়াছেন সে দেশের দারুণ দুর্দশার কথা ভাবিয়া কাহার না চিত্ত 
শোকার্ত হইয়া পড়ে? সেই দেশে কি না আজ অর্থই বিদ্যাশিক্ষা করিবার পক্ষে একমাত্র 
প্রলোভন? যে দেশের বিদ্যার্থিগণ বিলাসশূন্যতা, কষ্ট ও শ্রমসহিফ্ণুতাদি গুণের দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
না অন্তরে দারুণ ক্ষোভ উদিত হয়? আজকাল কেবল “অর্থকরী বিদ্যা চাই”_- এই ধুয়া 


উঠিয়াছে-_-ইহা কেবল জাতীয় হীনতার পরিচায়ক মাত্র। বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্যই বিদ্যা ও . 


জ্ঞানচচ্চাী কর-_একথা বড় একটা শুনা যায় না। আমাদের জানা উচিত যে যে দেশে নিউটন, 
স্পেনসার, ডার্বিন্‌ জন্মিতে পারে, সেই দেশেই ওয়াট, ষ্টিফেন্সন্‌ জন্মিতে পারে; যে দেশে 
অসাধারণত্ব লাভ করিতে পারে। যে ভারতে কপিল, ব্যাস, আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত জন্মিয়াছিলেন, 
সেই ভারতেই শিল্পকলা, আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়ন শিল্পাদির উন্নতি হওয়া সম্ভব ছিল। আবার 
ফুটিয়া উঠিবে। জ্ঞান জাতীয় জীবনের উৎস; ইহা হইতে শত শত নদী বাহির হইয়া গিয়াছে 
তাহার সলিল শত লোকের কার্য্যসাধন করিয়া যাইতেছে। 
সহযোগী লেখক : শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্‌ এ, 
শ্রীসতীশমন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এস্‌সি। 


বঙ্গীয় শিল্প বাণিজ্যাদি ব্যবস্থায় 
বিজ্ঞানের স্থান ও সম্বন্ধ ।* 


আজকাল দেশে একটা বিষম সমস্যা এসে পড়েছে। কয় বৎসর হইতে লোকে যে আশা 
পোষণ করিতেছিল যে, বিজ্ঞানশিক্ষার ফলে নানা কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভদ্রলোকের 
অন্নকষ্ট দূর করিবে -- সে আশা দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। বঙ্গীয় যুবক দলে দলে দেশ- 
দেশান্ত হইতে নব নব বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এদেশেও বিজ্ঞানের চষ্চা সমধিক 
পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে -- “কৈ দেশে কলকারখানা 
সে রকম বাড়িল কৈ?” ইংলণ্ড ও জর্ম্মাণি হইতে রঞ্জনবিদ্যা, চর্ম্মপরিষ্করণ, ওযধ-প্রস্তুত- 
করণ প্রভৃতি শিখিয়া আসিয়া কেহ কেরাণীর কাজ করিতেছেন, কেহ কলেজে শিক্ষকতা 
করিতেছেন, কেহ বা একটি কারখানা স্থাপন করিয়া তাহাতে লোকসান দিতেছেন। প্রতিভাশালী 
যুবক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দত্ত জর্ম্মাণি হইতে ইলেক্লিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ 
করিয়া আসিয়া তাহার জন্মভূমিতে কোন কার্য্যক্ষেত্র পাইলেন না কিন্তু পুনরায় জর্ম্মাণিতে 
গিয়া সেখানকার একটি বড় কারখানায় অতি সম্মানের সহিত কর্ম্ম করিতেছেন। এরূপ কেন 
হইতেছে এবং ইহার প্রতিকারই বা কিরূপে হইতে পারে, সে বিষয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল 
ব্যক্তির অনুধাবন করিয়া দেখা উচিত। এ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ বিবেচনা হয়, তাহাই 
স্থলে লিপিবদ্ধ হইল। 

প্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে এই যে, আমরা আরম্ভ করিয়াছি উল্টাদিক হইতে। 
জর্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে অনেক বড় বড় কারখানা আছে-_ ব্যবসা বুদ্ধিতে পরিপক্ক লোকের 
তত্বাবধানে সে সকল চলিতেছে। যে সকল যুবক বিজ্ঞান শিক্ষা করে তাহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ সেই সব কারখানায় বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ কন্মচারী রূপে (Scientific experts) 
নিযুক্ত হয়। ব্যবসা পরিচালন সম্বন্ধে তাহাদিগকে কিছুই দেখিতে হয় না-- তাহাদের কাজ 
হইতেছে রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের প্রস্ততপ্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা করা । এক একটি কারখানা 
যেন এক একটি যন্ত্র বৈজ্ঞানিক যুবকগুলি যেন সেই যন্ত্রের এক একখানি চাকা, যন্ত্রের 
উপযুক্ত স্থলে গিয়া সংযোজিত হয়। আমাদের দেশে কিন্তু সেরূপ কারখানা নাই, কাজেই 
বিলাতপ্রত্যাগত বৈজ্ঞানিককে যে কেবল দ্রব্যপ্রস্তুত প্রণালী পরিদর্শন করিতে হয় তাহা নহে, 
উপরস্ত একটি নৃতন ব্যবসা গড়িয়া তুলিবার জন্য যে ব্যবসাবুদ্ধির প্রয়োজন তাহাও তাহার 

* মানসী, চৈত্র, ১৩২০। 





বঙ্গীয় শিল্প বাণিজ্যাদি ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান ও সম্বন্ধ। 


নিকট হইতে প্রত্যাশা করা হয়। প্রথমতঃ মূলধন সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে ভিখারীর ন্যায় 
ধনীর দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে হয়। তারপর যৌথ কারবার খুলিবার জন্য যাহা কিছু অভিজ্ঞতা 
সমস্তই লাভ করিতে হয়। ফলকথা জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সমস্তই তাহাকে 
করিতে হয়। একাধারে পরস্পর বিসন্বাদী এতগুলি গুণের সমাবেশ প্রায়ই দেখা যায় না। 
ফলে ব্যবসাটি দীড়াইতে পারে না। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রথমে দেশে বাণিজ্যের (Conmerce) বৃদ্ধি হওয়া 
আবশ্যক । এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিতে এবং বিদেশের প্রস্তুত দ্রব্য এদেশে 
আমদানি করিতে কোনও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন নাই। অথচ এই কাজ করিতে করিতে 
জনকয়েক লোক পাকা ব্যবসাদার হইয়া উঠে আর সঙ্গে সঙ্গে বহু অর্থ সঞ্চয় করে। এখন 
এই সকল লোক যদি কারখানা ৪০০79) খোলে এবং বিজ্ঞানশিক্ষিত লোককে সেই 
কারখানার দ্রব্য প্রস্তুতকারকরূপে নিযুক্ত করে এবং ব্যবসা পরিচালনের ভার নিজেরা গ্রহণ 
করে, তাহা হইলে অচিরেই সুফল আশা করা যায়। 

কিন্তু আমাদের দেশে এই শ্রেণীর বড় বড় ব্যবসাদার কোথায়? প্রতি বৎসর এই এক 
কলিকাতা সহরেই যে কত কোটি টাকার আমদানী রপ্তানির কারবার চলিতেছে * তাহাতে 
বাঙ্গালীর অংশ কতটুকু আছে? বেশির ভাগ লাভ অবশ্য সাহেবরাই লইয়া যায়, তবু যাহা 
কিছু বাকি থাকে তাহা ত বাঙ্গালীরই প্রাপ্য? কিন্তু কি মজা, সুদূর রাজপুতানার মরুভূমি 
হইতে মাড়বারি আসিয়া বাংলার ব্যবসা বাঙ্গালীর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। আমরা 


* ভারতবর্ষের বহিঃবাণিজ্য প্রতি বৎসর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। নিম্নে গত তিন বৎসর 
আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ প্রদত্ত হইল। 


আমদানি রপ্তানি 
১৯১০-১১ ১৬৯ কোটি টাকা। ২১৭ কোটি টাকা 
১৯১১-১২ ১৯২ ৮ ইতি, 
১৯১২--১৩ ৬১. ২৫৩ ০.৪ 

See Trade Review of India 191 1,1912, & 1913 

বঙ্গদেশেও এইরূপ আমদানি ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে যথা -- 

আমদানি রপ্তানি 
১৯১০-১১ ৪৯ কোটি টাকা। ৮২ কোটি 
১৯১১-১২ বারা ৯০ 9১ 
১৯১২-১৩ ৬২ 55 35 2১০০ ০১ 


See the Annual Statement of the Seaborne Trade & Navigation of the Bengal 
Presidency, (1911-13) 


৬৫৩ 


আচার্য প্রফুল্পচন্ত্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


যতক্ষণ উকিলি ও কেরাণিগিরির মোহে অভিভূত ছিলাম সেই অবসরে বাণিজ্যপ্রিয় মাড়বারি 
শনৈঃ শনৈঃ বাঙ্গালীর ব্যবসাগুলি হস্তগত করিতেছিল। এক এক জন অশিক্ষিত মাড়বারি' 
মহাজন কি টাঁকাটাই লুটিতেছে। আর আমরা এত লেখাপড়া শিখিয়া সামান্য জীবিকার জন্য 
দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অবমানিত হইতেছি। 

দারিদ্রযপীড়িত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের এখন ব্যবসা করা ভিন্ন গত্যস্তর নাই। যে কোনও 
ব্যবসায় সুবিধা দেখা যাইবে তাহাই করিতে হইবে __ তাহাতে মানবসমাজের সূক্ষ্ম বিচার 
করিলে চলিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন -_ এই চামড়ার ব্যবসা । এই যে বৎসর বৎসর এত 
কোটি টাকারচামড়া রপ্তানি হইতেছে, তাহার কিছুমাত্র লাভ বাঙ্গালী পায় না কেন? মুসলমান 
মহাজনেরাই কেন এই ব্যবসাঁটি একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে? কেহ কেহ বলিবেন গোচর্ম্মের 
ব্যবসা হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্মহানিকর। কিন্তু এই সব চামড়ার আড়তে দেখিবেন ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থসস্তান কেরাণী হইয়া খাতা লিখিতেছেন -- তাহাতে তাহাদের জাতি যায় না, কিন্ত 

তবে ইহাও স্বীকার্ধ্য যে অবস্থাবৈগুণ্যে বাঙ্গালীর মন ক্রমশঃ ব্যবসার দিকে যাইতেছে। 
এখন উকিলের সংখ্যা মৌকদ্দমার তুলনায় অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে_আর চাকরি অনেকের 
ভাগ্যেইদুর্মভ হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই শিক্ষিত ভদ্রলোক ক্রমে ব্যবসা আরস্ত করিতেছেন। 
তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়াও কেহ কেহ পুস্তকের দোকান বা গাড়ী- 
মেরামতের কারখানা খুলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না। 

বলা বাহুল্য, যে অশিক্ষিতের হাতে যে ব্যবসাগুলি রহিয়াছে সেগুলি শিক্ষিতের হাতে 
থাকিলে তাহাদের যথেষ্ট উন্নত হইবে। শিক্ষিত লোকে বিলাতি ব্যবসাদারের সঙ্গে চিঠিপত্র 
লোকে তাহা পারে না। তাহাদের ব্যবসা খানিকটা বাড়িয়াই স্থিতিশীল হইয়া যায়, সেটিকে 
আরও বড় করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই।তঙ্ভিন্ন সততা, সৌজন্য প্রভৃতি অত্যাবশ্যক গুণ 
অশিক্ষিতের অপেক্ষা শিক্ষিতের অধিক অভ্যস্ত থাকে। কিন্তু এ সমস্ত সুবিধা সত্বেও অনেক 


1 ১৯১১--১২ খৃষ্টাব্দে ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার এবং ১৯১২--১৩ খৃষ্টাব্দে ১১ কোটি ৭৩ লক্ষ 
টাকার চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। এ বৎসর আগ্রা ও অযোধ্যা প্রদেশে যে রকম দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা 
দেখা যাইতেছে তাহাতে আহারাভাবে গোবংশ প্রা নির্ব্বশ হইয়া আসিবে এবং চামড়ার বপ্তীনি বহু 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে! (Vide Trade Review of India (1911-12 & 1912-13) এক বাংলাদেশ 
হইতেই ১৯১১--১২ খৃষ্টাব্দে ৭ কোটি ২৭ লক্ষ এবং ১৯১২--১৩ খৃষ্টাব্দে ৮ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার 
চামড়া রপ্তানি হইয়াছে । (See the Anuual Statement of the Seaborne Trade & Navigation of 
the Bengal Presidency, 1912-13) 





ড৫৪ 


বঙ্গীয় শিল্প বাণিজ্যাদি ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান ও সম্বন্ধ! 


ভদ্রলোক ব্যবসায় লোকসান দেন, তাহার কারণ কি? 

প্রধান কারণ ব্যবসা সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতার অভাব। একজন লেখা পড়া শিখিতে 
স্কুল ও কলেজে কত বৎসর ব্যয় করিলেন, কিন্তু যেই একটি ব্যবসা খুলিবার ইচ্ছা হইল 
অমনি আরম্ত করিয়া দিলেন। লেখা পড়ার ন্যায় ব্যবসাও একটা শিখিবার জিনিস -_ কয়েক 
বৎসর শিক্ষানবিশি না করিয়া কেহই তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইতে পারে না। আজ যে মাড়বারির 
প্রকাণ্ড ব্যবসা দেখিয়া বিস্লিত হইতেছ-_ সে আরম্ত করিয়াছিল অতি সামান্য অবস্থা হইতে; 
হয়ত সে বহুকাল কোনও ব্যবসাদারের কর্ম্মচারীরূপে থাকিয়া ব্যবসার রহস্যগুলি আয়ত্ত 
করিয়া লইয়াছিল,নয়ত সে একজন ছোট দোকানদার, এমন কি ফেরিওয়ালা হইয়া আরম্ত 
করিয়াছিল। 

ক্রমে ক্রমে তাহার ব্যবসাটি বাড়িয়া উঠিয়াছে, ক্রমে ক্রমে সে একজন দুইজন করিয়া 
কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছে। সে ব্যবসার সবই বুঝে, কোনও কর্ম্মচারির সাধ্য নাই যে তাহাকে 
ফাঁকি দেয়। বিলাতের অনেক ক্রোড়পতি সওদাগরও এইরূপ সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি 
করিয়াছেন। আমাদের চোকের সম্মুখেই ত মুদি স্যার লিপ্টন, দরজি হোয়াইটবে লেডল 
করিয়া ধনকুবের হইয়াছেন। তাই বলিতেছি, যদি কোনও ব্যবসা করিবার ইচ্ছা হয়, কিছু দিন 
শিক্ষানবিশি কর। ধর তোমার ইচ্ছা হইল পাটের ব্যবসা করিবে।* তাহা হইলে তুমি কিছুকাল 
অনন্যকর্ম্মা হইয়া পাটের ব্যবসাই শিক্ষা কর! সে সম্বন্ধে যা কিছু পুস্তক পত্রিকাদি পাও পড়, 
উপরস্ত পাটের হাটে যাতায়াত করিতে থাক। যেখানে পাট জন্মিতেছে সেই পল্লীগ্রামে গিয়া 
কিছুদিন বাস কর, কিরূপে পাট জন্মায়, কত রকম পাট আছে, পাটে কিরূপ ভেজাল দেওয়া 
হয় প্রভৃতি বিষয় পুঙ্থানুপুজ্ঘরূপে জানিয়া লও! যখন পাট উৎপন্ন হওয়া হইতে পাট রপ্তানি 
পর্য্যস্ প্রত্যেক ব্যাপারটি তোমার পরিজ্ঞাত হইবে তখন অঙ্গে অল্পে পাটের ব্যবসা আরম্ভ 
করিবে-_-তাহা হইলেই কৃতকার্ধ্য হইবে; নহিলে কিছু না জানিয়া ব্যবসা ধরিলে পিতৃপুরুষের 
সঞ্চিত ধন লোকসান হইয়া যাইবে। ইহাও মনে রাখিও গাছে না উঠিতেই কেহ এক কীদি 


* পাটের ব্যবসা বাংলার একটি প্রধান ব্যবসা । জগতে যত পাটেব আবশ্যক তাহার অধিকাংশ এই 
বাংলা দেশ হইতেই সরবরাহ হয়। ১৯১১-_-১২ খৃষ্টাব্দে ২২ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকার পাঁট এবং ১৯১২-- 
১৩ খৃষ্টাব্দে ২৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকার পাট ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়াছে। ইহার মধ্যে, এক বঙ্গদেশ 
হইতেই ১৯১১-_-১২ খৃষ্টাব্দে ২০ কোটি এবং ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে ২৪।| কোটি টাকার পাট গিয়াছে। 
(See the Anuual Statement of the Seaborne Trae & Navigation of the Bengal Presidency, 
1912-13) 


৬৫৫ 


আচার্য প্রফুল্পচন্ত্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


পায় না। ব্যবসা আর্ত করিয়াই কেহ রাতারাতি বড় মানুষ হয় না। বহুদিন ধৈর্য্যাবন্বনপূর্ব্বক 
লাগিয়া থাকিলে তবে সফলকাম হওয়া যায়। অনেকগুলা পাস করিয়া যখন একজন উকিলি ' 
আর্ত করেন তখন তাহার কি হয়? তখনই কি তিনি জুড়ি হাঁকাইতে থাকেন? না, কত 
বৎসর ঘরের খাইয়া আদালতে গাছ তলায় বসিয়া, দালালের অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া আস্তে 
আস্তে পশার জমাইতে হয়। ভীষণ প্রতিযোগিতা সত্তেও উকিলিতে একজন এইরূপ অসাধারণ 
অধ্যবসায় দেখাইতে পারেন কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র একেবারে লক্ষপতি হইতে 
চান। 
পাঠক বুঝিতেছেন কেন আমরা বাঙ্গালীকে এক্ষণে কলকারখানায় হাত না দিয়া-ব্যবসা 
বাণিজ্য করিতে বলিতেছি। একটি নৃতন কারখানা গঠিয়া তুলা দুঃসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু দেশে 
যে সব ব্যবসা রহিয়াছে তাহা অবলম্বন করা ও তাহার উন্নতি সাধন করা অনেক সহজ । পরে 
যখন অনেক বাঙ্গালী ব্যবসাদার হইবেন তখন তাহারা কল-কারখানা আরম্ভ করিবেন এবং 
বিজ্ঞানশিক্ষিত লোককে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন। তবে এ কথা বলিতেছি না যে, আমাদের 
এক্ষণে আদৌ কলকারখানা করা উচিত নহে। দু-চারিটি কারখানা এখনই বেশ চলিতেছে 
এবং অদূর ভবিষ্যতে যে আরও কয়েকটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়া লাভের ব্যবসা দাঁড়াইবে, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, বেশী সংখ্যায় কারখানা হইবার পূর্বের বাঙ্গ 
[লীকে বাণিজ্যপরায়ণ ও ব্যবসায় অভিজ্ঞ হইতে হইবে। 
আজ কালকার দিনে বড় কারবার মাত্রকেই যৌথকারবার করিতে হয়। এখন একটা 
যৌথ কারবার চালান মুখের কথা নহে। প্রথমে বাঙালীকে দুই চারিজন অংশীদার মিলিয়া 
"ব্যবসা করিতে হইবে। যখন অংশীদারগণ কেহ কাহাঁকেও ঠকাইতে চেষ্টা করিবে না এবং 
পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে শিখিবে তখন তাহারা আস্তে আস্তে যৌথ কারবারের দায়িত্ব 
গ্রহণের উপযুক্ত হইবে। 
একদিকে যেমন কয়েকজন ব্যবসায় পরিপক্ক হইবেন,অপর দিকে তেমনই কয়েকজনকে 
বিজ্ঞানবিৎ হইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক শিল্প (06০00195) শিক্ষার জন্য অনেকে বিদেশে 
যাইতেছেন, গভর্ণমেন্টও একটি বৈজ্ঞানিক শিল্পবিদ্যালয় (Technological Institute) 
প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিতেছেন। এই সকল উপায়ে যে সব যুবক বৈজ্ঞানিক শিল্প শিখিবেন, 
সংযোগ হইবে। বৈজ্ঞানিক শিল্প-শিক্ষা নিদারুণভাবে সম্পাদিত হইলে সর্বাপেক্ষা অধিক 
ফলোপধারক হইবে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করা 
যাইবে। 


৬৫৬ 


বঙ্গীয় শিল্প বাণিজ্যাদি ব্যবস্থায বিজ্ঞানের স্থান ও সম্বন্ধ । 


১) যে সকল যুবক বিদেশে বৈজ্ঞানিক শিল্প শিখিতে যান, তাহারা এ দেশে সেই শিল্পের 
অবস্থা সম্বন্ধে প্রায়ই অনভিজ্ঞ। কাজেই আমেরিকা বা জাপানে সেই শিল্প-কার্য যেরূপে 
সম্পাদিত হয়, তাহারা তাহাই মাত্র শিখিয়া আসেন __ এ দেশের শিল্পের সহিত সে 
দেশের শিল্পের তুলনা করিয়া শিক্ষা করা হয় না। প্রত্যেককেই ত দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া 
চলিতে হইবে? 
মনে ককন, একজন চর্ম্ম-পরিষ্করণ বিদ্যা (7৭০॥i॥৪) শিখিতে চান। তাহার উচিৎ 
প্রথমে আমাদের দেশেই অশিক্ষিত লোকে কি ভাবে চামড়া পরিষ্কার করে তাহা ভাল 
করিয়া দেখা এবং যে দুই একটি ট্যানারী চলিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে পুঙ্থানুপুঞ্খরূপে 
খবরাখবর লওয়া। এ দেশের ট্যানারীর সুবিধা ও অসুবিধাগুলি জানিয়া পরে তিনি যদি 
বিদেশে উন্নত প্রণালীসমূহ শিক্ষা করিতে যান, তাহা হইলেই তাহার শিক্ষা এ দেশের 
উপযোগী হইবে। নহিলে তাহাকে বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কয়েক বৎসর এ 
দেশের দ্রব্যাদি লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে, তবে তিনি এ দেশে কৃতকার্ধ্য হইবেন। 

২) অনেকে মনে করেন, বৈজ্ঞানিকশিল্প শিবিতে হইলে বিদেশে না গেলেই নয়। বাস্তবিক 

কিন্তু তাহা নহে। আজ কাল শিল্প সম্বন্ধে যেরূপ সুন্দর পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতে 
করিতে পারেন, তিনি যে কোনও সামগ্রী সুলভ মূল্যে প্রস্তুত করিতে পারিবেন! পুস্তকে 
মোটামুটিভাবে লেখা থাকে। কয়েকটি সুক্ষ্ম বিষয় ব্যবসাদারগণ সতর্কভাবে গোপন 
করিয়া রাখেন যোহাকে 1805 99০7৪ বলে)। শিক্ষার্থীকে সেগুলি নিজে পুনঃ পুনঃ 
পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কার করিতে হইবে। 
১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ বৈজ্ঞানিক-সমিতির রাসায়নিক শাখার সভাপতি আচার্য্য কিল্লিঙ্‌ 
বলিয়াছেন, “নিন্নলিখিত দুইটি উপায় অবলম্বন করিলে ইংলগ্ডের বিনষ্টপ্রায় রাসায়নিক 
কারখানাগুলি পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে। প্রথমতঃ __ বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্ম্মাণীর অনুকরণে 
রসায়ন শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে --- অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রগণকে কিছুকাল 
গবেষণাকার্ষে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। গবেষণার বিষয়গুলি এরূপে নির্ধারিত করা 
উচিত যেন তাহার ফলাফল হইতে রাসায়নিক কারবারের উন্নতি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ 
জরৰ্ম্মাণীতে যেরূপ প্রত্যেক কারখানায় বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক কেবল গবেষণা কার্যে 
নিযুক্ত থাকে এখানেও সেইরূপ করিতে হইবে। তীহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে কারখানার কোনও 
কাজ না করিলেও কিছুকাল পরে হয়ত এমন একটি নূতন প্রস্তুতপ্রণালী আবিষ্কার 
করিবেন যে, তাহাতে কারখানাটির মূর্তি একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।” 


আচার্য প্রফুন্রচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


৩) 


আচার্য্য কিল্লিঙ্রে কথা পুনরুক্তি করিয়া আমরাও বলিতেছি, যদি এ দেশের বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণ জন্মাণছাত্রগণের অনুকরণে, মৌলিক গবেষণাকার্ষে অধিকতর মনোযোগী হন 
এবং যদি জর্ম্মাণের মত এ দেশে কতকগুলি অধীতবিদ্য যুবককে মাসিকবৃত্তি প্রদান 
প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপৃত রাখা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই স্বদেশী সামগ্রী বিদেশীর 
সমকক্ষ হইয়া উঠিবে __ অন্যথা নহে। তবে আমাদের দেশের ব্যবসাগুলির এখনও 
এরূপ অবস্থা হয় নাই যে, মাহিনা দিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারী রাখিবে। যে সকল 
দেশহিতৈষী মহাশয় বিজ্ঞান চর্চার উন্নতিকল্পে অর্থদান করিতেছেন, তাহাদিগেরই নিকট 
এ বিষয়ের সাহায্য আশা করা যায়। মনে করুন, একজন বা দুইজন রসায়ন-বিদ্যায় এম্‌ 
এ উপাধি প্রাপ্ত যুবককে মাসিক একশত টাকা বৃত্তি দিয়া একটি দেয়াশলাইয়ের কারখানায় 
নিযুক্ত করা হইল এবং কল হইলে বলা হইল “আপনাদের ব্যবসার কিছু দেখিতে 
হইবেনা, কেবল কোন্‌ সুলভ উপায়ে আমাদের এই দেশীয় কারখানায় উৎকৃষ্ট দেয়াশলাই 
প্রস্তুত হইতে পারে এই বিষয় পরীক্ষা করিতে থাকুন। এ দেশের ভিন্ন ভিন্ন কাঠ লইয়া 
দেখুন, কোন্‌ কাঠে সস্তায় সর্বোৎকৃষ্ট দেয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স নির্মিত হইতে 
পারে। আপনাদের পরীক্ষার সম্তোষজনক ফল উৎপন্ন হইলে এই কারখানায় সে গুলি 
কাজে লাগান যাইবে এবং আপনাদিগকে এই কারখানার উপযুক্ত বেতনে বা 
অশ্শীদাররূপে নিযুক্ত করা যাইবে ।” এইরূপে কারখানার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক শিক্পসম্বন্ধে 
গবেষণার্থ কতগুলি বৃত্তি (Technological Research Scholarship) স্থাপিত 
হইলে দুই চারি বৎসরের মধ্যে অনেক সুফল প্রত্যাশা করা যায়। এই অত্যাবশ্যকীয় 
বিষয়ে কোনও দেশহিতৈষী ধনবান মহাত্মার মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে বড়ই সুখের 
বিষয় হইবে। 

প্রণস্ট দেশীয় শিল্প পুনরুজ্জীবিত করিবার পক্ষে কেবলমাত্র সুশিক্ষিত লোকের সাহায্য 
পাইলেই চলিবে না; কামার, কুমার, রংওয়ালা, প্রভৃতি অশিক্ষিত শিল্লিগণের সাহায্যও 
একাস্ত প্রয়োজনীয়। এই শিল্পিগণের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িয়াছে -_ একে ত 
তাহারা মূর্খ, তাহার উপর পানদোষ ও কদাচার প্রবেশ করিয়া এই সম্প্রদায়কে একেবারে 
অসার করিয়া ফেলিতেছে। শিক্ষিত ভদ্রলোক মাত্রেরই উচিত ইহাদের মধ্যে শিক্ষার 
সূত্রপাত করা, ইহাদের সহিত বন্ধুভাবে মিশিয়া ইহাদের নৈতিক উন্নতি সাধন করা। 
লোকমান্য গোখলে মহোদয়ের প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত আইন কত দিনে পাশ হইবে 
জানি না, তবে আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় যতটা হয় তাহা করিতে হইবে। কয়েকটি পরহিতব্রত 


বঙ্গীয় শিল্প বাণিজ্যাদি ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান ও সন্বন্ধ। 


যুবক নৈশবিদ্যালয় স্থাপন পূৰ্ব্বক ঠিক রাস্তায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যুবক ও বৃদ্ধ, 
ধনী ও নির্ধন, সমুদয় দেশহিতৈষী ব্যক্তি, কেহ অর্থদারা, কেহ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা, 
শিল্পিগণের শিক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত এই নৈশবিদ্যালয়গুলির সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতেছেন 
নাকেন? 

শিল্পিগণ একটু লেখাপড়া শিখিলে তখন তাহাদের জন্য সহজ ভাষায় বিজ্ঞান ও শিল্প 
সম্বন্ধে পুস্তক লিখিতে হইবে। এই সকল পুস্তক যথাসম্ভব সুলভ করিয়া দেশের চতুর্দিকে 
ছড়াইয়া দিতে হইবে৷ যাহাতে কৃষক ও শিকল্লিগণ পিতৃপরম্পরাগত প্রণালীর অন্ধ অনুসরণ 
না করিয়া তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসা সম্বন্ধে ভাবিতে শিখে এবং তাহার উন্নতি করিবার 
চেষ্টা করে, এই উদ্দেশ্যেই পুস্তকগুলি লিখিতে হইবে। যাহারা এইরাপ পুস্তক পড়িবে 
তাহারা যে, সকলেই নূতন প্রণালীতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিবে তাহা নহে_ 
তবে দশ বিশ জনের মধ্যে একজন চেষ্টা করিতে পারে। তাহাতেও যথেষ্ট লাভ। মনে 
করুন, বই খানিতে পাউরুটি প্রস্তুত করিবার নিয়ম লেখা রহিয়াছে। অনেকে কেবল 
কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য সেটি পড়িল। কিন্তু একজন পাঁউরুটিওয়ালা সেটি 
পড়িয়া নিজের ব্যবসার দোষ বুঝিতে পারিল এবং পুস্তকে যে উৎকৃষ্ট নিয়মটি দেওয়া 
হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট পাউরুটি প্রস্তুত করিতে লাগিল। 

এই সম্পর্কে বাইবেলের একটি সুন্দর আখ্যায়িকা মনে আসিতেছে। একজন কৃষক 
একথলি বীজ লইয়া বপন করিতে বাহির হইল। কোনও নির্দিষ্ট জমিতে বপন না 
করিয়া সে পথের দুধারে বীজ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিতে লাগিল। এইরূপে তাহার 
বীজ-বপন সম্পন্ন হইল। কিছুকাল পরে দেখা গেল, যে সকল বীজ পাথরের উপর 
পড়িয়াছিল সেগুলি শুকাইয়া গিয়াছে, যে গুলি অনুবর্বর মটীতে পড়িয়াছিল তাহা হইতে 
ভাল গাছ হয় নাই, কিন্তু ঘটনাক্রমে যেগুলি উব্র্বর মাটীতে পড়িয়াছিল তাহা হইতে 
সুন্দর, ফলবান গাছ হইয়াছে। আমাদের দেশে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার এই কৃষকের 
বীজবপন ন্যায় আপামর সাধারণের মধ্যে বিস্তার করিতে হইবে। অনেক স্থলে এই 
শিক্ষা অন্কুরেই বিনষ্ট হইবে কিন্তু যখন ঘটনাক্রমে উপযুক্ত পাত্রে পড়িবে তখন তাহা 
. পরিবর্ধিত হইয়া সুন্দর ফল প্রসব করিবে। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বর্তমানকালে আমাদের হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। 
সত্য, কয়েকটি ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় দেশীয় ব্যবসাবাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্ত 
মনে রাখিতে হইবে, বিলাতী ধরণের ব্যবসায় এই আমাদের হাতে খড়ি প্রত্যেক কার্য্যেই 
প্রথম প্রথম অকৃতকাৰ্য্য হইতে হয়, পরে তাহা হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সফলমনোরথ 


আচার্য প্রফুত্রচন্ত্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


হওয়া যায়। আজ যে ইংলপ্ডের বিপুল বাণিজ্য দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইতেছি তাহাঁকেও 
প্রথম প্রথম অনেক অকৃতকার্য্যতার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছে। সেখানেও South 
sea Bubble এর হাঙ্গামে অনেক লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুই চারিবার 
বিফল-মনৌরথ হইয়াই ইংরাজ ব্যবসা ছাড়ে নাই। অকৃতকার্যতার মধ্য হইতে অভিজ্ঞতা 
, সঞ্চয় করিয়া সে নবউদ্যমে ব্যবসা করিতে থাকে তাই আজ তাহার বাণিজ্য বিশ্বব্যাপী 
আকার ধারণ করিয়াছে। আজ আসামের চা-করগণের এশ্্ধ্বৈভব দেখিয়া যখন 
আমাদের ঈর্ষার উদয় হয় তখন মনে করিতে হইবে যে প্রথম প্রথম অনেক ইংরাজ চা- 
কর কালাজুরের হস্তে প্রাণ হারাইয়া চার চাষ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ভুলিলে চলিবে 
না যে শিশু অনেক আছাড় খাইয়াই তবে চলিতে শিখে। আছাড় খাইবার ভয়ে হাত পা 
গুটাইয়া থাকিলে কোনও শিশুর কোনও কালে চলিতে শিখিবার আশা নাই। 
দেশের লোকের যে ব্যবসার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে এবং বিজ্ঞানচর্চ্চা যে উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধিলাভ করিতেছে এই দুইটি খুব ভাল চিহ্ন বলিতে হইবে। এইখানে বলিতে চাহি যে, 
সাধারণভাবে বিজ্ঞানানুশীলনের সহিত বৈজ্ঞানিক শিল্পের উন্নতির যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে 
তাহা অনেকে বুঝিতে পারেন না। তাহাদের মতে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র কৃষি 
ও শিল্পের উন্নতি বিধান পুবর্ধক মানবের বৈষয়িক অভাব মোচন। বাস্তবিক কিন্তু ইহা 
বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যের একদিক মাত্র। বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, সে সম্বন্ধে আচার্য্য 
হাঝলি সুন্দর বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন বিজ্ঞান যেন ইংরাজী গল্পের সিণ্ডারেলা। 
সিগারেলা লক্ষ্মী মেয়ে, তাহার ভগিনীরা বিবির মত বসিয়া থাকে; রান্না,ঘরবীট দেওয়া 
বাড়ীর সব কাজ সে একাই করে| কিন্তু যখন সে একলা ছাদের ঘরে থাকে তখন স্বর্গের 
পরীদের সঙ্গে তাহার কথা বার্তা হয়, তাহার গর্ব্বিতা ভগিনীরা সে খবর কিছুই রাখে 
না। বিজ্ঞানও সেই সিণ্ডারেলার মত মানুষের সেবায় নিযুক্ত আছে, তাহার আহার 
যোগাইতেছে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেছে, আমোদ প্রদান করিতেছে কিন্তু সাধারণ লোকের 
অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞান জগতের প্রহেলিকা ও জন্মমৃত্যুর রহস্য উদ্ভেদ করিবার চেষ্টায় 
একাগ্রচিত্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহারই মধ্যে সে মানব আত্মার অনেক গৃঢ়তত্বের সন্ধান 
দিতে আর্ত করিয়াছে। 
তাই বলিতেছি, যাহারা বিজ্ঞানকে কেবল শারীরিক অভাব মোচনে ব্যাপৃত রাখিতে চান 
তাহারা বিজ্ঞানের মহদুদ্দেশ্যকে অন্যায়রূপে খবর্ব ও অঙ্গহীন করেন। কেবল তাহাই 
নহে। অনেক বৈজ্ঞানিক যে প্রাণপণ করিয়া গবেষণা করেন তাহার উদ্দেশ্য সত্যনির্ণয় 
-_ আর্থিক সুবিধার প্রতি স্বভাবতঃ তাহাদের অনুরাগ নাই। তবে গবেষণা করিতে 





বঙ্গীয় শিল্প বাণিজ্যাদি ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের স্থান ও সম্বন্ধ 


করিতে ঘটনাক্রমে হয়ত এমন একটি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন যে, তাহার ফলে 
শিল্প ও কৃষিবিদ্যার রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল। এখনই তাহার বৈজ্ঞানিক শিল্পের 
জন্য কিছু করিতেছেন না এই বলিয়া যদি আমরা এই প্রকৃতির সত্যপর্র্ত বৈজ্ঞানিকগণকে 
হইব। আমরা যদি বুদ্ধিমান হই তাহা হইলে গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিক মাত্রকেই সম্মান 
করিয়া তাহার কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব! বিজ্ঞানের সহিত বৈজ্ঞানিক শিল্পের কি 
সম্বন্ধ তাহা একটি উপমার সাহায্য স্পষ্টীকৃত করিতেছি। হিমালয়দুহিতা গঙ্গা নানা 
বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া মহাসাগরের সন্ধানে চলিয়াছে। যেমন তোমার চাষের জন্য 
জল দরকার বলিয়া তুমি একটি খাল কাটিয়া লইয়া গেলে, তোমার জীতাটি ঘুরাণ দরকার * 
তুমি তাহার একটি পার্বত্য ধারার সাহায্য লইলে। সেইরূপ বিজ্ঞানও জ্ঞানগঙ্গারূপ। সে 
পরম সত্য নির্ণয়ের পথে চলিয়াছে। তোমার কৃষি বা শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে, 
অতএব তাহার সাহায্য গ্রহণ কর। 


সহযোগী লেখক 
শ্রীসতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 


হিন্দু রসায়ন-শান্ত্রের প্রাচীনত্ব* 


বহুবর্ষ পূৰ্ব্বে আমরা যখন বালক ছিলাম তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মুখে শুনতাম 
প্রাচীনকালের হিন্দু-পপ্ডিতেরা কেবল মনস্তত্ব লইয়াই থাকিতেন। কিন্তু আধুনিক অনুসন্ধান 
ও গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চাতেও প্রাচীন ভারত তদানীত্তন 
অন্যান্য দেশের অপেক্ষা বহু পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ছিল। যখন সুশ্রুত, রসার্ণব-তন্ত্, রসরত্বু্সমুচ্চয় 
প্রভৃতি প্রাচীন গ্রস্থোক্ত পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ-সমূহের কথা পাঠ করি তখন মনে বড় ক্ষোভের 
উদ্রেক হয়। কি ছিল, কি হইয়াছে। যে দেশে সুশ্রুত বলিয়াছিলেন, শব-ব্যবচ্ছেদ ভিন্ন 
চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করা অসম্ভব’, সেই দেশে শব স্পর্শ করা পর্য্যস্ত নিষিদ্ধ হইয়া গেল; যে 
দেশের অভিজাতবর্গ সুবর্ণ-রত্ব-পরীক্ষা, ধাতুবাদ (07919110189), ধাতু ও ওষধ-সমূহের 
সংযোগক্রিয়ার জ্ঞান, ক্ষার নিষ্কাসন প্রভৃতি বিবিধ কলায় ব্যুৎপত্তি লাভ গৌরবের বিষয় 
বিবেচনা করিতেন সেই দেশে স্যাকরা ও কামারের কাজ উচ্চ জাতির অবজ্ঞার বিষয় হইয়া 
উঠিল; যে দেশের মনীষী ঢুঞ্জুকনাথ বলিয়াছিলেন 'যাঁহারা শিক্ষণীয় বিষয় পরীক্ষা (experi- 
000) দ্বারা দেখাইতে পারেন তীহারাই প্রকৃত শিক্ষক’, সেই দেশের কবিরাজগণ শরীরবিজ্ঞান- 
বিষয়ক পরীক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। 
বস্তুতঃ যেদিন হইতে সমাজের বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোকেরা শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চা ত্যাগ করিয়া 
তাহার ভার অশিক্ষিত নি্নশ্রেণীস্থ লোকের উপর অর্পণ করিলেন সেইদিন হইতে আমাদের 
কপাল পুড়িল। নাপিতের হস্তে অস্ত্র চিকিৎসা ও বেদেদের হস্তে উত্ভিদবিজ্ঞান আলোচনার 
ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত মনে পরলোক চিন্তায় ব্যস্ত রইলাম। 

তবে সম্প্রতি দেশের হাওয়া ফিরিতেছে। দেশে বিজ্ঞানের আদর বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। 
ভারতবর্ধীয় যুবকগণের রসায়নবিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক মৌলিক গবেষণা-সমূহ 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া মনে স্বতঃই আশার উদ্রেক 
হয়। 

' আর আশার উদ্রেক হয় যখন ভাবি এই অধঃপতিত জাতিই এককালে বিজ্ঞানচর্চায় 
জগতের শীর্ষস্তান অধিকার করিয়াছিল।চরক ও সুশ্রুত, কণাদ ও বরাহমিহির, নাগার্জূন ও 
বিজ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

এই সম্পর্কে, ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মুখপত্র নেচার 4০) হিন্দুরসায়নশান্ত্ের 


* প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২২। 





হিন্দু রসাযন-শাস্ত্রের প্রাটীনত্ব 


প্রাটানত্ব সম্বন্ধে সম্প্রতি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্থূল মৰ্ম্ম উল্লিখিত হইল। 
“আমরা যে-সকল আবিষ্কার পাশ্চাত্য জাতিগণ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে মনে করিতাম, 
এখন দেখা যাইতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দুগ্রস্থে লিপিবদ্ধ আছে। রসার্ণব- 
তন্ত্র প্রভৃতি পুস্তকে উর্দপাতন অধঃপাতন তির্য্যকৃপাতন ধাতুনিষ্কাসন প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ 
করিলে তীক্ষ পর্য্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।ইংলণ্ডে বেকন যে পরীক্ষাপদ্ধতির কথা 
প্রচার করেন এবং দ্বিতীয় চার্লসের সমসাময়িক রয়েল সোসাইটার ‘পরীক্ষা পরায়ণ দার্শনিকগণ’ 
(exprimentarian philosophers) যে-সকল মতবাদ আলোচনা করেন, বহুকাল পূর্বে 
প্রাচীন ভারতের বুধমগ্ডলীর নিকট তাহা সুপরিচিত ছিল।” তার পর ঢুঞ্ুকনাথের কথা উদ্ধৃত 
করিয়া ‘নেচার’ বলিয়াছেন যে “শিক্ষাদানকার্য্যে পরীক্ষার (9,1১০710901) সাহায্য যে কিরূপ 
ফলদায়ক তাহাও হিন্দুগণ বিস্মৃত হন নাই।” 
আত্রেয় মুনির চরণোপাস্তে উপবেশন করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । কিম্বদন্তী 
আছে, যে, ব্যাকরণবেক্স পাণিনি এবং প্রাচীন ভারতের “ম্যাকিয়াভেলী’ সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ 
চাণক্যও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।জীবক যে “কোমার-ভচ্চ' উপাধি লাভ 
করিয়াছিলেন, সেই উপাধির অর্থ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে গবেষণাকারী মাত্রেরই 
সুপরিজ্ঞাত। ইহা সংস্কৃত “কৌমার-ভূত্য”র পালি অপভ্রংশ। “কৌমার-ভূত্য” আয়ুবের্বদের 
অষ্টশাখার অন্যতম। এক কথায় বলিতে গেলে, জীবক ধাত্রীবিদ্যা ও তৎসংক্রাস্ত বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আমরা এক্ষণে সেই সুদূর অতীতের অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে 
অক্ষম। প্রাচীন ভারতে যে কেবল নানাবিধ শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুশীলন হইত, তাহা নহে; 
পরস্ত কেহ কেহইহাদিগের মধ্যে কোনও একবিষয়ে সম্যক্‌ বুৎপত্তি লাভ.করিয়া, তদ্দিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। বাৎসায়ন প্রণীত “কামসূত্র” নামক প্রাচীন গ্রন্থে, যে 
চৌষট্ি “কলার নাম লিখিত আছে, তন্মধ্যে “সুবর্ণ রত্ব-পরীক্ষা’, “ধাতুবাদ” এবং 
“মণিরাগাকরজ্ঞানম্‌; (অর্থাৎ, রত্বসমূহের রং ও তাহাদিগের খনি বিষয়ক জ্ঞান) এই কয়টি 
নামের উল্লেখ আছে। 

বরাহমিহির-প্রণীত “বৃহৎ সংহিতা” নামক গ্রন্থে লৌহ ও পারদ হইতে প্রস্তুত বলকারক 
ওষধের কথা দেখিতে পাই। “মহাভাষ্য, প্রণেতা পতঞ্জলি লৌহ-ধাতুবাদ সম্বন্ধে একখানি 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই কয়টি বিষয় হইতে হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্ের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হয়। 

ভারতীয় রসায়ন-শাস্ত্রের মূল! 

ইউরোপীয় জাতিদিগের এবং আরববাসীদিগের মধ্যে পরশ-পাথর' ও অমৃতের অনুসন্ধান 
হইতে রসায়ন-শাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি। প্যারাসেল্সসের সময় (১৪৯৩---১৫৪১ খৃষ্টাব্দ) 


৬৬৩ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


“ 


হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যস্ত চিকিৎসাবিদ্যার সহায়করূপে রসায়নের ক্রমবিকাশ 
সাধিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ হইতে জ্যামিতি ও জ্যোতিবশাস্ত্রের 
উত্তব। ডাক্তার থব প্রমাণ করিয়াছেন যে পাইথাগোরাসের দুই শত বৎসর পূর্ব হিন্দুগণ 
বৈদিক যজ্জের বেদী-নির্মমাণ উপলক্ষে জ্যামিতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্ভব। ডাক্তার থব প্রমাণ 
করিয়াছেন যে পাইথাগোরাসের দুই শত বৎসর পূর্ব হিন্দুগণ বৈদিক যজ্ঞের বেদী-নির্ম্মাণ 
উপলক্ষে জ্যামিতির প্রথম অধ্যায়ের সপ্তচত্বারিংশৎ প্রতিজ্ঞার সত্য নির্ধারণ করিয়াছিলেন। 
শ্লোডারও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গ্রীক দার্শনিক পাঁইথাগোরাস ভারতবর্ষের নিকট খণী। এই 
অলবেরুণী তাহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন যে পতঞ্জলির মতে 
রসায়ন মোক্ষলাভের একটি উপায়। ইহার পর, রসায়ন ক্রমশঃ তন্তরশান্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ 
হইতে ঘনিষ্ঠতররূপে সংসৃষ্ট হইয়া পড়িল। রসার্ণব নামক তন্ত্রসম্বন্ধীয় একখানি পুরাতন 
গ্রন্থে লিখিত আছে “যড়্দর্শনের মতে দেহের মৃত্যুর পর মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু এরূপ 
মোক্ষ করতলন্যত্ত আমলকবৎ অনুভূত হয় না। সুতরাং পারদ ও ওষধাদি দ্বারা দেহ রক্ষা 
করা কর্তব্য।” “রসহ্দয়” নামক আর-একখানি প্রাচীন অন্তগ্রন্থেও পারদ হইতে প্রস্তুত 
উঁষধসমুহের গুণের ভূরি ভূরি প্রশংসা দৃষ্ট হয়। “খাঁহারা হর (পারদ) ও গৌরীর (অর) 
ক্ষমতায় নিজ নিজ দেহত্যাগ না করিয়া নূতন নূতন শরীর লাভ করিয়াছেন, তাহারা রসসিদ্ধ 
পুরুষ । সকল মন্ত্রই তাহাঁদিগের করায়ত্ত।” যে যোগী জীবিতাবহ্থায় মোক্ষলাভ করিতে ইচ্ছা 
করেন, তিনি প্রথমে নিজের দেহকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবেন। হর হইতে পারদ এবং 
গৌরী হইতে অভ্র উৎপন্ন । এই নিমিত্ত, হর ও পারদ একার্থবোধক, এবং গৌরী ও অভ্রও 
সেইরূপ। এ সম্বন্ধে একটি প্লোকের অর্থ এইরূপ :_ ‘অভ্র তোমার বীজ এবং পারদ 
আমার বীজ । এই দুইটির মিশ্রণে যে পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহা মৃত্যু ও দারিদ্র্য ধ্বংস করিতে 
সমৰ্থ ৷ 

সম্বন্ধে যীহারা কোনও ধারণা লাভ করিতে চাহেন, রসার্ণব, রসহৃদয়, নাগার্জ্জুন-প্রণীত 
রসরত্বাকর, এবং রসসারে বর্ণিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া-সমূহ যথাযথরূপে পরীক্ষা করা 
তীহাদিগের একাস্ত কর্তব্য কর্ম্ম। এই শ্রেণীর তন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এতই অধিক অনুভূত 
হইয়াছিল, যে, পারদ সম্বন্ধে একটি নূতন দর্শন-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। মাধবাচার্য্য-প্রণীত 
“সব্ব্বদর্শনসংগ্রহে এই দর্শন অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই আদর্শ প্রামাণ্য গ্রন্থ 
হইতে আমরা এতদ্বিষয়ক একটি মত উদ্ধৃত করিলাম-_ ‘ন চ রসশাস্ত্ং ধাতুবাদার্থমেতি 
মস্তব্যং মুক্তেরেব পরম প্রয়োজন ত্বাৎ অর্থাৎ “রসাশান্ত্র বলিতে কেবল যে রসায়নের একটি 
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শাখা বুঝিতে হইবে তাহা নহে; পরস্ত পারদ হইতে প্রস্তুত ঁধধ সেবনে শরীরকে অমর 
করিয়া মুক্তিলাভের বিষয়ক রসশান্ত্রের অঙ্গীভূত!” 

এস্থলে ‘রসায়ন’ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
সাধারণতঃ ‘রস’ শব্দের অর্থ পারদ; কিন্তু ইহা দ্বারা ধাতব ও খনিজ পদার্থসমূহও বুঝায়। 
চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থে ইহার অর্থ শোণিতাদির উৎপাদক শরীরস্থ রস। সুশ্রুতে রসক্রিয়া শব্দের 
অর্থ ঘন কাথ। ইহার পর, তাস্ত্রিক যুগে যখন কেবল উত্তিজ্জ ওঁষধের পরিবর্তে, পারদ ও 
অন্যান্য ধাতু হইতে প্রস্তুত ওষধের প্রচলন আরম্ভ হইল, তখন শরীরস্থ রসের উপর পারদের 
আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া, পারদের নাম ‘রস’ রাখা হইল। প্রাচীন গ্রন্থ-সকলে “রসায়ন” শব্দের 
অর্থবার্ঘক্য নিবারক ও আয়ুর্ধদ্ধক ওঁষধ-বিশেষ। ক্রমশঃ কেবলমাত্র পারদ ও অন্যান্য ধাতু 
হইতে প্রস্তুত আযুর্বর্ধক ওষধকেই রসায়ন বলা হইত । রুদ্রযামল-তন্ত্রের অঙ্গীভূত 'ধাতুক্রিয়া" 
নামক পুস্তকে “রসায়নী-বিদ্যা” এই শব্দটি ইহার বর্তমান (0:০10150) অর্থে ব্যবহৃত 
হইতে দেখিতে পাই। 

পারদ হইতে নানাবিধ ওষধ প্রস্তুত করিতে যে-সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবশ্যক, 
তাহাদিগের ক্রমবিকাশই হিন্দু রসায়নের ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় । কোনও চিকিৎসা গ্রন্থে 
এঁ পুস্তক কোন সময়ে লিখিত, তাহা নির্ধারণ করা যায়। নয়শত খৃষ্টাব্দে বৃন্দ কর্তৃক প্রণীত 
‘সিদ্ধযোগ’ নামক পুস্তকে সব্ব্ব-প্রথম চিকিৎসার্থ পারদ ব্যবহারের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 
উক্ত গ্রন্থে পারদ হইতে “কজ্জলী, প্রস্তুত করিয়া ওবধরূপে ব্যবহারের বিধি লিখিত আছে। 
একাদশ শত খৃষ্টাব্দে চক্ৰপাণি দত্ত এই ‘কজ্জলী’র বিষয় লিখিয়াছেন। তিনি বৃন্দের নিকট 
তাহার খণ স্বীকার করিয়াছেন।। ইউরোপীয় রসায়নের ইতিহাসে দেখিতে পাই, যে, সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রারম্ভে চক্রপাণির ছয় শত বৎসর পরে) তুর্কে দ্য মেয়ার্ণ (Turquot the 
1495৩07০) এই বিখ্যাত ওঁষধ প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি ইহার নাম রাখিয়াছিলেন 
ইউরোপীয় খনিজ" । ষোড়শ শতাব্দীতে প্যারাসেল্সস্‌ ইউরোপে সর্বপ্রথম পারদ হইতে 
প্রস্তুত ওষধের প্রচলন আরম্ভ করেন। প্যারিসের ওষধসভা পারদবটিত ওঁষধ সেবন করিতে 
নিষেধ করেন। 

রাসায়নিক তন্ত্রগুলির সংখ্যা এত অধিক, যে, তত্ব-সমূহের উল্লেখ করিলে প্রবন্ধের 
কলেবর অত্যন্ত দীর্ঘ হইবে, এবং তাহাতে পাঠকগণের ধৈর্য্চুতির সম্ভাবনা। আমরা, 
এস্থলে, কেবল রসার্ণব নামক একখানি তন্ত্রের বিষয় কিছু বলিব। এই গ্রন্থখানি 
রসায়নীবিদ্যার আধার। ইহাতে তির্য্যকৃপাতন, উর্ঘপাতন, দহন, প্রভৃতি প্রক্রিয়ার জন্য 
যে-সমন্তচুল্লী ও যন্ত্রাদির প্রয়োজন তৎসমূদয়ের গঠনবিষয়ে বিশদ বর্ণনা আছে। অধিকন্তু, 
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ইহাতে তীক্ষু পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও ধাতুকে আগুনে ধরিলে যে 
রং দেখা যায়, তাহা হইতে এ ধাতুটির স্বরূপ নির্ণয়ের উপায় ইহাতে বিবৃত আছে। 
“নেচার” (N৭খ৪) নামক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পত্র মৎপ্রণীত “হিন্দু রসায়নের ইতিহাস’ 
গ্রন্থের সমালোচনার কালে, এই বিষয়ে সমধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা 
এইখানে একটি শ্লোকের অনুবাদ দিতেছি_আগুনে ধরিলে তাম্ৰ নীল রংএর আলো 
দেয়, টিন পারাবতের দেহের রং-এর ন্যায় আলো দেয়, সীসক ফ্যাকাসে রংএর আলো 
দেয়। 
রস্কো এবং শর্লেমার (Roscoe and Schorlemmer) এসনম্বন্ধে লিখিয়াছেন__ 
"Lead compound imparts a pale tint to the non-luminous gas 
flame." 
কোনও ধাতু হস্তে ধারণ করিলে, তজ্জন্য হস্তে যে বিশেষ গন্ধ হয়, তাহা হইতে এ 
ধাতুটি কি তাহা জানা যায়। আধুনিক রসায়নগ্রন্থ-সমূহে এ বিষয়ে প্রায়ই কিছু লেখে না। 
১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ এসোশিয়েসনের সভায় অধ্যাপক আয়ার্টন “ধাতু-সকলের গন্ধ” বিষয়ে 
যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি এই বিষয়টির প্রতি শ্রোতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 
তিনি বলেন __ ‘একখণ্ড সুপরিষ্কৃত তান্র কিছুক্ষণ হস্তের মধ্যে রাখিলে, হস্তে তানের গন্ধ 
পাওয়া যায়। এই উপায়ে, স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত যাবতীয় ধাতু হইতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গন্ধ 
বাহির হয়। এই স্থলে, 'রস-রত্ব-সমুচ্চয়” হইতে সীসক সম্বন্ধীয় একটি শ্লোকের অনুবাদ 
প্রদত্তহইল-_ সীসক সহজেই গলিয়া যায়। ইহা অত্যন্ত ভারী, ইহা ভাঙ্গিলে উজ্জ্বল কৃষ্ণ বর্ণ 
দেখায় এবং ইহা পুতিগন্ধ। 
এই-সকল পুরাতন পুস্তকে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরাপে বর্ণিত 
হইয়াছে। ‘রসেন্দ্র চিন্তা মণি” নামক তন্ত্রের রচয়িতা লিখিয়াছেন__“আমি নিজে পরীক্ষাদ্ধারা 
যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।” তদানুযায়ী প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থের 
রচয়িতা ঢুণ্টুকনাথ, আরও লিখিয়াছেন-_ 
অধ্যাপয়স্তি দর্শয়িতুৎ ক্ষমস্তে 
সুতেন্দ্র কর্ম্মশুরবো গুরবন্ত্র এর। 
শিষ্যাস্ত এবং রচয়স্তি গুরোঃ পুরো যে 
শেষাং পুনস্তদুভয়াভিনয়ং ভজস্তে।। 
“যাহারা শিক্ষণীয় বিষয় পরীক্ষাদ্ধারা দেখাইতে পারেন তাহারাই প্রকৃত শিক্ষক। যে- 
সকল ছাত্র শিক্ষকের নিকট হইতে পরীক্ষাগুলি শিখিয়া নিজে নিজে সেইগুলি করিতে পারেন 
ত্বাহারাই যথার্থ শিক্ষার্থী । এতদ্যতীত অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রগণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা মাত্র) 
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অস্ত্র চিকিৎসা ও তৎসংক্রাস্ত যন্ত্রাদি বিষয়ক নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ প্রাটান “সুশ্রন্ত' 

গ্রন্থে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে 
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শান্তদৃষ্টং চ যদ্ভবেৎ। 
সমাসতস্তদুভয়ং ভুয়ো জ্ঞানবিবর্ধনম্।। 

যে দেশে একদা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এত আদর ছিল, কালে সেই দেশেরই কবিরাজগণ 
শরীরতত্তের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ না করিয়াই চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কি পরিতাপের 
বিষয়। সেদিন যখন মধুসূদন গুপ্ত সহত্র-বর্ষব্যাপী কুসংস্কার পদদলিত করিয়া, কলিকাতা 
মেডিকেল কলেজে শবদেহে অস্ত্প্রয়োগ করিলেন, তখন তাহাকে উৎসাহপ্রদানার্থ ফোর্ট 
উইলিয়ম কেল্লা ইইতে তোপ ছোড়া হইয়াছিল। 

হিন্দুগণের রাসায়নিক সাহিত্যে যে সকল প্রক্রিয়া উল্লেখ আছে, তৎসমূদয়ের সবিশেষ 
বর্ণনা করিলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যাইবে। সুতরাং আমি কেবল ওঁষধ-প্রস্তুত-প্রণালী ও 
ধাতুবাদ 0/০18110159) এই দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিব। 

ক্ষার-প্রস্তত-প্রণালী। 

উদ্ভিদের ছাই জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া, উহার সহিত শামুকপোড়া চুন মিশাইয়া তীক্ষু 
ক্ষার প্রস্তুত করিবার প্রণালী আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত। সুস্রুতে মৃদুক্ষার ও তীক্ষুক্ষারের প্রভেদও 
বর্ণিত আছে। বস্তুতঃ, এই প্রণালীটি এমনই বিজ্ঞানসম্মত যে ইহা কোনও আধুনিক রসায়ন 
সম্বন্ধীয় পুস্তকে স্থান পাইতে পারে। সুবিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক বার্থেলো মৎপ্রণীত হিন্দু 
রসায়নের ইতিহাসের সমালোচনাকালে এই পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিকতা ও মৌলিকতা দর্শনে 
এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে, তাহার সন্দেহ হইয়াছিল যে সুশ্রুতের এই অংশটি ভারতবর্ষ 
ইউরোপীয়দের সংশ্রবে আসিবার পর লিখিত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্ত চুন মিশাইয়া মৃদুক্ষারকে 
তীক্ষুক্ষারে পরিণত করিবার প্রণালী চক্রপাণি এবং বাগ্ভটেও দৃষ্ট হয়। সুতরাং, ইহা যে 
ইউরোপীয় রাসায়নিকদিগের নিকট হইতে গৃহীত হয় নাই তাহার নিঃসন্দেহে বলা যায়। 
“মিলিন্প্রশ্ন” নামক পালি গ্রন্থ পাঠে দেখিতে পাই, যে, প্রাচীন ভারতে তীক্ষক্ষার দ্বারা দুরারোগ্য 
ক্ষত-সকল পোড়াহিয়া দিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল। 

হিন্দুগণ ধাতব পদার্থ প্রস্তুত করিতে যে অদ্ভুত নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন, কুতবমিনারের 
সন্নিকটবন্তী সুবিখ্যাত লৌহস্তস্ত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বহুকাল যাবৎ এই লৌহস্তস্তের বৃহৎ 
আকার রাসায়নিকগাণের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে। এ সম্বন্ধে রক্কো এবং শর্লেমার 
লিখিয়াছে__ “বর্তমান কালে বৃহৎ যন্ত্রাদির সাহায্যেও এরূপ প্রকাণ্ড স্তস্ত নির্মাণ করা সহজ 
নহে। হিন্দুরা শুধুহাতে কিরূপে ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার আমরা বুঝিতে পারি না!” 
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আর-একজন উচ্চদরের রাসায়নিক বলিয়াছেন “যে সময়ে এরূপ বৃহদায়তন লৌহস্তস্ত 
প্রস্তুত করিবার উপযোগী যন্ত্রাদির যেরূপ অভাব ছিল, তাহা বিবেচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীতি 
হয় যে তৎকালের কারিকরগণ পূর্তকার্ধে সুনিপুন ছিলেন। ১৮৯১ শবীষ্টাব্দে ইউরোপ এবং 
আমেরিকার সমস্ত লৌহের কারখানা একত্রিত হইয়া এরূপ বিশাল লৌহস্তম্ত প্রস্তুত করিতে 
.পারিত কি না তাহা সন্দেহস্থল।” 
করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে হিন্দুগণই এ বিষয়ে অগ্রগামী । 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই ছয়টি ধাতুর নাম-_ স্বর্ণ, রঙ্গ, সীসক, তাত্র ও লৌহ। শেষোক্ত 
গ্রন্থে পিস্তল ও কাংস মিশ্র ধাতু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। রাজা মদনপাল কর্তৃক ১৩৭৪ 
শ্ৰীষ্টাব্দে লিখিত চিকিৎসাবিষয়ক অভিধানে সর্বপ্রথম দস্তার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 


রসক হইতে সত্তপাতন অর্থাৎ ষশদ বা দস্তা নিষ্কাশনের প্রক্রিয়া। 





FAS 
দস্তা 


প্রণালী (Distilatio per Descensum) | 


৬৬৮ 


হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব 


হিন্দুগণই প্রথম রসক (০৭211176) হইতে দস্তা প্রস্তুত করেন। প্যারাসেল্সস্‌ দস্তার 
নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল কি না তাহা 
সন্দেহজনক; কারণ তিনি বলেন ইহা ঘাতসহ নহে। রসার্ণব-তন্তরে দস্তা প্রস্তুত করিবার প্রণালী 
বর্ণিত আছে। চতুর্দশ শতাব্দীর পুরের্ব লিখিত “রসারত্বসমুচ্চয়” নামক পুস্তকে দস্তা প্রস্তুত 
করিবার এই পদ্ধতি বর্ণিত আছে, তাহার অধুনাতন পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত পদ্ধতির অবিকল 
অনুরূপ নব্য ইউরোপীয় প্রণালী এবং প্রাচীন হিন্দু প্রণালীর প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। দুইটি 
প্রণালীই মূলতঃ এক এবং এই প্রণালীর প্রাচীন শান্ত্রোক্ত নাম, অধঃপাতন, ইংরেজি পুস্তকোক্ত 
01911118009 per descensum নামের সহিত একার্থবাচক। উভয় প্রণালীতেই একটি 
আচ্ছাদিত পাত্রের মধ্যে রসক ও কোনও অন্নজানহারী পদার্থ (ইংরেজি প্রক্রিয়ায় কয়লা 
এবং হিন্দু প্রক্রায় গুড, লাক্ষ্য, সোহাগা ইত্যাদি) রাখিয়া উত্তপ্ত করা হয়। কিছুক্ষণ পরে দস্তা 
বাহির হইয়া, তাপহেতু বাস্পআকার ধারণ করিয়া, পাত্র-নিন্নস্থ ছিদ্র দিয়া আর-একটি শীতল 
পাত্রের মধ্যে গিয়া পড়ে এবং জমিয়া কঠিন সস্তায় পরিণত হয়। 
যদ্বা জলযুতাং স্থালীং নিখনেৎ কোষ্টিকোদরে 
সচ্ছিদ্ং তনুখে মল্পং তন্মুখেহাযোমুখং ক্ষিপেৎ। 
মুষোপরি শিখিত্রাংশ্চ প্রক্ষিপ্য প্রধমেদ দৃঢ়ম্‌। 
পতিতং স্থালিকা নীরে সত্বমাদাষ যোজয়েৎ। 
(রসরত্বসমুচ্চয়, ২য় অধ্যায়, ১৬৫-১৬৬ শ্লোক) 
আমরা এখন জানি যে এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে প্রথমে একাঙ্গ-অঙ্গারক গ্যাস (carbon 
070705106) নির্গত হইয়া জ্বলিতে থাকে, ইহাতে শিখার রং নীল দেখায়! পরে যখন 
সমস্ত রসক দস্তায় পরিণত হয় তখন আর একান্স-অঙ্গারক গ্যাস বাহির হয় না, কাজেই 
শিখার রং শ্বেত হইয়া যায়। প্রাচীন হিন্দু রাসায়নিকগণ এই ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন 
যদিও তাহারা ইহার কারণ জানিতেন না। রসরত্ব সমুচ্চয়ে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে_ “খর্পরে 
প্রহৃত জ্বালা ভবেন্নীলাসিতা যদি।” (অর্থাৎ যদি নীলা জ্বালা (শিখা) সিতা ভবেৎ)। 
তন্ত্রসমূহের কাল নির্ারণ করিতে বহু যত্ন ও বিবেচনার প্রয়োজন। এ বিষয়ে গবেষণা 
করিবার সময় যথোচিত নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক, এবং হাব্বার্ট স্পেন্সার যাহাকে 'the 
bias of patriotism' বলেন, তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া উচিত। এতৎসব্বন্ধীয় পুস্তকের 
রচয়িতা যেন মনে রাখেন যে তিনি ইতিহাস লিখিতেছেন, কাল্পনিক উপন্যাস নহে। মৎপ্রণীত 
“হিন্দু রসায়নের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের কালে, আমি 'ধাতুক্রিয়া” নামক গ্রন্থের দুইখানি 
পুথি প্রাপ্ত হই-_একখানি আলোয়ারের মহারাজের পুস্তকাগার হইতে, এবং অপরখানি কাশী 
হইতে সংগ্রহ করি। এই দুখানি পুথির পরস্পরের মধ্যে বেশ এক্য দেখিতে পাই। দুইখানি 


৬৬৯ 
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পুঁথিই প্ৰাচীন রুদ্রযামল-তন্ত্রের অঙ্গীভূত বলিয়া পরিচিত। আমি অভিনিবেশ সহকারে এই 
গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। আপনারা সকলেই বোধ হয় অবগত আছেনযে অধিকাংশ তন্ত্রই 
শিবপাবর্কতীর কথোপকথেনচ্ছলে বিবৃত এবং এই জন্য বিশ্বাসী হিন্দুর নিকট ইহা নির্ভূল। 
কিন্তু এই “ধাতুক্রিয়া” গ্রন্থটি পাঠ করিয়া আমি দেখিয়াছি যে অস্ততঃ ইহার রাসায়নিক 
অংশটুকু অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আমি ইহার আধুনিকতার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইহাতে 
ফিরঙ্গ রোগের (53115) চিকিৎসার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পর্তৃগীজগণ গোয়াতে 
উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর ভারতবর্ষে ফিরঙ্গরোগের আবির্ভাব হয়। সুতরাং 'ধাতুক্রিয়া” 
ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই। ইহাতে সেই সময়ের ভারতবর্ষের 
অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। 

চিকিৎসা ও ওষধপ্রস্তুত বিষয়ে আরববাসীরা হিন্দুদিগের নিকট কিরূপ খণী তাহা মপ্রণীত . 
'হিনদুরসায়নের ইতিহাসে” বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, আরববাসীরা ভারতবর্ষের 
বহুযুগসঞ্চিত জ্ঞানরাশি ইউরোপে লইয়া যান। 


হিন্দুগণের পরমাণুবাদ। 

আমি এক্ষণে, সাংখ্য পাতঞ্জল ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুবাদের বিষয় যাহা লিখিত 
আছে, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এস্পেডোরিস্‌, 
পরমাণুবাদের কিছু সাদৃশ্য আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা যথার্থ সাদৃশ্য নহে, বাহ্যিক সাদৃশ্য 
. মাত্র। 

কণাদের শব্দবিস্তার বিষয়ক মত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। ইহা পাঠ করিলে যুগপৎ 
বিস্ময় ও হর্ষের উদ্রেক হয়। নিম্নে ইহার একাংশের অনুবাদ উদ্ধৃত হইল-_ 

একস্থানে উৎপন্ন শব্দ যে অন্যস্থানে শোনা যায়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা 
যায় যে শব্দ কোনও একটি কেন্দ্র হইতে চতুর্দ্দিকে তরঙ্গাকারে ছড় হিয়া পড়ে প্রথম কিংবা 
মধ্যবর্তী তরঙ্গসমূহ আমরা শুনিতে পাই না; কেবল শেষ যে তরঙ্গটি আমাদিগের কর্ণের 
সংস্পর্শে আসে তাহাই শুনিতে পাই। সুতরাং ‘ঢাক শুনিয়াছি” এরূপ বলা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ 
নহে। 

কণাদ বলেন যে উত্তাপ ও আলোক একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন আকার। চরক জল শব্দ 
ও আলোকের গতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। চক্রপাণির মতে, শব্দতরঙ্গ জলের তরঙ্গ 
অপেক্ষা দ্রুততর বেগে এবং আলোকরশ্মি অপেক্ষা মন্দতর বেগে বিস্তার লাভ করে। 

উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের সমধিক 


৬৭০ 


হিন্দু রসাষন-শাস্্রেব প্রাটীনত্ব 


আলোচনা হইত, এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা (27257010110 দ্বারানৃতন নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত 
হইত জ্ঞানানুশীলন যর্থার্থ তপস্যার ন্যায় পরিগণিত হইত ৷ ছাত্রগণ কিরূপ যত্নশীল ছিল, 
তাহা নাগার্জ্জুন- প্রণীত রসরত্বীকর গ্রচ্ছে রসায়নের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে লিখিত নিন্নোদ্ধত 
প্রার্থনাটি পাঠ করিলে জানা যায় 

দ্বাদশানি চ বর্ষাণি মহাক্লেশঃ কৃতো ময়া। 

যদি তুষ্টাসি মে দেবি সৰ্ব্বদা ভক্তিবংসলে। 

দুর্লভং ত্ৰিযু লোকেষু রসবন্ধং দদস্ব মে। 
“আমি দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি। হে দেবি। যদি আপনি সস্তুষ্টা হইয়া থাকেন, 
তাহা হইলে আমাকে এ তিনলোকে দুর্লভ রসায়নুজ্ঞান প্রদান করুন।” 

হিন্দুজাতির অতীত গৌরবমপ্তিত। এই জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি অতি বিশাল। সুতরাং, 

আশা করা যায়, ইহার ভবিষ্যৎ অধিকতর গৌরবে দেদীপ্যমান হইবে । আমি এই প্রবন্ধে যে- 
সকল কথা লিখিয়াছি, তদ্দ্রারা যদি আমার স্বদেশবাসীগণ মানবীয় জ্ঞানরাজ্ঞে তাহাদিগের 
পূর্বহথান পুনরায় লাভ করিবার চেষ্টা করিতে উৎসাহিত হন, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক 
হইবে। 


প্রতিধবনি* 
(১) 
বন্তু-সমস্যা 


" দেশীয় রঙে কাপড় রঙ করা 


এমন দিন ছিল, যখন ভারতবাসিগণ রঞ্জন-কার্য্যে সৌন্দর্য-সম্পকীয়ি সুরুচির প্রকৃষ্ট পরিচয় 
প্রদান করিতেন। কি বস্ত্ররঞ্জন-কার্ষ্যে, কি চিত্রে বর্ণ বিন্যাসে বর্ণের স্থায়িত্ব ও মিশ্রণ-সম্বন্ধে 
যাদৃশ দক্ষতা প্রকাশ করিতেন তাহা বস্তুতহ অতুলনীয়। পূৰ্ব্বকালে লোমজ অথবা অন্যবিধ 
বস্তু রঞ্জনে এবং অজস্তাগুহাস্থিত চিত্র সমূহে যে সকল বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেই সকল 
বৰ্ণ ই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ । বর্ণের সুন্দর সমাবেশ-সম্বন্ধে আমাদের শিল্পিগণের ধারণা-গতি 
পরিষ্কার ছিল । আমাদের বিলাতী-প্রীতির বিষময় ফলের প্রভাবে আমাদের সমস্ত শিক্প-কলা 
ত লোপ পাইতে বসিয়াছে, তথাপি দুই একটা কাজে দেশীয় শিল্পীদের বর্ণ সমাবেশের পরিচয় 
এখন পৰ্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে। দেশীয় প্রথায় রঞ্জিত গালিচা কিম্বা পর্দ্দা এখনও আমাদের 
নয়ন মুগ্ধ করে। বিদেশ হইতে আনীত রং এর জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ভাবিত 
সুন্দর বর্ণ প্রস্তুতের কলা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এক্ষণে লক্ষ লক্ষ 
টাকার বিদেশী রং আমদানী করা হইতেছে। চটকদার রং-এর হীন অনুরাগ ও রুচিতে আজ 
দেশের সমস্ত লোক বিমোহিত। 

আলকাতরা বা মঞ্জিষ্ঠা হইতে প্রাপ্ত তৈলবৎ দ্রব্যের সহযোগে প্রস্তুত বিবিধ বর্ণ এক্ষণে 
প্রচলিত হইয়াছে। উহাদের ভিতর দুই একটা বাস্তবিকই বেশ সুন্দর এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। 
তাহা হইলেও সাধারণতঃ বলিতে গেলে বিদেশ হইতে আমদানী রং-এর তীর্রোজ্জ্বল দ্যৃতিতে 
আমাদের রুচি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এই বিদেশীয় রং ব্যবহার করিতে আমাদের দেশের 
টাকা যে বৃথা নষ্ট হইতেছে তাহা বলাই অনাবশ্যক। এমন কি, যে সকল অস্থায়ী বা কীচা রং 
দেশীয় উপাদানের সাহায্যে সহজে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাও বিদেশ হইতে আমদানী করা 
হইয়াছে। সামান্য হলুদ চুণের অথবা হলুদ ও শিউলী ফুলের সাহায্যে যে রং প্রস্তুত হয়, তাহা 
প্রস্তুত করিতে ব্যয় অতি সামান্য । কিন্তু সে সকল রং ব্যবহার করিতে আমাদের মন উঠে না। 
আমাদের রমণীগণের পায়ের আলতা এবং দোল-পর্ব্বে ব্যবহৃত আবীর রং করিবার জন্য 
এখন বৈদেশিক আলকাতরা-জাত উপাদান ব্যবহার করা হইতেছে। পূর্ব্বে আমরা যে কালী 
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প্রতিধ্বনি 


ব্যবহার করিতাম, তাহা ভুষা এবং ঝিউনী অর্থাৎ পোড়া চাউল ভিজান জলের সহযোগে 
প্রস্তুত হইত; কত সহজে এবং কত অল্প খরচে এ কালী প্রস্তুত হইত । অথচ সে কালী কেমন 
সুন্দর ওচিরস্থায়ী। সে কালীর রং কখনও স্নান হইত না এবং উহাতে কাগজও চুপ্সাইত না। 
এখন আর সে কালীর ব্যবহার নাই। বিদেশ হইতে আমদানী ব্ল-রাক কালী অথবা উজ্জ্বল 
কালীর বড়ি উহার স্থান অধিকার করিয়াছে। সুদূর পল্লীগ্রামেও এখন এই কালীরই প্রচলন। 
ডাক চিঠি বিলি করিবার পিওনকে যদি ঘটনাক্রমে বৃষ্টিতে ভিজিতে হয় এবং তাহার ব্যাগের 
মধ্যস্থ চিঠিগুলিতে যদি জল লাগে, তাহা হইলে এখনকার কালীতে লেখা পোস্টকার্ডগুলির 
এমন অবস্থা হয় যে, তাহা পাঠ করা একপ্রকার সাধ্যের অতীত হইয়া উঠে। এখন কালীর 
অবস্থা ত এই ।তাই কি ছাঁই সস্তা! এক মুঠা চাউলে আগে এক বোতল কালী তৈয়ারী হইত। 
এর চেয়ে সস্তা আর কি হইতে পারে? বৈদেশিক দ্রব্যের প্রতি অত্যধিক প্রীতিই আমাদের 
রুচির বিকৃতি সাধন করিয়াছে। বিদেশে প্রস্তুত জিনিষের সাহায্যে “সভ্য-সাজা এখন আমাদের 
দেশের লোকের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের কারখানা সমূহে প্রত্যহ 
যে সহস্র টন আলকাতরা-জাত রং প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলি ত আমাদের এই প্রাচ্য দেশে 
বিক্রয় করা চাই। বিলাতী মার্কা-মারা সস্তা জিনিষের খরিদ্দার এমন অন্ধ দেশও আর কোথাও 
আমরা এখন বিলাতী হাঁড়িকুড়ী এবং এনামেলের বাসন কিনিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত । আমাদের 
দেশের কামার, কুমার এবং কীসারিরা যে কেমন করিয়া বাঁচিবে, সে দিকে আমাদের লক্ষ্য 
আদৌ নাই। আমাদের দেশের উৎপন্ন খদির, খয়ের, হরীতকী এবং কুসুম ফুলের পরিবর্তে 
আমরা এখন রং করিবার জন্য বিদেশী উপাদান আমদানী করিয়া থাকি। আমরা পাশ্চাত্যের 
মোহে এমন মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমরা যে ধ্বংসের মুখে পতিত ইইতেছি, সেদিকে 
আমাদের আদৌ দৃষ্টি নাই। 

সম্প্রতি ভারতজাত দ্রব্যের প্রতি ভারতীয়গণের যে অভিরুচি জন্মিতেছে, সে জন্য . 
মহাত্মা গান্ধীকে ধন্যবাদ দিতে হয়। পরিবার ধুতি হইতে সামান্য চক্মকি পর্য্যন্ত সমস্ত নিত্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য যে হীন পরবশতা ছিল, এক্ষণে লোকে তাহা পরিহার করিবার জন্য 
প্ৰয়াসী হইয়াছে। রং প্রস্তুতের ব্যবসা ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিদেশী আমদানী রং 
ছাড়া যে রং হইতে পারে একথা এখন আমরা বিশ্বাসই করি না। পূরর্বকালে লাল রং করিবার 
জন্য অলকাঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। মঞ্জিষ্ঠা হইতে যেরূপ লাল রং হয়, উহার 
শিকড় হইতেও সেইরূপ লাল রং পাওয়া যায়। কিন্ত মঞ্জিষ্ঠার মত উহা লতা জাতীয় উদ্ভিদ 
নহে। এ শিকড় এখন কলিকাতার বাজারে মিলান দুঃসাধ্য । পুরের্ব কিন্তু উহা প্রচুর পরিমাণে 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


ক্রয়-বিক্রয় হইত। অনেক অনুসন্ধানের পর একজন দোকানী আমাকে বলিলেন যে, তিনি 
যুদ্ধের সময় অলশিকড়ের কিছু কারবার করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন উহা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য । 
যে জিনিসটা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত ও পাওয়া যাইত, সে জিনিষ কলিকাতার 
মতন বাজারেও এখন মিলান দুষ্কর । লাল রং করিবার জন্য আর একটা জিনিষ “বকম” কাঠ। 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ব্রহ্মদেশের মারগুই নামক প্রদেশ হইতে একমাত্র ঢাকা জেলার জন্য 
পঞ্চাশ হাজার বিশ মণ পরিমাণ বকম কাঠ আমদানী করা হইত । ব্রহ্মাদেশে ও মান্দ্রাজ 
অঞ্চলে বকম গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পুবের্ব ‘বকম’ কাঠ ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত 
হইত। “বকমের আর একটা নাম 'পটং ৷ এখন এমন অবস্থা হইয়া দীড়াইয়াছে যে, কলিকাতার 
কোন দোকানে এক সঙ্গে এক মণ “বকম” কাঠ সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার । আগে যাহা 
টাকায় ৮1১০ মণ বিক্রীত হইত, এখন তাহার এক সেরের মূল্য দুই টাকা হইতে তিন টাকা। 
চাহিদা না থাকায় বকম কাঠের ব্যবসা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। কোচিনীল বা ইন্দ্রগোপ 
পোকা* লাল রং এর আর একটি উপাদান। ইহা ওঁষধার্থ এবং রেশম ও পশম রং করিবার 
জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কোচিনীলকীট মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং জলন্ধর __- এই তিন স্থানে 
পাওয়া পায়। পূৰ্ব্বে ভারতে প্রচুর পরিমাণে কোচিনীলের ব্যবসায় ছিল। ভারতে ইহার নাম 
কিরাক্ত। এখন সহস্র মুদ্রা মূল্যের কোচিনীল আমেরিকা হইতে আমদানী করা হইতেছে। 
আগে লাক্ষা হইতে লাল রং প্রস্তুত করা হইত। এখন কিন্তু লাক্ষা হইতে গালা বাহির করিয়া 
রংটা ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ সেই রংই বিদেশ হইতে আনা হয়। এ সকল কথা এখন গল্প 
বলিয়া মনে হয়। 

আমার কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংসৃষ্ট দুইজন ছাত্রকে দেশীয় উপাদান হইতে রং 
উৎপন্ন করিবার বিদ্যাটাকে পুনজ্জীবিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কয়েক মাসের 
ভিতর তাহারা এ কার্য্যে বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। তাহারা শীঘ্রই তাহাদের গবেষণার ফল 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন। কত সহজে এবং কত অল্প ব্যয়ে দেশীয় উপাদান হইতে রং 
প্রস্তুত করা যাইতে পারে এ পুস্তকে বর্ণিত হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ দেখান হইবে যে, দুই 
পয়সা দামের হরীতকী ও বাইক্রমেট অব পটাশের সাহায্যে একটা কোটকে সুদক্ষভাবে খাকি 
রংএ পরিবর্তিত করা যাইতে পারিবে। কি বর্ণের ওজ্জল্যে এবং কি স্থায়িত্বে, বিদেশ হইতে 
আমদানী খাকি হইতে উহা কোন অংশেই ন্যুন হইবে না। 

রং প্রস্তুতের কাৰ্য্যে এবং রং-এর উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেশের বহু লোক যে জীবিকা 
অর্জন করিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সেকালের রঞ্জক এখন রজক ধোপায় পরিণত 


*  সম্বলপুর অঞ্চলে ও ছত্রিশ গড়ে প্রথম বর্ষায় এই পোকা বহুল পরিমাণে পাওযা যায়। বং সং 


৬৭৪ 


প্রতিধ্বনি 


হইয়াছে। এখন আর সে রঙ করে না, যদিও এটা ঠিক যে, প্রতি গ্রামে আজ যেমন ধোপা 
আছে, সে দিন এমনি রঞ্জক ছিল। কখন কখনও সে কাপড়ও কাচিত এবং রংঙেও ছোপাঁইত। 





রং করে তাহারা তামার নিজেরা দিবে রে তাহার এই রঙের ভাটীতে যে কোন 
শিয়াল এ চুবন খাইবে, তাহাকে তখনই পরিবর্তন করিয়া দিবে। কিন্তু হায়! সে রঞ্জকেরা 
আজ কোথায়, আর সংখ্যায়ই বা কটা? 


৬৭৫ 


বিজ্ঞান-শান্ত্রসমূহের মধ্যে রসায়ন শাস্তরই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল। বিগত মহাযুদ্ধের 
প্রথম সময় প্রমাণিত হইয়াছে যে, একমাত্র রাসায়নিক বিদ্যায় সমধিক পারদর্শিতা হেতু 
জার্মানজাতি কিরূপে পৃথিবীর বিরুদ্ধোদুর্ধ্ষ সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন। নয়নমুগ্ধকর 
রঙ্‌ সমূহ তাহারা কয়লা হইতে উৎপন্ন আলকাতরা হইতে প্রস্তুত করিয়াছেন। এই রঙের 
ব্যবসায়েই তাহাদের কোটি কোটি টাকা লাভ হইতেছিল। তদ্দেশীয় রাসায়নিকগণের 
কার্যকুশলতা প্রভাবেই তাহারা বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহা না 
হইলে, যুদ্ধ-ঘোষণার ছয় মাসের মধ্যেই জার্মানীকে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শাস্তি ভিক্ষা 
করিতে হইত। 

নাইট্রিক এসিড যুদ্ধোপকর্মের একটি প্রধান উপাদান। পূর্বে ভারতবর্ষ এবং আমেরিকার 
চিলি হইতে আনীত সোরার দ্বারা উহা প্রস্তুত করা হইত। যুদ্ধের সময় ইংরাজেরা সোরার 
সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিলে, জার্মান রাসায়নিকেরা নাইট্রিক এসিড্‌ তৈয়ার করিবার 
জন্য অন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তাহারা বায়বীয় 
অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন হইতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। 
এই আবিষ্কারের ফলেই তাহারা ৫ বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল যুদ্ধ চালাইতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

রসায়নশান্ত্র কেবল ধবংসই শিক্ষা দেয় না, মানুষের প্রভূত মঙ্গলও করিয়া থাকে। 
ডিনামাইটের দ্বারা যেমন ধ্বংসসাধন হয়, তেমনই খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিতে এবং 
পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গাদি প্রস্তুত করিতেও ইহা অদ্বিতীয়। অস্ত্রচিকিৎসায় ইথার এবং 
ক্লোরোফর্ম মানুষের চৈতন্যলোপ করে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য গুণাবলী সংবলিত ওষধসমূহও 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

সত্যসত্যই রসায়নশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত চিকিৎসাশীস্ত্র চলিতে পারে না। একথা প্রাচীন 
ভারতের পক্ষে বিশেষ প্রযোজ্য । “রসায়নঞ্চ তদ্জ্ঞেয়ং যজ্জরা-ব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজম্‌”__ 
অর্থাৎ যে সমস্ত ওষধ রোগনিবারক এবং যাহা জরামরণ নিবারণ করিয়া যৌবন আনয়ন 
' করে, তাহাই রসায়ন। এবং যে শান্তর এই সমস্ত ওষধের প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষাপ্রদান করে 
তাহাকে রসায়নশান্ত্র বা রসায়ন-বিদ্যা বলে। প্রাচীন তন্্রসমূহে রেসার্ণব ও রসন্বদয়) লৌহ, 


* বসুমতী__ অগ্রহাযণ ১৩২৯। 


ভারতীয় রসায়ন শান্ত 


পারদ এবং অন্যান্য ধাতুগঠিত ওঁষধের নানাবিধ প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। সেগুলিতে 
পারদঘটিত বধের দীর্ঘজীবন আনয়নের গুণ বিশেষরূপে কীর্তিত আছো স্বীষ্টীয় একাদশ, 
দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপ যখন কুসংস্কার ও অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন, এদেশে 
এই বিশেষ প্রাচী ও প্রতীটীরতুলনা করিয়াছি। রসার্ণৰ এবং অন্যান্য রাসায়নিক তন্ত্র হইতে 
আমরা বুঝিতে পারি যে, উক্ত সময়ে ব্যবহারিক রসায়নশান্ত্রে আমাদের দেশ ইউরোপ 
অপেক্ষা অগ্রগামী ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, Copper Sulphate, 
Blue ৬1050] এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ হইতে তাশ্র, এবং ০81810176 হইতে দস্তা 
বহির্গত হয়, ইহা এদেশে উত্তমরূপে জানা ছিল। অগ্নিশিখার রঙদর্শনে খনিজ দ্রব্যের 
ধাতু, স্থিরীকিরণের বিদ্যাও উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত গ্রন্থে বর্ণিত বায়ুনিষ্কাশন প্রণালী এমন 
সুন্দর ও সম্পূর্ণ যে, উহা কোনওরূপে পরিবর্তিত না করিয়া আধুনিক রসায়নশান্ত্রের 
অন্তর্ভুক্ত করা যায়। 

এদেশে ওঁষধ প্রস্তুতকরণে আরও অধিকতর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দুই হাজার 
বৎসর অথবা আরও কিঞ্চিদধিক কালের পূর্বে চরক ও সু্রন্ত আযুর্বেদীয় ওুষধ 
গ্রস্থরূপে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে। দেবমুখনিঃসৃত বলিয়া বর্ণিত হওয়াতেই হউক, 
বা হিন্দুদিগের প্রকৃতিগত চরিত্রগুণে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই হউক, এই সকল 
প্রামাণিক গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত বচনের আশঙ্কা নাই। পুষ্থানুপুত্বরূপে সমালোচনা করিলে বুঝা 
যায়, ডাক্তার হর্ণেলের সম্পাদিত বোয়ার হস্তলিপিতে অধিকাংশ ওঁষধ প্রস্তুত প্রকরণের 
সহিত সুশ্ৰুত ও চরকের প্রস্তত-প্রণালীর সামঞ্জস্য আছে; কোন কোন স্থানে অবিকল 
নকল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; যথা-_ চ্যবনপ্রাশ। আমীর আলির “আরবেরা ওুষধ 
প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কর্তা ও নব্য ওষধালয়ের স্থাপয়িতা”___ এ উক্তির সারবস্তা কিছুই 
নাই। 

কেবল যে আয়ুর্বদ্ধিকর ওষধ প্রস্তত-করণই রসায়নশান্ত্রের উৎপত্তির কারণ, তাহা 
নহে; লৌহ, তান প্রভৃতি হীন ধাতুকে সুবৰ্ণে পরিণত করাও ইহার উদ্দেশ্য ছিল। মধ্যযুগে 
ইউরোপেও এই ব্যাপারে অনেকে মস্তিষ্কচালনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন রাসায়নিক তন্ত্র 
হইতে এই বিষয়ে পাঠকবর্গের কৌতৃহলোদ্দীপক কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। 

স্বর্ণ বা সুবর্ণতন্ত্র নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে; ইহার পাণ্ডুলিপি আমি কাশী 
ও ঢাকা রমনা কালীর মঠ হইতে সংগ্রহ করি। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এই পরশুরাম 
কশ্যপ খষিকে ভূমিদান করিয়া সর্বব্ান্ত হইয়াছেন। এখন তিনি অনাহারে মারা যাইতেছেন। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


এইজন্য মহাদেব সুবর্ণের প্রক্রিয়া বলিয়া দিতেছেন, _ পারদকে এমন অবস্থায় পরিণত 
করিবেন যে, তাহার সংস্পর্শে অষ্টধাতু সুবর্ণ হইয়া যাইবে। 

শুধু তাহাই নহে, এই গুণবিশিষ্ট পারদ ভক্ষণ করিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। 

সুবণীকিরণ বিষয়ে বা পরশপাথর প্রস্তুতকরণে রুদ্রযামল তন্ত্রেও অনেক মজার কথা 
আছে। এই তন্ত্রথানি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন ও প্রামাণিক। 

দুঃখের বিষয়, সরীষ্টয় চতুর্দশ শতাব্দীর পর হইতে ভারতে এ বিষয়ে অবনতির চিহ্ন 
পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের জ্ঞান-প্রদীপ নিবিয়া 
যায়। এখন আর অতীতের স্মৃতি লইয়া গৌরব করিলে চলিবে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বহু শতাব্দীর আলস্য ও জড়তা পরিহারপূর্বক 
কর্মপথে ধাবিত হইতে হইবে। নচেৎ আমাদের ধ্বংস অনিবার্য 


আলোচনা* 
১। সুন্দরবনের গণ্ডার 


বসন্ত সংখ্যার “প্রকৃতি”তে জাভা গণ্ডারের বিলোপ পাঠ করিয়া আমার নিজের অভিজ্ঞতামূলক 
চখের দেখ্তা বাঙ্গালা দেশ হইতে গণ্ডারের কি প্রকারে অস্তিত্ব-বিলোপ হইল পাঠক- 
পাঠিকাগণকে তাহার দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। 

প্রথমতঃ ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক এই ধরণীপৃষ্ঠে যুগ-যুগাস্তরে, এমন কি কোটা 
বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত জীব বিচরণ করিত, তাহাদের অখণ্ডনীয় নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। « 
ভূবিদ্যার অন্তর্ভূত 2812507101085 নামক শাস্ত্রে এই বিষয়ের অদ্ভুত রহস্য চর্চ্চা হইয়া 
থাকে! মোটামুটি এক কথায় বলিতে গেলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা 
করিতে না পারিলে জীবের প্রাণধারণে বাধা পড়ে -- কখনও কখনও বা খতুর হঠাৎ 
পরিবর্তনে এ সামাঞ্জস্যবিধান অসম্ভব হওয়ায় জীবের বিনাশ অবশ্যস্তাবী হয়। 

বড় বেশী দিনের কথা নয় -_ প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বলিতেছি, সাইবেরিয়া দেশে 
Mammoth নামক এক প্রকার লোমশ হস্তী ছিল, যাহাদের গজদস্ত দুইটি সম্মুখে বক্রভাবে 
প্রসারিত; ইহারা দলে দলে গভীর জঙ্গলে বিচরণ করিত। হঠাৎ খতুর এমন পরিবর্তন হইল 
যে সাইবেরিয়ার উত্তর ভাগ আল্স্কা পর্যন্ত গভীর তুষারাচ্ছন্ন হইল। এই অতর্কিত নৈসর্গিক 
উৎপাতে সমস্ত হাতীর পাল বরফে চাপা পড়িল; মাঝে মাঝে বরফ গলিয়া ইহাদের মৃতদেহ 
বাহির হয় এবং ইহাদের তাজা রক্তমাংস নেকুড়িয়া বাঘে খায় এবং গজদস্ত বহুল পরিমাণে 
বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হয়। কোন কোন জীববিৎ বলেন 11100 মানুষের সমসাময়িক 
(co-eval with man) | যখন Pilgrim Fatherগণ আমেরিকায় উপনিবেশ সংস্থাপন 
করিতে লাগিলেন, তখন সে মহাদেশ নিবিড় জঙ্গলসমাচ্ছন্ন ও হিংস্র স্বাপদসঙ্কুল ছিল। 
কেবলমাত্র Red [ndiaদগণ এই আবেষ্টনের ভিতর বাস করিতে পারিত। কিন্তু যেমন 
বিশাল বৃক্ষের আওতায়, তা'র ব্রিসীমায় অন্য কোন ছোট গাছ জম্মিতে পারে না বা রোপিত 
হইলে শুকাইয়া যায়, সেই প্রকার সুসভ্য ইউরোপীয় জাতির সংঘর্ষণে আমেরিকার 
আদিমবাসিগণ লয়-প্রাপ্ত হইয়াছে। ইদানীং মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি জঙ্গল রক্ষা (pre- 
৪67০) করিয়া নমুনা স্বরূপ ইহাদের কোন কোন জাতির অস্তিত্ব মাত্র বজায় রাখিয়াছেন। 
অষ্ট্রেলেসিয়ার সীমাস্থ Ne 7981800 দ্বীপে [1৪00 নামক অসভ্য জাতিরও এই দুর্দশা 


* প্রকৃতি-_ ওয় বর্ষ, ১৩৩৩। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


ঘটিয়াছে। মাত্র আড়াই শত বৎসরের কথা বলিতেছি। মরিসস্‌ দ্বীপের জঙ্গলে Dod০ 
নামক পারাবত জাতীয় এক প্রকার পক্ষী বহুল পরিমাণে ছিল; কিন্তু যে দিন ইউরোপীয়গণ 
তথায় গিয়া বসতি বিস্তার করিতে লাগিলেন সেই দিন হইতে তাহাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার 
হইল। ইহারা কিঞ্চিৎ স্থূলকায়; উড়িবার শক্তি ইহাদের বিশেষ ছিল না; ঘাসের ভিতর বাসা 
করিয়া মাত্র একটি ডিম পাঁড়িত। আরও অপরাধ ইহাদের মাংস অতি সুখাদ্য। কাজেই 
শিকারিগণ বন্দুক লইয়া ইহাদিগকে গুলি করিতে লাগিল। এই জন্য ইহাদের বংশ ক্রমশঃ 
লোপ পাইল। 

প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি,__ আমাদের বাড়ী খুলনা জেলায় সুন্দরবনের 
সন্নিকটে ছিল। “ছিল” বলিতেছি, কেন না ক্রমান্বয় সুন্দরবন আবাদ হইয়া যাইতেছে। 
খালে প্রবেশ করিতাম, তখন পিতাঠাকুরের নিকট শুনিতাম যে, তাহাদের যৌবনকালে 
সেখানে বাদা ছিল এবং নৌকা হইতে সময় সময় বাঘ দৃষ্টিগোচর হইত। সুলকুনির খাল 
অতিক্রম করিয়া আবাদ ভবানীপুরে পড়িতাম এবং তাহার পরেই হেলেঞ্চার আবাদ। 
আমার বাল্যকালে যদিও সেখানে গুণ টানিবার রাস্তা ছিল, তথাপি মাঝি-মাল্লারা অনেক 
সময় ভয়ে ভাঙ্গায় উঠিত না। সেখানে নিবিড় জঙ্গল ছিল এবং বানরগণ ঝীকে ঝাকে 
এক গাছহইতে আর এক গাছে লাফালাফি করিত। সুদীর্ঘ তৃণগুলি বিনা বাতাসে নড়িতেছে 
= সময় সময় নৌকা হইতে দেখা যাইত; তখন মাঝি আমাদের কাণে চুপে চুপে বলিত 
“বাবু এ শেয়াল যায়” । এখানে বলা আবশ্যক যে, এখনও যাহারা সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে 
যায় তাহাদের প্রত্যেক দলের সঙ্গে একজন করিয়া “গুণী” থাকে; তাহারা মন্ত্র দিয়া বাঘ 
আসা বন্ধ করে। অবশ্য সময় সময় কাঠুরিয়াদিগকে ব্যাপ্রাচার্ধ্য মহাশয় মুখে করিয়া লইয়া 
যাইতে ক্রুটি করেন না। কিন্তু তাঁহার এই সদুত্তর পাওয়া যায়, যে মন্ত্রপালনের জন্য যে যে 
নিয়ম রক্ষার দরকার তাহার ত্রুটি হইয়াছে। সে যাহাই হউক, বাদা বন অঞ্চলে বাঘ 
বলিলে লোকে বড়ই খাগ্না হয়ঃ তাহাদের মতে এই শব্দ উচ্চারণ করিলে অমঙ্গল হয় 
এবং ইহার পরিবর্তে “বড় শিয়াল” ব্যবহার করা প্রথা। কিন্ত গত ৩০1৪০ বৎসরের 
পূর্বেও হেলেঞ্চা হইতে সুন্দরবন এত তফাৎ পড়িয়া গিয়াছে যে, সেখানকার ত্রিসীমায়ও 
বাঘের গতিবিধি নাই। অবশ্য এখন সরকারি ফরেস্ট বিভাগ (Forest department) 
অনেক স্থান সংরক্ষণ করিতেছেন, উহাকে Reserved £০re5 বলে। তাই সুঁদুরের গাছ 
এবং বাঘ এখনও বাচিয়া আছে। 

কিন্তু গণ্ডারের সম্পর্কে এ নিয়ম খাটে না। বাঘ বিড়ালজাতীয় এবং “বিড়ালের মাসী”; 





৬৮০ 


আলোচনা- সুন্দরবনের গণ্ডার 


বাঘিনী মাত্র চৌদ্দপনর সপ্তাহ গর্ভধারণ করিয়া সচরাচর দুপ্টা হইতে পাঁচটা শাবক প্রসব 
করে; কখন কখন ছয়টা পর্য্যস্তও বাচ্ছা হয়। ইহারা অতি সংকীর্ণ স্থানে ও সংগোপনে লুকাইয়া 
থাকিতে পারে ও অনেক দূর দৌড়াদৌড়ি করে এবং সম্তরণক্ষমও বটে। কিন্তু গণ্ডারের 
স্বভাব এই যে, ইহারা লুকোচুরি বোঝে না। যখন একবার “রোক” করিবে, কোন বাধা-বিশ্ন 
না মানিয়া জিদ্‌ করিয়া অগ্রসর হইবে। গণ্ডারী আঠার মাস (কাহারও কাহারও মতে নয় - 
মাস) গর্ভধারণ করিয়া মাত্র একটি শাবক প্রসর করে। 

বাল্যকালে সুন্দরবনে শিকারিগণ প্রায়ই হরিণের মাংস এবং কদাচিৎ বা গণ্ডারের মাংস 
আনিয়া আমার পিতাকে উপহার দিত। আমার বেশ মনে আছে, হরিণের মাংসের ন্যায় 
কোমল না হইয়া গণ্ডারের মাংস বড়ই শক্ত বোধ হইত। গণ্ডারের মাংস শান্ত্রমতে পবিত্র 
এবং আমাদের বাড়ীতে গণ্ডারের খড়গ পাথরে ঘষিয়া চন্দনের ন্যায় প্রলেপস্বরূপ ওষধার্থ 
ব্যবহৃত হইত; এবং গণ্ডারের চামড়ায় তৈয়ারী নানা রকমের ঢাল ছিল। কিন্তু এখন গণ্ডার 
সম্পৰ্কীয় কোন দ্রব্য প্রাচীন বনিয়াদী ঘরে কদাচিৎ মিলে । গণ্ডার এখন সুন্দরবনে একেবারে 
বিলুপ্ত হইয়াছে। আমার অগ্রজ পরলোকগত নলিনীকাস্ত রায় সুন্দরবন অঞ্চলের এক জন 
লবপ্রতিষ্ঠ শিকারী ছিলেন। তিনি প্রায়ই সাক্রেৎ সহ ৫1৭টা বন্দুক চড়াও করিয়া সুন্দরবনের 
ভিতর প্রবেশ করিয়া হরিণ এবং কখন কখনও বাঘ শিকারে শীতকালে যাইতেন। তাহার 
মুখে শুনিয়াছি যে, সুন্দরবনে এখন গণ্ডার লুপ্ত হইয়াছে। তিনি অনেক বার গণ্ডারের তল্লাস 
করিয়াছেন, কিন্তু কখনও তাহার চখে পড়ে নাই।* 


২। বিহঙ্গকুলের বিশ্বীস ও ভালবাসা অর্জন 


বসস্ত সংখ্যা “প্রকৃতি” পাইবামাত্র পাতা উল্টাইয়া গেলাম। শেষভাগে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 
বিপিনবিহারী গুপ্ত খধিপ্রতিম পরলোগত দ্বিজেন্দ্রনাথ কি প্রকারে বিহঙ্গজাঁতির সহিত 
সৌহার্দ্স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার কিছু বিবরণ দিয়াছেন। উপসংহারে লিখিয়াছেন, “কিন্তু 
বনের পাখীর সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের এই সখ্যভাবের তুলনা আর কোথাও মিলে কি?” বাস্তবিক 
অকপট স্নেহ, যত্ন ও সৌজন্য দ্বারা পশুপক্ষীকে সহজেই বশীভূত করা যায়। ইতরপ্রাণীর 


* “১০1১৫ বৎসর পূর্ব্বেও গণ্ডার হত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু যে মরিয়াছে সে জীবিত 
নাই, তৎপরে আর গণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ঢাকী ফরেষ্ট স্টেশনের সমিকটে পলিয়ানের আবাদে 
কালাটাদ শিকারী ছিল। সে শেষ গণ্ডার হত্যা করিয়াছিল। তাহার পুত্র ওমর শিকারী জীবিত আছে। 

রায় সাহেব নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী ১৮৮৫ অন্দে শেষ বার স্বচক্ষে গণ্ডারের পদচিহ্ন দেখিয়াছিলেন।” 
-_যশোহর-খুল্নার ইতিহাস। (৯৫ পৃঃ ও ৯৬ পৃঃ ১ম খণ্ড) 


৬৮৯ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


সহিত মানুষের যেন চির-বৈরতা। বনজঙ্গলের ভিতর মানুষ দেখিলেই পশুপক্ষীর মনে স্বভাব- 
সুলভ ভীতির সঞ্চার হয় এবং তাহারা চারিদিকে উড়িয়া যায় বা ছুটাছুটি করে। অমর কবি 
কালিদাস তপোবনের যে অতুলনীয় চিত্র দাখিল করিয়াছেন তাহা হইতে দুই একটা দৃশ্য 
পাঠকগণের সমক্ষে উদ্ধৃত করিতেছি। 

' রাজা -_ সূত! চোদয়াশ্বীন্‌। পুণ্যাশ্রমদর্শনেন তাবদাত্মানং পুনীমহে-_ 


সং ক স্‌ 


কিং ন পশ্যতি ভবান্‌?ইহ হি 

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখজ্ষ্টান্তরণামধঃ 

প্রনিশ্ধী কচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সুচ্যস্ত এবোপলাঃ 

বিশ্বীসোপগমাদভিন্ন গতয়ঃ শব্দং সহসেন্ত মৃগা- 
. স্তোয়াধারপথাশ্চ বন্ধলশিখানিষ্যন্দরেখাক্কিতাঃ। 


অর্থাৎ $= 
তপোবনের বিশেষত্ব এই যে, মৃগগণ রথের শব্দ শুনিয়া ও বিশ্বীসভরে কেবলমাত্র কাণ 
পাতিয়া শব্দ শুনিতেছে, কিন্তু পলায়নতৎপর হইতেছে না,__ এবং 
নষ্টাশঙ্কা হরিণশিশবো মন্দমন্দং চরস্তি। 


তপোবনের সান্নিধ্যে আসিয়া রাজা দুষ্যস্ত পুনরায় সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন 
গাহস্তাং মহিষা নিপানসলিলং শূৃঙ্গৈমুছস্তাড়িতং, 
ছায়াবন্ধকদস্বকং মৃগকুলং রোমস্থনভ্যস্যতু। 
বিশ্রামং লভতামিদং চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ।। 


বিখ্যাত মার্কিণদেশীয় দার্শনিক ও প্রকৃতিতত্ববল্ঞ থেরো (Naturalist Thoreau) বর্তমান 
বস্তুতাস্ত্রিক (91571) সভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণ ও বীতস্পৃহ হইয়া সহর পরিত্যাগ পূর্বক 
জঙ্গলে বাস করিতেন। তিনি পশুপক্ষীর অভ্যাস, রীতি নীতি, স্বভাব, চরিত্র,জীবন-যাপনের 
প্রথা প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। কি প্রকারে তাহাদের বিশ্বাস-ভাজন হইবেন ও তাহাদের 
আশঙ্কা দূর করিবেন, ইহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে গেলে 
দ্বিজেন্দ্রনাথেরই পথাবলম্বী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ পশুপক্ষী তাঁহাকে দেখিলেই উর্দশ্বীসে 
পলায়ন তৎপর হইত ৷ কিন্তু অসমান্য সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি ঘণ্টার পর 


আলোচনা- সুন্দরবনের গণ্ডার 


ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন। তীহার এই নিস্পন্দ ও নিশ্চল অহিংস্র ভাব দেখিয়া জীবগুলির 
কৌতূহল বাড়িতে লাগিল, __ প্রথমে একটু একটু কাছে আসিয়া পলাইত বা হটিয়া যাইত, 
ক্রমে তাহাদের সাহস জন্মিল। থোরোর বন্ধু বিখ্যাত মার্কিণদেশীয় দার্শনিক Emers0n 
লিখিতেছেন = 

"The other weapon with which he conquered all obstacles in 
science was patience. He knew how to sit immovable, a part of the 
rock he rested on, until the bird, reptile, the fish, which had retired 
from him, should come back and resume its habits, nay, moved by 
curiosity, should come to him and watch him." 

অর্থাৎ ভালবাসা, করুণা ও দাক্ষিণ্য ইতরপ্রাণিগণকেও মুগ্ধ এবং বশীভূত করে। 


৬৮৩ 


প্রাচীন যুগের হিন্দুদিগের রাসায়নিক জ্ঞান* 


বেলজিয়াম্-নিবাসী প্রসিদ্ধ গব্লেট ডি আল্ভিলা ভারতবর্ষ দেশ সম্বন্ধে অনেক নৃতন তত্ব 
আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ দেশটাকে ভাল করিয়া বুঝা 
বড়ই শক্ত ৷ প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, অপূর্ব্ব নাট্যকলা, উপনিষদের অতুলনীয় দর্শনবাদ এবং 
গীতা পাশ্চাত্য দেশকে বহুপূর্ব্বেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারতবর্ষেই এই সময়ে পাটিগণিত, 
বীজগণিত প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্ের অঙ্কুরপাত হয়। সাধারণতঃ যে সংখ্ালিখন প্রণালী আরববাসী 
দিগের দ্বারা উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয়-- সেশ্টা বস্তুতঃ হিন্দুমস্তিক্ষেরই আবিষ্কার। 

ম্যাক্সমুলার কোন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যদি ভারতবর্ষ ইউরোপকে সংখ্যা প্রণালী ছাড়া 
অন্য কিছু উপহার নাও দিত, তাহা হইলেও ভারতের কাছে ইউরোপের খণ অপরিশোধ্য 
বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন আসিরিয়া, বাবিলন্‌ এবং মিশরদেশে কেবল স্মৃতি্তস্ বর্তমান; 
প্রস্তরাদির গাত্রে অথবা ইষ্টকাদির উপর শরফলাকার উৎকীণ রেখা ও চিত্রাক্ষর __ কেবল 
ইহা লইয়াই এ সকল দেশ গৌরবান্বিত। তুতান্খামেনে যে সমাধিমন্দির আছে, সেখানে 
সম্প্রতি মিশরদেশীয় সকল প্রকার কলাকার্যের অনেক নূতন নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
প্রাচীন রোম ও গ্রীসের শেষস্থৃতি আজ কেবল সাহিত্য ও দর্শনবাদেই পর্য্যবসিত। কিন্তু 
হিন্দুজাতি ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে __ যখন পুণ্যনগরী কাশীতে গৌতম বুদ্ধ ধর্মপ্রচার 
করিয়াছিলেন __তখনও যেরূপ ছিল, আজও ঠিক সেইরূপইআছে। শাক্যমুনি বুঝিয়াছিলেন 
যে, তিনি যদি হিন্দু সভ্যতা ও ধর্মের মূলে আঘাত করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
সমগ্র ভারত তাঁহার নৃতন ধর্ম্মবাদ অবিলম্বে গ্রহণ করিবে। 

কাশীনগরী হইতে পাচ মাইল দূরে অবস্থিত সারনাথের প্রাচীন চিত্রকলার আবিষ্কার হইতে 
ইহা বেশ বুঝা যায় যে, অস্ততঃ কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মাণ্যধর্ম্মের আধিপত্যের মূলে আঘাত 
পড়িয়াছিল। কিন্ত হিন্দুৰ্ম্মের দৃঢ়তা ও জীবনীশক্তি অতি আশ্চর্য; এবং ইহা পিয়ের লোতির মত 
জ্ঞানী পরিব্রাজকও সমালোচককেও বিস্বয়াভিভূত করিয়াছিল। এমন কি, আজকালকার দিনেও 
ইউরোপীয় আগস্তকেরা ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুকে দৈনিক ধর্ম্মকার্য্য এবং গঙ্গাতীরে স্থান করিতে দেখিয়া 


* প্রকৃতি, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫। (ভারতীয় রসায়ন-সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত 
সভাপতির অভিভাষণ -_ শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী এম্‌ এস্‌ সি কতৃর্ত অনূদিত ৷) 


. প্রাচীন যুগের হিন্দুদিগের রাসায়নিক জ্ঞান 


সহজেই উপলদ্ধি করিতে পারেন যে, পাশ্চাত্যের সহিত সংঘর্ষণে হিন্দুধর্ম্মের কোনই অনিষ্ট 
হয় নাই। পঞ্চবিংশতি শতাব্দির পূর্বে হিন্দুদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপভাবে থাকিতেন 
আজও হিন্দু ঠিক সেইরূপ সাধারণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। কবি সত্যই বলিয়াছেন __ 
"The East bowed low before the blast 
In patient, deep disdain 
She let the legions thunder past 
and plunged in thought again". 
অর্থাৎ, “প্রাচ্যের উপর দিয়া অনেক ঝটিকা ও ঝঞ্জাবাত বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু সে গভীর 
সহিষ্ণুতা ও ঘৃণার সহিত অসংখ্য ঝটিকা অতিক্রম করিয়া আবার নিজের সাধনায় বিভোর 
হইয়া আছে।” 
এ’কথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে, হিন্দুরা চিরকালই খুব চিন্তাশীল এবং কুট 
আধ্যাত্মিক তত্বজালে আপনহারা ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও প্রাচীন ভারতে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানসেবকের কখনও অভাব হয় নাই। কণাদের বৈশেষিক বাদে নিয়ন্ত্রিত পরমাণুবাদ 
সম্বন্ধে বেশী বলা এই অল্পসময়ের মধ্যে আমার পক্ষে অসম্ভব। কণাদের এই কল্পনার মধ্যে 
আনাক্সাগোরাস্‌ ও এম্পিডোক্ল্‌সের ব্যাখ্যা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে। এখন আমি প্রাচীন 
হিন্দুদিগের রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহে তীক্ষ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি সম্বন্ধে এবং পরীক্ষামূলক 
অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাহারা যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেই বিষয়ে কিছু 
বলিব। “রসেন্দ্রচিস্তামণি” নামক উৎকৃষ্ট ওঁষধসম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণেতা ধুস্তকনাথ সত্যই 
বলিয়াছেন __-তাঁহারাই আদর্শ শিক্ষক, যাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষাণীয় বিষয়ে ছাত্রের সমক্ষে 
দেখাইিতে পারেন; এবং তাহারাই উপযুক্ত ছাত্র, যীহারা অধীত পরীক্ষাগুলি পুনঃসম্পন্ন করিতে 
পারেন। যে সকল শিক্ষক ও ছাত্র তাহা পারেন না, তাহারা কেবল রঙ্গমঞ্যের অভিনেতা । 
ধুস্তকনাথ “রসবিধি” নামক একটি উৎকৃষ্ট ভেষজগ্রন্থের নিকট তাঁহার আস্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই পুস্তকে পরিস্রবণ (41980181107) ও পরিস্করণ (Sublima- 
10) প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং আনুষঙ্গিকযন্ত্রপাতির বিস্তৃত বিবরণী আছে। ভারতবর্ষের 
রসতান্ত্রিকগণ (40197155) বিচক্ষণ রাসায়নিক পণ্ডিত * নাগার্জ্জুনহ উপরোক্ত রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া সকলের উদ্ভাবক বলিয়া বিবেচিত। 


* নাগার্ছঘুনের প্রতি তাহাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। 
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প্রাচীন যুগের হিন্দুদিগের রাসায়নিক জ্ঞান 


অর্থাৎ__ “প্রবর্তক ব্যবসায়ী পারদের সঙ্গে সীসা মিশাইয়া “ভেজাল” করে।তিন বার 
পরিস্ববণ করিয়া এই সকল সংমিশ্রিত দূষিত পদর্থ দূরীভূত করা হয়।” 

- অগ্নিশিখার বর্ণ হইতে যে ধাতব প্রকৃতি নির্ণয় করা যাইতে পারে, “রসার্ণব” নাবক 
বর্ণে রঞ্জিত করে”। পৃথিবীর ইতিহাসে সেই প্রাচীন কালে ধাতুনির্ণয়ের জন্য এইরূপ পরীক্ষা 
আর কোথাও ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না! ধাতুর কার্যে হিন্দুরা কিরূপ নিপুণ 
ছিল, সে সম্বন্ধে দিল্লীর লৌহ-্তস্তের বিষয় বলিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে 
মাত্র ছয়টি ধাতুর কথা উল্লেখ করা আছে-__ স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, সীসা, টিন ও তান্র। দস্তা 
জেসদ) নামক সপ্তম ধাতুর নাম ইউরোপের ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্যারাসেল্সাসের পুস্তকে 
দেখা যায়। তিনি দস্তাকে “অর্থ ধাতু” বা “বিজাতক ধাতু” আখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু উহার 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। 





লিবেভিয়াসই সর্বপ্রথম দস্তার বিশেষ গুণগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি 
জানিতেন যে, এ ধাতু “ক্যালামিন” (০1৫i) নামক খনিজ পদার্থ হইতে উৎপন্ন 
তিনি বলিয়াছেন যে, “ক্যালাইম্‌” (০8185) নামক এক বিশেষ প্রকার টিন পূর্ব্ব ভারতে 
পাওয়া যায়। ডাচ্‌ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে হল্যাণ্ডে এই খনিজ পদার্থ কিছু 


৬৮৭ 


- আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন ৬ দ্বিতীয় খণ্ড 


আনেন এবং এইরূপে এই খনিজ পদার্থ লিবেভিয়াসের হাতে আসে। 

ক্যালামিন্‌ হইতে কি প্রকারে দস্তা পাওয়া যায়, তাহার সমস্ত বিবরণী বিস্তৃতভাবে আমরা 
“রসার্ণব” ও “রিসরতুসমুচ্চয়__এই দুইখানি গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। শেষোক্ত পুস্তকে 
দস্তা প্রস্তুত করিবার যে উপায়ের কথা বলা আছে, তাহার বিস্তৃত ভাবার্থ ই__ক্যালামিনের 
সহিত হরিদ্রা, রজন লবণ অঙ্গার ও সোহাগা মিশান হয়। একটা ক্রুসিবুল অর্থাৎ ধাতু 
গলাইবার পাত্রের মধ্যে উপরোক্ত মিশ্রিত পদার্থ রাখা হয় এবং তাহার পর উহা রৌদে শুষ্ক 
করা হয়। অতঃপর ক্রুসিবূলের মুখ ফুটো রেকাবী দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। একটী জলপূর্ণ 
পাত্র মাটীর ভিতর পুঁতিয়া রাখা হয় এবং সেই মাটির উপর উপরোক্ত মিশ্রিত জিনিষ ভরা 
পাত্রটি উণ্টাইয়া দেওয়া হয়। ইহাকে তখন উনানে কাঠকয়লার উপর রাখিয়া উত্তপ্ত করা 
হয়। এ সমস্তই ছবিতে দেখান হইল। যখন পাত্রের ভিতর হইতে নির্গত অগ্নিশিখার রঙ্‌ 
নীল হইতে সাদা হয়, তখন এই সকল প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়। সেই খনিজ পদার্থের সারাংশ 
__যাহা জলে ডুবিয়া যায় এবং যাহাতে টিনের মত ওজ্জুল্য আছে -_ তাহা গ্রহণ করা হয়; 
-- ইহাই দস্তা। 

বস্তুতঃ, দস্তা প্রস্তুত করিবার এই উপায় এরূপ সুবিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, 
আধুনিক রসায়নের যে-কোন গ্রন্থে এই প্রণালীটি অবিকল নকল করিয়া দিলেও কোনরূপ 
অসামঞ্জস্য হইবে না। 
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প্রাচীন যুগের হিন্দুদিগের রাসায়নিক জ্ঞান 


দস্তা প্রস্তুত করিবার আধুনিক প্রণালী হইতেছে __ অল্প বায়ুর উপস্থিতিতে পরিস্ববণ 
করা (distillation in insuffcient supply of ain) | ক্রুসিবুলের মুখ হইতে কার্ব্বণ 
মনক্সাইড্‌ পুড়িয়া নীল রঙের অগ্নিশিখা বাহির হয়, -- হহা আজকাল ধাতুকার্য্যে প্রায়ই 
পৰ্য্যবেক্ষণ করা হয়। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, পুরাতন প্রণালী ও নৃতন প্রণালী __ 
এই দুইই বলিতে গেলে একই। 

একথা অবশ্য জোর করিয়া বলা চলে না যে, পানির 
মনক্সাইড্‌ পুড়িবার জন্যই যে অগ্নিশিখা নীল বর্ণ হয়, তাহা প্রাচীনকালে হিন্দুরা জানিত; কিন্ত 
উপরোক্ত প্রাচীন প্রণালীটিতে কি অদ্ভুতপর্য্যবেক্ষণ-শক্তি নিহিত আছে, তাহা লক্ষ্য করা খুব 
দরকার। 

প্রাচীনকালে হিন্দুরা পোর্যাসিয়ম্‌ কার্ব্বনেট ও সোডিয়াম কার্ব্বনেট এই দুইয়ের মধ্যে 
পার্থক্য বুঝিত। তাহারা পোটাসিয়াম কাবর্বনেটকে যবক্ষার ও সোডিয়ম কার্ব্বনেটকে 
সরজিকাক্ষার বলিত। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বিবরণী “সুক্রুতের প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে আছে। 
“চিরক” ও “সুস্রন্ত” এই দুইখানিই আয়ুর্ব্বেদ শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয় গ্রস্থ। “চরকে” 
ওষধ-সম্পীয় ব্যাপারই বেশী লিপিবদ্ধ করা আছে; এবং “সুশ্রুতে” অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধেই 
বেশী সংবাদ পাওয়া যায়। “সুশ্রুত সংহিতায়” উপরোক্ত কথা লেখা হইবার ২০০০ বৎসর 
পরে যোসেফ্‌ ব্ল্যাক তাহার জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কার করেন। “সুশ্রুতে” এ দুই প্রকার ক্ষারকে 
তীক্ষক্ষার ও মৃদুক্ষার বলিয়া উল্লেখ করা আছে। এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝা খুব শক্ত নয়। 
আমি বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, কলাগাছ পোড়াইয়া যে ভস্ম পাওয়া যাইত তাহার দ্বারা 
রজকেরা কাপড় পরিষ্কার করিত। ইহার কারণ এই যে, এই ভস্মে পোটাসিয়ম্‌ কাবর্বনেট 
প্রচুর পরিমাণে আছে। “সুশ্রতে” অনেক স্থানীয় গাছপালার উল্লেখ আছে। এই সকল 
গাছপালা উদয়টাদ দত্ত প্রণীত "Materia Medica of the Hindus" (অর্থাৎ হিন্দুদিগের 
ওষধদ্রব্য) নামক পুস্তকে উত্ভিজ্জশান্তরানুায়ী শ্রেণীবদ্ধ আছে। এই সম্বন্ধে “সুশ্রুতে” যাহা 
লেখা আছে, তাহার মোটামুটি ভাবার্থ এই _ “শুভদিনে গাছ কাটিয়া তাহাকে পোড়াইবে। 
উহার ভস্ম একটা লৌহপাত্রে জলের মধ্যে রাখিয়া ফুটান”র পর অনেক পদ্দ ভাজ করা 
কাপড়ের ভিতর দিয়া উহাকে ছাঁকিয়া ফেলিবে।” ““সুশ্রুতে” বলা আছে যে __ উহাঁই 
মৃদুক্ষার। এই প্রণালীতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া যে কি হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। যে 
পরিষ্কার দ্রাবক স্ব্বশেষে পাওয় যায়, তাহাতে প্রচুর পোটাসিয়ম্‌ কার্ব্বণেট থাকে এবং 
উহাই মৃদুক্ষার। 

প্রাচীন ভারতে যে প্রণালীতে ক্ষার প্রস্তুত হইত, তাহার সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ের 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয খণ্ড 


খুব সামান্যই প্রভেদ আছে। কতকগুলি বিশেষ প্রকারের চূর্ণ প্রস্তর ও ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া 
উগ্রভাবে পোড়াইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা জলের সহিত মিশাইবে। তাহার পর 
এই গুঁড়া চুন (9181901110০) মৃদুক্ষারের সহিত মিশাইয়া জলে ফুটাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
লোহার হাতল দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকিবে। এই প্রণালীতে জিন 
তাহা অধুনা সকল রাসায়নিক ছাত্রই সম্যক অবগত আছেন। 


চর্ণপ্রস্তর -৯ চু + কাৰ্ব্বন-ডহ-অক্সাইড 
(০80০২) (0৪০) CO, 
চুণ + জল -৯* শুঁড়াচুণ 
(0৪9) (ন্,০) Ca(OH), 
মূদুক্ষার + পুঁড়াচুণ > ক্ষার + চুণ প্রস্তর 
(K,Ca0,) Ca(OH),  GKOH) (0800১) 
ক্ষারপ্রস্তুত করার এই প্রণালীটি কোন ইউরোপীয় গ্রন্থে খৃঃ পূঃ ১৬ বা ১৭ শতাব্দীর 
আগে বাহির হয় নাই। “সুশ্রুতে” এই যে প্রণালী দেওয়া আছে, ইহা এরূপ সুন্দর বৈজ্ঞানিক 
শান্্রানুযায়ী যে,ইহা যে-কোন রাসায়নিক পাঠ্য পুস্তকে অবিকল নকল করা যাইতে পারে। 
পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে যে, “সুশ্রুতে” লেখা আছে ক্ষারপ্রস্তত করিতে গেলে মিশ্রিত 
পদার্থকে লোহার পাত্রে ফুটান দরকার। “সুশ্রুতে” আরও বলা আছে যে, প্রস্তুত হইবার পর 
ক্ষারকে লোহার পাত্রে ফুটান দরকার । “সুক্রুতে” আরও বলা আছে যে, প্রস্তুত হইবার পর 
ক্ষারকে লোহার পাত্রে রাখা উচিত; এবং সেই লৌহপাত্রের মুখ বন্ধ থাকিবে। 
“আয়াসে কুস্তে সংবৃতমুখে নিদধ্যাৎ” 

“সুশ্রীত” নিশ্চয়ই জানিতেন না যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্ভব বলিয়া কার্ব্বন-ডাই- 
অক্সাইডকে ক্ষারের সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তৎকালীন চিকিতসকগণ 
নিশ্চয়ই নিজেদের পরীক্ষালৰ জ্ঞান হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, যদি এই সকল সতর্কতা 
অবলম্বন না করা যায়, তাহা হইলে ক্ষারের তীক্ষতা অনেক কমিয়া যাইবে । আজকালের 
দিনেও আমরা ক্ষারকে লোহার অথবা রূপার পাত্রে রাখিয়া থাকি। 

কাজেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, “সুশ্রুতে” দুই রকম ক্ষার তৈয়ারী করিবার ও 
রাখিবার সুন্দর প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে; এবং শুধু তাই নয়, তাহাতে তীক্ষুক্ষার ও মৃদুক্ষার,__ 
এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ খুব স্পষ্টভাবে বলা আছে। ডেভি যখন পোটেসিয়াম্‌ (Potas- 
5100) বিশ্লিষ্ট করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন __ “প্রাচীনকালে লোকেরা পো্টেসিয়ম্‌ 


৬৯০ 


প্রাচীন যুগের হিম্দুদিগের রাসায়নিক জ্ঞান 


কাৰ্ব্বনেড্‌ ও সোডিয়ম্‌ কার্ব্বনেড্‌ __ এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ জানিত না” । কিন্ত আমাদের 
আয়ুবের্ধেদে এই প্রভেদ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। 
শতাব্দীর ব্যবধান। ব্ল্যাক এডিন্বরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে “এমৃডি” পাশ করিয়াছিলেন। 
তিনিই সব্বপ্রথম (১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে) মৃদুক্ষার ও তীক্ুক্ষার __ এই দুইয়ের পার্থক্যের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা দেন। তিনি ম্যাগ্নিসিয়ম্‌ কার্ব্বনেড়ুকে আগুনে খুব উত্তপ্ত করিলেন এবং পরীক্ষার 
প্রত্যেক অবস্থায় তুলাদণ্ড ব্যবহার করিয়া দেখাইলেন যে, উহার ওজন কিছু কমিয়া গিয়াছে। 
তিনি আরও দেখাইলেন যে, উত্তপ্ত অবস্থায় উহা হইতে একপ্রকার বায়ু নির্গত হয় = 
উহাকে তিনি "9590 ৪" অর্থাৎ “আবদ্ধ বায়ু” নাম দিলেন। র্যামূসে ব্র্যাকের জীবনী 
লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, “আগুনে চূর্ণ প্রস্তর উত্তপ্ত করিলে চূর্ণ তৈয়ারী হয়।চুর্ণ এইরূপ 
তীক্ষক্ষারের গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে।” বাস্তবিকই এই হিসাবে ব্ল্যাক্‌ বৈজ্ঞানিক জগতে যুগাস্তর 
আনিয়াছেন। | 

বর্থেলোই আমাকে হিন্দু রাসায়নিক তত্তের ইতিহাস ("History of Hindu Chem- 
i577") লিখিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। তিনি আমার পুস্তকখানি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে 
এই অংশ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা সম্ভবতঃ পোঁ্টুগিজদের নিকট হইতে এই প্রণালী 
শিখিয়াছিল। কিন্তু আমি ইহার উত্তরে এই বলিতে চাই যে, গৌড়াধিপতি ন্যায়পালের 
স্ভাচিকিৎসক চক্ৰপাণি তাহারই নিজ নামে লিখিত পুস্তকে ক্ষার প্রস্তুত করিবার এই প্রণালী 
অবিকল “সুশ্ৰুত” হইতে নকল করিয়া দিয়াছেন। আরও প্রাচীন কালের “ভাগবৎ” নামক 
পুস্তকে ঠিক এই প্রণালী অবিকল উদ্ধৃত আছে। আমি বৌদ্ধযুগের (১৪০ খুঃ পৃঃ) মিলিন্দ 
পঞ্চিহো নামক এক পুস্তকের একস্থানে পড়িয়াছিলাম এবং অধ্যাপক রিস্‌ ডেভিড্স ইংরাজিতে 
তাহার অনুবাদও করিয়াছেন; উহার মম্মার্থ এই __ “এবং যখন বেদনা কমিয়া যায় এবং 
ক্ষতস্থান অস্ত্র দিয়া কাটে এবং কস্টিক্‌ দিয়া পোড়াইয়া দেয়; এবং তাহার পর চিকিৎসক যদি 
ক্ষারের জল দিয়া উহা ধোয়াইবার ব্যবস্থা করে ।........ হে রাজন এখন বলুন যে চিকিৎসক কি 
নিৰ্দ্দয়ভাবাপন্ন হইয়াই ক্ষতস্থানে অস্ত্র করিল এবং পরে কস্টিক্‌ দিয়া উহা পোড়াইয়া দিল?” 

একথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্ল্যাক একেবারে স্বাধীনভাবেই তাহার নিজের 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এবং তিনিই দেখান যে, মৃদুক্ষার ও কস্টিক্‌ ক্ষারের মধ্যে তক্ষাৎ 
এই যে_মৃদুক্ষারে কার্ববন্-ডাই-অক্সাইভ্‌ আছে। “সুশ্রুতে” অবশ্য এসকল কথা কিছুই 
নাই। 

ধাতব ওষধের প্রস্তুতকরণ ও ব্যবহার বহু পুরাকাল হইতেই হিন্দুদিগের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
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হইয়া আসিতেছে । ইউরোপে পার্সেল্সাস্ই সর্বপ্রথম ধাতব ওষধ প্রচলন করেন। কিন্তু 
ভারতবর্ষে এমন কিচক্রপাণিরও এক শতাব্দী পূর্ব্বে মনীবীবৃন্দ কজ্জলীকে ওষধরূপে ব্যবহার 
করিবার অনুজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন।চক্রপাণিরও কজ্জলী-প্রস্তুত করিবার প্রণালীর এক বিস্তৃত 
বিবরণী দিয়াছেন। ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কেহই উহা প্রস্তুত করিতে জানিতেন 
না। 

আরবেরা ইউরোপে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় যে সকল তত্ব প্রচার করিয়াছিল, তাহা তাহারা 
হিন্দুদিগের নিকট হইতেই শিখিয়াছিল। স্বনামধন্য ফরাসী রাসায়নিক পণ্ডিত দুমার কথা 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে __ “এখন ইউরোপে বিজ্ঞানের নব জাগরণ আসিয়াছে। দুই সহস্র 
বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রগাঢ় বুদ্ধিবলে ও গ্রীসের তীক্ষ প্রতিভাগুণে ইউরোপ যেখানে 
উঠিয়াছিল, আজ আবার ইউরোপ সেই শীর্ষস্থানে উঠিতেছে।” 


বর্তমান যুগে রসায়ন শাস্ত্র সকল বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। আমি রাসায়নিক 
বলিয়াই আমার প্রিয় শাস্ত্র রসায়নকে সর্বাপেক্ষা বড় বলিতেছি তাহা নহে। এই রসায়ন শাস্ত্র 
হইতে মানবজাতির কত অসুবিধা দূর হইয়াছে, কত সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা 
ভাবিয়া দেখিলেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। শাস্তির সময় রসায়ন যেরূপ জাতীয় 
উন্নতির সহায়তা করে-- যুদ্ধের সময় সেইরূপ ইহার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা 
বিগত মহাযুদ্ধের সময় যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। গোলাগুলি, বারুদ, বিষাক্ত বাষ্প, বিস্ফোটক, 
প্রভৃতি যুদ্ধের অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জামগুলি রসায়ন প্রসৃত। আবার নিত্য প্রয়োজনীয় ধাতু, 
নানাবিধ রং, জমির সার কাচন্্রব্য, ওষধ, সংস্কৃত চর্ম্ম, সাবান, চিনি, রবার, প্রভৃতি নিত্য 
ব্যবহার্য দ্রব্য হইতে আরম্ত করিয়া সুগন্ধি, প্রসাধন-দ্রব্য ও অন্যান্য বহুমূল্য প্রস্তর প্রভৃতি 
বিলাসিতার উপকরণসমূহ সমস্তই নব্য রসায়নের সাহায্যে প্রস্তুত। অন্যপক্ষে কাচা মাল 
(raw materials) ও অকেজো পদার্থ (waste product) হইতে আবশ্যকীয় বস্তুর 
উদ্ধার সাধন করিতে রসায়ন অদ্বিতীয় । নব্য রসায়নী বিদ্যার সাহায্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের আজ 
এত উন্নতি । শত বৎসর পূর্ব্বে অস্ত্রোপচার করিতে হইলে, বস্তু পদ-বন্ধ রোগীকে মৃত্যুযন্ত্রণা 
ভোগ করিতে হইত এবং অনেক সময় অস্ত্রোপচারের সাফল্যের সহিত রোগীর জীবনও শেষ 
হইয়া যাইত। এখন ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রভৃতি নিদ্রাকর্ষক (hypnotic) ওষধ 
আবিষ্কার হওয়ায় মানুষের যে কত কষ্টের লাঘব হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। 

আমাদের দেশে, এই ভারতবর্ষে এক সময়ে রসায়ন বিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। 
কেহ কেহ মনে করেন ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত রসায়ন বিজ্ঞানও 
পাশ্চাত্যদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। পর্য্যবেক্ষণ (০৮৪৫৮৮৪০০০) ও পরীক্ষার 
(experiment) উপর ভিত্তি করিয়া এই বিজ্ঞানই আমাদের দেশে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল 
একথা অনেকে স্বীকার করিতে চাহেন না । তবে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই; কেননা আমাদের 
অতীত ইতিহাসের অনেক কথাই ভুলিয়া গিয়াছি। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত ঢাকাই 
মস্লিন্‌ কোন্‌ জাতীয় তুলা হইতে কি প্রকারে তৈয়ারী হইত তাহা এখন কেহ বলিতে পারে 
না। উড়িষ্যার সভ্যতা ও স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের কথা ৩ শত বৎসরের মধ্যেই এতদূর 
বিস্মৃত হইয়াছি যে, এ প্রাচীন জাতির ভাষাকে উপহাসের অন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে দ্বিধা 


* বঙ্গবাণী_ অগ্রহায়ন ১৩২৯-৩০। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রচনা সংকলন * দ্বিতীয় খণ্ড 


বোধ করি না। অদূরাতীত ভারতের শিল্পকলার আর একটি নিদর্শন তাজমহল ।ইহার সৌন্দর্য্য 
ও নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া জনৈক ইংরাজ ইহা ইটালী দেশীয় শিল্পীর কীর্তি বলিয়া সন্দেহ 
করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই সব কলাশিল্পের লোপ হইয়াছে বলিয়া কি ইহাদের তৎকালীন 
অস্তিত্বে সন্দিহান হইতে হইবে? র 

পূৰ্ব্বকালে আমাদের দেশে যে রসায়ন শাস্ত্র ও অন্যান্য বিজ্ঞান-চর্চ্চা হইত, তাহা তক্ষণীলা, .. 
(খৃঃ পূঃ ৬০০), বিক্রমশীলা ও নালন্দা প্রভৃতি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ হইতে কিছু 
কিছু জানিতে পারা যায়। চীনদেশের ইতিহাস ও বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিয়েনসাং লিখিত 
ভারতের আভ্যস্তরিণ অবস্থার বিবরণ হইতে আমরা এ বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হই। ' 
কিন্তু দুঃখের বিষয় দু'এক খানি পুস্তক ব্যতীত এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। বৌদ্ধযুগের 
পর হিন্দুধর্মের পুনরুথানের সময় বিদ্বেষবশতঃ অনেক মূল্যবান এঁতিহাসিক গ্রস্থাদি নষ্ট 
হইয়াছে। আবার অনেক গ্রন্থ অসাবধানতাবশতঃ অথবা বাংলা ও অন্যান্য সমুদ্রতীরবন্তী 
প্রদেশের জল হাওয়ার দোষেও শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে-_ কাজেই এ সম্বন্ধে বেশী কিছু 
জানিবার উপায় নাই। 

২৫ বৎসর পুর্বে হিন্দু রসায়নের ইতিহাস* লিখিবার উদ্দেশ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ খুঁজিয়া | 
অনেকগুলি পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। এই কয়েকখানি গ্রন্থ হইতেই প্রাচীন 
ভারতে রসায়ন চর্চার অনেক কথাই জানা যায়। “রসেন্দ্র চিন্তামণি” একখানি প্রাচীন গ্রন্থ; 
সম্ভবতঃ উহা ১২০০ খৃষ্টাব্দে কি তাহারও পূর্ব্বে রচিত। ইহার প্রথম অধ্যায়েই আছে__ 

“অশ্রোধং বহুবিদুশ্যং শান্তেযু স্থিমকৃতং ন তল্লিখামি। 

যৎকর্ম্ম ব্যবচয়মগ্রতো গুরূণাং প্রোঢ়ানাং তদিহ বদামি বীতশঙ্কঃ।| ৪11৮ 

“যাহা বহু পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি এবং শাস্ত্রে দেখিয়াছি, কিন্তু কার্ধ্য দ্বারা সম্পন্ন করি 
নাই, তাহা না লিখিয়া, বৃদ্ধ বৈদ্যের সম্মুখে শুনিয়া যেগুলি কার্য্যদ্বারা সম্পন্ন করিয়াছি, আমি 
নিঃশঙ্কচিত্তে সেইগুলিই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতেছি।” 


আবার; 
“অধ্যাপয়স্তি যদি দর্শয়িতুৎ ক্ষমন্তে 
. সুরেন্দ্র কৰ্ম্মগুরবো গুরবস্ত এব। 
শিষ্যাস্ত এব রচয়স্তি গুরোঃ পুরো যে 
শেষাং পুনস্তদুভয়াভিনয়ং ভজস্তে”|| ৫1 
“যে সকল গুরু রসকর্ম্ম অধ্যাপনা করাইয়া তাহা কার্ষে দেখাইতে সমর্থ হয়েন তাহারাই 


* History of Hindu Chemistry সালে প্রথম গ্রস্ত ছাপা হয়। 


প্রাচীন ভারতে রসায়ন-শাস্তর চর্চ্চা 


যথার্থ গুরু; যে সকল শিষ্য অধ্যয়ন করিয়া, শুরুসমক্ষে সেই সমস্ত সম্পন্ন করিতে পারেন, 
তাহার প্রশংসনীয় শিষ্য। তত্তিন্ন উভয়বিধ শুরুশিষ্যই অভিনেতা ।। ৫11৮ 

ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তৎকালে রসায়নশাস্ত্র পরীক্ষার (Experiment) 
উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং শিষ্যবর্গকেও যতবু সহকারে ব্যবহারিক রসায়ন শিক্ষা দেওয়া হইত। 
“রসার্ণব” নামক গ্রস্থটী ৫। ৬ খানি ভিন্ন ভিন্ন পুথি হইতে সঙ্কলিত করা হইয়াছে। বিভিন্ন 
ধাতু অগ্নিতে কিরূপ বিভিন্ন বর্ণের শিখা সৃষ্টি করে, বিশুদ্ধ ধাতুর গুণ কি, কি উপায়ে ধাতুর 
বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা যাইতে পারে, ইত্যাদি ইহাতে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। খৃষ্টীয় দশ 
শতাব্দীতে ধাতু সম্বন্ধে এত বিশিষ্ট জ্ঞান যে ভারতে ছিল তাহার দেখিয়া "Nature"* 
পত্রিকার জনৈক সমালোচক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলেন। ব্যবহারিক রসায়ন শিক্ষা 
করিবার জন্য রসশালা (Chemical Laboratory) ছিল। “রসরত্ব সমুচ্চয়” নামক 
গ্রন্থে রসশালা নির্মাণ করিবার বিবরণ আছে। রসশালায় কিকি যন্ত্রাদি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির 
আবশ্যক হয় তাহারও উল্লেখ আছে। আমরা বর্তমানে যে সমস্ত যন্ত্র ও পাত্রাদি ব্যবহার করি 
তাহার অধিকাংশই তৎকালে ব্যবহৃত হইত যথা, সন্দংশ (8০:55), মুচি (Crucible), 
কাচকুপী (01855 e০15) ইত্যাদি । 

এখন রসায়নীবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। কি মিশরে, কি ভারতে, কি মধ্য- 
ইউরোপে, দুইটী জিনিষ তৈয়ারী করিবার ফলে রাসায়নিক গবেষণার সৃষ্টি হয়। (ক) Elixir 
০£ Lie বা “অমৃত”, অর্থাৎ যাহার সেবনে জরা-ব্যাধি বিমুক্ত হইয়া চির যৌবন লাভ করা 
যাইতে পারে। খে) Phil০৪০phers' 9097০ বা “স্পর্শমণি” অর্থাৎ যাহার স্পর্শে লৌহ 
প্রভৃতি হীন ধাতু স্বর্ণে পরিণত হয়। এই উভয়বিধ উদ্দেশ্য লইয়া শত শত বৎসর গবেষণা 
হইয়াছে; উদ্দেশ্য সফল হয় নাই বটে কিন্তু এইরূপে অনেক নূতন নৃতন মৌলিক ও যৌগিক 
পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহাদের গুণ ও উপকারিতা জানা গিয়াছে। বস্তুতঃ “রসায়ন” 
শব্দের অর্থ গুধধ। রসায়নের ইংরাজী প্রতিশব্দ 076001507, “কিমিয়া” শব্দ হইতে উৎপন্ন ৷ 
যে পদার্থ দ্বারা হীন ধাতুকে মুল্যবান ধাতুতে রূপান্তরিত করা যায় আরবদেশে তাহাকে 
“কিমিয়া” নামে অভিহিত করা হইত। “রসার্ণবে” “অমৃত” বা 81177 ০f Life সম্বন্ধে 
অনেক কথা লেখা আছে। এমন সমস্ত ওঁষধের বিবরণ আছে যাহার প্রয়োগে মৃতব্যক্তি 
বাঁচিয়া উঠে, এমনকি মুত্রপুরীষ পর্য্যস্ত স্বর্ণে পরিণত হয়। “্বর্ণতন্ত্রে” হীন ধাতুকে স্বর্ণে 
রূপাস্তরিত করিবার বিবরণ আছে। সাধারণতঃ উত্তাপ সহযোগে ধাতুর বাহ্যিক ও রাসায়নিক 
গুণ পরিবর্তন করিবার ও অন্য মূল্যবান ধাতুতে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইত এবং অনেক 


* Nature, 1903 15111) 31. 
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সময় পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ প্রভৃতির রাসায়নিক সংযোগে “অমৃত” আবিষ্কারের চেষ্টা হইত 
ফলে এখনও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে, লৌহভম্ম, স্বর্ণভত্ম, মকরধবজ প্রভৃতির ব্যবহার দেখিতে 
পাই। জগতে কেহ কোন দিন Elixir ০:11 অথবা Philosopher's 96976 আবিষ্কার 
করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু এ দুইটী পদার্থ আবিষ্কারের বিভিন্নমুখী চেষ্টাই নব্য রসায়ন 
শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। “ভাবপ্রকাশে” (১৫৫০ খৃঃ অঃ) তুতিয়ার (Sulphate of 
0০02০) প্রস্তুত প্রণালী ও তাহার গুণ লিপিবদ্ধ আছে।* সমসাময়িক ইউরোপে এই 
পদার্থটা তখনও আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। 

পরমাণু লইয়াই জড়জগৎ। নব্য রসায়নী বিদ্যা পরমাণুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই 
পরমাণুবাদ আমাদের দেশের অতি প্রাচীন কল্পনা । বৈশেষিক দর্শনে কণাদাঁ পরমাণুবাদের 
বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

কণাদের পরমাণুবাদ আজও বিজ্ঞান সমাজে আদৃত হইয়া থাকে। জড় পদার্থ সম্বন্ধে 
এই সূক্ষ্ম ধারণা অন্য কোন দেশে তৎকালে ছিল না। কণাদ মতে-_জড়পদার্থ পরমাণু- 
সমবায়ে গঠিত-__ পরমাণু পরস্পরের মধ্যে শূন্য স্থান এবং একের প্রতি অন্যের একটা 
স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে__ পরমাণু সকল নিত্য (56121) ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
তৎকালে বা তাহার পরবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট-অনুপাত-বিধি বা Law of Definite Pro- 
Portion সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান ছিল না। কতভাগ পারদ ও কতভাগ গন্ধক মকরধ্বজে 
বর্তমান তাহার কেহই জানিতেন না; _ ফলে, মকরধ্বজ তৈয়ারী করিতে অনেক বেশী 
গন্ধক দেওয়া হইত; কেননা, বৈদ্যদিগের ধারণা ছিল যে গন্ধকের আধিক্যের সহিত মকরধ্বজের 
গুণ বৃদ্ধি পায়। পালবংশের রাজা নয়পালের রাজবৈদ্য চক্রপাণি, “শুদ্ধ তুল্যৌ রসগন্ধৌ” 
যা সমভাগ পারদ ও গন্ধক লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিতে বলিয়াছেন।কিস্ত আমরা জানি যে 
২৫ ভাগ ওজনের পারা ও ৪ ভাগ গন্ধকের সংযোগে মকরধ্বজ তৈয়ারী হয় সুতরাং গম্ধকের 
ভাগ এ অনুপাতে বেশী হইলে অগ্নিতপ্ত করিয়া উর্দপতিত (9417)60) করিবার সময় 
অতিরিক্ত গন্ধক বাম্পাকারে চলিয়া যায় এবং মকরধবজ উজ্জ্বল ........... আকারে পাত্রের 
গলদেশে জমা হয়। সেইরূপ ২ ভাগ জলজান ও ৫ ভাগ অন্নজানের রাসায়নিক সংযোগে 
জল উৎপন্ন হয়। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। 


* তুখংতু তান্নোপধাতু কিঞ্চিৎ তান্নেন তত্তাবতি (৮1৫০ History of Hindu Chemistry Vol. 1, 
2nd, Ed. 0. 172). 

1 ঈশ্বর চিস্তা ত্যাগ করিযা জড় পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া, “বৈদাস্তিকেরা 
পরমাণুবাদের পরিপোষকগণকে “কশাদ” কেনান্‌ অস্তি ইতি) বা কণভুক্‌ বলিয়া বিদ্রুপ করিতেন। 
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প্রাচীন ভারতে রসায়ন-শাস্ত্ চর্চা 


এই যে নিদ্দিষ্ট পরিমাণ মূল পদার্থ 81501) হইতে যৌগিক পদার্থের (Com- 
pound) উৎপত্তি, ইহাকে নির্দিষ্ট অনুপাত বিধি (Law of Definite Proportion) 
কহে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে John Dalt০৷ তাঁহার "New System of Chemi- 
cal Philosophy" নামক পুস্তকে যৌগিক পদার্থে পরমাণু পরস্পরের পরিমাণজ্ঞাপক 
সম্বন্ধ (Quantative relations) স্থির করিয়া পুরাতন প্রচলিত পরমাণুবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় 
ও রসায়ন-জগতে নূতন নিয়ম (Law of Definite Proportion, Law of Mul- 
tiple Proportion) প্রবর্তিত করেন। 

পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি চিরযৌবন-লাভের প্রচেষ্টার উপরই পরীক্ষামূলক রসায়নের ভিত্তি; 
বস্তুতঃ তৎকালে রসায়নশাস্ত্র বৈদ্যদিগের নৃতন ওষধ আবিষ্কারে ও তাহাদের প্রস্তুত কার্যে 
সহায়তা করিত মাত্র। সেসজন্য শুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে আমরা রসায়ন বিষয়ে অনেক 
তথ্য দেখিতে পাব। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে অতি বিশদ বিররণ চরকে আছে। এমন কি গোমাংসের 
গুণের পর্য্যস্ত উল্লেখ আছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তৎকালে গোমাংস অস্পৃশ্য বা 
অখাদ্য ছিল না। উত্তররামচরিতে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে গোমাংস ভক্ষণের উল্লেখ আছে। 
আবার তখন অতিথির অন্য একনাম ছিল, গোত্র অর্থাৎ যস্মে দৌমন্যতে। কালক্রমে এই 
সমস্ত প্রথার লোপ হইয়াছে; (যেমন বাঙালীর গৌফ ও দৃষ্টিশক্তির লোপ হইতেছে)। 

শুশ্রুতে ক্ষার-কর্ম্ম বিষয়ে একটা অধ্যায় আছে। উহাতে ক্ষারের প্রকারভেদ, __যথা 
সজিকাক্ষার এবং স্থলজ উদ্ভিদ হইতেই বা কি প্রকার ক্ষার পাওয়া যায় অর্থাৎ যবক্ষার্_এই 
ক্ষীর হইতে চুর্ণদ্বারা 011]: ০£ 400০) কি উপায়ে তীক্ষু ক্ষার (Caustic Alkali) তৈয়ারী 
করিতে হয় তাহার এত সুন্দর ও বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ আছে যে, আধুনিক ক্ষারকর্ম্ম পদ্ধতির 
সহিত ইহার কোন প্রভেদ দেখা যায় না। ক্ষার প্রস্তুতের এতদূর বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী যে 
আমাদের দেশের ছিল ইহা বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক, 7. Berthelot পর্য্যন্ত বিশ্বাসই 
করিতে পারেন নাই। 607510 আমার “হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস”-এ বিস্তৃত ক্ষার 
্রস্ত করণের বিধি পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে ইহা ইউরোপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। 
কিন্তু শুশ্রুত যে কত প্রাচীন তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যদিও আমার “ইতিহাসে” 
ইহার কালনির্ণয় আলোচনা কর হইয়াছে। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনও “ফিরঙ্গ” 
রোগ* বিনা পয়সায় ইউরোপের নিকট হইতে আমরা উপহার পাই নাই। কাজেই, পৌর্ব্বাপর্য্ 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে 3০707910 এর ধারণার ভ্রান্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। 

তৎকালে রসকর্ম্ম (Chemical 710993593) সকল কেবলমাত্র নিব্্বাচিত শিষ্যবর্গকে 
শিক্ষা দেওয়া হইত। নাগঙ্জুন রচিত “রসরত্বীকর” নামক একখানি অতি প্রাচীন পুঁথি 


* আকবরের সমসামধিক “ভাবপ্রকাশ” নামক চিকিৎসাগ্রস্থে এই রোগের উল্লেখ দেখা যায়। 
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কিয়দংশ আমি অতিকষ্টে কাশ্মীর রাজ পুস্তকাগার হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। রসশান্তর 
চর্চা করিতে হইলে উদ্ধৃত শ্লোকটার দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে । এখনও আমরা বলি "A chem- 
iSt is the most patient of all animals, the ass being not excepted" 
(কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ রসায়ন শিক্ষার জন্য আজকাল মাত্র পল্পবগ্রাহী “আনার্স হইলেই 
চলে)। নাগার্জ্জুন একস্থানে বলিতেছেন, 
“দ্বাদশানি চ বর্যানি মহাক্রেশঃ কৃতোময়া 
যদি তুষ্টাসি মে দেবি সৰ্ব্বদা ভক্তিবৎসলেঃ 
দুর্লভং ত্ৰিযু লোকেষু রসবন্ধং দদহ্বমে। 
গ্রন্থকার দ্বাদশ বৎসর রসায়নী বিদ্যা চর্চা করিবার পরও বলিতেছেন তিনি রসায়নের 
কিছুই শিখিতে পারেন নাই। আমিও প্রায় ৩৫1৩৬ বৎসর যাবৎ রসায়নশান্ত্রে চর্চাই করিতেছি। 
ইহার মধ্যে আবার অধিকাংশ সময়ই পারদ সম্ভূত যৌগিক পদার্থের গবেষণা করিয়াছি এবং 
করিতেছি__ কিন্তু আজও তাহার প্রথম অধ্যায় শেষ হইল না। নিউটনের কথায় বলিতে 
গেলে এখনও “বেলাভূমিতে উপলখপ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র।” 
রসায়নশান্ত্র অতি দ্রুতবেগে উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে! ইহা এখন বিস্তৃত হইয়া 
Organic chemistry, Physical chemistry, Bio-chemistry, Agricultural 
chemistry, Analytical chemistry, Radio-chemistry, Chemistry of 
৭5, ৫7885 ইত্যাদি । একজনের পক্ষে রসায়নের সমস্ত বিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ করা 
অসম্ভব। এক একজন এক এক বিষয় লইয়া আজীবন সাধনা করিতেছেন। প্রত্যহই এত 
নূতন নূতন গবেষণা হইতেছে যে একজন রাসায়নিকের পক্ষে সমস্ত বিষয়ের খবর রাখা 
সুকঠিন। এই সমস্ত গবেষণা প্রত্যেকে সভ্যদেশের রাসায়নিক বা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়। সুটীপত্রে প্রায় লক্ষাধিক গবেষণারত রাসায়নিকের নাম পাওয়া যায়; বিগত মহাযুদ্ধের 
সময় আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট উইলসনের আহ্ানে প্রায় ১৫০০০ রাসায়নিক 
যুদ্ধের সাহায্যার্থে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। জাপানেও বিজ্ঞানের খুব দ্রুত উন্নতি হইতেছে। 
অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়ের বলে জাপানীরা শীঘ্রই বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যদেশের সমকক্ষ হইবে, 
এমন কি হইয়াছে, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর আমাদের দেশে কয়জন বিজ্ঞান সেবায় বা 
গবেষণা কার্যে রত আছেন? দারিদ্্যই গবেষণার অস্তরায় একথা ত বলা চলে না; ইংল্যাণ্ড 
বা জাপানের সাধারণ অধ্যাপকেরা আমাদের দেশের অধ্যাপক অপেক্ষা অনেক কম বেতন 
পান কিন্তু বেতনের অনুপাতে ত তাহাদের গবেষণাস্পৃহা কমিয়া যায় না। 
এক সময়ে ভারতের কলা, সাহিত্য, দর্শন ও সভ্যতা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। অন্কশান্তরে 
সংখ্যা লিখিবার প্রণালী দেখিয়া ৪x Miller বলিয়াছিলেন “হিন্দুরা কেবলমাত্র এই 


৬৯৮ 


প্রাচীন ভারতে রসায়ন-শাস্তর চর্চা 


সংখ্যা লিখিবার প্রণালী সকলকে জানাইলে, সমগ্র জগৎ ভারতবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিত”__ 
কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, হিন্দুদিগের নিকট শিক্ষা করিয়া এই মহান্‌ আবিষ্কারের 
কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছে আরবেরা। ইউরোপে আধুনিক সংখ্যা লিখিবার প্রণালী "A1a- 
bian Notation" নামে পরিচিত। আমাদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিল্প 
বিজ্ঞান লোপ পাইয়াছে। বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার নিকট হইতে আমাদিগকে 
গবেষণার পদ্ধতি, শিল্প ও বাণিজ্য এবং অন্যান্য বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী শিখিতে হইবে। 
ইহাতে জাতির মর্যাদার লাঘব হয় না। একশ্রেণীর লোক আছেন যাহারা প্রাচীন ভারতের 
সত্য ও তথ্য, বেদ ও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া নিজেদের অজ্ঞতা চাপা দিয়া থাকেন; এবং 
অতীত ইতিহাসের সত্যাসত্যের উপর রং ফলাইয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। ফলে 
দেশের ও সমাজের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়! আজকাল 'উন্নতিই; প্রত্যেক জাতির 
দিন দিন উন্নতি করিতেছে । জাপান আজ জগতের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত। 
বৎসর বৎসর অসংখ্য জাপানীছাত্র ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বিজ্ঞানের নৃতন নৃতন তথ্য 
শিখিয়া আসিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। আর আমাদের দেশের ছাত্রেরা 
লগুনের ডি. এস্সি, হইলেও চাকুরীর লোভ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবিকার পক্ষপাতী 
নহেন। অবশ্য ইহাও স্বীকার্ধ্য যে আমাদের বিদেশী কর্তারা আমাদিগকে এ বিষয়ে সুবিধা 
দিতে উদাসীন ও নারাজ। 

ভারতবর্ষে৩৩ কোটী লোকের বাস, কিন্ত শুধু সংখ্যার দিক দিয়া কোন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রমাণ হয় না। এমারসন্‌ বলিয়াছেন-_ সংখ্যার দিক দিয়া ধরিলে জগতে কীট পতঙ্গেরাই 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ হইত। এই ৩৩ কোটা নরনারীর মধ্যে মাত্র ৩০ জন গবেষণারত রাসায়নিকও 
নাই। আর জাপানের লোকসংখ্যা ৪১/২ কোটী-__কিস্ত জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে তাহারা এত 
এশ্ধর্য্য দান করিয়াছে যে, জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ জাতির তুলনায় তাহাদের বিজ্ঞান-সেবা 
প্রশংসনীয়। আর এ জাপানের প্রতিবেশী চীন, অপর্যাপ্ত খনিজ এখর্য্য বা ৪৫ কোটা নরনারী 
লইয়া জাতীয় জীবনের পুরাতন স্মৃতি করিয়া আফিমের নেশায় বিভোর। তাহাদের সংখ্যা 
সব দেশের চেয়ে বেশী, অথচ চীনজাপান যুদ্ধে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এমন ভীষণ পরাজয় হইল 
যে,চীনের রাজনীতিবিশারদ [17010 01908 অপমানজনক সন্ধি করা ছাড়া আর কোন 
উপায় দেখিলেন না। 

তাই বলিতেছিলাম, পুরাতন সভ্যতা ও দর্শনবিজ্ঞানেরস্মৃতি লইয়া পাকিলে কোনকালেই 
আমরা বড় হইতে পারিব না। এখন পুরাতন ছাড়িয়া নৃতনের সন্ধানে যাইতে হইবে । নিজেদের 
শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে হইলে নব্য বিজ্ঞীনানুশীলনে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। 


বিজ্ঞান সাধনার ফলে ইয়োরোপ ও আমেরিকা আজ পৃথিবী জয় করিয়াছে। শিল্পে, 
বাণিজ্যে, অর্থে স্বাস্থ্যে ও দুর্জ্জয় ক্ষমতায় জগতের মধ্যে তাহারা আজ শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার 
করিয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিজ্ঞান অনুশীলনে একাগ্র সাধনা করিয়া তাহারা 
যেরূপ দ্রুত ও আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা যথার্থই প্রশংসনীয়। আমাদের এই 
দরিদ্র দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে, জাতীয় শক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে 
পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞানের সাধনা ও বিজ্ঞান অনুশীলনের একাস্ত 
প্রয়োজন। আজ যে ইয়োরোপ ও আমেরিকা জাতি হিসাবে সকল দিক দিয়া বড় হইয়া 
উঠিয়াছে, বিজ্ঞান সাঁধনাই তাহার মূলে। বিজ্ঞান চর্চ্চার ফলেই আজ আকাশের বিদ্যুৎ 
তাহাদের আজ্ঞাবাহিনী দাসী! জলপ্রপাতের গতি, নদ-নদীর তরঙ্গবেগ, সুর্ধ্ররশ্মির উত্তাপ, 
আজ তাহাদের পদানত ভূত্য। তাহারা টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সাহায্যে দূরাস্তরের 
লোকের সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করিতেছে। বেতার বার্তার সাহায্যে 
অগাধ সমুদ্রে ভাসমান তরীর সঙ্গে প্রতিক্ষণে যোগরাখা সম্ভব হইয়াছে। উড়োজাহাজে 
তাহারা দেশ দেশাস্তরে ছয় মাসের পরিবর্তে আজ ছয়দিনে উত্তীর্ণ হইতেছে। রেডিও . 
বিবিধ প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। বিজ্ঞান আজ ও-দেশের মানুষকে পৌরাণিক খষি _. 
- তপন্বী বা দেবতাদের ন্যায় প্রভৃত শক্তি ও সম্পদের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছে। 
জাপান আজ ইয়োরোপ ও অমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিজ্ঞান সাধনার বলে 
কত অল্পদিনের মধ্যেই না এশিয়া মহাদেশের সকল জাতি অপেক্ষা সকল দিক দিয়া বড় 
হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন চীনও ক্রমশঃ এই বিজ্ঞানের শিক্ষায় দীক্ষালাভ করার ফলে 
জগতে অজেয় হইয়া উঠিবে। জাপানকে ইয়োরোপ ও আমেরিকা আজ সম্মান ও সম্ভ্রম. 
দেখাইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীদের সম্মান কোথাও নাই। ইয়োরোপ আমেরিকা 
ত দূরের কথা, তাহারা আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড ফিলিপাইনেও সকলের অবজ্ঞার পাত্র। ভারতবর্ষকে 
পৃথিবীর মধ্যে মানুষের মত বাঁচিতে হইলে আমাদের সকলকে বিজ্ঞান সাধনায় একাগ্রমনে 
ব্ৰতী হইতে হইবে। যতদিন না এ দেশের জন-সাধারণের মধ্যে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন 
হইতেছে, ততদিন আমাদের দুঃখ কষ্ট দারিত্্য ও পরাধীনতা ঘুচিবে না। 


* পাঠশালা, ১৩৪৫ ৷ 








জাতীয় সম্পদের মূলে বিজ্ঞানেব শক্তি 


দেশের ছেলেমেয়েরাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল। তাহাদের মধ্যে যেমন 
স্বদেশানুরাগ উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন; সেইরূপ বিজ্ঞান সাধনায় অনুরাগী হইয়া উত্তর-জীবনে 
যাহাতে তাহারা এই মহৎ কার্যে ব্রতী হয়, এখন হইতে তাহাদের সেইরূপ শিক্ষার দ্বারা 
মনোবৃত্তি গঠন করা আবশ্যক। | 

আজকাল দেখিতে পাঁই__ ‘পুরাকালে আমাদের দেশে সমস্তই ছিল; য়ুরোপ ও 
আমেরিকা এখনও সেখানে পৌছাইতে পারে নাই, এই বলিয়া অনেকেই ছেলেদের 
নিকট গৰ্ব্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু একথা কেহই তাহাদের বলেন না যে, সেই প্রাচীন সাধনা 
হইতে বিরত হওয়ার ফলেই তাহাদের আজ দুর্দশার অস্ত নাই। উচ্চ শিক্ষার নামে কেবল 
কতকগুলি বড় বড় বই মুখস্থ করিয়া এদেশের ছেলেরা বেকার অবস্থায় ঘরে বসিয়া বৃথা 
সময় নষ্ট করিতেছে। পুর্র্বপুরুষদের অধুনাবিলুপ্ত বাহাদুরীর বড়াই করিয়া, আর বেদ- 
বেদাস্ত উপনিষদের দোহাই পাড়িয়া জাতির দুঃখ ঘুচিবে না, দারিদ্র্যও দূর হইবে না। 
নিজেদের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকিবার জন্য একালে তাহারা কেবল মুখে বড় বড় কথা 
বলিতেছে, কিন্তু প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে কেহই অগ্রসর হইতেছে না। দুঃখে, দৈন্যে রোগে, 
অনাহারে, দাসত্বের নিষ্পেষণে জর্জরিত হইয়া তাহারা কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র 
_ স্বার্থরক্ষার নিষ্ফল চেষ্টায় পরস্পর বিরোধ ও আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হিন্দুই হউক, 
আর মুসলমানই হউক বিজ্ঞানের সাধনায় যতদিন না তাহারা নিজেদের মিলিত শক্তি 
নিয়োগ করিতে শিখিবে ততদিন দেশের ও জাতির উন্নতির কোন আশা নাই। 

আধুনিক বিজ্ঞান জগতে যুরোপ ও আমেরিকা এমন কি জাপান ও অগ্রণী হইয়াছে। 
বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহারা আজ শ্রেষ্ঠ ধনী ও প্রতাপশালী জাতি হইয়া উঠিয়াছে। 
মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ও নিত্য-ব্যবহারের অসংখ্য জিনিসপত্র ওষধ ও প্রসাধন 
সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া যুরোপ, আমেরিকা ও জাপান জগতের যত শিল্প বাণিজ্য ও বিজ্ঞান 
বিহীন দেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করিতেছে। ভারতবর্ষ তাহাদের একটি মস্ত বড় 
ক্রেতা। এদেশের বাজার বিদেশী জিনিসে ভরিয়া গিয়াছে, আমরা নির্ব্বিচারে সেই সমস্ত 
কিনি, ফলে আমাদের কষ্টার্জিত পয়সা অবাধে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। তাহারা যতই 
ধনী হইয়া উঠিতেছে, আমরা ততই দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি। 

মাত্র ষাট সত্তর বৎসরের মধ্যেই জাপান যে আজ পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ জাতিতে 
পরিণত হইতে পারিয়াছে, সে কেবল বিজ্ঞান অনুশীলনের গুণেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা 
শাখা উপশাখায় জাপান যে কত রকমেই উন্নতি করিয়াছে তাহার সম্যক আলোচনা না 
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উপলব্ধি হইতে পারে। আজ জাপান আমাদের এই ভারতবর্ষ হইতেই প্রচুর ফেলা- 
ছড়ানো অকেজো লোহার টুকরো-টাক্রা, কুচো লোহা, কাচা লোহা ও পিগ্‌ আয়রণ 
অত্যন্ত সস্তা দরে কিনিয়া লইয়া তাহা হইতে মজবুদ পাকা লোহা ও ইস্পাত তৈয়ারী 
করিতেছে। সেই ইস্পাত হইতে বিবিধ যন্ত্রপাতি, কলকজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র কামান বন্দুক, রণতরী 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া নিজেরা ব্যবহার করিতেছে ও দেশ বিদেশে বিক্রয় করিয়া রাশিরাশি 
অর্থ উপার্জন করিতেছে। জাপান খেলনা, পুতুল, বাইসিকেল, বিবিধ ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি 
ও অন্যান্য নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈয়ার করিয়া শুধু যে নিজেদের অভাবই পূরণ 
করিতেছে তাহাই নহে, দেশ বিদেশে চালান দিয়া পৃথিবীর বাজার হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে। 
অর্থাৎ জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিবার সত্তর বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু ভারতবর্ষ মুরোপের 
সাহিত্য লইয়াই ভুলিয়া রহিল; জাপান বাছিয়া লইল_ বিজ্ঞান। ফলে সত্তর বৎসরের মধ্যে 
জাপানে হইল নবীন সূর্যোদয়, কিন্তু দেড়শত বৎসরেও ভারতবর্ষ যে তিমিরে সেই তিমিরে’ 
রহিয়া গেল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালীর ছেলেই বিজ্ঞান পড়ে তোতাপাখীর মত মুখস্থ 
করিয়া কেবলমাত্র পরীক্ষায় পাশ করিবার উদ্দেশ্যে । গত তিরিশ বৎসরের মধ্যে কত হাজার 
হাজার ছেলে আই.এস-সি, বি.এস-সি., এম এস-সি, পাশ করিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে কয়জন ছেলে পরবর্তী কালে বিজ্ঞান সাধনাকেই জীবনের ব্রত করিয়াছে? 

অনেকের মুখে শুনিতে পাই অর্থের অভাবেই বাঙালীর ছেলেরা ব্যবসায়-ক্ষেত্র কিছুই 
গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না। কিন্তু একথা সত্য নয়। কত অশিক্ষিত, কপর্দক শূন্য 
মাড়োয়ারী, বিহারী, পাঞ্জাবী এ দেশে আসিয়া দিনাস্তে মাত্র একমুষ্টি ছাতু খাইয়া, কত কষ্ট 
স্বীকার করিয়া ক্রমে বড় বড় ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। এদেশের ছেলেদের চাই ব্যবসায়ে 
সেই আগ্রহ, যাহা সকল কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিবার ও জয়ী হইবার শক্তি দিতে পারে। 
সুখের বিষয় যে, চাকরির অভাবে কোনো কোনো ছেলের মতিগতি আজকাল ব্যবসায়ের 
দিকে ঝুকিয়াছে। দেশের লোকের উচিত তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া দেশীয় 
পণ্য গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করা। বিদেশী দ্রব্যের তুলনায় নিকৃষ্ট হইলেও, বিলাসিতা 
ব্যাপারে ত্যাগ স্বীকার করিয়া দেশের বৃহৎ কল্যাণের মুখ চাহিয়া দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ 
ওপোষকতা দান করা কর্তব্য। নচেৎ কোন দিনই আমাদের শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিবার 
সুযোগ পাইবে না; এবং আমাদের দুঃখও দূর হইবে না। পরাধীন জাতির বিদেশী দ্রব্য 
ব্যবহারে বাবুগিরি করিতে লজ্জা পাওয়া উচিত। 


